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মহাপরিচালকের কথা | 


মহাথন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক 
অনন্য-মুজিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব । আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও 
ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব- 
মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন 
বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি । বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার 
জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন 
গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে 
পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল 
করার কোনও বিকল্প নেই। 

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় 
ও ব্যঞ্জনাধ্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে 
না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি 
করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শান্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর 
পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায়শনিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও 
বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য 
করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বনু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য 
করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। 

তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায় । ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ 
এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার 
মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় 
অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ 
ও প্রকাশ করেছি। | 

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্‌ন উমর ইবনে কাছীর 
(র) প্রণীত ‘তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর’ মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুজ্খ 
বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ । আল্লামা ইব্‌ন কাছীর রে) তার এই গ্রন্থে আল- 
কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন - 

ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর 
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গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইবৃন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস 
সন্নিবেশিত হয়নি । ফলে তার এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম 
বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুযুতী (র) বলেছেন, “এ ধরনের 
তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি!’ আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে “সবেত্তিম 
তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম" বলে মন্তব্য করেছেন। 

আল্লাহ তা“আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডের 
বাংলা অনুবাদের বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। গ্রন্থটির সপ্তম খণ্ডের 
দ্বিতীয় মুদ্রণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। 

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যারা 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই । 

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা 
এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন! 


সামীম মোহাম্মদ আফজাল 


মহাপরিচালক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর’-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ 
করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন 
করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ 
(সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় 
সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ 
তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য 
ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব. তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার 
কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যান্ত 
অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম । 

আল্লামা ইবৃন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার 
পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়-_এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা 
করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা 
অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবৃন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি ৷ 

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারুক অনুদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি 
ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির নবমখণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ 
ইতোমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হলো ৷ 
ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা 
সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। 

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন! 


আবু হেনা মোস্তফা কামাল 
প্রকল্প পরিচালক 

ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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সূরা আহযাব 
৭৩ আয়াত, ৯ রুকু, মাদানী 


FAs 


ইমাম আহমদ (র) বলেন, খালফ্‌ ইব্‌ন হিশাম (র).... যির (র) হইতে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, একবার উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সূরা “আহ্যাব'-এর 
আয়াত কতটি ? আমি বলিলাম, তেহান্তরটি ৷ তিনি বলিলেন, চুপ কর। ইহা তো সূরা 
বাকারার সমকক্ষ এবং আমরা ইহার মধ্যে পাঠ করিতাম £ 
১৫৯৮০410480 IEG তা ০৬০৪১ এ BLE al tt 
রর রা 
পক্ষ হইতে ইহা শাস্তি। আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 
ইমাম নাসায়ী ‘আসিম ইব্‌ন আবুন নজুদ হইতে ভিন্ন এক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 
সূত্রটি ‘হাসান’ a Ll MAE Sas Mi 
রহিত হইয়াছে। 7121 4 lil, 
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১. হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কাফিরদিগের ও মুনাফিকদিগের আনুগত্য 
করিও না। আল্লাহ্‌ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 

২. তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা ওহী হয়, তাহার 
অনুসরণ কর; তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত । 
৩. আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্র উপর এবং কর্ম বিধানে আল্লাহ্‌-ই যথেষ্ট । 

তাফসীর ৪ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে উর্ধ্বতন দ্বারা অধঃস্তনকে সতর্ক করা 
হইয়াছে। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তাহার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ 
(সা)-কে আল্লাহ্‌র ভয় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন সেক্ষেত্রে অন্যান্য যাহারা আছে তাহাদের পক্ষে এই নির্দেশ ও 
নিষেধাজ্ঞা যে পালন করা অপরিহার্য তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। 

তল্ক ইব্‌ন হাবীব রে) বলেন, “তাকওয়া হইল, আল্লাহ্‌র নূর লাভ করিয়া 
সওয়াবের আশায় তাহার আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্‌র নূর লাভ করিয়া শাস্তির ভয়ে 
তাহার নাফরমানী ত্যাগ করা ।” 

SL Ll ৮৮১ %$ 4৪ কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিও 
না__অর্থাৎ তাহাদের কোন কথা শ্রবণ করিবে না এবং তাহাদের নিকট হইতে কোন 
পরামর্শ ও গ্রহণ করিবে না। 

(০৫৯ ৮০2159০৫241 ঠ1 আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও পরম প্রজ্ঞাময়__সর্ব 
ন্ষয়ের পরিণতি সম্পর্কে তিনি অবহিত এবং তাহার সকল কাজে ও কথায় তিনি যে 
প্রজ্ঞার অধিকারী ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ০ ০ ৮ 
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4১৬-5 4211 তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যেই ওহী আসিয়াছে তুমি উহার 
অনুসরণ কর । অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা কর। 
০: 21255125004 2111 21 অবশ্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড 
সম্পর্কে অবহিত। তাহার কাছে কোন গোপন বিষয়ই গোপন থাকে না। 
4111 ৬15 ৫৫53৩ আর তুমি সর্ব বিষয়ে ও সর্বাবস্থায় তাহার উপর ভরসা কর। 
$< 4111 £8৫ $ আর যে ব্যক্তি তাহার উপর ভরসা করে ও তাহার প্রতি নিবিষ্ট 
হয় আল্লাহ্‌ কর্ম-বিধায়ক হিসাবে তাহার জন্য যথেষ্ট হন। 


গন AS AS ০0221 6৯১৩ (5) 
Le Neo ELI a ets ODT BG 
49286 রগ রর 9১৮০? ৫2 
4154 
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SAAS রানা 
০৮ 16285 21 
টিনারারারিরানিরিরখিরাও। 
স্ত্রীগণ, যাহাদিগের সহিত তোমরা যিহার করিয়া থাক, তাহাদিগকে তোমাদিগের 
জননী করেন নাই এবং তোমাদিগের পোষ্য পুত্র, যাহাদিগকে তোমরা পুত্র বল, 
তাহাদিগকে তোমাদিগের পুত্র করেন নাই; এইগুলি তোমাদিগের মুখের কথা। 


আল্লাহ্‌ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। 


৫. তোমরা উহাদিগকে ডাক উহাদিগের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা 
অধিক ন্যায়সংগত, যদি তোমরা উহাদিগের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে উহ্ারা 
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তোমাদিগের ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধু; এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করিলে 
তোমাদিগের কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তোমাদিগের অন্তরে সংকল্প থাকিলে অপরাধ 
হইবে, আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি অপ্রকাশ্য বিষয় বুঝাইবার জন্য ভূমিকা হিসাবে 
একটি প্রকাশ্য বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আর তাহা হইল যেমন ইহা একটি প্রকাশ্য 
বিষয় যে, কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় নাই আর কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এই 
কথা বলিল যে, “তুমি আমার জন্য আমার জননীর পিঠের মত” সে তাহার জননী 
হইয়া যায় না। অনুরূপভাবে কাহারো পোষ্যপুত্র তাহার আসল পুত্র হইয়া যায় না। 
ইরশাদ হইয়াছে ঃ 


- 02 ০:৪৩: SEs পতিত dt ০০৪ ৩০০০৩ ৮ Fs Fh ৩৩০ 
wl lS alll Ls Liss ভা লট 5 21 lJ Le 

আল্লাহ্‌ তা'আলা কাহারও জন্য তাহার অভ্যন্তরে দুইট হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই আর 
করেন নাই । 


যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
78555591121 74306901471 a Ls 

এঁ সকল স্ত্রীলোক যাহাদের সহিত যিহার করা হইয়াছে, তাহারা তাহাদের জননী 
নহে। তাহাদের জননী কেবল সেই সকল মহিলা, যাহারা তাহাদিগকে জন্ম দিয়াছে। 

৫০1180০210৯ 0৩ আর আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের পোষ্যপুত্রদিগকে 
তোমাদের পুত্র করিয়া দেন নাই__ইহাই আসল উদ্দেশ্য । 

হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা) নবী করীম (সা)-এর একজন আযাদ করা 
গোলাম ছিলেন। আয়াতটি তাহার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন । তাহাকে যায়েদ ইব্ন মুহাম্মদ বলিয়া 
ডাকা হইত। আল্লাহ্‌ তা'আলা এই সম্বন্ধ বর্জন করিবার ইচ্ছা করিলেন আর নাযিল 
করিলেন ৪ 

৫121147125১ 0৯1 আর তিনি তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তোমাদের পুত্র 
করেন নাই। যেমন এই সূরায়ই ইরশাদ হইয়াছে £ 
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মুহাম্মদ তোমাদের কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জনক নহেন; কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র 
রাসূল ও শেষ নবী । আর আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয় সম্পর্কে অবহিত । এখানে ইরশাদ হইয়াছে ৪ 

২১158 1৪ 1২1১ ইহা তো কেবল তোমাদের মুখের কথা অর্থাৎ মুখে 
অন্যের পুত্রকে পুত্র বলিলেই সে আসল পুত্র হয় না। কারণ, সে অন্যের ওরসে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে । অতএব তাহার দুইজন জনক হওয়া অসম্ভব, যেমন একই ব্যক্তির অভ্যন্তরে 
দুইটি হৃদয় হওয়া অসম্ভব। 

১১511 ৫557 3 চ১0। 0১8; 2110 আর আল্লাহ্‌ সত্য বলেন এবং তিনিই 
ইনসাফের কথা বলেন। কাতাদাহ (র) বলেন 8 |, ৪৬ তিনি সরল সঠিক পথ 
প্রদর্শন করেন । এবং একাধিক রাবী হইতে ইহা বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতটি একজন 
কুরাইশ বংশীয় লোক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাকে “যুলকলবাইন' (দুই অন্তর 
বিশিষ্ট) বলা হইত ৷ তাহার দাবী ছিল যে, তাহার দুইটি অন্তর আছে এবং প্রত্যেকটি 
দ্বারা সে পরিপূর্ণভাবে বুঝিত। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা উহার প্রতিবাদে আয়াতটি 
নাযিল করেন। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন । মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান ও কাতাদাহ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইব্‌ন জারীর (র)-ও ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান রে) 

* আবু যাব্য়ান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ইব্‌ন আব্বাস 
(রা)-কে +4১ ০4 ০4415 ১ 45515100520 এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, এই আয়াতের উদ্দেশ্য কি? তিনি বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হইলে তাহার অন্তরে কিছু ধারণার সৃষ্টি হইল, তখন তাহার 
সহিত যে সকল মুনাফিক সালাতে শরীক ছিল তাহারা বলিল, দেখ, মুহাম্মদ (সা)-এর 
দুইটি অন্তর আছে। একটি তোমাদের সহিত আর অপরটি তাহাদের (সাহাবায়ে 
HOLL SELL RL 


চক 


রা জা 
মুআবিয়াহ (র) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী 
(র) বলেন, হাদীসটি “হাসান, যুবাইর-এর সূত্রে ইবৃন জারীর ও ইব্‌ন আবু হাতিম 
(র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
. আব্দুর রাজ্জাক রে) বলেন, মা"মার সুত্রে ইমাম যুহরী (র) হইতে আলোচ্য 
নাযিল হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা তাহার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন 
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কোন ব্যক্তির অভ্যন্তরে দুইটি অন্তর থাকে না, অনুরূপ কাহারও দুইজন জনক থাকে 
না। অনুরূপ মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, আয়াতটি হযরত যায়েদ 
ইব্‌ন হারিসাহ (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে । ইহা আমাদের পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার মুতাবিক 
রেওয়ায়েত । ৮1511৮2৭১৯৭119 

410 ০১০ Lil ১৯5৮০4৮১৮০১ 4৮৪ তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃ 
পরিচয়ে ডাক । ইসলামের শুরুতে অন্যের সন্তানকেও লালন-পালন করিয়া নিজের দিকে 
সম্বন্ধিত করা জায়েয ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াত দ্বারা উহাকে রহিত 
করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে যাহার সন্তান তাহার প্রতি সম্বন্ধিত করিবার জন্য নির্দেশ 
দিয়াছেন। ইহাই আল্লাহ্‌র কাছে ইনসাফ ও ন্যায়সংগত। 

ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়া“আলা ইব্‌ন আসাদ (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উমর (রা) হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, আমরা শুরুতে যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-কে 
যায়েদ ইব্‌ন মুহাম্মদ বলিয়া ডাকিতাম। 111 ১১০ 81১, 7৮/2৯/১১2১. নাযিল 
হইলে এইরূপ ডাকা বন্ধ হইল। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) একাধিক 
সুত্রে হাদীসটি মুসা ইব্‌ন উকবাহ রে) হইতে তাহার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য 
আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে পোষ্যপুত্র এবং ওরসজাত পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল 
না। ওরসজাত পুত্রগণ যেমন নির্জনে “মাহ্রাম' মহিলাদের সহিত সাক্ষাৎ করিত, 
পোষ্যপুত্রগণও তাহাদের সহিত নির্জনে গমনাগমন করিত ও অন্যান্য আচরণ করিত। 
আবু হুযায়ফা (র)-এর স্ত্রী হযরত সাহ্লাহ বিন্তে সুহাইল (রো) একবার রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সালিমকে পোষ্যপুত্র বানাইয়াছিলাম; অথচ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যে হুকুম নাযিল করিয়াছেন তাহা আপনি জানেন। সে এখনও আমার 
নিকট আসা যাওয়া করে, অথচ আমার স্বামী আবু হুযায়ফা ইহা পসন্দ করেন না। 
এমতাবস্থায় আমি কি করিতে পারি ? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিলেন, «২*_.৪)1 
«১1০ ১৯৪ তাহাকে তুমি তোমার বুকের দুধ পান করাইয়া দাও, তুমি তাহার জন্য 
মুহাররামাহ হইয়া যাইবে । (প্রকাশ থাকে যে, এই বয়সে দুধ পান করাইবার এই 
নির্দেশটি কেবল “সাহলাহ' এর জন্য খাস ছিল। __অনুবাদক)। যেহেতু পোষ্যপুত্র 
ওরসজাত পুত্র নহে, এই কারণে তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েয করা হইয়াছে । আর 
এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহার পোষ্যপুত্র হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ'র 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যায়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-কে বিবাহ করিয়াছিলেন । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন £ 


চিনি ০158 1311-5০০81 0081 4 E> oil 15 95828 চিন 
অর্থাৎ এই নির্দেশ এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যেন মু'মিনদের জন্য তাহাদের 
_ পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীগণকে বিবাহ করায় কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে না হয় যখন 
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সূরা আহ্যাব ২৫ 


তাহারা তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া লয়। অপর পক্ষে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 

Ll be ১2১117514৯৩ অর্থাৎ তোমাদের গুরসজাত সন্তানপণের 
সত্রীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম । ইহা দ্বারা পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীগণকে 
বিবাহ করা যে জায়েয, ইহার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে । কারণ পোষ্যপুত্র ওরসজাত 
সন্তান নহে। অবশ্য দুগ্বপুত্রগণ ও শরীয়ত মতে ওরসজাত পুত্র ভিন্ন। 

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন্‌ ঃ 

ill ১০ ১১৯৪ ৮৭ ২০0,৪০1 ০০ ৯১৯৪ অর্থাৎ বংশীয় সম্পর্কের যাহাদের 
বিবাহ করা হারাম, এ একই পর্যায়ের রিযাঈ সন্তানকে বিবাহ করাও হারাম । অবশ্য 
অন্যের সন্তানকে ভালবাসার সূত্রে কিংবা সম্মান জ্ঞাপনার্থে পুত্র বলা শরীয়তে নিষিদ্ধ 
নহে। ইহার প্রমাণে ইমাম আহমদ (র) সহ তিরমিযী ব্যতীত অন্যান্য সুনান 
গ্রন্থকারগণ সুফিয়ান সাওরী (র) ... .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার মুযদালিফাহ হইতে বনূ আব্দুল মুত্তালিবের কিছু 
তরুণদিগকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কংকর নিক্ষেপ করিবার জন্য বিদায় করিলেন এবং তিনি 
আমাদের উরু চাপড়াইয়া বলিলেন, Lal bs ৮২৯ ৪১০২|| 1১১১ ০521 
আমার পুত্রসকল! তোমরা সূর্য-উদয় হইবার পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করিবে না। আবু 
উবাইদাহ বলেন ৬১1 শব্দটি 5: শব্দের ‘তাছগীর’ ৷ ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 
অন্যের পুত্রকেও আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য নিজ পুত্র বলিয়া প্রকাশ করা যায়। দশম 
হিজরী সনে বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এইরূপ বলিয়াছিলেন। 

£4503 ১4২৮: 41৯৪ তাহাদিগকে অর্থাৎ পোষ্যপুত্রদিগকে তাহাদের পিতৃ 
পরিচয়ে ডাক। আয়াতাংশ হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-এর শানে নাযিল 
হইয়াছে। অষ্টম হিজরী সনে তিনি মৃতা"র যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। মুসলিম শরীফে 
আবু আওয়ানাহ (র) .... হযরত আনাস রো) হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, একবার 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে বলিলেন, £3 ১ আমার পুত্র! আবু দাউদ ও তিরমিযী (র)ও 
ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পোষ্য পুত্রগণকে তাহাদের পিতৃ পরিচয়েই ডাকিতে বলা 
হইয়াছে। 

54153 ১50০১7০9১৮৫ 1০311008479 যদি তোমরা 
তাহাদের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে অবগত না হও তবে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও 
তোমাদের বন্ধু অর্থাৎ পিতৃ পরিচয় জানা থাকিলে তো তাহাদিগকে সেই পরিচয়েই 
পাতি এলি রা গিনি 
ইব্‌ন কাছীর__৪ (৯ম) 
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২৬ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


বাহির হইলেন সেদিন হযরত হামযা (রা)-এর কন্যাও তাহার পশ্চাতে চাচা! চাচা! 
বলিয়া ডাকিতে লাগিল । হযরত আলী (রা) তাহাকে তুলিয়া লইলেন এবং হযরত 
ফাতিমা (রা)-কে বলিলেন, তোমার চাচাত বোন, তুমি ইহার তন্বাবধান করিবে। 
হযরত ফাতিমা (রা) তাহাকে তুলিয়া লইলেন; কিন্তু হযরত আলী যায়েদ ও জা'ফর 
(রা) তিনজনে এই বিতর্কে জড়াইয়া পড়িলেন যে, ইহার লালন-পালনের দায়িত্‌ বহন 
করিবে কে ? অতঃপর প্রত্যেকেই স্বপক্ষের দলীল পেশ করিলেন। হযরত আলী 
বলিলেন, আমিই ইহার অধিক হকদার । কারণ, মেয়েটি আমার চাচার কন্যা । হযরত 
যায়েদ বলিলেন, আমি ইহার অধিক হকদার; কারণ, সে আমার ভাইয়ের কন্যা । 
হযরত জা“ফর বলিলেন, আমিই ইহার অধিক হকদার । কারণ, একদিকে সে আমার 
চাচাত বোন, অপরদিকে তাহার খালা বিন্তে উমাইস আমার স্ত্রী । অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাহার খালার পক্ষেই ফয়সালা দিলেন। তিনিই তাহার লালন-পালনের দায়িত্‌ 
বহন করিবেন। তিনি আরো বলিলেন, | 1১, $1১ খালা তো মায়ের মতই। 
হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন, {5 5 ৩ তুমি আমার ও আমি তোমার । 
হযরত জা'ফর (রা)-কে বলিলেন (৪1১-5:51১ 5.42% তোমার আকৃতি ও চরিত্র 
আমার আকৃতি ও চরিত্রের সদৃশ এবং হযরত যায়েদ ইবন হারিসাহ (রা)-কে বলিলেন, 
(1355 5 121 521 “তুমি তো আমাদের ভাই ও বন্ধু।” এর দ্বারা শরীয়তের বহু 
আহকাম উদ্ভাসিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয় যাহা জানা গেল তাহা 
হইল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সত্য বিষয়টি স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন; অথচ কাহাকেও অসন্তুষ্ট 
করিলেন না। হযরত যায়েদ (রা)-কে বলিলেন (১ 3 (১১1 ০ তুমি আমাদের 
ভাই ও বন্ধু। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে 52411১251৮৪ SLL 
পিতৃ পরিচয় পাওয়া না গেলে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও তোমাদের বন্ধু । ইব্‌ন 
জারীর (র) বলেন, ইয়া“কৃব ইব্‌ন ইব্রাহীম .... আব্দুর রহমান হইতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, ই1০৫0 ০০ ৮০ aa ly ye এই 
আয়াত অনুসারে আমি তোমাদের ভাই। আব্দুর রহমান বলেন, আল্লাহ্র কসম; যদি 
তিনি ইহাও জানিতে পারিতেন যে, তাহার আব্বা কোন অতি তুচ্ছ ব্যক্তি, তবুও তিনি 
তাহার প্রতি সম্বন্ধিত হইতেন। 


হাদীস শরীফে বর্ণিত ৪০৪৫ %111:5১34251 ১১2 (০০১৯০ ১০০০৪ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার পিতাকে বাদ দিয়া অন্যের প্রতি সন্বদ্দিত হইবে, অথচ সে ইহা 
নিশ্চিত জানে যে, সে তাহার পিতা নহে, তবে সে কুফর করিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 


www.quraneralo.com 


Contents 


সূরা আহ্যাব ২৭ 


ধমকমূলক এইরূপ ইরশাদ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্বীয় বংশ ত্যাগ করিয়া অন্য বংশের 
প্রতি সম্বন্ধিত হওয়া যে কবিরাহ গুনাহ তাহাও জানা গেল। 


এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
০৪815155017 17671585518 
75310532511 
তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকিবে, আল্লাহ্‌র কাছে ইহাই 
ন্যায়সঙ্গত। অবশ্য তাহাদের পিতৃ পরিচয় জানা না থাকিলে তাহারা তোমাদের দ্বীনি 
ভাই ও তোমাদের অখণ্ড বন্ধু । অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ 
€3 ৮৮৯1 ৮৮2 0৮১৯14০০০১4 তোমরা চিন্তা-ভাবনা করিবার পর 
ভুলক্রমে যদি কাহাকেও তাহার পিতা ব্যতীত অন্যের প্রতি সম্বন্ধ করিয়া থাক তবে 
ইহাতে কোন দোষ নাই। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে এইরূপ দু'আ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন ৪ 
9১131 ৮১১০| (১১16 % (5০ হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা 
ভুলিয়া যাই কিংবা অপরাধ করি তবে আমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না। 
মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এই দু'আ করিবার 
পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন ৪ 125 ১ হা, আমি দু'আ কবূল করিলাম । বুখারী 
শরীফে হযরত আমর ইবনুল আস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ইরশাদ করিয়াছেন £ 
১1415০1৮১০৪ sisal 019 01১81 413৮৮০৪40৯1 5 13 
যখন হাকেম ও শাসক ইজতিহাদ করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিতে সক্ষম হয় তখন 
তাহার জন্য দুইটি সওয়াব, আর ভূল করিয়া থাকিলে সওয়াব *”ব একটি । অপর এক 
হাদীসে বর্ণিত $ 
42০1০0৩২১৫৪ এ ১০৪1৪০৮১০০১] LUBA ial ০৪ ৮৪১10504141 0। 
আল্লাহ্‌ আ“আলা আমার উন্মত হইতে ভুল ও বিস্মৃতি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন আর 
তাহাদের অপসন্দনীয় যাহা করিবার জন্য জোর প্রয়োগ করা হয় উহা ক্ষমা করিয়া 
75 
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২৮ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


তোমরা ভুলবশত: যে অপরাধ করিয়াছ উহাতে কোন গুনাহ নাই। অবশ্য যেই . 
গুনাহের কাজ করিতে তোমাদের অন্তর ইচ্ছা পোষণ করিয়াছে তাহা গুনাহ হইবে । আর 
গুনাহ কেবল তখনই হইবে যখন অন্যায়ের ইচ্ছা করা হইবে। 

যেমন ইরশাদ হইয়াছে £ ০1:৮8 115 210 ১২.049 আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের অনর্থক কসমে পাকড়াও করিবেন না। 

উপরে উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া স্বীয় পিতার প্রতি 
সম্বন্ধিত না হইয়া অন্যের প্রতি সম্বন্ধিত হয় সে কুফর করিল । ‘জানিয়া বুঝিয়া' এইরূপ 
করিবার কথা যেমন এই হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে; অনুরূপ কুরআনের এ আয়াতেও 
ইহার উল্লেখ রহিয়াছে, যাহার তিলাওয়াত মান্সূখ হইয়াছে । আর তাহা হইল £ 
১৫০01 ১5 925 3174 ৮৯৫ 24 তোমাদের পিতৃপুরুষ হইতে তোমাদের 
উপেক্ষা করা ইহা তোমাদের কুফর। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রাজ্জাক (র) .... হযরত উমর (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য দিয়া প্রেরণ 
করিয়াছেন এবং একখানি গ্রন্থও নাযিল করিয়াছেন এবং ইহাতে তিনি 'রজ্ম' এর 
আয়াতও নাযিল করিয়াছিলেন এবং সেই আয়াত মুতাবিক তিনি প্রস্তরাঘাত করিয়া 
শাস্তিদান করিয়াছেন। আমরাও তাহার ইন্তিকালের পরে প্রস্তরাঘাত করিয়াছি। আমরা 
পূর্বে এইরূপ একটি আয়াত পাঠ করিতাম ৪ 


Goss 


MEUM ESE ULE, Ele SY 
তোমরা স্বীয় পিতৃ পরিচয় উপেক্ষা করিও না, স্বীয় পিতৃ পরিচয়কে উপেক্ষা করা 
কুফর । রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন $ 
4111 se GIS Sal asle am ee ৪০৮ ৮৮৫ iS Y 
Uy suse IHS 
তোমরা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রশংসায় যেমন অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়াছিলে, 
আমার প্রশংসায় তেমন বাড়াবাড়ি করিও না। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা । অতএব তোমরা 
আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাহার রাসূল বলিবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ 
lids te ২৯01 ill ৪ ০৮] ১৬৫০০] ৬৪ ৬১৪ 
১৮ 
মানুষের মধ্যে তিনটি অভ্যাস (কুফর এর অভ্যাস) ঃ বংশের অপবাদ দেওয়া, মৃত 
ব্যক্তির উপর চিৎকার করিয়া রোদন করা ও নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। 
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রং বে 722 


49৮505050৬4 88 0) 
to ৫9৮ জপ HALES ৮55 
১০৪ 558৫5051064 9৮4 

NES BSS 


৬. নবী মু’মিনদিগের নিকট তাহাদিগের নিজদিগের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং 
তাহার পত্তিগণ তাহাদিগের মাতা । আল্লাহ্র বিধান অনুসারে মু’মিন ও!মুহাজিরগণ 
অপেক্ষা যাহারা আত্মীয় তাহারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি 
তোমাদিগের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিতে চাও তাহা করিতে পার। 
ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ । । 

তাফসীর ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে তাহার উম্মতের প্রতি অতিশয় ন্নেহশীল ও 
তাহাদের অতিশয় হিতাকাজ্জী, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই বিষয়ে অবহিত। অতএব তিনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তাহাদের নিজেদের উপরও অধিক ক্ষমতা দান করিয়াছেন। 
তাহাদের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যেই হুকুম দিবেন উহা তাহারা দ্বিধাহীন চিত্তে 
তির এডি ভিত le 
ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


ELECT US SEE LS ES UY 4০১০ 
USL Eas dik 
তোমার প্রতিপালকের কসম, যাবৎ তাহারা তাহাদের পারস্পরিক, বিরোধে 
তোমাকে ফয়সালা হিসাবে গ্রহণ না করিবে অতঃপর তোমার ফয়সালায় তাহারা 
সির রনি রিনা 
সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত £ | 
17255711556 Lisl 
Sadi lilo sls 
সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেহ-ই মু’মিন হইতে 


পারিবে না যাবৎ আমি তাহার নিজ সত্তা, তাহার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত 
মানুষ হইতে অধিকতর প্রিয় না হইব । 
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৩০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


সহীহ্‌ গ্রন্থে আরো বর্ণিত, হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র 
কসম, আপনি সকল বস্তু অপেক্ষা আমার নিজ সত্তা ব্যতীত আমার নিকট অধিক প্রিয় । 
তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, হে উমর (রা)! তুমি যে পর্যন্ত আমাকে তোমার নিজ 
সত্তা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবে না, মু'মিন হইতে পারিবে না। তখন তিনি বলিলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র কসম, অবশ্যই আপনি সকল বস্তু অপেক্ষা আমার নিকট 
অধিক প্রিয়, এমন কি আমার নিজ সত্তা অপেক্ষাও। তখন ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্‌, 
(সা) বলিলেন, 4-50 3১1 হা, এখন তুমি পূর্ণ মু'মিন, হে উমর! 

এই কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন 8 

১01১০১১০১০৪ oil 

ইমাম বুখারী এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইব্রাহীম ইবনু মুন্যির রে) 

উঠা তিন তুর রাসূলুল্লাহ্‌ ইরশাদ 
রনির ৯ 2১৯১9 CEE ENED ০ U0 ০-১5 ০ অৰ্থাৎ 
পৃথিবীর সকল মুমিনের জন্য আমিই দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ 
ইচ্ছা হইলে তোমরা এই আয়াত পাঠ কর ? $...১: ১৯ ১:10 এস ও ০১১ 
আর যে মু'মিন ব্যক্তি মাল ছাড়িয়া মৃত্যুবরণ করে উহার মালিক তাহার ওয়ারিশগণ 
হইবে । আর যদি সে খণ বিংবা এতীম সন্তান রাখিয়া মৃত্যু বরণ করে তবে সে যেন 
আমার নিকট আসে; আমিই তাহার অধিক নিকটবর্তী । রেওয়ায়েতটি কেবল ইমাম 
বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী খণ গ্রহণ অধ্যায়েও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইমাম ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) একাধিক সূত্রে ফুযাইহ (র) হইতে অত্র 
সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রো) হইতে অনুরূপভাবে হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রাজ্জাক রে) ....জাবির ইব্‌ন 
আব্দুল্লাহ্‌ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 


9৩5৫৩ For coe eee Ed Sw ET 9০৩ ose 4. 5 পপ পপ 
০০৩ 1৮৪ Las dy scl J নর ভি তি Ul 


ররর REET EEE EES TOMATO 
মু'মিন খণ রাখিয়া মৃত্যু বরণ করিবে উহা আমার দায়িত্বে থাকিবে; আর যে ব্যক্তি মাল 
রাখিয়া যাইবে উহা তাহার ওয়ারিশগণের জন্য । ইমাম আবূ দাউদ (র)ও হাদীসটি 
ইমাম আহমদ (র) হইতে একই সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 
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2454441 42190 আর নবী করীম (সা)-এর পত্নিগণ মু’মিনদের আম্মা অর্থাৎ 
নিজ জননীকে বিবাহ করা যেমন হারাম, তাহাদিগকেও বিবাহ করা হারাম এবং নিজ 
জননীর মতই তাহাদিগকে সম্মান করা, ভক্তি প্রদর্শন করা মুমিনদের জন্য অপরিহার্য । 
ইহা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, তাহাদের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ জায়েয নহে এবং 
তাহাদের কন্যাগণকেও বিবাহ করা হারাম নহে, যদিও কোন কোন উলামায়ে কিরাম 
তাহাদিগকে মু'মিনগণের ভগ্নি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেবল ইমাম শাফেঈ (র) 
তাহার “মুখতাসার' গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন । তবে ইহা দ্বারা শরীয়তের কোন 
হুকুম সাধিত করা উদ্দেশ্য নহে। হযরত মু'আবিয়াহ এবং আরো যে সকল সাহাবায়ে 
কিরাম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কোন না কোন পত্তির ভাই তাহাদিগকে মু'মিনগণের মামু 
বলা যাইবে কি না-_এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের দুইটি অভিমত রহিয়াছে । ইমাম 
শাফেয়ী (র) বলেন, এমন করা যাইবে না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্তবিগণকে মু'মিন 
নারীগণের আম্মা বলা যাইবে কি না, এই বিষয়েও দুইটি অভিমত রহিয়াছে । হযরত 
আয়িশা (রা) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে, এমন বলা যাইবে না। ইমাম শাফেঈ 
(র)-এর মাযহাব অনুসারে ইহাই অধিক বিশুদ্ধ । হযরত উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) ও 
হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা আলোচ্য আয়াত এইরূপ পাঠ 
করিতেন 8 4 9% HL 80180 ৯১5৮4০৮৮৮০1 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্তিগণ মু'মিনগণের আম্মা এবং খোদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাহাদের আব্বা । হযরত মু'আবিয়াহ, মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও হাসান হইতেও অনুরূপ 
বর্ণিত এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে মু'মিনগণের আব্বা বলা যাইবে । ইহা ইমাম শাফেঈ 
(র)-এর একটি অভিমত । 

ইমাম বাগভী (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম আবু 
দাউদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারাও তাহারা এই মতের পক্ষে দলীল খেেশ করেন। 
ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ নুফাইলী (র) .... হযরত আবু 
হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
185085৮5220 48 38182121100 481 

4759 READ Yl 

আমি তোমাদের জন্য পিতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত । পিতার মতই তোমাদিগকে শিক্ষা 
দেই । অতএব তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যখন মল ত্যাগের জন্য যাইবে তখন সে 
যেন কিব্লার দিকে মুখ করিয়া না বসে আর না পিঠ করিয়া বসে এবং ডান হাত দ্বারা 
যেন মল পরিষ্কার না করে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তিনটি পাথর ব্যবহার 
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করিবার জন্য নির্দেশ দিতেন এবং গোবর ও হাড় দ্বারা মল পরিষ্কার করিতে নিষেধ 
করিতেন। ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইব্‌ন আজ্লান (র) হইতে ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন। যাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে মু'মিনগণের আব্বা বলা যাইবে না 
তাহারা এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, ইরশাদ হইয়াছে £ | 

IS 2 sl 174525 (5 মুহাম্মদ (সা) তোমাদের মধ্য হইতে কোন 
প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের আব্বা ছিলেন না। 
ds ALES a ies pb Ls 

lil 

আর আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক পরস্পর মু'মিনগণ ও মুহাজিরগণ 
অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ । 4 45 এখানে «11 ₹২-৯ আল্লাহ্‌র বিধান এর অর্থে 
ব্যবহৃত ৷ অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণ অপেক্ষা আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাদের ত্যাজ্য 
বস্তুর ওয়ারিশ হইবার অধিক হকদার । পূর্বে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক বন্ধুত্বের চুক্তিতে 
আবদ্ধ হইয়া পারস্পরিক ওয়ারিশ হইবার যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, আলোচ্য আয়াত 
দ্বারা উহা মানসূখ ও রহিত হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য 
তাফসীরকারগণ বলেন, পূর্বে মুহাজিরগণ আনসারগণের ওয়ারিশ হইতেন। তাহাদের 
আত্মীয়গণ ওয়ারিশ হইত না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন 
করিয়াছিলেন বলিয়া শুরুতে এই নিয়ম প্রচলিত হয়। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রে) ও 
অন্যান্য সকল তাফসীরকারগণ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন । ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) হযরত 
যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) হইতে এই বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি 
বলেন, আমার পিতা ..... হযরত যুবাইর ইবৃন আওয়াম (রা) হইতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌ 
MO LA PE SAG LALA lh 
১১৮ | ০৫-০০০ ০.5531 ৬9 আর ইহার কারণ হইল, আমরা কুরাইশ গোত্রীয় 
লোকেরা যখন মদীনায় আগমন করিলাম তখন আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ নিঃস্ব । কোন 
মানই আমাদের ছিল না। আনসারগণ আমাদের জন্য উত্তম ভাই প্রমাণিত হইলেন। 
অতএব আমরা তাহাদের সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম এবং পরম্পর একে 
অন্যের ওয়ারিশও হইলাম । হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খারেজাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা) 
এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করিলেন। হযরত ওমর (রা) অমুকের সহিত এবং উসমান 
(রা) বনু যুরাইক গোত্রীয় এক ব্যক্তির সহিত এবং আমি নিজে হযরত কা’ব ইব্‌ন 
মালিকের সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করিলাম । একবার তিনি অতিশয় যখম 
হইলেন। আল্লাহ্‌র কসম যদি তিনি সেই যখমে মৃত্যু বরণ করিতেন তবে আমি ব্যতীত 
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আর কেহ তাহার ওয়ারিশ হইতে পারিত না। অবশেষে আমাদের সম্পর্কে এই আয়াত 
অবতীর্ণ হয় এবং আমরাও মিরাসের সাধারণ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইলাম । 

(২১১৮৫1০2191 411 ৮17৯০ ও 5 «195 অর্থাৎ মুহাজির ও 
আনসারগণের মধ্যে পারষ্পরিক ওয়ারিশ হইবার যে হুকুম প্রচলিত ছিল উহার অবসান 
ঘটিবার পর যদি তোমরা তোমাদের বন্ধুগণের সহিত সদ্ব্যবহার কর অর্থাৎ তাহাদের 
সাহায্য কর তাহাদের জন্য অসিয়ত কর তবে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। 

রি SO 5511 ০৪ 41১ ১ ৭15৪ অর্থাৎ আত্মীয়গণ পরম্পর একে অন্যের 
ঘনিষ্ঠতর, এই বিধান কিতাবে লিপিবদ্ধ ও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সুনির্ধারিত। ইহাতে 
কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। যদিও বিশেষ হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে ভিন্ন 
বিধান চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌ এই বিষয়ে পরিজ্ঞাত যে, কিতাবে লিপিবদ্ধ 
বিধানই প্রচলিত হইবে এবং সাময়িক হুকুম রহিত হইবে । 


ঠ £ 2 প 255৫5 ৮৬ €র্পেত। তা Vv 
2 0% Lies resis 05 ০5৬৬5 (V) 
ডি ৪ ALBIS 19914457484 চি 
YX NGL 
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৭. স্মরণ কর, যখন আমি নবীদিগের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম 
এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মুসা, মারয়াম তনয় ঈসার 
নিকট হইতে, তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার-__ 

৮. সত্যবাদীদিগকে তাহাদিগের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য । 
তিনি কাফিরগণের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্সভুদ শাস্তি । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে পাচজন উলুল আযম ও দৃঢ়চেতা 
রাসূল ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন যে, তিনি তাহাদের 
নিকট হইতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহারা দ্বীন কায়েম করিবেন ও 
ইব্‌ন কাছীর__৫ (৯ম) 
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রিসালাতের যে দায়িত্‌ তাহাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে উহা তাহারা যথাযথ 
পৌছাইয়া দিবেন এবং একে অপরের সাহায্য করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ 


১7085 543503658559 এ চটি GLE LIAS 
eal LEAD LOM IG Lai SLA Ld Tm 
Salil eps EL eal JU 5 iG 
অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আশ্বিয়ায়ে কিরামের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে যে কিতাব ও হিকমত দান করিয়াছি; অতঃপর 
তোমাদের এই কিতাব ও হিকমতের সমর্থনকারী রাসূলের আগমন ঘটিবে তখন 
তোমরা অবশ্যই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে ও তাহার সাহায্য করিবে! আল্লাহ্‌ 
তাহাদিগকে আরো বলিলেন, তোমরা কি ইহা স্বীকার করিয়াছ এবং দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ 
করিয়াছ ? তাহারা বলিলেন, আমরা স্বীকার করিয়াছি। আল্লাহ্‌ বলিলেন, তবে সাক্ষী 
থাক, আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী থাকিলাম। এই আয়াতে আহিয়ায়ে কিরামগণকে 
প্রেরণ করিবার পর তাহাদের নিকট হইতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার 
উল্লেখ করা হইয়াছে । আলোচ্য আয়াতেও সেই একই ধরনের অঙ্গীকারের উল্লেখ করা 
হইয়াছে। আধ্বিয়ায়ে কিরামের মধ্য হইতে পাঁচজন উলুল আযম ও দৃঢ়চেতা রাসূলেরও 
ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমে সাধারণভাবে সকল আধিয়ায়ে কিরামের উল্লেখ 
করা হইয়াছে এবং পরে বিশেষভাবে এ পাঁচজন রাসূলেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। 

নিম্নের এই আয়াতেও এ পাঁচজন রাসূলের কথা আল্লাহ্‌ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 
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অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের দ্বীনের ওঁ বিষয়ের নির্দেশ দিয়াছেন যাহার 
নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়াছিলেন আর তোমার প্রতিও ওহীর মাধ্যমে উহাই প্রেরণ 
করিয়াছি এবং ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা (আ)-কে যাহার নির্দেশ দিয়াছি তাহা এই যে, 
তোমরা দ্বীন কায়েম কর, বিচ্ছিন্ন হইও না। এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে 
আল্লাহ্‌র প্রথম পয়গম্বর হযরত নূহ ও তাহার সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং মধ্যবর্তী তিনজন রাসূলকে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
অত্র আয়াতে যেই অসিয়ত ও নির্দেশের উল্লেখ করা হইয়াছে আলোচ্য আয়াতে ইহার 
উপর আমল করিবার জন্যই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ 
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এই আয়াতেও আহ্বিয়ায়ে কিরাম ও উলুল আযম পয়গম্বরগণ হইতে অঙ্গীকার 
লওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আম্বিয়ায়ে কিরামের পরে সর্বপ্রথম 
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ তাহার মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে । 
অত:পর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য রাসূলগণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে । ইব্‌ন আবু হাতিম 
(রে) বলেন, এ Wet 5 


9৪৪০ 


ভাল: হিরা 

রা এই 
কারণে আয়াতে আমাকে প্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে। সনদে উল্লেখিত রাবী সাঈদ ইব্‌ন 
বশীর (র) একজন দুর্বল রাবী । সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবাহ (র) কাতাদাহ (র) হইতে 
মুরসালরূপে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাই অধিক বিশুদ্ধ। কোন কোন রাবী 
কাতাদাহ (র) হইতে মওকুফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ॥ 4, 

আবু বকর বায্যার রে) আমর ইব্‌ন আলী (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) 
হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন £ 
AMSG Ge IE ICA LS lls 
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আদম সন্তানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হইলেন পাঁচজন রাসূল--_ নূহ, ইবরাহীম, 
মুসা, ঈসা ও মুহাম্মদ (সা)। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা) সর্বাপেক্ষা উত্তম ৷ এই 
হাদীসটি মওকুফ এবং হামযা যাইয়াত দুর্বল রাবী । 

কেহ কেহ বলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) হইতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল, 
উহা হইয়াছিল তখন, যখন হযরত আদম (আ)-এর পিঠ হইতে পিপীলিকার ন্যায় 
তাহার সন্তানদিগকে বাহির করা হইয়াছিল। আবূ জা*ফর রাষী (র) ....উবায় ইব্‌ন 
কা'ব হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ হযরত আদম (আ)-কে উঁচু করিলে 
তিনি তাহার সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাদের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, সুশ্রী, 
কুৎসিত সর্বপ্রকার লোক দেখিতে পাইলেন। অত:পর তিনি বলিলেন, হে আমার 
প্রতিপালক, যদি আপনি আপনার বান্দাগণকে সমান করিতেন তবে কত ভাল হইত । 
তখন আল্লাহ্‌ বলিলেন “৫: 51 ০১:১1 আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হউক, আমি 
ইহা পসন্দ করি। হযরত আদম (আ) তাহার সন্তানগণের মধ্যে আহ্বিয়ায়ে কিরামকে 
প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিলেন। তাহাদের উপর বিশেষ নূরের ঝলক ছিল। তাহাদের 
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নিকট হইতে রিসালাত ও নবুওয়তের দায়িত্‌ পালনের জন্য এক ভিন্ন অঙ্গীকার গ্রহণ 
করা হইয়াছিল, যাহার উল্লেখ এই আয়াতে করা হইয়াছে ঃ ০১ ০২০ 2১1 3 
৪৫ ১০১৩১, 9 4305০, মুজাহিদ র)-ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । ইব্ন 
আব্বাস (রা) বলেন, ৮১15 HA 

Ee ১০ ssi ৬১! 4১5 যেন সত্যবাদিগণকে তাহাদের 
সত্যবাদিতা সম্পর্কে তিনি (আল্লাহ) জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। মুজাহিদ রে) বলেন 


১০৪১! এর অর্থ হইল এ সকল ব্যক্তি যাহারা রাসূলগণের হাদীসসমূহ অন্যের 
নিকট পৌছাইয়া দেয়। 

Ll 0215 52১০01 ১০ আর তিনি উম্মতের মধ্য হইতে যাহারা 
অস্বীকারকারী তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা সাক্ষ্য 
দেই, রাসূলগণ তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহাদের উপর রিসালাতের দায়িত্‌ 
সঠিকভাবে পৌছাইয়াছেন। ইহাতে আমরা কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করি না । তবে 
মূর্খ জাহেল লোকেরা যে তাহাকে অস্বীকার করে ও তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে উহা 
তাহাদের মূর্খতা ও শত্রুতা পোষণের কারণে । আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে রাসূলগণ যাহা কিছু 
আনিয়াছেন উহা সত্য। যাহারা তাহাদের বিরোধিতা করে তাহারা গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট । 
বেহেশত্বাসিগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবার পর বলিবে £ 


লিপ 252 


১৯1 nll 
আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত রাসূলগণ সত্যকে লইয়া 


আসিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । 
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৯. হে মু’মিনগণ! তোমরা তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ 
কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদিগের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি 
উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্রাবায়ু এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা 
দেখ নাই । তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্‌ তাহার সম্যক দরষ্টা। ; 

১০. যখন উহারা তোমাদিগের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াঁছিল উচ্চাঞ্চল ও 
নিম্নাঞ্চল হইতে-_তোমাদিগের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছিল, তোমাদিগের প্রাণ 
হইয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ 
করিতেছিলে। 

তাফসীর £ হিজরী পাচ সনে শাওয়াল মাসে মক্কার কাফিররা বিপুল সংখ্যক 
সেনাসহ পূর্ণ রণ সাজে সজ্জিত হইয়া মুসলমানদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে মদীনা 
আক্রমণ করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে সেই শক্তিশালী শত্রু হইতে 
মুসলমানদিগকে সংরক্ষণ করেন এবং শত্রুর সকল শক্তি খর্ব করিয়া তাহাদিগকে 
লাঞ্চিতাবস্থায় মক্কায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । খন্দক যুদ্ধ নামে ইহা পরিচিত। প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতে ইহা 
পঞ্চম হিজরী সনে সংঘটিত হইয়াছিল । কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ইহা চতুর্থ হিজরী সনে 
সংঘটিত হইয়াছিল। মুসা ইব্‌ন উকবাহ ও অন্যান্য এতিহাসিকগণ এই মত পোষণ 
করেন। 

খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হইবার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) বনু নবীর গোত্রের যে 
সকল ইয়াহুদীদিগকে মদীনা ত্যাগ করিয়া খায়বারে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন নেতা যেমন সাল্লাম ইব্‌ন আবুল হুকাইক, সাল্লাম 
ইব্‌ন মিশকাম, কিনানাহ ইবৃন রবী, তাহারা মক্কা গমন করেন এবং মক্কার কুরাইশ 
সর্দাগণের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। তাহাদিগকে ইহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
উপর আক্রমণ করিবার পরামর্শ দেয় এবং তাহাদের পক্ষ হইতে সর্ব প্রকার সাহায্যের 
প্রতিশ্রুতি দান করে। অত:পর কুরাইশ জর্দারগণ ইহাতে সম্মত হয়। ইয়াহুদী 
সরদারগণ এই সফল বৈঠক শেষে 'গাতফান" গোত্রের সহিত বৈঠকে মিলিত হয় এবং. 
তাহারাও কুরাইশ সর্দারগণের অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দান করে। কুরাইশগণ আরবের 
চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং তাহাদের অনুসারীদের অন্তরে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত 
করিয়া দিল। তাহাদের নেতা ছিলেন আবু সুফিয়ান সখর ইব্‌ন হার্ব। গাতফান 
গোত্রের নেতা ছিলেন উয়াইনা ইব্‌ন হিস্ন ইব্‌ন বদর । তাহাদের সম্মিলিত সৈন্য সংখ্যা 
প্রায় দশ হাজার ৷ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য কুরাইশদের রওয়ানা 
হইবার সংবাদ যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জানিতে পারিলেন, তখন তিনি মদীনা সংরক্ষণের 
জন্য হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শে ইহার পূর্বদিকে পরিখা খনন করিবার 
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জন্য মুসলমানগণকে নির্দেশ দিলেন । নির্দেশ হইতেই মুসলমানগণ খনন কার্য শুরু 
করেন। আনসার, মুহাজির, এমনকি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই কাজে শরীক হন। পরিখা 
খননের জন্য তাহারা অসাধারণ পরিশ্রম করেন এবং এই সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে 
অনেক মু'জিযাও প্রকাশ পায় । মুশরিক সেনাদল সমাগত হইল এবং মদীনার পূর্ব দিকে 
উহ্দ পাহাড়ের নিকটবর্তী একটি স্থানে তাহারা অবস্থান গ্রহণ করিল। তাহাদের একটি 
75875577775 ০ 


ক ০১৩০ 


হইতে সমাগত হইল। 

রাসূলুল্লাহ্‌ ও মুসলমানগণও তাহাদের মুকাবিলা করিবার জন্য বাহির হইলেন। 
মুসলমানের সংখ্যা ছিল তিন হাজার । কেহ কেহ বলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল সাত 
শত । তাহারা সালা’ পাহাড়কে পশ্চাতে রাখিয়া শত্রুর মুকাবিলায় অবস্থান গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে পরিখা খনন করিয়াছিলেন, উহাতে পানি ছিল না। 
শক্রপক্ষ বাধাহীনভাবে মদীনায় যেন প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য উহা খনন করা 
হইয়াছিল । মুসলমানদের নারী ও শিশুদিগকে মদীনার একটি মহল্লায় রাখা হইল। 
ইয়াহুদীদের একটি গোত্র মদীনায়ও বাস করিত। তাহারা হইল, বনু কুরাইযা গোত্র। 
এই গোত্রটি মদীনার পূর্ব-প্রান্তে বাস করিত। তাহাদের ছিল একটি অতি মজবুত দুর্গ । 
* সংখ্যাও তাহাদের একেবারে নগণ্য ছিল না। প্রায় আট শত যোদ্ধা। এই গোত্রের সহিত 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চুক্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন-তাহারা শত্রুর আক্রমণকালে মুসলমানদের 
সাহায্য করিবে । কিন্তু হুআই ইব্‌ন আখতাব নযরী তাহাদের চুক্তি ভঙ্গের জন্য চেষ্টা 
চালাইয়া গেল। অবশেষে তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিল এবং তাহারাও শত্রুর সহিত মিলিত 
হইল এবং তাহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও মুসলমানগণের উপর সম্মিলিতভাবে 
আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করিল। মুসলমানদের আসন্ন বিপদ অতি ভয়াবহ; প্রশস্ত 
5752 8 
করিয়া বলেন, 1১28 8191) 1১1 ১৬১৬৭। 5122 এ|.১১ মু'মিনদিগকে কঠিন 
রতি লরি 
পর্যন্ত তাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামগণকে অবরোধ করিয়া রাখে । অবশ্য 
মুশরিক ও ইয়াহুদীরা মুসলমানদের নিকট পৌছতে সক্ষম ছিল না। অপর দিকে 
তাহাদের মাঝে কোন যুদ্ধও সংঘটিত হয় নাই। অবশ্য জাহেলী যুগের প্রখ্যাত যোদ্ধা 
আমর ইব্ন আব্দ ওদ্দ একটি ছোট দল লইয়া পরিখা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইল 
এবং যেখানে মুসলমানগণ অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন উহার এক প্রান্তে পৌছিয়া যায়। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুসলিম যোদ্ধাগণকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু কেহই তাহার মুকাবিলা 
করিবার জন্য বাহির হইল না। অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত আলী (রা)-কে তাহার 
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সহিত মুকাবিলা করিতে নির্দেশ দিলেন, তিনি তাহার সহিত কিছুক্ষণ মুকাবিলা 
করিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন। ইহাতে মুসলমানগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন 
এবং ইহাকে তাহাদের বিজয়ের আলামত মনে করিলেন। 

অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের উপর ঝঞ্চাবায়ু প্রবাহিত করিলেন, যাহার 
কারণে তাহাদের তীবু উড়িয়া গেল। আগুন প্রজ্বলিত করা আর তাহাদৈর পক্ষে সম্ভব 
হইল না। ফলে তাহাদের পক্ষে আর তথায় অবস্থান করাও সম্ভব হইয়া উঠিল না। 
তাহারা নৈরাশ্যের সহিত ব্যর্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা এই 
আয়াতে ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন £ 
৮17005২28805878515 ং ১1241118755 iol isd Eb 

ENE EC PE 

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের 
কাছে শত্রসেনা সমাগত হইয়াছিল । অত:পর আমি তাহাদের উপর ঝঞ্রাবায়ু ও এমন 
এক বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই। মুজাহিদ (র) 
বলেন, এখানে ০) দ্বারা [5 অর্থাৎ পূর্বদিকের বায়ু উদ্দেশ্য । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
এই বাণী দ্বারা ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছে £ ০1৮ ৬১-০১ 
১১251) ১০০ 5৫৮6 আমাকে 1: পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু) দ্বারা সাহায্য 
করা হইয়াছে এবং “আদ জাতিকে 343 অর্থাৎ পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু দ্বারা 

ংস করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর রে) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) .... 
ইকরিমাহ রে) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু উত্তর দিক 
হইতে প্রবাহিত বায়ুকে বলিল, চল, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহায্য করি। উত্তর 
দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু বলিল, গরম বায়ু রাত্রে প্রবাহিত হয় না। হযরত ইকরিমাহ 
(র) বলেন, অত:পর পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু তাহাদের উপর প্রবাহিত হইল। 
ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস হইতে ইহা বর্ণনা করেন। ইব্‌ন 
জারীর (র) আরো বলেন, ইউনুস (র)....আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, আমার মামু উসমান ইব্‌ন মাযৃউন (রা) আমাকে খন্দকের রাত্রে কঠিন 
শীতেও ঝড়ের মধ্যে মদীনায় প্রেরণ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, মদীনায় গিয়া 
তুমি আমাদের জন্য খাবার ও লেপ লইয়া আসিবে । হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, 
অত:পর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া মদীনায় 
রওয়ানা হইলাম। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, ৮৮০1 ৬৮ ০-৪ ১ 
।১* ৯১2 ২১% আমার সাহাবীদের মধ্য হইতে যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ ঘটিবে 
তাহাকে আমার নিকট প্রত্যাবর্তনের জন্য বলিবে। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, 
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আমি মদীনায় রওনা হইলাম এবং ঝড়ো হাওয়া শীই শীই করিতে লাগিল এবং আমি 
উহার মধ্য দিয়াই চলিতে লাগিলাম আর যেই সাহাবীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল 
আমি তাহাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য বলিলাম । হযরত 
ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি যাহাকেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই বার্তা" পৌছাইলাম 
সে আর অন্যদিকে তাহার ঘাড় না মুডিয়া সোজা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর পানে রওয়ানা 
হইল । হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমার একটি ঢাল ছিল। ঝড়ো হাওয়া উহাকে 
উল্টাইয়া আমার উপরে ফেলিয়া দিল। উহাতে একটি লোহাও ছিল! ঝড়ো হাওয়া 
এডি ডের উিনিি ভি রিনি ত 
করিয়া দিলাম। 

(5০211955415 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যার্থে অদৃশ্য 
সেনারাজী অর্থাৎ ফেরেশৃতা প্রেরণ করিলেন, যাহারা কাফিরদের অন্তর প্রকম্পিত করিল 
এবং তাহাদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। অত:পর প্রত্যেক গোত্রের সর্দার তাহার 
গোত্রকে বলিল, হে অমুক গোত্র! তোমরা আমার নিকট একত্রিত হও । তাহার 
আহ্বানে সকলে একত্রিত হইলে গোত্র সর্দার বলিল, তোমরা বাচিবার পথ অবলম্বন 
কর। তোমরা বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার পথ ধর। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ভয়-ভীতি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ইয়াধীদ ইব্‌ন যিয়াদ এর মাধ্যমে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব 
কুরাধী রে) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার কুফার অধিবাসী একজন যুবক 
হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রো)-কে বলিল, হে আবূ আব্দুল্লাহ্‌! আপনি কি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দেখিয়াছেন এবং তাহার সাহচর্য লাভ করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, 
আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! হা, এই সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছি । যুবক জিজ্ঞাসা করিল, 
আচ্ছা, আপনারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত কেমন ব্যবহার করিতেন ? তিনি 
বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তাহার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে দ্বিধা করিতাম না! 
আমার জবাব শুনিয়া যুবক বলিল, আল্লাহ্র কসম, আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে 
পাইতাম তবে তাহাকে মাটিতে পা-ও রাখিতে দিতাম না। তাহাকে আমাদের কাধে 
তুলিয়া লইতাম। যুবকের কথা শুনিয়া হযরত হুযায়ফা (রা) বলিলেন, ভাতিজা! 
খন্দকের যুদ্ধকালে যদি তুমি আমাদের অবস্থা দেখিতে পাইতে তবে তোমার মন্তব্য 
ভিন্ন হইত ! তবে শুন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) গভীর রাত্র পর্যন্ত সালাত পড়িলেন, 
অত:পর তিনি একটু তাকাইয়া বলিলেন, কে আছে এমন, যে শত্রুর সংবাদ লইয়া 
আসিতে পারে ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাকে এই কথাও বলিলেন যে, সে নিরাপদে 
প্রত্যাবর্তন করিবে এবং আল্লাহ্‌ তাহাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিবেন। কিন্তু তাহার এই 
আহ্বানে কেহ সাড়া দিল না। অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আরো দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সালাত 
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পড়িলেন এবং সালাত হইতে অবসর হইয়া আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্বের ন্যায় 
বলিলেন। কিন্তু তখনও কেহ উঠিল না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) পুনরায় সালাতে মশগুল 
হইলেন এবং সালাত হইতে অবসর হইয়া পুনরায় বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে 
আছ, যে শক্রর সংবাদ আনিতে পারে ? সে নিরাপদে ফিরিয়া.আসিবে এবং আমি 
তাহার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করিব, তিনি যেন তাহাকে বেহেশতের মধ্যে আমার 
সাথী করিয়া দেন। কিন্তু ভয়, কঠিন শীত ও ভীষণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় রেহ-ই উঠিতে 
সক্ষম হইল না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বেচ্ছায় কাহাকেও উঠিতে না দেখিয়াঠতিনি আমাকে 
ডাকিলেন। আমার নাম লইয়াই যখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমারও আর 
তখন না উঠিয়া উপায় রহিল না। অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, হুযায়ফা! যাও 
এবং শত্রু দলের মধ্যে ঢুকিয়া দেখ, রর 
নিকট ফিরিয়া আসিবার পূর্বে তুমি নতুন কিছু করিবে না। 

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, লা নিহিত 
সতর্কতার সহিত শত্রুদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম । আল্লাহ্‌ প্রেরিত ঝঞ্চাবায়ু ও তাহার 
প্রেরিত সেনাবাহিনীর কৃত তাণ্ডব লীলাও প্রত্যক্ষ করিলাম । শক্রদল কোথাও স্থির হইয়া 
অবস্থান করিতে সক্ষম হইতেছিল না । অগ্নি প্রজ্বলিত করা তাহাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব । 
তাবু খাটাইয়া রাখাও ছিল তাহাদের সাধ্যাতীত। এমন এক পরিস্থিতিতে, আবূ সুফিয়ান 
বলিল, আমার কুরাইশ ভাইসব! প্রত্যেকেই যেন সতর্কতার সহিত তাহার সাথীর প্রতি 
লক্ষ্য রাখে। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, এমন সময় আমার পাশে;বিদ্যমান এক 
ব্যক্তির হাত ধরিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? সে বলিল, আমি অমুকের পুত্র 
অমুক। অত:পর আবু সুফিয়ান কুরাইশ গোত্রকে ডাকিয়া বলিল, ভাইসব! আল্লাহ্র 
কসম, তোমরা এমন স্থানে নহ, যেখানে অবস্থান করা যায়। আমাদের ঘোড়া উট সবই 
ধ্বংস হইয়াছে। বনু কুরায়যা আমাদের সহিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। তাহারা 
আমাদের সহিত দু:খজনক ব্যবহার করিয়াছে। আমাদিগকে তাহারা বড় কষ্ট দিয়াছে। 
আর এই ঝঞ্চাবায়ু তো আমাদিগকে অস্থির করিয়া ছাড়িয়াছে, যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ 
করিতেছ। আমরা নিরাপদে খাবার পাকাইতে সক্ষম নই। আগুন জ্বালানও আমাদের 
পক্ষে সম্ভব নহে আর তাবু খাটাইয়া রাখাও আমাদের সাধ্যের বাহিরে । এই 
পরিস্থিতিতে আর এখানে অবস্থান করা যায় না এবং তোমরা রওয়ানা হও আমি তো 
রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত । এই কথা বলিয়া তিনি স্বীয় উটের দিকে ছুটিলেন। উট 
তাহার বীধা ছিল, উহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই তিনি উহার উপরে আরোহণ করিয়া 
বসিলেন এবং পরপর তিনবার উহাকে ছড়ি দ্বারা আঘাত করিলেন, কিন্তু বাধা উট 
তাহার স্থানেই দীড়াইয়া রহিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যদি আমাকে নতুন কোন ঘটনা না 
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করিতে পারিতাম। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, শত্রুর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি 
নিরাপদে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন তাহার 
কোন পত্বির চাদর জড়াইয়া সালাতে লিপ্ত ছিলেন। সালাত হইতে অবসর হইয়া তিনি 
যখন আমাকে দেখিলেন, আমাকে তাহার দুই পায়ের মাঝে বসাইয়া আমার শরীরও 
চাদর দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। আমি চাদরের মধ্যেই থাকিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
পুনরায় সালাতে লিপ্ত হইলেন। যখন তিনি সালাত হইতে অবসর হইলেন আমি 
তাহাকে সবিস্তারে শত্রুর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিলাম । কুরাইশ গোত্রের পলায়নের 
সংবাদ যখন 'গাতফান' গোত্রের লোকেরা জানিতে পারিল, তাহারা দ্রুত পলায়ন 
করিল। 

ইমাম মুসলিম (র), আ'‘মাশ (র) ইবরাহীম তাইমী (র)-এর সূত্রে তাহার পিতা 
হইতে হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । ইবরাহীম তাইমী*র পিতা বলেন, একবার 
আমরা হযরত হুযায়ফা ইবৃনুল ইয়ামান (রা) এর নিকট ছিলাম, এমন সময় একজন 
যুবক তাহাকে বলিল, sli Lal 454100০২৮51 
"11:1 যদি আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে পাইতাম তবে তাহার সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতাম এবং বড় বড় বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করিতাম। তখন হুযায়ফা (রা) তাহাকে 
বলিলেন, ৫ 41১ 4১3 ০:41 সত্যই কি তুমি তেমন করিতে ? তবে শুন আমাদের 
অবস্থা তখন কেমন ছিল ? খন্দকের যুদ্ধকালে একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কঠিন শীত ও 
ভীষণ ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ৮:2৯ ৯ 
২2581152৮৮০ 0343 154 ১৯৯ এমন কি কেহ আছ, যে শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়া দিবে এবং কিয়ামত দিবসে সে আমার সহিত অবস্থান করিবে ? কিন্তু কেহই 
এই আহ্বানে সাড়া দিল না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এইরূপ তিনবার বলিলেন; কিন্তু সকলেই 
যখন নীরব রহিল, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, ০-* ৮১১ 7515 ২8:১৯ 0 
১৪] হুযায়ফা! তুমি উঠ এবং শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমাকে অবহিত কর। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যখন আমার নাম ধরিয়াই হুকুম করিলেন তখন কি আমার না উঠিয়া 
কোন উপায় ছিল ? তিনি আমাকে বলিলেন, দেখ, খবর সংগ্রহ করিবে; কিন্তু আমার 
পক্ষ হইতে তাহাদিগেকে ভীত করিও না এবং নতুন সমস্যার সৃষ্টি করিও না। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশ পালন করিতে আমি রওয়ানা হইলাম । কিন্তু এই ভীষণ 
শীতেও আমার মনে হইল যেন আমি 'হাম্মাম খানা'র মধ্যে চলিতেছি; অর্থাৎ আমার 
কোন শীতই অনুভূত হইতেছিল না। এমনকি আমি শক্রদলের মধ্যে উপস্থিত হইলাম । 
সেখানে উপস্থিত হইয়া আমি দেখিলাম, আবূ সুফিয়ান আগুন দ্বারা তাহার পিঠ 
ছেকিতেছে। ইহা দেখিয়া আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি একটি তীর 
কামানের মধ্যে ভরিলাম এবং তাহাকে নিক্ষেপ করিবার. ইচ্ছাও করিয়া বসিলাম; কিন্তু 
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এমন সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশ আমার স্মরণ হইল । তিনি বলিয়াছিলেন, দেখ, 
আমার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে ভীত করিও না । অবশ্য তাহাকে তীর নিক্ষেপ করিলে 
হত্যা করিয়া ফেলিতাম। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, অত:পর আমি ফিরিয়া 
আসিলাম এবং ফিরিবার পথেও আমার মনে হইল যেন আমি কোন হাম্মামের মধ্যে 
চলিতেছি। যখন আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম তখন আমি শীত 
অনুভব করিলাম । আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে শত্রু সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করিলাম । 
তিনি আমাকে তাহার শরীরে চাদরের একাংশ দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন এবং ফজর পর্যন্ত 
আমি ঘুমাইয়া রহিলাম। ফজর হইলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে বলিলেন 4৮১5 ৮১3 
হে ঘুমন্ত ব্যক্তি! এখন উঠিয়া পড়। 

ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর (র) ...যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত হুযায়ফা (রা)-কে বলিল, আমরা আল্লাহ্র 
দরবারে এই অভিযোগ করি যে, আপনারা তো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুগ পাইয়াছেন ও 
তাহার সাহচর্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আপনারা 
তাহাকে দেখিয়াছেন, আর আমরা তাহাকে দেখিতে পাই নাই। তখন হযরত হুযায়ফা 
তাহাকে বলিলেন, আমরাও আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করি যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সো)-কে না দেখিয়াও যে ঈমানের মস্তবড় সম্পদ লাভ করিয়াছ। ভাতিজা! আল্লাহ্র 
কসম, যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দেখিতে পাইতে, তাহার যামানা পাইতে, 
তবে যে কি করিতে তাহা তুমি জান না। অত:পর তিনি খন্দকের যুদ্ধকালে তাহাদের 
রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করেন। 

-বিলাল ইব্ন ইয়াহয়া আবসী (র) হযরত হুযায়ফা রো) হইতে অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন । হাকিম এবং বায়হাকি (র) তাহারা দালায়েল গ্রন্থে....হযরত হুযায়ফা (রা) 
এর ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল আজীজ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত 
হুযায়ফা (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত তাহাদের যুদ্ধের ঘটনাবলীর আলোচনা 
করিতেছিলেন; তখন তাহার মজলিসে উপস্থিত লোকেরা বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, যদি 
আমরা তখন বিদ্যমান থাকিতাম তবে আমরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিতাম। 
তখন হযরত হৃযায়ফা (রা) খন্দকের ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তিনি বলেন, আমরা 
সারিবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম । আবূ সুফিয়ান ও তাহার সেনাবাহিনী আমাদের উচ্চ 
অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিল আর বনু কুরায়যা আমাদের নিম্ন অঞ্চলে আক্রমণের 
অপেক্ষায় ছিল। আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গের উপর তাহাদের পক্ষ হইতে 
আক্রমণের ভয় ছিল। এত গভীর অন্ধকার, এত কঠিন ঝড় আর কখনও আমরা দেখি 
নাই। 
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ঝড়ের মধ্যে বজ্র কঠোর শব্দ ছিল। অন্ধকার এতই গভীর ছিল যে, কেহই . 
তাহার আঙ্গুলীও দেখিতে পাইত না। এমন মুহুর্তে মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
নিকট অনুমতি লইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা এই অজুহাত পেশ.করিতেছিল যে, 
আমাদের ঘরে পাহারা দেওয়ার কেহই নাই । অথচ, তাহাদের এই অজুহাত বাস্তবসম্মত 
ছিল না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বাধা দিলেন না। যে কেহ 
অনুমতি প্রার্থনা করিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাকে অনুমতি দান করিলেন । এইভাবে 
তাহারা এক একজন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল । আমরা প্রায় তিন শত লোক রহিয়া 
গেলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদিগকে এক একজন করিয়া দেখিলেন। অবশেষে আমার 
নিকটও তাহার আগমন ঘটিল। আমার অবস্থা ছিল বড়ই করুণ । শত্রুর আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষার জন্য না ছিল ঢাল আর না ছিল শীতের আক্রমণ হইতে বাচিবার 
কোন উপায় । শুধু আমার স্ত্রীর একটি ছোট্ট চাদর ছিল, যাহা কোন প্রকার আমার হাটু 
পর্যন্ত ঢাকিত। হযরত হুযায়ফা বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন আমার নিকট আগমণ 
করিলেন, তখন আমি হাঁটুর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া. ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তুমি কে ? আমি বলিলাম, আমি হুযায়ফা ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, তুমি 
হুযায়ফা ? আমাকে তিনি উঠিতে বলেন- এই ভয়ে তখন যমীন সংকীর্ণ হইয়া গেল। 
তবুও আমি বলিলাম, হা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমাকে বলিলেন, শত্রুর মধ্যে একটি 
নতুন ঘটনা ঘটিতে যাইতেছে, তুমি উঠ এবং শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ কর। 

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি সর্বাপেক্ষা অধিক ভীত-সন্ত্স্ত ছিলাম এবং 
সর্বাপেক্ষা অধিক শীত অনুভব করিতেছিলাম। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, তবুও 
তাহার নির্দেশে আমি যখন বাহির হইলাম তখন তিনি আমার জন্য এই দু'আ করিতে 
লাগিলেন, হে আল্লাহ্‌! আপনি তাহাকে সম্মুখ হইতে, পশ্চাত হইতে, ডাইন হইতে, 
বাম হইতে এবং উর্ধ্ব হইতে ও অধঃ হইতে হিফাযত করুন। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এই 
দু'আ করিলে আমার অবস্থা এমন হইল, যেন সকল ভয়-ভীতি আমার অন্তর হইতে 
বাহির হইয়া গিয়াছে এবং শীতের কোন অনুভূতিই হইতেছিল না। আমি রওয়ানা 
হইবার সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে এই নির্দেশও করিলেন, হুযায়ফা! সাবধান! 
যাবৎ না তুমি আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে শত্রদলের মধ্যে কোন নতুন সমস্যার সৃষ্টি 
করিবে না। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, যখন আমি শত্রু দলের নিকটবর্তী হইলাম, 
তখন প্রজ্বলিত আগুনের আলোকে আমি একজন মোটা মানুষ দেখিতে পাইলাম । সে 
আগুনে হাত গরম করিয়া স্বীয় কোমর ছেঁকিতেছিল আর বলিতেছিল, রওয়ানা হও! 
রওয়ানা হও!! আবু সুফিয়ানকে ইহার পূর্বে আমি চিনিতাম না । এখন তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া একটি তীর টানিয়া বাহির করিলাম, ধনুকে রাখিয়া আগুনের আলোতেই আবু 
সুফিয়ানকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা করিলাম । কিন্তু এই মুহূর্তে আমার 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কথাটি স্মরণ পড়িল, সাবধান! আমার নিকট পৌছিবার পূর্বে নতুন 
কোন সমস্যার সৃষ্টি করিবে না। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, এই কথা মনে পড়িতে 
আমি বিরত হইলাম এবং তীর উহার স্থানে রাখিয়া দিলাম । অত:পর আমি সাহস 
সঞ্চয় করিয়া শত্রুদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম । হঠাৎ আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বনু 
আমেরকে দেখিতে পাইলাম । তাহারা বলিতেছিল___ হে আমের. গোত্রীয় লোক সকল! 
তোমরা রওয়ানা হও, তোমরা যাত্রা কর। ইহা অবস্থানযোগ্য স্থান নহে। ইহাও আমি 
প্রত্যক্ষ করিলাম ৷ ঝঞ্জাবায়ু কাফির সেনাদের মধ্যেই ছিল, এক বিঘত পরিমাণও উহা 
তাহাদিগকে অতিক্রম করিতেছিল না। আল্লাহ্র কসম, আমি তাহাদের হাওদায় ও 
তাহাদের বিছানায় প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইবার শব্দ শুনিতেছিলাম। ঝঞ্জাবায়ু তাহাদিগকে 
প্রস্তর দ্বারা আঘাত হানিতেছিল। ইহার পর আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট রওয়ানা 
হইলাম । যখন আমি অর্ধেক কিংবা অর্ধেকের কাছাকাছি পথ অতিক্রম করিলাম বিশজন 
অশ্বারোহীকে পাগড়ী বাধা অবস্থায় দেখিতে পাইলাম । তাহারা আমাকে বলিল, তুমি 
তোমার সাথীকে বলিবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা শত্রু পক্ষের জন্য যথেষ্ট হইয়াছেন। 

আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম । তিনি তখন একটি চাদর 
আবৃত হইয়া সালাত পড়িতেছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম আমার প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই 
শীত আমাকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পাইয়া বসিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে সালাতের 
মধ্যেই তাহার নিকটবর্তী হইবার জন্য ইশারা করিলেন। আমি তাহার নিকটবর্তী 
হইলাম । আমাকে তিনি চাদর দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর নিয়ম ছিল, 
যখনই তিনি কোন বিষয়ে চিন্তিত হইতেন সালাতে লিপ্ত হইতেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি তীহাকে শক্র সংবাদ দিলাম এবং এই সংবাদও দিলাম যে, 
তাহারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতেছে । অত:পর নাযিল হইল £ 


EE ECE ECO WE ES ৮2 ০2০0 lt 
ai LS GEG Ui is oY ete 
ইমাম আবূ দাউদ রে) তাহার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
যখনই কোন বিষয়ে চিন্তিত হইয়া পড়িতেন, তিনি সালাতে লিপ্ত হইতেন। 

৮৯১ ১০৩ ০৮৯ 35 অর্থাৎ তোমাদের উচ্চ অঞ্চল হইতে শত্রুর বিভিন্ন 
গোত্র যখন তোমাদের নিকট সমাগত হইল । ££ 081 ১০১ আর তোমাদের নি 
অঞ্চল হইতে “বনূ কুরায়যা' ইয়াহুদীরাও যখন সমাগত/হইল। হযরত হ্যায়ফা (রা) 
হইতে এই তাফসীর বর্ণিত। 

i ৯১৯1 ৮৮12৩ ০০৪ 555 ১ আর কঠিন ভয়ে যখন চক্ষু 
বিস্করিত হইল এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত (45:41 400 ১৯: আর তোমরা আল্লাহ 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


৪৬ | তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা করিতেছিলে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সাথী ছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ ধারণা করিয়াছিলেন যে, 
মুমিনদের উপর বিপদ আসন্ন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক sil Ul ০20 5h 
(১:11 4111 2১55 i 51] এর তাফসীর প্রসংগে ইহাঁও উল্লেখ 
করিয়াছেন, মুআত্তিব ইব্‌ন কুশাইর বিদ্বূপ করিয়া বলিত, মুহাম্মদ সো) তো আমাদের 
কাছে কায়সার ও কিসরা এর ধনভান্ডারের প্রতিশ্রুতি দিতেছে; অথচ আমাদের কেহ 
কেহ তো এমন আছে যে, মলত্যাগ করিতেও সে সাহস পাচ্ছে না। হাসান (রা) 
(2১:14 410 ১৮১৮ -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুনাফিকরা নানা প্রকার ধারণা 
করিতে লাগিল। এমনকি তাহারা ধারণা করিল, মুহাম্মদ ও তাহার সাহীগণকে নির্মূল 
করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু মু'মিনগণের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল যে 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, উহা সত্য । আল্লাহ্‌ ইসলাম ধর্মকে অন্যান্য সকল ধর্মের উপর 
বিজয়ী করিবেন, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ১৬৩০২. ১৫ 30 যদিও 
মুশরিকদের কাছে ইহা ভাল লাগিবার কথা নহে। ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) বলেন, 
আহমদ ইব্‌ন আসিম আনসারী রে) আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন । তিনি 
বলেন, আমরা খন্দক যুদ্ধের দিন বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রাণ তো 
কণ্ঠাগত হইয়াছে, ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি এমনকি কোন দু'আ আছে? 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, হ্যা, তোমরা এই দু'আ পাঠ করিবে £ 
5028 als ste il 

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের গোপনীয় বিষয়ের উপর পর্দা ঢালিয়া রাখুন এবং 
আমাদের ভয়-ভীতি হইতে আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন। এক দিকে সাহাবায়ে 
কিরাম এই দু'আ করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে আল্লাহ তা'আলা ঝঞ্জা-বায়ু দ্বারা 
শত্রুর মুখ ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা পরাভূত হইয়া নিরাশ হইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 
করিল। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল রে) আবূ আমের আকদী রে) হইতে অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। 


016763951515115 450 GAAS 0১) 
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১১. তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত 
হইয়াছিল। 

১২. এবং মুনাফিকরা ও যাহাদিগের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, 
আল্লাহ্‌ এবং তাহার রাসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা প্রতারণা 
ব্যতীত কিছুই নহে। 

১৩. এবং উহাদিগের এক দল বলিয়াছিল, হে ইয়াসরিববাসী ! এখানে 
তোমাদিগের কোন স্থান নাই, তোমরা ফিরিয়া চল এবং ইহাদিগের মধ্যে একদল 
নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, আমাদিগের বাড়ীঘর অরক্ষিত; 
অথচ এগুলি অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল উহাদিগের উদ্দেশ্য । 


তাফসীর ঃ কাফিরদের বিভিন্ন দল যখন মদীনার পার্শে অবতীর্ণ হইয়া মদীনাকে 
ঘেরাও করিল তখন মুসলমানগণ অবরুদ্ধ হইয়া নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে 
লাগিল । রাসূলুল্লাহ সো)-ও তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন এই অবস্থায় যে 
মুসলামানদের কঠিন পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল। তাহাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত 
হইয়াছিল আর এই সময়ই ঈমান ও নিফাকের প্রকাশ ঘটিয়াছিল। আল্লাহ্‌ উল্লেখিত 
আয়াতে ইহার উল্লেখ কয়াছেন। যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মনের কথা 
প্রকাশ করিয়া দিল। ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


45712551765 18517255217 52 
আর যখন মুনাফিক আর এ সকল লোক যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে অর্থাৎ 
যাহাদের মনের মধ্যে সন্দেহ আছে, ঈমানে দুর্বলতা রহিয়াছে, তাহারা তাহাদের ঈমানী 
দুর্বলতা ও কুমন্ত্রণার কারণে এই কথা বলে, আল্লাহ ও তাহার রাসূল আমাদের সহিত 
শুধু প্রতারণামূলক ওয়াদা করিয়াছেন। অর্থাৎ আজ এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পক্ষে 


জয় লাভ করা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। তাহাদের জন্য পরাজয় অবধারিত । আর 
একদল মদীনার লোকজনকে ডাকিয়া বলিল, ₹$ 1218০ % ২১: ৫5112 হে মদীনার 
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অধিবাসীরা! আজ এই মুহূর্তে আর এখানে তোমাদের পক্ষে অবস্থান করিবার কোন 
অবকাশ নাই। «১১, (ইয়াসরিব) মদীনাকে বলা হয়। যেমন সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত ৪ 


5০৯০২ Cl LG ৮১১৪১৯৯৬২:০৯০ ১৪০০৯১০5০০০ ৪০৮ 
পাটি 
আমাকে স্বপযোগে ইহা দেখান হইয়াছে, তোমাদের হিজরতের স্থান এমন একটি 
ভূখন্ড, যাহা দুইটি প্রস্তরময় ভূমির মাঝে অবস্থিত। আমার ধারণা হইল, উহা হিজর 
নামক স্থান; কিন্তু পরে জানা গেল উহা ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনা ৷, ্‌ 
তবে ইমাম আহমদ ইব্রাহীম ইব্‌ন মাহদী, হযরত বারা (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তিনি বলেন, এ VR 


£৮2 25 


ভিতর 
ইয়াসরিব নহে, ইহা “তাবাহ' ইহা “তাবাহ" | হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ বর্ণনা 
করিয়াছেন, ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে। 1:14, 

কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন, মদীনাকে ইয়াসরিব বলা হয় এই কারণে যে 
এখানে আমালিকা জাতির মধ্য হইতে ইয়াসরিব নামক এক ব্যক্তি অবতরণ 
করিয়াছিল, তাহার নাম অনুসারেই ইহার নাম ইয়াসরিব রাখা হইয়াছিল। ইয়াসরিব 
এর পূর্ণ বংশ পরিচিতি এইরূপ, ইয়াসরিব ইব্‌ন উবাইদ ইবৃন মাহ্লায়ীল, ইব্‌ন 
আওস, ইব্‌ন আমলাক, ইব্‌ন লাষ, ইব্‌ন ইরাম, ইব্‌ন ছাম ইব্‌ন নূহ আ)। সুহাইলী 
এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, তাওরাত গ্রন্থে ইহার এগারটি নাম 
উল্লেখ করা হইয়াছে । নিম্নে উহা পেশ করা হইল £ * 

১. আল মদীনাহ্‌ ২. তা-বাহ ৩. তায়বাহ ৪. আল মিসকীনাহ ৫. আল জাবেরাহ 
৬. আল মাহাব্বাহ ৭. আল মাহ্বৃবাহ ৮. আল কাছিমাহ ৯. আল মাজবূরাহ ১০. আল 
আযরা ১১. আল মারহুমাহ। 

কা'ব আহবার রে) হইতে বর্ণিত। তাওরাত গ্রন্থে আমরা এইরূপ লিখিত 
পাইয়াছি, আল্লাহ মদীনাকে বলেন ঃ 


1০৫9৯৮০500৮ 18 5285 ৫০058728551 
sila 
হে তায়বাহ! হে তা-বাহ! হে মিসকীনা! তুমি ধন সম্পদে লিপ্ত হইওনা, আমি 
সকল জনপদের উপর তোমার মর্যাদা বুলন্দ করিব । 
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তত: আহাৰ ১৯ 
১০২৯. ০৩০০ রি He ১৭১, রি 
৯৫] 20০ ১4155 রা একদল বলিল, হে 8 এখানে অগ 

সঃ স্মূদ (এ }-"এন তোমাদের অবস্তাল ক্ুরিবাক অবকাশ ন a [] 1.) ১৪ অতএব 

হোয়া তোমাদের খু ফি বয় ঘা যা তি কিনি ৯৯১ জি ১২১৪ তি 
কাধ হইছে একদল তা করীম | দা নিকট অনুমতি প্রার্থন' করে করে। সআগওফা বে) 
হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যাহারা কসঙুল্লাহ 


জার ভাহাদের 


(স)-এর নিকট অনুমতি পে করিয়াছিল, তাহারা হইল বনু হারিসাহ । সাহারা 
০ os এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাদের দর-বাড়ী রক্ষিত নহে, চুরি 
হইবার আশংকা রহিয়াছে ! অতএব আমাদিগকে ঘরে ফিরিনান অনুমতি দান করুন! 


আরো অনেকে ক ইহ বর্ণনা করিয়াছেন? ইবন ইসহাক রে; বলেন, অনুমতি প্রার্থনাকারী 
হইল আঞফ ইবন ফয়্জী অর্থাৎ তাহারা স্বীয় ঘরে ফিরিয়! যাইবার জন্য অনুমতি 
প্রার্থনা করিল? কারণ তাহাদের ঘর অরক্ষিত, শত্রুর আক্রমণ হইলে তাহাদের রক্ষা 

রি কেহ নাই। আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ কবেন ৪১৬ ৪ ১২9 অথচ, তাহাদের 
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তাহার কেবল পলায়নের ইচ্ছায় এই অজুহাত খাড়া করিয়াছে । 
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৫০ - তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


১৪. যদি শত্ৰুগণ নগরীর বিভিন্ন দিক হইতে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে 


১ . ইহাতে কালবিলঙ্ব করিত না। : 


১৫. ইহারা তো পূর্বেই আল্লাহ্‌র সহিত অংগীকার করিয়াছিল যে, ইহারা 
মাগা রহ ক রে জক বজ 
করা হইবে। 

১৬. বল, তোমাদিগের কোন লাভ হইবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার 
ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদিগকে সামান্যই ভোগ করিতে দেওয়া 
হইবে । 

১৭. বল, কে তোমাদিগকে আল্লাহ্‌ হইতে রক্ষা করিবে যদি তিনি তোমাদিগের 
অমংগলের ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন 
কে তোমাদিগের ক্ষতি করিবে? উহারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত নিজদিগের কোন অভিভাবক 
ও সাহায্যকারী পাইবে না। 


তাফসীর ঃ যাহারা এই অজুহাত পেশ করিয়া জিহাদ হইতে বিরত থাকিতে চায় 
যে, আমাদের ঘর অরক্ষিত; অথচ তাহাদের ঘর অরক্ষিত নহে, তাহারা কেবল 
পলায়নের জন্যই এই অজুহাত খাড়া করিয়াছে। এই সকল লোক সম্বন্ধেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি মদীনার চতুর্দিক হইতে তাহাদের উপর শক্ররা প্রবেশ 
করিয়া তাহাদিগকে ফিৎনা অর্থাৎ কুফর গ্রহণ করিবার জন্য বলে তবে তাহারা অতিদ্রুত 
উহা গ্রহণ করিবে, তাহারা ঈমানের উপর কায়েম থাকিবেনা। অথচ, এই মুহুর্তে 
তাহারা তুলনামূলক অতি অল্প ভয়েই ঈমান হইতে হাত ধুইয়া বসিতেছে। কাতাদাহ, 
আবদুর রহমান ইবৃন যায়দ ও ইব্‌ন জাবীর (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। বস্তুত ইহা 
দ্বারা এ সকল লোকের নিন্দা করা হইয়াছে। অত:পর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এ 
সেই অংগীকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যাহা তাহারা এই ভয়-ভীতির পূর্বে 
আল্লাহর সহিত করিয়াছিল। তাহারা ইহার পূর্বে এই অংগীকার করিয়াছিল যে, কখনও 
জিহাদ হইতে তাহারা পলায়ন করিবে না। 9.5 ৷ 42 3৫ আল্লাহ্‌র সহিত কৃত 
অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ্ন করা হইবে। ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় 
নাই, ইহা কি তাহারা জানেনা ? অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, জিহাদের 
ময়দান হইতে পলায়ন করা রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং মৃত্যুর ভয়-ভীতি 
তাহাদের জীবনকে দীর্ঘ করিবে না, তাহাদের মৃত্যুকে বিলম্বিত করিবেনা; বরং ইহাই 
সম্ভবত তাহাদের আকস্মিক পাকড়াওয়ের কারণ হইবে। এই কারণে আল্লাহ্‌ ইরশাদ 
করেন ১15 1 2১:25 4190 আর তখন তোমাদিগকে অতি সামান্যই সুখ ভোগ 
' করিতে দেওয়া হইবে। 
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সূরা আহ্যাব ৫১ 


অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ৪ ৩৪৪ ০০৮১৯০৯৪০৭১৪ ০58৪ 

তুমি বলিয়া দাও, পার্থিব সম্পদ অতি সামান্য; পরকাল তো মুত্তাবীগণের জন্যই 
কল্যাণকর । 

অত:পর আল্লাহ ইরশাদ করেন, 73010101111 ০০৮১৮১55015 a 
£ ১০ ৮২: 01019-৮ তুমি বলিয়া দাও, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সহিত 
কোন অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তবে কে আছে, যে উহা ঠেকাইতে পারে? আর তিনি 
গিনি মিনি হর 


রা ae SEE 
রক্ষাকর্তা আর না আছে ত্রাণকর্তা । তাহাদের জন্যও নাই আর অন্যের জন্যও নাই । 
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১৮. আল্লাহ্‌ অবশ্যই জানেন তোমাদিগের মধ্যে কাহারা তোমাদিগকে যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাহাদিগের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, আমাদিগের সংগে 
আইস । উহারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়- 

১৯. তোমাদিগের ব্যাপারে কৃপণতাবশত যখন বিপদ আসে তখন তুমি 
তাকাইয়া আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলিয়া যায় তখন উহারা ধনের লালসায় 
তোমাদিগকে তীক্ষ ভাষায় বিদ্ধ করে। তাহারা ঈমান আনে নাই, এইজন্য আল্লাহ্‌ 
উহাদিগের কার্যাবলী নিষ্ফল করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা সহজ । 
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৫২ তাফসীরে ইবুন কাছীর 


তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন যে, তিনি সে সকল লোকদিগকে জানেন, 
যাহারা অন্য লোককে জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে বাধা দেয় এবং তাহাদের ভাই-বাদার 
আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে বলে, তোমরা আমাদের সহিত মিলিত হও? অর্থাৎ 
আমরা যেমন বৃক্ষের ছায়ায় ও ফলের বাগানে অবস্থান করিয়া সুখ ভোগ করিতেছি 
তোমরা ইহাতে আমাদের সংগী হও। আল্লাহ্‌ বলেন ১515 %1 711 25259? এই 
সকল লোক অতি অল্পই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ৫11% ££ ০1 তাহারা তোমাদের 
ভালবাসা ও সাহায্য-সহায়তা করিতে কৃপণের ভূমিকা পালন করে। 

সুদ্দী (র) বলেন ৮১1০ ১৯ অর্থ হইল, গনীমতের মালের ব্যাপারে তাহারা বড় 
কৃপণ। অর্থাৎ তোমরা গনীমতের মাল লাভ কর, ইহা তাহারা মনে-প্রাণে অপসন্দ 
করে। 


4511 ০১৮১: 1650 252 U2 1545 অর্থাৎ মৃত্যুর কঠিন ভয়ে ভীত-ন্ত্স্ত 
ব্যক্তি মৃচ্ছাতুর ব্যক্তি যেমন চক্ষু উল্টাইয়া তাকাইয়া থাকে, তেমনিভাবে তাহারা 
তোমার প্রতি চক্ষু উল্টাইয়া তাকাইয়া থাকে । এই সকল কাপুরুষরা যুদ্ধের ভয়ে এ 
সকল মৃচ্ছাতুর লোকদের ন্যায় সন্তস্ত। ১৯ ₹১...1314১81-, All ৯১ BL 
যখন ভয় চলিয়া যায় এবং তাহারা নিরাপদ হয় তখন তাহারা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় 
কথা বলিতে থাকে । বীরত্ব ও মর্ধাদার উচ্চ আসনে নিজেদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
নিমিত্ত বড় বড় মিথ্যা বুলি আওড়াইতে থাকে । ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ১4,৪, 
এর অর্থ হইল, তোমাদের অভ্যর্থনা করে। কাতাদাহ (র) বলেন, এ সকল গনীমতের 
মাল বিতরণের সময় সর্বাপেক্ষা অধিক কৃপণ প্রমাণিত হয়। তাহারা তখন এই দাবী 
করিতে থাকে যে, আমরা তোমাদের সাথেই ছিলাম । আমরাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলাম। অতএব আমরাও গনীমতের অংশীদার গনীমতের মাল আমাদিগকেও 
দাও। অথচ ইহারা যুদ্ধের সময় সর্বাপেক্ষা অধিক কাপুরুষত্বের পরিচয় দেয়! ইহাদের 
মধ্যে কল্যাণ বলিতে কিছুই নাই ৷ মিথ্যা ও কাপুরুষত্ব দুইটি বস্তুরই সমাবেশ 
ঘটিয়াছে। 


কবি বলেন- 
011০৮০81002 ০8৩ ৯ ible eli > slip ৪1 
অর্থাৎ নিরাপদকালে তাহারা গাধার ন্যায় মালের বোঝা বহন করিয়া লইতে চায়, 


ই কারা রউতি রর বার রিলে দুর বৃযড্র সার 
করে। 
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আল্লাহ্‌ আ'আলা ইরশাদ করেন ? ১ LLG ibs ad LN 
বস্তুত তাহারা ঈমান আনে নাই ৷ অতএব তাহাদের আমলসমূহ তিনি বিনষ্ট 
করিয়াছেন । 


1১... ১4101": 41556 আর ইহা আল্লাহ্র পক্ষে অতি সহজ । 


93514 ৬605 ১৪৩৫ 3৫ ৮291 Ct 2722 (YN. 
$ এ 25 ৫0455 80১80 ৮881 3 
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২০. তাহারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলিয়া যায় নাই। যদি সম্মিলিত 
বাহিনী আসিয়া পড়ে তখন উহারা কামনা করিবে যে, কত ভাল হইত যদি উহারা 
যাযাবর যরুবাসীদিগের সহিত থাকিয়া তোমাদিগের সংবাদ লইত ৷ উহারা 
ভোমাদিগের সঙ্গে অবস্থান করিলেও তাহারা যুদ্ধ অল্পই করিত । 

তাফসীর $ আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আযাতেও মুনাফিক দুর্বল ঈমান লোকদের 
ধ্পরুষতা ও ভীতির আলোচনা করিয়াছেন । ইরশাদ হইয়াছে ৪ 

1১১১১ ০24 ০২১1 5১০১ তাহারা ধারণা করে যে, সম্মিলিত বাহিনী এখনও 
চলিয়া সায় নাই: বরং তাহারা নিকটেই কোথাও অবস্থান করিতেছে এবং পুনরায় 
তাহারা আসিয়া আক্রমণ করিবে । 

58167, ২০3 ৪5 ant eld (০:১৯ 20 আর 
যদি তাহারা পুনরায় আসিয়া পড়ে তবে তাহারা এই কামনা করিবে যে, তাহারা 
যাযাবর বেদুঈনদের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের সংবাদ লইলেই ভাল হইত । তাহারা 
খদীলায় তোমাদের সহিত অবস্থান করাকে কল্যাণকর মনে করিবে না, দূরে থাকিয়াই 
পংল1দ সংগ্ৰহ করিবে; ভোমরা বিজয়ী হইয়াছ না পরাজয় বরণ করিয়াছ। 

১1231113815 ১৫০৪1020419 আর তাহারা তোমাদের সহিত থাকিলেও 
ভাহাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা ও কাপুরুষতার দরুন অভি সামান্যই যুদ্ধ করিত। পরম 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ ত" আলা তাহাদের সম্বন্ধে খুব ভাল জানেন। 
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২১. তোমাদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং 
আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাহাদিগের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রহিয়াছে উত্তম 
আদর্শ । 

২. মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিল, উহারা বলিয়া উঠিল, ইহা 
এবং আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল সত্যই বলিয়াছিলেন; আর উহাতে তাহাদিগের 
ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধি পাইল। 

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বাক্যাবলীর, তাহার 
কার্যাবলীর ও তাহার অবস্থাবলীর অনুকরণের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি । 
আর এই কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের দিনে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর ধৈর্য, ধৈর্যের জন্য তাহার তালকীন, তাহার সাধনা ও মুজাহাদা এবং বিপদ 
দূরীভূত হইয়া সুদিনের অপেক্ষার জন্য তাহার অনুসরণ করিবার জন্য সকল মু'মিন 
মুসলমানকে নির্দেশ দিয়াছেন। 

খন্দকের যুদ্ধকালে যাহারা অস্থির হইয়াছিল, যাহাদের অন্তরে ভয়-ভীতি ও 
কম্পনের সৃষ্টি হইয়াছিল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে হুকুম করেন ঃ 

৯8৮ ll 5415১51 তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের 
মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। অতএব তাহারা তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ 
করে না কেন ? তবে আদর্শ কার্যকর হইবে কেবল তাহাদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্‌ ও 
পরকালের ভয় অন্তরে পোষণ করে। 

-৯৯১1 7216 2141 ৯১:০৫ ৯ আর যাহারা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে 
(9: 21) ১৫5) অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার সেই সকল বান্দাগণের কথা উল্লেখ 
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করিয়াছেন যাহারা তাহার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ইহকাল ও পরকালের 
মঙ্গল যে তাহাদেরই জন্য সে বিষয়ে আস্থা স্থাপন করে। ইরশাদ হইয়াছে ৪ 

54 2:5৯, 958৮৮ লক কত পি শি 64 পালা পাত প০রত55 ৪5 পলা ডে পক 
lsd Lives Ba Oot Viasat 


Aus 


মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত শত্ৰু বাহিনী দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিয়া উঠিল 
ইহা তো তাহাই যাহার ওয়াদা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল আমাদের সহিত করিয়াছেন 
এবং আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ বলেন, 
সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল (সা)-এর যে সত্য ওয়াদার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন উহা দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য হইল, সূরা বাকারার মধ্যে উল্লেখিত ওয়াদা । 
ইরশাদ হইয়াছে ঃ | 


৩ 


টি EEE TERT 
di il ৮৪০। সা 401 ৮০০৫ 
তোমরা কি ভাবিয়াছ যে, তোমরা কোন প্রকার বিপদের কঠিন পরীক্ষা ছাড়াই 
বেহেশতে প্রবেশ করিবে, অথচ এখনও তোমাদের পূর্ববর্তিগণের ন্যায় কঠিন পরীক্ষা 
সমাগত হয় নাই । তাহারা অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহাদিগকে 
তাহারা বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে আসিবে ? জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র সাহায্য 
নিকটবর্তী । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের ওয়াদা ইহাই যে, বিপদ ও কঠিন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাহার পক্ষ হইতে সাহায্য অবতীর্ণ হয়। এই কারণে 
এখানে ইরশাদ হইয়াছে-_ আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল যে ওয়াদা করিয়াছেন উহা সত্য । 
বরা 
পরই আল্লাহ্‌র সাহায্য নাযিল হইবে । 

(০2129 [541 চি (59 খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানগণ যে বিপদের সম্মুখীন 
হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের ঈমান ও আনুগত্য অধিক বৃদ্ধি পাইল । আয়াত দ্বারা বুঝা 
যায় ঈমানের বৃদ্ধি হয় ও ইহার শক্তিও বর্ধিত হয়। অধিকাংশ ইমামগণের মত ইহাই 
যে, ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। বুখারী শরীফের শরাহ গ্রন্থে এই বিষয় আলোচনা 
করিয়াছি। 
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Lai 03৮০৪ 31 ৮৯১ 09 এর অর্থ হইল. খন্দকের যুদ্ধে মুসলমান্গণের 
অসহায়াবস্থা ও কঠিন দুঃখ-ক্লেশ তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র বিশ্বাস এবং তীহায ও 
তাহার রাসুলের বাধ্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে ! 
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Ed শা পি 
০2917020057 25 
চি) PAS (৩ asl 558৬5 9281 ডি 
২৩. গ্ুগষিনদিগের ষধের কতক আল্লাহ্র সহিত তাহাদের কৃত ডে পূর্ণ 
এ বয়াছে। উহাদিগের কেহ কেহ শাহাদত বরণ করিয়াছে এলং কেহ কেহ 
তীক্ষায় রহিয়।ছে! উহারা তাহাদিগের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন ক রে নাই: 
২৪. কারণ আঃ টযবাদীদিগকে পুরষ্কত করেন সত্যবাদিতার জন্য এবং 
তাহার ইচ্ছা ই খুন নি শাস্তি দেন অথত্রা উহাদিগকে ক্ষমা করেন; 
আল্লাহ্‌ শ রী , শরম দয়াল । 
তাফও মী ₹ আল্পহি তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা কারয়াছেন থে, তাহারা 
আল্লাহ্র সহি কত তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে । আল্লাহ্‌র সহিত আহারা এই 
অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, কোন পরিস্থিভিতেই রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে 
না। আলোগা আয়াতে তাহাদের বিপরীত = এ আবস্থা বগলা করিয়াছেন যে, 
তাহারা আল্লাহর সহিত কত অঙ্গীকারের উপর কায়েম রহিয়াছে : ইরশাদ হইয়াছে 
: ৬4 ৪ 5৮0০ ০ সোপ 
Loss Uw টাকাও 2242 Lill 19815 Le ee তাহারা অন্াহির ৩ সহিত ও তত 
অঙগকান্ শুন করিয়াছেন । তাহাদের মধা হইতে কেহ কেহ শাহাদত বরণ করিয়া রয়াছে 


a 8০৯ ০2 বিরত ৬ রি এক Mang ag PAH ৩ 
গার কেহ কেহ প্রতাক্ষায় রহিয়াছে । কেহ কেহ বলেন, ১১ শব্দের অর্থ মুত ' ইমাম 


বুখারী {ৰ} বলেন, ইহার অর্থ অঙ্গীকার : 


= = 5 55 কত cece 2 
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বিরান ৰ, ed Ld ২১১ রা it 
এ হিরোর টুর রায়ের ররর ররর 
হতাম বাহয়াছে আর তাহারা কার প্রাতিগালকের সাহত কত অঙ্গীকার পলিবতিন 
< 
ATT UR iD ও ১ তব < > EEE ই Ee 3d Ef 
কনের নাই, ডিও করেন নাহ হাম নুখাসা রে) বলেন, আবুল ইয়ামান বি) 
হি Cc £S eet og 
TSE ভারা যারা EE SEAS Eee elas, eat EAA Et 
লোয়েদ ইন সাবিত (রা) হইতে বর্িতি। তিনি বালেন, আমরা যখন করআন 
সি, ্ 
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ংকলন করা শুরু করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে পাঠ করিতে শুনিয়াছি। সূরা 
'আহযাব' এর এমন একটি আয়াত হারাইয়া ফেলিলাম । খুঁজিতে খুঁজিতে খুযায়মাহ 
ইব্‌ন সাবেত আনসারী (রা)-র নিকট আয়াতটি পাইলাম । এই খুযায়মাহ ইব্‌ন সাবিত 
আনসারীর সাক্ষ্যকে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । আর সেই 
হারান আয়াত যাহা আমি তাহার-নিকট পাইলাম তাহা হইল ঃ 
42200 [15 EJ iba bs 
হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন নাই, কেবল ইমাম বুখারী অত্র সূত্রে 
ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী ও 
নাসায়ী (র) তাহাদের সুনান গ্রন্থে ইমাম যুহরীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইমাম তিরমিযী ইহা হাসান সহীহ্‌ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) আরো 
বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)....হযরত আনাস (রা) 
হইতে বর্ণিত ! তিনি বলেন, হযরত আনাস ইব্ন নযর রে) সম্বন্ধে এই আয়াত নাযিল 
হয় £ ২১052 alls bile JU ial ০০ 
অত্র সূত্রে শুধু ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন । অবশ্য অন্যান্য সূত্রে 
ইহার প্রচুর সমর্থক হাদীস রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাশিম ইরানি 
(র)....হযরত আনাস হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা হযরত আনাস ইব্‌ন 
নযর সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হইয়াছে । আসল ঘটনা ঘটিয়াছিল এইরূপ £ 
হযরত আনাস ইব্ন নধর বদর যুদ্ধে শরীক হইতে পারিয়াছিলেন না । ইহা তাহার 
পক্ষে ছিল বড়ই কষ্টকর। তিনি বলিলেন, ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ যাহাতে খোদ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শরীক হইয়াছেন, আনি উহাতে শরীক হইতে ব্যর্থ হইলাম । তবে 
আগামীতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত শরীক হইয়া যুদ্ধ করিবার যদি সুযোগ না পাই 
তবে উহাতে আমি যে কি করিতে পারি, উহা অবশ্যই আল্লাহ্‌ দেখিতে পারিবেন । রাবী 
বলেন, হযরত আনাস ইবৃন নযর ইহা হইতে অধিক কিছু বলিতে ভয় পাইলেন! ইহার 
পর উহ্দ যুদ্ধে শরীক হইলেন। একবার তিনি সম্মুখ দিক দিয়া হযরত সা'দ ইব্‌ন 
মুআয (রা)-কে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু আমর! আশ্চর্য! তুমি যাইতেছ 
কোথায়? আল্লাহ্‌র কসম! আমি উহুদ পাহাড়ের এ পার্শ হইতে বেহেশতের সুগন্ধি 
অনুভব করিতেছি । রাবী বলেন, অতঃপর তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে এমন বীরত্বের সহিত 
ঝাঁপাইয়া পড়িলেন যে, যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি শাহাদত বরণ করিলেন । যুদ্ধ শেষে 
তাহার শরীরে আশির অধিক ক্ষত দেখা গেল, কোনটি তরবারির আঘাতে, কোনটি 
বর্শার আর কোনটি তীরের আঘাতের কারণে । যখমের কারণে তাহাকে চিনাও সম্ভব 
হইতেহিল না। অবশেষে তাহার ভগ্নি তাহার আঙ্গুলের মাথা দেখিয়া তাহাকে 
চিনিলেন। ব্লাবী বলেন, এই ঘটনার পরে এই আয়াত নাযিল হয় ৪ 


ইবন কাছ টীর--৮ (৯ম) 
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LMU LEY ১১০৬৭] 
SL LE CRS be 
সাহাবায়ে কিরাম মনে করিতেন আয়াতটি হযরত আনাস ইব্ন নযর (রা) সম্বন্ধেই 
নাযিল হইয়াছে। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) হযরত সুলায়মান ইব্‌ন 
মুগীরাহ (র) এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর রে) এবং ইমাম 
নাসায়ী (র), হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ ....হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম আহমদ ইব্‌ন সিনান (র) .... হযরত আনাস 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাহার চাচা আনাস ইব্‌ন নযর রে) বদর যুদ্ধে শরীক 
হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি বলিলেন, হায়! আমি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ যাহাতে 
খোদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শরীক হইয়াছিলেন, শরীক হইতে পারিলাম না। যদি কখনও 
মুশকিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুযোগ হয় তবে অবশ্যই আল্লাহ্‌ দেখিবেন আমি তখন 
কি করি। কিন্তু যখন উহুদ দিবসে মুসলমান পলায়ন করিতে শুরু করিল, তখন তিনি 
বলিলেন, হে আল্লাহ্‌! তাহারা পেলায়নকারী সাহাবা) যাহা কিছু করিয়াছে আমি উহার 
জন্য আপনার দরবারে ওজর পেশ করিতেছি। আর মুশরিকরা যাহা কিছু করিয়াছে 
আমি উহা হইতে মুক্ত। ইহা বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, পথে হযরত সা'দ ইব্‌ন 
ম:আয (রা)-এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত সা'দ (রা) বলিলেন, আমি ও 
তোমার সহিত কাফিরদের মুকাবিলা করিব। হযরত সা'দ (রা) বলেন, কিন্তু আমি 
তাহার সাথী হইতে ব্যর্থ হই। তিনি যে বীরত্ব ও কুরবানীর পরিচয় দিয়াছেন, আমার 
পক্ষে উহা সম্ভব হয় নাই। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি শাহাদত বরণ 
করেন৷ তাহার শরীরে তীর, তরবারী ও বর্শার আশিরও অধিক যখম দেখা যায়। 
হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী, তাফসীর অধ্যায়ে আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ হইতে এবং ইমাম 
নাসায়ী (র) ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম (র) হইতে উভয় শায়খ ইয়াহীদ ইব্‌ন হারুন (র) 
হইতে উপরোল্লেখিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী রে) মাগাযী অধ্যায়ে হাস্সান ইবৃন হাস্সান 
(র) ....হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আয়াত 
নাযিল হইবার কথা উল্লেখ করেন নাই। ইব্‌ন জারীর (র) ....আনাস হইতে তাহার 
সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন ফষ্ল 
আস্কালানী (র) ....তালহা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ‘উহুদ’ 
এর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ্‌র প্রশংসা 
করিলেন এবং মুসলমানদের প্রতি যে বিপদ আসিয়াছে উহার জন্য তাহাদিগকে সান্তনা 
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দিলেন এবং বিপদের কারণে তাহারা যে সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছে 
তাহাও জানাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ৪ 

LASHES LLL ১০০ bia UU Stall bs 

এই আয়াত পাঠ করা হইলে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেই 
সকল লোক কাহারা, যাহাদের কথা এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে ? হযরত 
তালহা বলেন, আমি তখন সবুজ বর্ণের দুইটি চাদর পরিধান করিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
এর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রশ্নকারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
১41০ 05 051 54 -প্রশ্নকারী কোথায় ? তাহাদের মধ্য হইতে একজন এই । 
ইব্‌ন জারীর রে) সুলায়মান ইব্‌ন আইয়ুব তালাহী (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন । ইমাম তিরমিযী (র) তাফসীর ও মানাকিব অধ্যায়ে এবং ইব্‌ন জারীর (র) 
ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর (র) ....হ্যরত তালহা (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইমাম তিরমিযী হাদীসটি গরীব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইউনুস ব্যতীত 
আর কাহারও নিকট হইতে আমরা ইহা জানি না। 

ইব্‌ন জারীর রে) বলেন, ....আহমদ ইব্‌ন ইসাম আনসারী (র) .... মূসা ইব্‌ন 
তালহা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত মুআবিয়া (রা) এর নিকট 
গমন করিলাম । অতঃপর যখন আমি বাহির হইয়া যাইতেছিলাম, তখন তিনি আমাকে 
ডাকিয়া বলিলেন, ভাতিজা! আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হইতে একটি হাদীস 
শুনিয়াছি। ইহা কি তোমাকে শুনাইয়া দিব না ? আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি =; ৬৪ ০০ ২৯11 -তালহা (রা) 
সেই সকল লোকদের একজন, যাহারা তাহাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবু কুরাইব রে) .... মুসা ইব্‌ন তালহা হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, একবার হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) দণ্ডায়মান হইয়া 
বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি £:$ ০৪ -০০ ২৯1 
তালহা সেই সকল লোকদের একজন, যাহারা অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে। মুজাহিদ (র) 
বলেন €.১$ শব্দের অর্থ অঙ্গীকার এবং /৮:+: ১ (4০ এর অর্থ হইল তাহাদের 
মধ্যে কিছু এমন লোক আছে যাহারা আর এক যুদ্ধের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে । তখন 
তাহারা আল্লাহ্র সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে । হাসান (র) বলেন 4৯$ ১৪ ১ 
এর অর্থ হইল, যাহারা অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে এবং ১ ৫১ 
১৮5: এর অর্থ হইল যাহারা অনুরূপ অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিয়াছে। 
কাতাদাহ ও ইব্‌ন যায়েদ (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, =; 
এর অর্থ মানত । 
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151, | ৭15৪ আর তাহারা স্বীয় অঙ্গীকার পরিবর্তন করেন নাই । আর 
ও রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই । বরং আল্লাহ্‌র সহিত তাহারা 

8৬ NE RST UAE জেতে! মুনাফিকদের ন্যায় তাহারা উহা 
ভংগ করে নাই। মুনাফিকরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবার জন্য খোঁড়া অজুহাত পেশ করিয়া 
বলিয়াছিল, £5১2 45১ ৬/ আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত ৷ 

(1১5 41 ০2১2012১০০৯ অ অথচ তাহাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত নহে, 
রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করাই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য । 

5421 ০ SLES li 1951০ 1914 ১51, অথচ পূৰ্বে তাহারা আল্লাহ্‌র 
সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, তাহারা পৃষ্ট প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে না। 

ata ৪18 SLND 05205018১৯0 45 
১৪: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদিগকে ভয়-ভীতি ও বিপদের মাধ্যমে 
তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। এই পবিত্র ও অপবিত্র, ভাল ও মন্দের মধ্যে যেন 
পার্থক্য হইয়া যায় । যদিও আল্লাহ্‌ তাআলা ইহা জানেন বে, কে ভাল, কে মন্দ, কে সৎ 
আর কে অসৎ। কিন্তু কেবল তাহার জানা অনুসারে তিনি কাহাকেও শাস্তি দেন না, 
যাবৎ না সুস্পষ্টভাবে তাহাদের কার্যাবলীর মাধ্যমে সৎ ও অসৎ প্রমাণিত হইবে। সৎ 
তাহার কার্ধাবলীর মাধ্যমে সৎ প্রমাণিত হইবে এবং অসৎও তাহার কার্ধাবলীর মাধ্যমে 
অসৎ প্রমাণিত হইবে । ইরশাদ হইয়াছে ঃ 

nll ০১০৪1155০১৯ 

আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব এবং সুস্পষ্টভাবে জানিয়া লইব ও 
পার্থক্য করিব, তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করে আর কে কে ধৈর্যধারণ করে (সূরা 
মুহাম্মদ ৪ ৩১)। 

যদিও আল্লাহ্‌ তা'আলা সকলকেই জানেন কিন্তু আয়াতের মধ্যে যে জ্ঞানের উল্লেখ 


হইয়াছে তাহা হইল কর্মক্ষেত্রে ও জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হইবার পর যে জ্ঞান লাভ 
হয় এবং ইহার পরই তিনি পুরস্কার কিংবা শাস্তি দান করেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ 


এ cree oe coe চ. ০৭৮০০, ৩০ oo coos ee তত 
-২11 ০১ ০০০৯৭ ১৪০৪৪৮৯4715 pl 95 ০৪৮০) ১৯৭41 9৮৪৮০ 
আল্লাহ্‌ তাআলা এমন নহেন যে, যে অবস্থার উপর তোমরা বিদ্যমান, উহার উপর 


তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন, যাবৎ না ভাল-মন্দ ও সৎ ও অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য 
করিবেন (সুরা আলে ইমরান ৪ ১৭৮)। এখানেও ইরশাদ হইয়াছে ঃ 


ie; ১১৪১৮৭।। Ui ৪১৯] অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সহিত তাহারা যে অঙ্গীকার 
করিয়াছে ধৈর্যের সহিত ইহা পূর্ণ করিবার জন্য, তিনি তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিবার 
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জন্য তাহাদিগকে ভয়ভীতি ও বিপদের সম্মুখীন করিয়াছেন । ১১৪ ৪৮১০1। ১: আর 
বিপদ দেখিয়াই যে সকল মুনাফিক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের 
নির্ভরশীল । যদি তিনি ইচ্ছা করেন যে, তাহারা স্বীয় নিফাকের উপর অবিচল থাকিয়া 
জীবন শেষ করিবে তবে তাহাদের কৃতকর্মের দরুন তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন; আর যদি 
তিনি তাহাদের উপর অধিক সদয় হন এবং তাহাদিগকে নিফাক হইতে মুক্ত করিয়া 
ঈমান গ্রহণ করিবার তাওফীক দেন এবং তাহারা সৎ কাজ করিতে যতুবান হয় তবে 
তাহাদিগকে তাহাদের পূর্বকৃত কর্মের শান্তি হইতে রক্ষাও করিতে পারেন। যেহেতু 
আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি তাহার গজবের তুলনায় তাহার রহমত প্রবল । অতএব তাহার 
পক্ষে ইহা অসম্ভব কিছুই নহে। (০১৯০ 10382 504 411 ৩। অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ্‌ ' 
তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই মেহেরবান। 


| BS 2 16218521218 450 2 5 (০) 


১1৫5 41660 ০5 


২৫. আল্লাহ্‌ কাফিরদিগকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে 
বাধ্য করিলেন । যুদ্ধে মু'মিনদিগের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান, 
পরাক্রমশালী । 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি ঝঞ্চাবায়ু ও অদৃশ্য বাহিনী দ্বারা 
সম্মিলিত বহিনীকে মদীনা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন এবং তাহারা স্বীয় মিশনে ব্যর্থ 
হইয়া মদীনা হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। যদি আল্লাহ্‌র রাসূল রাহমাতুল্‌ 
লিল্‌ আলামীন না হইতেন তবে এই বাহিনীর উপর যে বায়ু প্রবাহিত করিয়াছিলেন উহা 
‘আদ জাতির প্রতি যে বায়ু তিনি প্রবাহিত করিয়াছিলেন উহা অপেক্ষাও অধিক ভয়াবহ 
ও বিধ্বংসী হইত । ইরশাদ হইয়াছে ৪ 

৫১১০309১454 4101 94৮ আর তাহাদের মধ্যে তোমার অবস্থানকালে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে ব্যাপক শাস্তি দিবেন না। এই কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদিগকে শুধু তাহাদের দুষ্টামীর শাস্তি দিয়াছেন । তাহাদিগকে ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত 
করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছিল এবং এক বিরাট বাহিনী গড়িয়াছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদের এই শক্তিকে এক মামূলী হাওয়া ও বায়ু দ্বারা খর্ব করিয়া দেন এবং তাহারা 
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৬২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


মক্কা প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। তাহারা বিরাট সাফল্যের আশা লইয়া মদীনায় 
আগমন করিয়াছিল; কিন্তু এ পরিমাণ নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা লইয়াই ফিরিতে বাধ্য হইল। 
তাহারা পার্থিব ব্যর্থতার গ্রানিও ভোগ করিল, বিজয় ও গনীমতের মাল লাভ করিতে 
পারিল না। আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার ও 
তাহার সাথী-সঙ্গীদিগকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ 
করিবার জন্য যেই গুনাহ্‌ ও পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছে, ইহাতে তাহারা পারলৌকিক 
ব্যর্থতাকে সংরক্ষিত করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তাহার সাহাবীগণকে যদিও তাহারা 
গ্রহণই ফলাফলের দিক হইতে ইহার অনুরূপ 

Jill ১১১৭০ 210 ০৪৫০ আর যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট অর্থাৎ 
মুমিনদের জন্য যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হইয়া মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিবার 
প্রয়োজন নাই । রণক্ষেত্রে মুমিনদের অবতরণ ছাড়াই তাহারা যুদ্ধ ময়দান ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইয়াছে। আল্লাহ্‌ একাই যথেষ্ট । তিনি তাহার বান্দার সাহায্য করিয়াছেন। 

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
১৮৯৩০/০৯৩17১১০১৯৮7৫৮০92৮53৮১৮৯৪5181 4 3 

এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি তাহার বান্দাকে সত্য ওয়াদা 
করিয়াছেন। তিনি তাহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহার সেনাবাহিনীকে সম্মানিত 
করিয়াছেন এবং তিনি একা-ই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছেন । তাহার পরে 
আর কিছুই নাই। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবু হুরাযবা রো) হইতে ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন । বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ সূত্রে আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্মিলিত 
কাফির বাহিনীর উপর বদ দু'আ করিলেন £ 

Hs al CH ০9১8105০৮০৯ i oli SB ll 
পরাজিত করুন । তাহাদিগকে ভীত-সন্তস্ত করুন। 

Jal ১১০৯ {৷ এ ৫? যুদ্ধে মু’মিনদের জন্য আল্লাহ্‌-ই যথেষ্ট । এই 
আয়াত দ্বারা এই বিষয়ে এক অতি সূক্ষ্ম ইংগিত রহিয়াছে যে, এখন হইতে কুরাইশরা 
আর কখনও মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করিতে হিম্মত করিবে না। পরবর্তী ঘটনাবলী 
দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। মুশরিকরা আর কখনও মুসলমানদের ওপর আক্রমণ 
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করে নাই, বরং মুসলমানগণই তাহাদের ওপর আক্রমণ করিয়াছে । মুহাম্মদ ইব্‌ন 
ইসহাক (র) বলেন, খন্দকের যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করিলেন ঃ 


47955400545 

আজ হইতে কুরাইশরা আর তোমাদের উপর চড়াও হইয়া যুদ্ধ করিবে না; বরং 
তোমরাই তাহাদের উপর চড়াও হইয়া যুদ্ধ করিবে। 

বস্তুত: এই ঘটনার পর কুরাইশরা আর কখনও মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করে 
নাই, বরং রাসূলুল্লাহ খোদ অগ্রসর হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। অবশেষে 
মক্কা বিজয় হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) এই যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইহা 
বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া (র) ....সুলায়মান ইব্‌ন সুরাদ হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 

(33৯ %9-:২১৯$ 03 এখন হইতে আমরাই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব, 
তাহারা আমাদের সহিত আর যুদ্ধ করিতে আসিবে না। ইমাম বুখারীও তাহার সহীহ্‌ 
০7585185578 

1১:১০ (2১5 511 ১৫ আল্লাহ্‌ মহা শক্তিশালী, পরাক্রমশালী । স্বীয় শক্তি ও 
ক্ষমতা বলে শত্রদলকে কামিয়াবে ব্যর্থ করিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানগণকে সম্মানিত করিলেন। তাহার ওয়াদা পূর্ণ 
করিলেন । তাহার রাসূল ও বান্দাকে সাহায্য করিলেন। 
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২৬. কিতাবীদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে 
তিনি তাহাদিগের দুর্গ হইতে অবতরণে বাধ্য করিলেন এবং তাহাদিগের অন্তরে 
ভীতি সঞ্চার করিলেন; এখন তোমরা উহাদিগের কতককে হত্যা করিতেছ এবং 
কতককে করিতেছ বন্দী । 


www.quraneralo.com 


Contents 


৬৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


২৭. এবং তোমাদিগকে অধিকারী করিলেন উহাদিগের ভূমি, ঘরবাড়ী ও 
ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির, যাহা তোমরা এখনও পদানত কর নাই। 
আল্লাহ্‌-ই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান । 

তাফসীর ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর যখন 
মদীনায় আগমন ঘটিল তখন মদীনায় অবস্থানকারী ইয়াহুদী বনু কুরায়যা গোত্র 
যাহাদের সহিত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চুক্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন, oe 
ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইব্‌ন আখতাব-এর মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গের দুর্ঘটনা সংঘটিত 
5৬528517586 
কিল্লাহর মধ্যে দীর্ঘ সাক্ষাৎ করে এবং তাহাকে চুক্তি ভঙ্গের জন্য উদ্বুদ্ধ করে । হুয়াই 
ইব্‌ন আখতাব কা'ব ইব্‌ন আসাদকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিল, আমি না তোমাকে 
তাহাদের অনুসারীরা এবং গাতফান গোত্র ও তাহাদের অনুসারী এখানে ততকাল পর্যন্ত 
অবস্থান করিবে, যাবৎ না তাহারা মুহাম্মদ ও তাহার সাথী সঙ্গীদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত 
করিবে । অতএব তুমি মুহাম্মদ (সা) এর সহিত কৃত চুক্তি ভঙ্গ কর। ইহা শুনিয়া কা'ব 
ইব্‌ন আসাদ বলিল, আল্লাহ্র কসম, তুমি আমাকে ইজ্জতের মুকুট পরাইতে আস 
নাই; আসিয়াছ লাঞ্ছনার গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে । হুয়াই! তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া 
যাও তুমি বড় অকল্যাণকর। অকল্যাণই বহন করিয়া আনিয়াছ। কিন্তু হুয়াই কিছুতেই 
টলিল না। সে তাহাকে বুঝাইতে থাকিল। অবশেষে কা'ব ইব্‌ন আসাদ এই শর্তে 
তাহার কথা মানিয়া লইতে রাজী হইল যে, যদি কুরাইশ ও গাতফান গোত্র চলিয়াও 
যায়, হুয়াই ও তাহার দলবল তাহার নিকট আসিয়া অবস্থান করিবে । কা'ব ইব্‌ন আসাদ 
তথা বনু কুরায়যার যেই অবস্থা হইবে তাহারাও সেই একই অবস্থা বরণ করিবে। 

বনু কুরায়যা চুক্তি ভঙ্গ করিল । রাসূলুল্লাহ্‌ ও সাহাবায়ে কিরাম ইহা জানিতে পারিয়া 
বড়ই দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন। অবশেষে আল্লাহ্‌ তা“আলা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ' 
বিজয়ী করিলেন, সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হইয়া ব্যর্থতার গ্রানি লইয়া প্রত্যাবর্তন 
করিল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় প্রত্যারর্তন করিলেন এবং অন্তর 
খুলিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ হযরত উন্মে সীলমাহ (র)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া 
গোসল করিতেছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরীল (আ)-এর আগমন ঘটিল। তিনি 
ইস্তাবরাক (রেশম)-এর পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় একটি খচ্চরের উপর আরোহণ 
করিয়া আসিয়াছিলেন এবং খচ্চরের উপর ছিল রেশমের একটি গদি। তিনি আগমন 
করিয়াই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি অন্তর 
খুলিয়া ফেলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হা । জিবরীল (আ) বলিলেন, কিন্তু ফেরেশতাগণ 
এখনও তাহাদের অস্ত্র খুলিয়া ফেলেন নাই। আমি তো এখন কাফিরদিগকে ধাওয়া 
করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে বনু 
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কুরায়যার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে নির্দেশ দান করিয়াছেন । তিনি ইহাও বলিলেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে হুকুম দিয়াছেন, আমি যেন তাহাদিগকে উলট-পালট করিয়া 
দেই। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখনই প্রস্তুত হইলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও বনু কুরায়যার 
কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জোহরের পর এই অভিযান শুরু 
করিলেন। সাহাবায়ে কিরামকে তিনি বলিলেন, (3 41 ০০144271022! 
2:০8 (০4 বনু কুরায়যার আবাসে না গিয়া কেহ যেন আসরের সালাত আদায় না 
করে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশ পাইয়া সাহাবায়ে কিরাম বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হইলেন, কিন্তু পথেই সালাতের সময় হইয়া গেল। অতএব তাহাদের কেহ 
কেহ পথেই সালাত আদায় করিলেন। তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উদ্দেশ্য 
হইল, আমরা যেন দ্রুত চলি। পথে সালাতের সময় আগত হইলে সালাত পড়িতে 
তিনি নিষেধ করেন নাই। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম যাহারা সালাত পড়িতে বিরত 
ছিলেন তাহারা বলিলেন, বনু কুরায়যার বসতিতে না পৌছিয়া আমরা সালাত পড়িব না। 
যাহা হউক যে যাহা করিল উহাতে কেহ আপত্তি করিল না। হযরত নবী করীম (সা) 
হযরত ইব্‌ন উম্মে মাকতৃম (রা)-কে মদীনার খলীফা নিযুক্ত করিয়া পরে রওয়ানা 
হইলেন। পতাকা দিলেন হযরত আলী (রা)-কে। বনু কুরায়যার বস্তিতে উপস্থিত 
হইয়া তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন এবং পঁচিশ দিন পর্যন্ত 
তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিলেন। অবরোধ দীর্ঘ হইলে তাহারা অস্থির হইয়া 
হযরত সাদ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে বিচারক মানিয়া কিল্লার বাহিরে আসিল । হযরত 
সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) আওস গোত্রের নেতা ছিলেন এবং জাহেলী যুগে তাহাদের 
সহিত বনু কুরলায়যার মিত্রতা ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয 
(রা) তাহাদের সহিত পূর্ব মিত্রতার কারণে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিনেন। যেমন 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন ছালুখ “বনূ কায়নুকা” গোত্রকে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর 
নিকট হইতে মুক্ত করিবার সময় তাহাদের পারস্পরিক মিত্রতার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াছিল। অথচ তাহারা ইহা জানিত না যে, হযরত সা'দ (রা) তাহাদের সম্বন্ধে কি 
শপথ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'দ (রা)-এর এক শিরায় তীরের আঘাতে অসাধারণ ক্ষত 
হইয়াছিল। অনবরত উহা হইতে রক্ত ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
উহাতে দাগ দিয়াছিলেন এবং নিকট হইতে তাহাকে দেখা-শুনার জন্য মসজিদে এক 
তাবুতে তাহাকে রাখিয়াছিলেন। হযরত সাদ এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্র নিকট এই 
দু'আ করিয়াছিলেন, “হে আল্লাহ্‌! কুরাইশদের সহিত যদি আর একটি যুদ্ধ করিতে হয় 


ইব্‌ন কাছীর-_৯ (৯ম) 
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তবে আপনি উহার জন্য আমাকে জীবিত রাখুন । আর যদি আমাদের পারস্পরিক যুদ্ধের 
অবসান ঘটিয়া থাকে তবে ক্ষতের রক্তধারা প্রবাহিত করুন। তবে বনু কুরায়যার 
বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাকে মৃত্যু দান করিবেন না ।” 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার এই দু'আ কবুল করিলেন। ইহাও নির্ধারণ করিলেন যে, বনু 
কুরায়যা স্বেচ্ছায় হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে তাহাদের বিচারক মানিয়া লইবে। 
কার্যত: হইলও তাহাই । তাহারা হযরত সা'দ (রা)-কে বিচারক মানিয়া তাহাদের কিল্লা 
' হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন হযরত সা’দ (রা)-কে বিচার 
করিবার জন্য মদীনা হইতে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এর 
নির্দেশ পাইয়া তিনি একটি গাধার উপর আরোহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে 
উপস্থিত হইলেন । এদিকে আওস গোত্রীয় লোকেরা পথেই হযরত মু'আয (রা)-কে 
সবিনয় অনুরোধ করিতে লাগিল, বনু কুরায়যা আপনার পূর্ব বন্ধু, তাহারা সদা সর্বদা 
আপনার সুখ-দুঃখের সাথী । অতএব তাহাদের সহিত আপনি কোমল ব্যবহার করিবেন। 
হযরত সা"দ (রা) নীরবে তাহাদের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন; কিন্তু যখন তাহারা মাত্রা 
অতিক্রম করিল তখন তিনি মুখ খুলিলেন। তিনি বলিলেন, সা'দ এর সেই সময় 
আসন্ন, যখন সে কোন নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়া করিবে না। তাহার এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া তাহারা বুঝিল, বনু কুরায়যার প্রতি তিনি কোন অনুগ্রহ করিবেন না। 
তাহাদিগকে ধরা হইতে নিশ্চিহ্ন করিবেন। চলিতে চলিতে হযরত সা'দ রো) যখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর তাবুর নিকটবর্তী হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাকে দেখিয়া 

ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ দীড়াইয়া গেলেন এবং সম্মানের সহিত তাহাকে .তাহার 
বিচারের আসনে বসাইলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বনূ 
কুরায়যার প্রতি ইংগিত করিয়া তাহাকে বলিলেন, ইহারা তোমাকে বিচারক মানিয়া 
কিল্লা হইতে অবতরণ করিয়াছে । অতএব তুমি যেমন ইচ্ছা তাহাদের বিচার কর। 
তখন হযরত সা'দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের মধ্যে কি আমার হুকুম পালিত হইবে? 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, হাঁ । তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তীবুর মধ্যে 
যাহারা আছে, তাহাদের মধ্যে কি আমার হুকুম পালিত হইবে ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলিলেন, হা। অত:পর তিনি এ দিকেও ইংগিত করিয়া যেদিকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বিদ্যমান, বলিলেন, এই দিকে যাহারা আছেন, তাহাদের উপর কি আমার হুকুম জারী 
হইবে । অবশ্য এই কথা বলিবার সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
নিমিত্ত স্বীয় মুখমণ্ডল অন্যদিকে করিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখনও বলিলেন, হী। 
ইহাদের উপরও তোমার হুকুম জারী হইবে । এই সকল ভূমিকা শেষ করিবার পর 
হযরত মু'আয বলিলেন, আমার হুকুম হইল, বনু কুরায়যার যেই সকল লোক যুদ্ধ 
করিবার উপযুক্ত, তাহাদের সকলকে হত্যা করা হইবে । তাহাদের মহিলা ও শিশু 
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সন্তানদিগকে কয়েদ করা হইবে এবং মালও ছিনাইয়া লওয়া হইবে । ইহা শ্রবণ করিয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, ২501 ২০৮ Bk ১০41 7৯১ ০০১৫-৯ ৯৪1 ইহাদের 
সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা সাত আসমানের উপর হইতে যেই হুকুম করিয়াছেন, তুমিও 
সেই হুকুমই করিয়াছ। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে £ 

এ 7২৯ ০০০৫৯ ১5%] তুমি বিশ্বপতি মহান আল্লাহ্‌র হুকুম মুতাবিক হুকুম 
করিয়াছ। 

হযরত মু'আয (রা)-এর হুকুম সম্পন্ন হইবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) কয়েকটি পরিখা 
খনন করিবার নির্দেশ দিলেন। অতএব পরিখা খনন করা হইল এবং বনু কুরায়যার 
লোকদের হাত বাধিয়া হত্যা করা হইল এবং উহাতে নিক্ষেপ করা হইল । উহাদের 
সংখ্যা ছিল সাত-আট শতের মাঝে । আর যাহাদের মুখে দাড়ি-গৌফ গাজায় নাই এমন 
শিশু-কিশোরদিগকে মহিলাদের সহিত বন্দী করা হইল । আর তাহাদের.মালও ছিনাইয়া 
লওয়া হইল ৷ 'কিতাবুস সীরাত: গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে পূর্ণ দলীল-প্রমাণসহ সবিস্তারে 
আলোচনা করিয়াছি। 2০119 «৯৯11 4149 

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইরশাদ হইয়াছে ৫৯/51/১1২১ ১3০ 035 
অর্থাৎ কিতাবীদের মধ্য হইতে যাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর 
সাহায্য করিয়াছিল তাহাদিগকে তাহাদের কিল্লা হইতে বাহির করিয়াছিলেন। আর 
তাহারা হইল বনু কুরায়যা । তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ তাওরাত ও ইন্জীল গ্রন্থে শেষ 
নবীর কথা লিখিত পাইয়া তাহার অনুসরণের আশায় হিজাযে আসিয়া বসতি স্থাপন 
করিয়াছিল । 

0৮৮৪৫ 5 ১ 74,15 কিন্তু তাহাদের পরিচিত বস্তুর যখন আগমন 
ঘটিল তখন তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বসিল। আর এই কারণেই তাহাদের উপর 
আল্লাহ্র অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়াছে। 

ele ie ds হযরত মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা-সুদ্দী, কাতাদাহ (র) 
ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামের মতে, ৮৮০০ অর্থ কিল্লা। যেহেতু কিল্লা উচ্চ এবং 
সংরক্ষিত স্থানে অবস্থিত হয়, এই কারণে গরুর শিং -কে ০১০ বলা হয়, কারণ 
ইহাও সর্ব উচ্চ স্থানে থাকে। 

ননী 459145 ৬৪ 5১% আর তিনি (আল্লাহ) তাহাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার 
করিয়া দিলেন। তাহারাই মুশরিকদিগকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য . 
উত্তেজিত করিয়াছিল । মুসলমানগণকে ভীত-সন্ত্স্ত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে হত্যা 
করিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছিল এবং পৃথিবীতে ইজ্জত, সম্মান 
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প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু অবস্থা. সম্পূর্ণ বিপরীত হইল । 
মুসলমানদের পরিবর্তে মুশরিকরাই ময়দান শূন্য করিয়া পলায়ন করিল। সাফল্য 
ধ্বংস ও বিলুপ্ত হইল। আর পারলৌকিক লাঞ্ছনা তো পৃথক আছেই । ইহা তাহাদের 
(£১$ ৮.4 এক দলকে তোমরা হত্যা করিবে আর এক দলকে কয়েদ করিবে । 
যাহারা যুদ্ধের উপযোগী ছিল তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং শিশু-কিশোর ও 
মহিলাদিগকে বন্দী করা হইয়াছিল । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম ইব্ন বশীর (র) ....আতীয়্যাহ কুরাধী (র) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু কুরায়যা এর বিচারের দিনে আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
এর সম্মখে পেশ করা হইলে আমার সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহ করিল, বাস্তবিক আমি 
যুদ্ধের বয়সে উপনীত হইয়াছি কি না? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার দাড়ি-গৌফ 
গজাইয়াছে কি-না, উহা দেখিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। অত:পর তাহারা আমার প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কিন্তু আমার দাড়ি-গৌফ গজাইয়াছে বলিয়া বুঝিল না। অতএব 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে হত্যা করিলেন না এবং বন্দীদের সহিত আমাকে বন্দী 
করিলেন । সুনান গ্রন্থকারগণও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সকলেই আব্দুল মালিক 
ইব্‌ন উমাইর এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান 
সহীহ । ইমাম নাসায়ী (র) ...আতিয়্যাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 

4৮০, ALS PPE ৮555 «1১৪ আর তিনি তোমাদিগকে তাহাদের 
ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদের অধিকারী করিয়াছেন অর্থাৎ তোমরা যে তাহাদিগকে 
হত্যা করিয়াছ উহার ফলেই আল্লাহ্‌ এই সকল বস্তুর অধিকারী করিয়াছেন । 

(১৫১৮ ৮0৮50 আর এমন ভূমির অধিকারী করিয়াছেন, যাহা এখনও 
তোমাদের পদানত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, এই ভূমি হইল “খায়বার" এর ভূমি 
আর কেহ কেহ বলেন, পবিত্র মক্কার ভূমি । যায়েদ ইবৃন আসলাম (র) হইতে মালেক 
(র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । অবশ্য কেহ কেহ বলেন, এ ভূমি হইল পারস্য ও রূম 
এর ভূমি৷ ইব্ন জারীর (র) বলেন, উল্লেখিত সকল ভূমিই আয়াতের মর্মের অন্তর্ভূক্ত 
হইতে পারে। 

1৮১, ৪ ₹৮-৩ ৫৫ 15 4101 5449 আর আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল বস্তুর উপর 
ক্ষমতাবান । ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াধীদ (র)...আলকামাহ ইবৃন ওয়াক্কাস (র) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রা) আমাকে অবহিত করিয়াছেন । তিনি 
বলেন, খন্দকের যুদ্ধকালে একবার আমি খোজ-খবর লইবার জন্য বাহিরে আসিলাম। 
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হঠাৎ আমার পশ্চাতে কোন আগন্তুকের কঠিন পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম । দেখা গেল 
আগন্তুক হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয এবং তাহার সহিত রহিয়াছেন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র 
হারিস ইব্‌ন আওস। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়া মাটিতে 
বসিয়া পড়িলাম। হযরত সা'দ বর্ম পরিহিত ছিলেন; কিন্তু তিনি দীর্ঘকায় হইবার 
কারণে তাহার পূর্ণ শরীর উহা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল না। আর এই কারণে তাহার উপর 
আমার আশংকা হইতেহিল হয়ত তাহার শরীরের উন্মুক্ত অংশে শত্রু আঘাত হানিতে 
পারে। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত সা'দ (রা) হেলিয়া দুলিয়া কবিতা আবৃত্তি 
করিতে করিতে চলিতেছিলেন। 

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, অত:পর আমি একটি বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম 
সেখানে কিছু মুসলমান আছেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবও সেখানে ছিলেন এবং 
লোহার টুপি পরিহিত আরো এক ব্যক্তি ছিলেন। হযরত উমর (রা) আমাকে দেখিয়া 
তিরঙ্কারের স্বরে বলিলেন, তুমি কেন এখানে আসিয়াছ ? আল্লাহ্র কসম, তুমি বড়ই 
দু:সাহসীনী । কোন বিপদে যে আক্রান্ত হইতে পার, ইহা হইতে নিজেকে নিরাপদ মনে 
করিলে কিভাবে ? এইরূপে তিনি আমাকে তিরস্কার করিতে থাকিলেন৭ ফলে আমি 
এতই লজ্জিত হইলাম যে, মনে মনে কামনা করিতে লাগিলাম, হায়! যদি এখনই ভূমি 
ফাটিয়া যাইত তবে উহার মধ্যে আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতাম । এতক্ষণে: লোহার টুপি 
দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত এ ব্যক্তি তাহার টুপি সরাইলেন। তাহাকে দেখিয়াই আমি চিনিয়া 
ফেলিলাম। তিনি হযরত তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ । হযরত উমর (রা)-কে অধিক 
তিরঙ্কার করিতে শুনিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন, হে উমর! আপনি বহু তিরঙ্কার 
করিয়াছেন, আর নহে । পরিণতির এত ভয় কেন ? কেন এত ব্বিত হইয়াছেন। পলায়ন 
করির। আল্লাহ্‌র আশ্রয় ব্যতীত আর কি আশ্রয়ের কোন স্থান আছে ? এই সকল কথা. 
বলিয়া তিনি হযরত উমর (রা)-কে নারব করিলেন। 

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ইবনুল আরাকাহ নামক জনৈক কুরাইশী হযরত সা'দ 
(রা)-এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিল। তীর নিক্ষেপ করিতে সে বলিল? আমি ইবনুল 
আরাকাহ। আমার পক্ষ হইতে তুমি ইহা গ্রহণ কর। তীরটি হযরত সা'দ এর এক 
শিরায় লাগিল এবং শিরাটি কাটিয়া গেল। হযরত সা'দ তখন এই দু'আ করিলেন ঃ 
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হে আল্লাহ্‌! যাবৎ না আমি বনু কুরায়যা হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া আমার চক্ষু 
শীতল করিব আপনি আমাকে মৃত্যু দান করিবেন না। 
অথচ বনু কুরায়যা জাহেলী যুগ হইতে হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয.(রা)-এর মিত্র 
ছিল। হযরত আয়িশা রো) বলেন, হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয এই দু'আ করিতেই 
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তাহার যখম হইতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল। হযরত আয়িশা বলেন, ইহার পর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের উপর ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করিলেন এবং মুসলমানদের 
আর যুদ্ধ করিতে হইল না। মুশরিক নেতা আবু সুফিয়ান তাহার দলবলসহ রণক্ষেত্র 
ত্যাগ করিয়া দ্রুত মক্কা পানে ছুটিল। উয়াইনাহ ইব্‌ন বদর স্বীয় দলবলসহ নজ্দ 
পলায়ন করিল এবং বনু কুরায়যা যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করিয়া তাহাদের কিন্নায় আশ্রয় 
গ্রহণ করিল আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও সাহাবায়ে কিরামকে লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন 
করিলেন এবং হযরত সা'দ (রা)-এর জন্য মসজিদে একটি চামড়ার তাবু খাটাইতে 
নির্দেশ দিলেন এবং তাহার নির্দেশ মুতাবিক তাবু খাটানো হইল । এমন সময় হযরত 
জিবরীল (আ)-এর আগমন ঘটিল। তাহার মুখমণ্ডল ছিল ধুলা আচ্ছাদিত। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি অস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়াছেন? আল্লাহ্র 
কসম, ফেরেশতাগণ এখনও তাহাদের অস্ত্র খুলেন নাই। আপনি ‘বনু কুরায়যা' এর 
সহিত মুকাবিলা করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়ুন এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করুন। 
এই নির্দেশ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখনই স্বীয় বর্ম পরিধান করিলেন এবং সাহাবায়ে 
কিরামকে যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইবার হুকুম দিলেন। মসজিদে নববীর নিকটেই বনু 
তামীম গোত্রের আবাস ছিল। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, এখান দিয়া কে গমন করিয়াছে জান কি ? তাহারা বলিল, দেহ্‌য়া কালবী। 
বস্তুত হযরত জিবরীল (আ)-এর মুখমন্ডল, তাহার দাত ও দাড়ি হযরত দেহ্‌য়া 
কালবীর মুখমন্ডল, তাহার দাত ও দাড়ির সদৃশ ছিল। 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বনু কুরায়যার বসতিতে উপস্থিত হইলেন এবং পঁচিশ দিন পর্যন্ত 
তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিলেন। অবরোধ ও বিপদ যখন তাহাদের উপর 
হইয়া আস এবং তোমাদের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যেই: নির্দেশ হয় উহা পালন 
কর। কিন্তু তাহারা এই বিষয়ে আবু লুবাবাহ ইব্‌ন আবদুল মুনযির এর সহিত পরামর্শ 
করিল । তিনি বলিলেন, এই প্রস্তাব মানিয়া লইলে তোমাদিগকে যে হত্যা করা হইবে 
ইহা অনিবার্য । তখন তাহারা এই প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া বলিল, আমরা সা'দ ইব্‌ন 
মুআয (রা)-কে বিচারক মানিয়া কিন্লা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলিলেন, Sls ০৪ ১৮০ pi ৪151১ তোমরা সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রো)-কে 
বিচারক মানিয়াই কিল্লা হইতে বাহির হইয়া আস। তাহারা বাহির হইয়া আসিল এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে সেখানে আনিবার জন্য লোক 
প্রেরণ করিলেন। অত:পর তাহাকে একটি গাধার উপর আরোহণ করাইয়া তথায় 
হাজির করা হইল । গাধার উপর খেজুরের সরপার গদী ছিল। হযরত সা'দ (রা)-এর 
স্বগোত্রীয় লোকজন তাহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া ছিল। তাহারা তাহাকে বুঝাইতেছিল, বনু 
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কুরায়যা আমাদের পুরাতন বন্ধু । আমাদের মিত্র, আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী । 
তাহাদের সহিত যে আমাদের কি গভীর সম্পর্ক তাহা আপনার নিকট গোপন নহে। 
হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত সা'দ (রা) তাহাদের এই সকল কথা নীরবে 
শুনিতেছিলেন। তাহাদের কোন কথারই জবাব দিতেছিলেন না। এমন কি চলিতে 
Vl UE GALL CUT TEA 
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হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত আবু সাঈদ বলেন, যখন সা'দ ইব্‌ন মু'আয 
(রা) আগমন করিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
২১১১৪ ০০5 ০1198 তোমরা তোমাদের সরদারের জন্য উঠিয়া দীড়াও এবং 
তাহাকে সোয়ারী হইতে নামাও। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমাদের সায়্যেদ 
ও মাওলা তো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, £১1১%1 তাহাকে 
নামাও। অত:পর তাহারা তাহাকে নামাইলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত সা'দ (রা)-কে 
বলিলেন, ১৪৫১1 হে সা'দ! ইহাদের সম্বন্ধে তুমি বিচার কর। হযরত সা'দ (রা) 
বলিলেন, আমার বিচার হইল, ইহাদের মধ্য হইতে যাহারা যোদ্ধা তাহাদিগকে হত্যা 
করা হইবে । ইহাদের শিশু-কিশোরদিগকে বন্দী করা হইবে ও ইহাদের ধন-সম্পদ বন্টন 
করা হইবে । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন ঃ 

(1৮০০75৯৩410 14৯3৫ ৮৫৯ ১৪ নি:সন্দেহে তুমি ইহাদের সম্বন্ধে 
আল্লাহ্‌ ও. তাহার রাসূলের যেই বিচার তাহাই করিয়াছ। অত:পর হযরত সা'দ (রা) 
আল্লাহ্র দরবারে এই মুনাজাত করিলেন ৪ 
01314155205 74595 ৯৮৯৬০০৪৭৪০৬ SiS el 

হে আল্লাহ্‌! কুরাইশদের বিরুদ্ধে যদি আপনার নবীর জন্য আর কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট 
রাখিয়া থাকেন তবে উহাতে শরীক হইবার জন্য আমাকে জীবিত রাখুন আর যদি 
তাহারা ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়া থাকে তবে আমাকে মৃত্যু দান 
করুন। হযরত আবূ সাঈদ বলেন, তাহার এই দু‘আর পরে তাহার যখম হইতে রক্ত 
প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাহাকে তাহার তাবুর মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল । হযরত 
আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) হযরত আবু বকর ও উমর (রা) তাহার তাবুতে 
উপস্থিত হইলেন । সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ । আমি আবু 
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বকর ও উমর (রা)-এর ক্রন্দন আমার ঘরে বসেই পৃথক পৃথক বুঝিতেছিলাম ৷ তাহারা 
পরস্পর সদয় ও আন্তরিক । হযরত আলকামাহ (র) হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আম্মা! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এমন মুহূর্তে কি করিতেন ? তিনি বলিলেন, কাহারও 
উপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অশ্রু প্রবাহিত হইত না, তবে তিনি যখন চিন্তিত ও ব্যথিত 
হইতেন তখন স্বীয় দাড়ি মুবারক মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিতেন! 

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুসাইর ... হযরত আয়িশা (রা) 
হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; তবে তাহাদের বর্ণিত হাদীস ইহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। 


ঠ £ 25 9 ক 
Esl 5৮০০০ ৩৮ এ 5৬৮৬৮ (৭ 
0 CI CEE CAGE ED 5 Cy 
DE IIS HIT 2455 849 (৭) 


পরও ১০121 4৫ নি 5৮0 ৫প ৪৬ 
০৬9৮ এতে 


২৮. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও 
উহার ভূষণ কামনা কর, তবে আইস, আমি তোমাদিগের ভোগ-সামখ্রীর ব্যবস্থা 
করিয়া দিই এবং সৌজন্যের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দিই। | 

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাহার রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে 
তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্‌ তাহাদিগের জন্য মহা প্রতিদান 
প্রস্তুত রাখিয়াছেন। 

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার রাসূলকে হুকুম করিয়াছেন, 
তিনি যেন তাহার পতিগণকে দুইটি বিষয়ে ক্ষমতা অর্পণ করেন। একটি হইল 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে পৃথক হইয়া তাহাদের পার্থিব সম্পদের এশ্বর্যশীল লোকের 
আশ্রয় গ্রহণ করা | আর দ্বিতীয়টি হইল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে অবস্থান করিয়া 
দরিদ্রের জীবন যাপন ও ধৈর্য ধারণ করা! ইহার বিনিময়ে তাহারা আল্লাহ্‌র কাছে মহা 
প্রতিদানের অধিকারী হইবেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহার পত্মিগণকে আল্লাহর নির্দেশ 
মুতাবিক এই ক্ষমতা অর্পণ করিলে তাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল (সা) এবং পার্থিব 
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ধন-সম্পদের পরিবর্তে পারলৌকিক সুখ-শান্তিকেই গ্রহণ করিলেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইহার ফলে তাহাদিগকে পার্থিব কল্যাণও দান করিলেন এবং পারলৌকিক সৌভাগ্যও 
দান করিলেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল ইয়ামান (র) হযরত আয়িশা (রা) 
হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার রাসূল (সা)-কে স্বীয় পত্বিগণকে 
ইখতিয়ার দানের নির্দেশ দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্ব প্রথম তাহার নিকট আগমন 
করিলেন । তিনি বলিলেন, আয়িশা! আমি তোমাকে একটি কথা বলিব; তবে তোমার 
আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে মতামত ব্যক্ত করিবে না। হযরত আয়িশা 
(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জানিতেন যে, আমার আব্বা-আম্মা কখনও ইহা পছন্দ 
করিবেন না যে, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে পৃথক হই । অত:পর তিনি এই আয়াত 
পাঠ করিলেন 2195315 ৷ 182 হে নবী! তুমি তোমার পত্মিদিগকে বল... 
আমি তখন বলিলাম, ইহার কোন্‌ বিষয়ে আমি আববা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিব? 
এই বিষয়ে আব্বা আম্মার সহিত পরামর্শ রনি রিনিতা অত 
ও তাহার রাসূল (সা) এবং পরকালকেই কামনা করি। 

ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি মুআল্লাক পদ্ধতিতে লাইস (র) হযরত আয়িশা (রা) 
হইতে বর্ণিত। তবে ইহাতে তিনি কিছু অতিরিক্ত রেওয়ায়েত করিয়াছেন। আর উহা 
হইল, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ : 
(সা) তাহার অন্যান্য পত্রিগণের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আমার মতই মত 
প্রকাশ করিলেন । ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাদীসটি বর্ণনা করিতে ইমাম মামার 
ইযৃতিরাব করিয়াছেন । তিনি কখনও যুহরী ও আবূ সালমা এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন! 
আবার কখনও যুহরী, উরওয়া ও হযরত আয়িশা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন । ইব্‌ন 
জারীর (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন আব্দাহ যব্বী (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন “খিয়ার' সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আমাকে বলিলেন ৮ ৮১০ 42৪ ৬2৪) ১৪1১০ এ] Sol at এ১| 
এ৯১ ৫১৭০5 আমি তোমার নিকট একটি বিষয় আলোচনা করিতে চাইতেছি, উহা 
করিবে না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
বিষয়টি কি? রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার পর পুনরায় পূর্বের কথা তাহাকে বলিলেন । হযরত 
আয়িশা (রা) বলেন, বিষয়টি কি? রাসূলুল্লাহ (সা) আবার হযরত আয়িশা রো)-কে 
পূর্বের কথা বলিলেন যে. তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে কোন 
ফয়সালা করিবে না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি আবারও যখন জিজ্ঞাসা 
করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা) বিষয়টি কি আমাকে বুঝাইয়া বলুন । 


ইব্‌ন কাছীংর---১০ (৯ম) 
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৭৪ | তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 
তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন £ 
EY 05525048595 ৯84৯083222০ 
হযরত আয়িশা বলেন, আমি আয়াত শ্রবণ করিতেই বলিলাম, আমরা আল্লাহ্‌, 
তাহার রাসূল ও পরকালের জীবনকে কামনা করি। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার জবাব শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ইব্‌ন জারীর 
বলেন ইব্‌ন অকী (রা) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “খিয়ার' 
সম্পর্কিত আয়াত যখন নাযিল হইল তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সর্বপ্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন- 
LC Ss TES 21575727825 
EET টি 
হে আয়িশা! আমি তোমার নিকট একটি বিষয় পেশ করিতেছি, উহা সম্পর্কে তুমি 
তোমার আব্বা আবু বকর ও আম্মা উম্মে রুমান এর নিকট বিষয়টি পেশ করিবার পূর্বে 


কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিষয়টি কি? তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ৪ 


১1456555808 55১55842008 ৮0 58 
-৮০১০০ (৯1০২১০০১৮৮1 551 ils 
হে নবী! তুমি তোমার পত্মিগণকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা পাথির্ব জীবন ও উহার 
সজ্জা কামনা কর তবে আইস, আমি তোমাদিগকে ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দেই 
এবং সৌজন্যের সহিত বিদায় করি। আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল ও 
আখিরাত কামনা কর তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা সৎকর্ম 
“করিবে তাহাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। হযরত আয়িশা (রা) 
বলেন, আমি তো আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল ও আখিরাত কামনা করি আর এই বিষয়ে 
আমার আব্বা আবূ বকর ও আম্মা উম্মে রুমান এর সহিত পরামর্শ করিবার প্রয়োজন 
মনে করি না। হযরত আয়িশা (রা) এর জবাব শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হাসিয়া 
পড়িলেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অন্যান্য পত্মিগণের ঘরেও প্রবেশ করিলেন এবং 
তাহাদিগকে প্রথমেই হযরত আয়িশা রো)-এর জবাব শুনাইয়া দিলেন। অত:পর 
তাহারা সকলেই হযরত আয়িশা (রা)-এর জবাব এর অনুরূপ জবাব দিলেন। ইব্‌ন 

আবূ হাতিম (র) হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্‌ন সখর হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। 
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ইব্ন জারীর (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া উমাভী (র) হযরত আয়িশা (রা) 
হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন তাহার পত্বিগণের নিকট গমন 
করিলেন তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাকে স্বীয় পত্মিগণকে ইখতিয়ার দেওয়ার 
হুকুম হইল । অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সর্বপ্রথম আমার নিকট আগমন করিয়া 
বলিলেন- JU iii iS I 1,41 এ০৫১আমি তোমার নিকট 
একটি বিষয় বলিব ৷ কিন্তু তোমার আব্বার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে ব্যস্ত হইয়া 
কোন মত ব্যক্ত করিবে না। হযরত আয়িশা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! বিষয়টি কি বলুন । তিনি বলিলেন- ১১১২ ১1 ৩১! তোমাদিগকে 
ইখতিয়ার দেওয়ার জন্য আমাকে হুকুম করা হইয়াছে। অত:পর তিনি এই সম্পর্কিত 
আয়াত পাঠ করিলেন । হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ইহার পর আমি বলিলাম, আমার 
গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তো আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল (সা)-কে-ই গ্রহণ 
করি। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খুশী হইলেন। অত:পর তিনি তাহার অন্যান্য পত্মিগণের 
নিকটেও এই বিষয়টি পেশ করিলেন। তাহারা সকলেই এই জবাব দিলেন এবং আল্লাহ্‌ 
ও তাহার রাসূল (সা)-কে গ্রহণ করিলেন। 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, ইয়াধীদ ইব্‌ন সিনান (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন- হযরত আয়িশা (রা) বলেন, যখন 'খিয়ার' 
সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইল, তখন সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট আগমন 
করিয়া বলিলেন- il ৯৭ ৪১৯ ৪৯৮ ০1০95 Tal lf STS ০ 
আমি তোমার নিকট একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি, তোমার আববা-আম্মার সহিত 
পরামর্শ করিবার পূর্বে ব্যস্ত হইয়া কোন মত প্রকাশ না করায় তোমার কোন ক্ষতি 
নাই। হযরত আয়িশা বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইহা খুব ভাল জানিতেন যে, আমার 
আব্বা-আম্মা রাসূলুল্লাহ্‌ সো) হইতে পৃথক হওয়া কখনও পসন্দ করিবেন না। আর 
ইহার জন্য আমাকে পরামর্শও দিবেন না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, অত:পর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন, এ 0৪ ০ (6 হযরত 
আয়িশা (রা) বলেন, এই বিষয় আমি আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিব? আমি তো 
আল্লাহ, তাহার রাসূল ও আখিরাতকেই কামনা করি। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাহার অন্যান্য সকল পত্সিগণকেও ইখতিয়ার দিলেন- এবং সকলেই এ একই কথা 
বলিলেন, যাহা আমি বলিয়াছিলাম । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু মু'আবিয়াহ (র), হযরত আয়িশা (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদিগকে ইখতিয়ার দান করিলে আমরা তাহাকেই গ্রহণ 
করিলাম । কিন্তু এই ইখতিয়ার দানকে তিনি কিছুই ধরিলেন না । অর্থাৎ, ইহাকে 
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৭৬ তাফসীরে ইবৃন কাছার 


‘তালাক’ মনে করিলেন না। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি আ“মাশ (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম আহমদ (র) বলেন. আবূ “আমির আব্দুল মালিক ইব্‌ন 
ওমাইর (র) জাবের (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য আগমন করিলেন, তিনি ভিতরে প্রবেশ 
করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইল না। অন্যান্য 
লোকজন তখন তাহার দরজার কাছে বসা ছিলো এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন ভিতরে 
বসা-ই ছিলেন । ইহার পর হযরত উমর (রা) আগমন করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলে 
তাহাকেও অনুমতি দেওয়া হইল না! কিন্তু অবশেষে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) 
কে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইল । তাহারা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নবী 
করীম (সা) তখন বসা ছিলেন এবং তাহার পার্শ্বে তাহার পত্তিগণও বসা ছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নীরব ছিলেন। এমন সময় হযরত উমর (রো) বলিলেন, আমি এমন 
এক কথা বলিব, যাহাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হাসিয়া উঠিবেন । অত:পর তিনি বলিলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি যায়েদের কন্যা (উমর (রা)-এর স্ত্রী)-এর এ অবস্থা 
দেখিতেন সে আমার নিকট এমন খরচ চাহিলে আমি তাহার গলা টিপিয়া ধরিলাম। 
ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ' 

অত:পর তিনি বলিলেন, {iin ৮০০৫ ৬1১৯ ১ ইহারা আমার পার্শ্বে 
বিদ্যমান ৷ ইহারা আমার নিকট খরছ চাহিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) 
হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট এবং হযরত উমর (রা) হযরত হাফসাহ (রা)-এর 
নিকট উঠিয়া দীড়াইলেন এবং তাহাদিগকে এই বলিয়া মারিতে উদাত হইলেন, 
তোমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর নিকট এমন বস্তুর জন্য পিড়াপিড়ি কর, যাহা তিনি দিতে 
সক্ষম নহেন? কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাদিগকে বাধা দিলেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর পত্নিগণ বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আর 
কখনও এমন বস্তু চাহিব না, যাহা তিনি দিতে সক্ষম নহেন। 

হযরত জাবির (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা “খিয়ার' সম্পর্কিত আয়াত নাযিল 
করিলে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সর্বপ্রথম হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট গমন করিয়া 
তাহাকে বলিলেন, ৬১৮৮১: ৮4১৪ পু এও 01৮15 05 ales ৮৫ 
৩:50 আমি একটি বিষয় তোমার নিকট বলিব; তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ 
করিবার পূর্বে উহা সম্পর্কে ব্যস্ত হইয়া কোন মতামত প্রকাশ করা আমি পসন্দ করি না। 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষয়টি কি? তখন তাহার নিকট পাঠ করিলেন, (4 
4৯3১8 45 ০১%। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, 51 ০০১1৭ ৬1 ১০১০০৭ Wil 
:1৮0 ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ব্যাপারে আমি আমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ 
করিব? বরং আমিতো আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলকেই কামনা করি। তবে আমার একটা 
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আবেদন হইল, আপনি আমার মতকে আপনার অন্য কোন পত্রির নিকট উল্লেখ 
করিবেন না। তখন তিনি বলিলেন, UAE OE Fy AS 
/,", 4 অৰ্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা+আলা আমাকে কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসাবে প্রেরণ করেন 
নাই; বরং তিনি আমাকে শিক্ষক ও কোমলতা অবলম্বনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন । 
তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ তোমার মত সম্পর্কে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। 
আমি তো তাহাকে তোমার মত সম্পর্কে অবহিত করিব । এই ক্ষেত্রে হাদীসটি কেবল 
ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করেন নাই। 
অবশ্য ইমাম বুখারী ও নাসায়ী (র) ইহা যাকারিয়া ইবৃন ইসহাক মাক্কীর সূত্রে বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইমাম আহমদ (র) বলেন, শুরাইহ্‌ ইব্‌ন ইমাম ইউনুস ও হযরত 
আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ৪ 

350105৮০579 30 15875 A al Lao 

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহার পত্নিগণকে দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে ইখতিয়ার 
দিয়াছেন। তালাক গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে কোন ইখতিয়ার দান করেন নাই। 
হাদীসটি মুনকাতি। হাসান, কাতাদাহ রে) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হইতেও 
অনুরূপ বর্ণিত। কিন্তু আয়াতের জাহেরী অর্থের বিরোধী । কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইরশাদ করেন $ | 

Was li ০৮০ ১৫ ১5% তোমরা আইস, আমি 
তোমাদিগকে ভোগ-সামধ্রীর ব্যবস্থা করি এবং সৌজন্যের সহিত মুক্ত করিয়া দেই! 

উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে মতবিরোধ করেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহার 
না? এই ব্যাপারে অধিক বিশুদ্ধ মত হইল, জায়েয আছে। ইহা হইলে তাহারা 
তাহাদের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পার্থিব ভোগ-সামগ্রী লাভ করিতে সফল হইতে পারেন । 

| ১1514019 

হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, এঁ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নয়জন পত্মি ছিলেন। 
হাবীবাহ, হযরত সাওদাহ ও হযরত উম্মে সালমাহ। আর অবশিষ্ট কয়জন হইলেন, বনু 
নযীর গোত্রীয়। হযরত সফীয়াহ বিন্তে হুয়াই ইব্‌ন আখতাব, মায়মূনাহ বিনতে হারিস 
জুওয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস। 
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৩০. হে নবী-পত্িগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদিগের মধ্যে কেহ তাহা 
করিলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে এবং উহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ । 

৩১. তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ এবং তাহার রাসূলের প্রতি অনুগত 
হইবে এবং সংকার্য ফরিবে তাহাকে আমি পুরষ্কার দিব দুইবার এবং তাহার জন্য 
আমি রাখিয়াছি সম্মানজনক রিয্ক। 

তাফসীর ৪ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্তিগণ যখন পার্থিব ধন-সম্পদ ও সাজ-সজ্জা 
ত্যাগ করিয়া কেবল আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল (সা)-কে ও আখিরাত গ্রহণ করিলেন 
এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অধীনে অবস্থান করাই তাহাদের স্থায়ী ব্যবস্থা হইল তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের বিশেষ মর্যাদার প্রেক্ষিতে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে যে কোন অশ্লীল কাজ করিবে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি 
দেওয়া হইবে। ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন, ২:৯৪ এর অর্থ অবাধ্য হওয়া ও অসৎ 
চরিত্র হওয়া। অর্থ যাহাই হউক, এই আয়াত দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, বাস্তবিক 
তাহাদের মধ্য হইতে কেহ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অবাধ্য হইবে না, কিংবা তাহাদের 
কেহ অসৎ চরিত্রের হইবে না। কারণ ০, ১০ এর মধ্যে শর্তের অর্থ রহিয়াছে এবং 
0 


ও. 


ER রা নাছ 
যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার আমল অবশ্যই বিনষ্ট করা হইবে। 


৩৪ 
আরো ইরশাদ হইয়াছে 8 ০ 15804042218: 
আর যদি তাহারা শিরক করে তবে তাহাদের আমল অবশ্যই বিনষ্ট হইবে । 
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সূরা আহ্যাব ৭৯ 


যদি আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান হওয়া সম্ভব হয় তবে আমিই সর্বপ্রথম তাহার দাসত্ব 
গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইব। 

2205 ০5 2৮০15410555 ঢা 201 9051 যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সন্তান গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিতেন তবে সৃষ্ট হইতে যাহাকে ইচ্ছা নির্ধারণ করিয়া . 
লইতেন। উল্লেখিত আয়াতসমূহে শর্ত ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থাৎ না রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
হইতে শিরক সংঘটিত হওয়া সম্ভব, না পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ হইতে শিরক সম্ভবপর আর 
আল্লাহর পক্ষেও সন্তান গ্রহণ সম্ভবপর নহে। অতএব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্মিগণ 
সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে, যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কোন অশ্লীল কাজ 
করিয়া বসে তবে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে । ইহার অর্থ ইহা যে, বাস্তবিক 
তাহাদের মধ্যে হইতে কেহ এ ধরনের কোন কাজ করিয়াছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর পত্রমিগণ সাধারণ রমণীগণের মত নহেন, তাহাদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বের; 
অত:পর তাহাদের পক্ষ হইতে এ ধরনের অপরাধমূলক কোন কাজ যদিও সংঘটিত 
হইবে না; কিন্তু হইলে উহার বিধান হইল দ্বিগুণ শাস্তি, যেন তাহারা এই শাস্তির প্রতি . 
লক্ষ্য রাখিয়া অপরাধ হইতে বিরত থাকেন। এই জন্য আল্লাহ্‌ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 

১১৪৮৪ এড] (15550582৯80 তোমাদের 
পক্ষ হইতে যেই কোন অশ্লীল কাজ করিবে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। অর্থাৎ, 
দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হইবে আর পরকালেও শাস্তি দেওয়া হইবে । আবূ নজীহ রে) 
মুজাহিদ রে) হইতে অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। 

(:....:410 1০ 413 314 আর ইহা অর্থাৎ দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্‌র পক্ষে 
ই যা UE UU 


et Cd 

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য হইতে যে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের অনুগত হইবে এবং 
নেক আমল করিবে, আমি তাহাকে দ্বিগুণ বিনিময় দিব এবং আমি তাহার জন্য 
সম্মানিত রিয্ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। কারণ বেহেশতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে 
শ্ৰেণীতে অবস্থান করিবেন তাহারাও সেই একই শ্রেণীতে অবস্থান করিবেন এবং ইহাতে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মর্যাদা সর্বাপেক্ষা উচু মর্যাদা 
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৮০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


হইবে । আরশের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বেহেশতের যে অংশটি অসীলাহ নামে প্রসিদ্ধ, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেই স্থানেই বাস করিবেন । 


HEB) Gs সর GAM OY) 
৫৮৭2৫ পা প্র 285 রর রা 2৫ 2 পদ পাতা ৫ 
3; GEIS Hl ঠ ৬৯ ol J xe 


HA 
৩ (559546 


obi 
৫০ঠত, তত তি “৫০১৫4702230 (YY 
C05 5 453125১82৩০ 52525 (৮) 


i $ % পা পপূর্ণি। ৮৫. 25১42 ৫ 
dl ১252 BL ILS Bobs উঠি 0 
C032 118 35 aid 2d গর্ত CTA ALA 2, 
০12৬2) 6 3৪451 SEINE ০৯3, 


১৫4915019৬5 69৬ GOL ৩৩০১ (৪ 


১৮০ ৮9৪41 ৬) 


৩২. হে নবী-পত্মিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ; যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে 
ভয় কর তবে তোমরা পর-পুরুষের সহিত কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলিও না, 
যাহাতে অন্তরে যাহার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা 
বলিবে। 

৩৩. এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করিবে; প্রাচীন যুগের মত নিজদিগকে 
প্রদর্শন করিয়া বেড়াইও না! তোমরা সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত প্রদান 
করিবে এবং আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের অনুগত থাকিবে । হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্‌ 
তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে । 

৩৪. আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যাহা তোমাদিগের গৃহে পঠিত হয়, 
তাহা তোমরা স্মরণ রাখিবে, আল্লাহ্‌ অতি সূক্ষদর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত। 


রী 
৬/৬//.00181161910.00া 
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তাফসীর £ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সা)-এর 
পত্তিগণকে আদব শিক্ষা দিয়াছেন । যেহেতু উম্মতের পত্মিরা ইহাদের অনুসারী; অতএব 
তাহাদিগকেও একই আদব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নবী পত্তমিগণকে সম্বোধন করিয়া 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, তোমরা যদি তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে 
ফযীলত ও মর্যাদার দিক হইতে আর কেহ তোমাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। এই 
কার্ট হানার ছে 
রিতা জাকের LAL €£৯.০৯ এর টি 
সহিত কোমল কণ্ঠে কথা বলা । এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ 

১৯৮১৫০৭৪৮5০ ৮০৮০৪ যেই পুরুষের অন্তরে ব্যাধি আছে, অর্থাৎ অন্য 
নারীর প্রতি অবৈধ আকর্ষণ, রহিয়াছে, সে প্রলুব্ধ হইবে৷ - | 
1505495 51% আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলিবে। ইবন যায়েদ (র) 
‘ইহার. অর্থ করিয়াছেন, তোমরা-উত্তম ও কল্যাণকর কথা বলিবে ইহার সার হইল 
অপর পুরুষদের সহিত এমন ভংগিমায় কথা বলা উচিৎ নহে, যে ভংগিমায় স্ত্রী তাহার 
' « স্বামীর সহিত কথা বলে ।.. - 

fl 55522 4 55% 4 তোমরা প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাহিরে যাইবে না। 
বরং ঘরেই অবস্থান করিবে। শরয়ী প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাইতে পার। যেমন- 
মসজিদে সালাত পড়িবান প্রয়োজনে। রাসূলুরাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ॥ 


EULA LSA ৪০৭: Ll aie 


তোমরা আল্লাহর বান্দীগণকে মসজিদে যাইতে বাধা দিবে না। তবে তাহারা যেন 
সাজ-সজ্জা না করিয়া সাদাসিধেভাবে বাহির হয়। অন্য এক রেওয়াতে রহিয়াছে, 

১৯১5 2%২৮৮ তাহাদের ঘরই তাহাদের পক্ষে উত্তম ।. হাফিজ আবু বকর 
বায্যার.(র).বলেন, হুমাইদ- ইব্‌ন মাসআদ (র),. হযরত আনাস" (রা)-হইতে বর্ণিত 
আছে। তিনি বলেন.. একদা কিছু মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষগণ তো জিহাদের মর্যাদা. লাভ করিল; আমরা এমনকি আমল 
করিতে পারি, ররর 


টন টির 
La rE 


ইব্‌ন কাছীর_-১১ (৯ম) 
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তোমাদের মধ্য হইতে যে নারী ঘরে অবস্থান করিয়া পর্দায় থাকিবে এবং সতীহ্‌ 
রক্ষা করিবে সে জিহাদের মর্যাদা লাভ করিবে । হুমাইদ ইব্‌ন মাসআদাহ (র) বলেন, 
সাবিত হইতে রাওহ ইবনুল মুছাইয়্যেব ব্যতীত আর কেহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া 
আমরা জানি না। রাওহ ইবনুল মুছাইয়্যেব বসরার একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। বাধ্যার 
আরো বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (র) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 


১3৯১৮৫9০০১৪০১০৮১। ৮৮৭ ০০১ BLUE Bad! 
| Up i hs UY 
নারী সম্পূর্ণই ঢাকিয়া রাখিবার বস্তু, সে যখন বাহির হয় তখন শয়তান তাহার 
দিকে মাথা উঁচু করিয়া তাকাইতে থাকে । যখন সে ঘরের অভ্যন্তরে থাকে তখনই সে 
তাহার প্রতিপালকের সর্বাপেক্ষা নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম ৷ ইমাম তিরমিযী (র) 
বুন্দার সূত্রে আমর ইব্‌ন আসিম (র) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 
বাষৃযার রে) তাহার পূর্ব সূত্রে এবং ইমাম আবু দাউদও একই সূত্রে নবী করীম (সা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ 


৪0253 002 ৬৪ ৮০ ০০০৯৫০৮১০৮5 ৪৮08৮ 
- ৮০৮৯৯০৪1444 ১১৭ ০-৯৪ ৫4 
নারীর পক্ষে ঘরের অভ্যন্তরীণ খাস কামরায় সালাত পড়া তাহার ঘরে সালাত পড়া 


অপেক্ষা উত্তম ৷ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ । 
403154505১5 OR SY 

সুজাহিদ (র) বলেন, পুরুষের সম্মুখে খোলাখুলিভাবে নারীর চলাফেরা করা 
ইহাই হইল প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় প্রদর্শন করিয়া বেড়ান । কাতাদাহ আয়াতের 
তাফসীর প্রসংগে বলেন, নারীদের ঘর হইতে বাহির হইয়া হেলিয়া দুলিয়া খাস 
ভংগিমায় চলাচল করাকে বলা হইয়াছে প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় শরীর প্রদর্শন করা । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইহাকেই নিষেধ করিয়াছেন। মুকাতিল (র) বলেন, 
আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল মাথায় উড়না রাখিয়া উহা বাঁধিয়া না রাখা । এইভাবে 
ন্যায় অংগ প্রদর্শন করা বলা হইয়াছে। পরবর্তীতে অন্যান্য মহিলাদের মধ্যেও ইহা 
_ বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইবৃন যুহাইর রে) ইব্‌ন আব্বাস রো) 
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হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 131 LAL 5 ০৯৮5 % পাঠ করিয়া বলিলেন, 
প্রাচীন জাহেলী যুগ হইল হযরত নূহ ও হযরত ইদ্রীস আ)-এর মধ্যবর্তী যুগ আর 
দুইটি বংশধর ছিল, একটি বাস করিত পাহাড়ে আর অন্যটি নরম সমতল ভূমিতে । 
পাহাড়ে বসবাসকারী পুরুষ হইত সুশ্রী ও মহিলা হইত কুর্থসত । আর নরম সমতল 
ভূমির মহিলারা হইল সুন্দরী ও পুরুষরা অসুন্দর । একদা ইবলীস নরয় সমতলভূমিতে 
এক ব্যক্তির বাড়ীতে একজন গোলামের বেশে আসিল এবং তাহার নিকট মযদুরীর 
চাকুরী গ্রহণ করিল এবং তাহার কাজকর্ম করিতে লাগিল! একবার.সে একটি বস্তু 
লইয়া উহা দ্বারা বাশীর মত একটি জিনিস তৈয়ার করিল এবং এমন মন মাতান সুরে 
উহা বাজাইতে লাগিল যে, অমন সুর মানুষ আর কখনও শ্রবণ করে নাই । তাহার বাশী 
বাজাইবার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং দলে দলে লোক আসিয়া তাহার নিকট 
ভীড় জমাইতে শুরু করিল। এমন কি বৎসরে একদিন মেলার অনুষ্ঠান শুরু করিলে 
নারী পুরুষ সকলেই একত্রিত হইত । নারীরা পুরুষদের জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করিত। 
পুরুষরাও নারীদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সজ্জিত হইত। মেলা অনুষ্ঠিত হইবার 
ংবাদ পাহাড়েও ছড়াইয়া পড়িল এবং তথায় বসবাসকারী একজন পুরুষ একবার এ 
মেলায় আসিয়া পড়িল। সমতল ভূমিতে রূপ ও সাজ-সজ্জা দেখিয়া সে অতিশয় মুগ্ধ 
হইল । স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সে তাহার লোকজনের নিকট এ সকল রূপসী সুন্দরী 
মহিলাদের রূপের আলোচনা করিল। ফলে তাহারা সুন্দরী নারীদের আকর্ষণে . 
সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়া তাহাদের স্গ লাভ করিল এবং এইভাবে তাহাদের 
মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াত £> ১৯১38 
ol tall এর মধ্যে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। 

ভি Unilin oi ১০৪১4৬৪ আর তোমরা সালাত 
কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর ৷ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্মিগণকে প্রথমে অন্যায় কাজ হইতে বিরত 
থাকিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং পরে তাহাদিগকে সালাত আদায় করিতে, 
যাকাত দান করিতে ও আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিবার ন্যায় 
সৎকাজের জন্য আদেশ করিয়াছেন। সালাতের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইবাদত ও উপাসনার প্রকাশ ঘটে এবং যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মাখলুকের প্রতি 
সদাচরণ ও অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে । 411,031 ০৮1 প্রথমে আল্লাহ্‌ বিশেষ 
কয়েকটি নির্দেশ প্রদান করিবার পর সাধারণভাবে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের প্রতি 
আনুগত্য স্বীকার করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। 


০ 9 ৮৪ ০ পপ ক oe চে ০ ওত ও নি “9 
hi Sets ol 051 ০০৯১ ৫১০ ০৭ 401 53০৪ (1155 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্মিগণ আহলে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত । কারণ তাহারাই আয়াত 
নাযিল হইবার কারণ । তাহাদের শানেই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে । আর যাহাদের শানে 
আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহারা অবশ্যই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । তবে আহলে বাইত কি 
কেবল তাহারাই? না আরো কেহ আহলে বাইতে অর্তঁভুক্ত আছেন, এই বিষয়ে দুইটি 
মত বিদ্যমান । অবশ্য যাহারা বলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্তিগণ ছাড়াও আহলে 
বাইত এর সদস্য আছেন এই মতটি অধিক বিশুদ্ধ। ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন 
হযরত ইকরিমাহ (র) বাজারে, গিয়া উচ্চস্বরে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী 
ইব্‌ন হারব মুসেলা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন 1 
৮11 ০৪ 051. ০০৯ 12 ০১১ 20 ১১, আয়াতটি কেবল মাত্র রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর. .পত্মিগণ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে ইব্ন আবূ হাতিম রে) অনুরূপ বর্ণনা 
_ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইবৃন হারব মুসেলী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে-বর্ণিত। তিনি বলেন, abt 4852 3558 401: Ll আয়াতটি 
কেবলমাত্র-রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর স্ত্রীগণ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হযরত ইকরিমাহ রে). 
বলেন, আলোচ্য আয়াতটি যে .কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্সিগণ সম্বন্ধে নাযিল 
হইয়াছে, এই বিষয়ে যদি কেহ মুবাহালা. করিতে চায় তবে ইহার জন্য আমি প্রস্তুত ৷ | 
. তবে হযরত ইকরিমাহ (র)-এর উদ্দেশ্য যদি কেবল ইহা হয়. যে, আয়াতটি নাযিল. . 
হইবার কারণ. ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌. সা)-এর পত্রিগণ, ইহাতে দ্বিমতের কোন কারণ. 
নাই । আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে আয়াতের মর্ম কেবল. তাহারাই, তবে ইহা নিশ্চিত বলা : 
যায় না ইহাতে দ্বিমতের অবকাশ রহিয়াছে। কারণ, একাধিক হাদীস দারা প্রমাণিত, যে, Hl 


‘আহলে রাইত, এর সদস্য আরো আছেন। - - 


(১) ইমাম আহমদ রে) বলেন, আফফান রে) আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ছয়মাস পর্যন্ত ফজরের সালাতের জন্য যখন 
eas STN 
এবং বলিতেন ঃ 


০১০০১১৪০০৪৪ ১৪ (০410. তিতির 


li 

হে আহলে বাইত, EE RET আল্লাহ্‌. তা'আলা তোমাদের 

অপবিভ্রতা দুর করিয়া সবাঙ্গীন পবিত্র করিতে চাহেন ৷ ইমাম তিরমিযী (র) আন্দ ইবন 

হম়াইদ (3) লে 'আফফান হইতে 'হাদীলচি-ব্না করিয়াছেন এবং ইহাকে, হাসাস 
গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন |... .. 

(২) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইনার হারা ভে তি 


্ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুগে আমি মদীনায় সাতমাস অবস্থান করিয়াছি। 
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সেই সময় আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দেখিয়াছি, তিনি ফজর হইলে হযরত আলী ও 
ফাতেমা (রা)-এর দরজায় আসিয়া বলিতেন ঃ 
তে 

. তা'আলা তোমাদের অপবিত্রতা দূর করিয়া সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে চাহেন। 

সনদে বিদ্যমান আবূ দাউদ আলআ'মার নাম হইল নুফাই ইবনুল হারেস। তিনি 
একজন মিথ্যাবাদী ৷ 

(৩) হাসান আহমদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসআব (র) ইব্‌ন আম্মার 
হইতে বর্ণিত ।.তিনি বলেন, একবার আমি ওয়াছিলা ইবন আছকা (রা)-এর দরবারে 
উপস্থিত হইলাম । তখন তাহার কাছে আরো কিছু লোক ছিল। তাহারা হযরত আলী 
(রা)-কে গালি দিতেছিল। আমি তাহাদের সহিত উহাতে শরীক হইলাম । অতঃপর 
তাহারা চলিয়া গেলে হযরত ওয়াছিলা ইব্‌ন আছকা' আমাকে বলিলেন, তুমিও হযরত 
আলী (রা)-কে গালি দিলে? আমি বলিলাম, আমি তো তাহারা গালি দিয়াছে বলিয়া 
গালি দিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে যে কি করিতে দেখিয়াছি 


৷ আমি কি তোমাকে তাহা বলিব না? বলিলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন একবার 


আমি হযরত ফাতেমা (রা)-এর নিকট গিয়া হযরত আলী (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, তিনি কোথায়? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা কর। 
আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অত:পর তিনি যখন আগমন 
করিলেন তখন তাহার সহিত হযরত আলী, হাসান ও হুসাইন (রা) ছিলেন। তাহাদের ' 
উভয়ই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাত ধরিয়া চলিতেছিল। চলিতে চলিতে তাহারা সকলেই 
ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত আলী ও ফাতেমা (রা) উভয়কে কাছে 
ডাকিয়া বসাইলেন। এবং হাসান ও হুসাইন (রা) উভয়কে তাহার ক্রোড়ে বসাইয়া 
সকলকে একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন £ 


1০৮5745৮880 ১8১5 2015 
আয়াতটি পাঠ করিয়া তিনি এই বলিলেন ঃ 
-৩৯। ৬5৪ J SES Lal ০১১৯ rl 
হে আল্লাহ্‌! ইহারা আমার পরিবারবর্গ এবং আমার পরিবারবর্গ অধিক হকদার । 


আবু জা"ফর ইবৃন জারীর (র) আব্দুল করীম ইব্‌ন আবু উমাইর (র) স্বীয় সূত্রে 
অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আবু আমর আওযাঈ (র) হইতে । তবে তিনি স্বীয় বর্ণনায় 
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ay তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


এতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন, তখন ওয়াছিলা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি 
আপনার পরিবারভুক্ত নহি। তিনি বলিলেন, ৬! »। ১ ০-2১-_তুমিও আমার 
পরিবারভুক্ত। হযরত ওয়াছিলা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) এই বাণী আমার জন্য 
অনেক বড় আশার বাণী । ইব্‌ন জারীর (র) আরো বলেন, আব্দুল আ'লা ইব্‌ন ওয়াছিল 
(র) শাদ্দাদ ইব্‌ন আবু আম্মার হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার ওয়াছিলা 
ইব্‌ন আছকা' (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম ৷ তখন কিছু লোক হযরত আলী (রা)-কে 
গালি দিতেছিল। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, বস। আমি এই ব্যক্তি 
সম্পর্কে হাদীস তোমাকে বলিব, ইহারা যাহাকে গালি দিল। একবার আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় হযরত আলী, হাসান ও হুসাইন (রা) তাহার 
নিকট আসিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাদের সকলকে একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া 
বলিলেন, হে আল্লাহ্‌! ইহারা আমার পরিবারবর্গ,. হে আল্লাহ! আপনি ইহাদের 
অপবিভ্রতা দুর করিয়া দিন এবং পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করিয়া দিন। আমি বলিলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমিও কি আপনার পরিবারভুক্ত? তিনি বলিলেন ০ তুমিও । হযরত 
ওয়াছিলা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই বাণীই আমার সর্বাধিক ভরসার বস্তু । 

(৪) ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমাইর (র) হযরত উম্মে সালমাহ 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ তাহার ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, এ 
সময় হযরত ফাতেমা একটি পাত্রে হালুয়া লইয়া আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
দরবারে পেশ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন__ 4১০9 এ 23১ 57 
_ তুমি তোমার স্বামী ও দুই পুত্রকে ডাক। হযরত উন্মে সালমাহ্‌ (রা) বলেন, 
অত:পর হযরত আলী, হাসান ও হুসাইন আসিলেন, ভিতরে প্রবেশ করিয়া সকলে 
হালুয়া খাইতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিছানায় ছিলেন। তাহার নিচে ছিল খায়বার 
এর একটি চাদর । আর আমি তখন সালাত পড়িতেছিলাম, এমন সময় নাযিল হইল £ 

১0১৮5582০01 CS TO 

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চাদরের অবশিষ্ট অংশ 
এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্‌! ইহারা আমার পরিবারবর্গ এবং আপনি তাহাদের অপবিত্রতা 
দূর করুন এবং পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করুন । হযরত উন্মে সালমাহ্‌ (রা) বলেন-জিজ্ঞাসা 
করিলাম ৫ «|| 1৮4১১১০০ U১ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও কি আপনাদের সহিত? 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন ১২২ (1 এ%| ১১১ | এ নিশ্চয় তুমি কল্যাণের মধ্যে 
আছ, নিশ্চয় তুমি কল্যাণের মধ্যে আছ। হাদীসের সনদে ‘আতা (র)-এর শায়খ এর 
নাম উল্লেখ করা হয় নাই। তবে অবশিষ্ট রাবী নির্ভরযোগ্য । 
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(৫) ইব্‌ন জারীর রে) বলেন, আবূ কুরাইব (র) হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফাতেমা (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট 
আসিলেন এবং একটি পেয়ালায় আনীত হালুওয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন- 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 4:19 এ | ০: তোমার চাচার 
পুত্র ও তোমার পুত্রদ্বয় কোথায়? ফাতেমা (রা) বলিলেন, তাহারা ঘরে। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলিলেন ঃ (4:59-_তুমি তাহাদিগকে ডাক। ফাতিমা (রা) হযরত আলী 
(রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আহবানে সাড়া দিন এবং 
আপনার দুই সন্তানকেও লইয়া যান। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) 
যখন তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, তিনি বিছানায় পড়িয়া থাকা একটি কাপড়ের প্রতি 
হাত বাড়াইলেন এবং উহা বিছাইয়া তাহাদিগকে উহার উপর বসিতে বলিলেন। 
অত:পর তিনি বাম হাত দ্বারা সেই কাপড়টির চারদিক ধরিয়া মাথার উপরে লইয়া 
একত্রিত করিলেন এবং ডাইন হাত আসমানের দিকে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, হে 
আল্লাহ্‌! ইহারা আমার পরিবারবর্গ, অতএব আপনি ইহাদের যাবতীয় অপবিভ্রতা দূর 
করিয়া ইহাদিগকে পবিত্র করুন। 

(৬) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন হুমাইদ (র) হাকীম ইব্‌ন সা'দ (র) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত উম্মে সালমাহ (রা)-এর নিকট হযরত 
আলী (রা)-এর আলোচনা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন ৪ ১ 111 ১১415 
০:45 ২০৮৮5) idl ৫21 ১৯ ৮৫১০ আমার ঘরেই নাযিল হইয়াছিল। 
তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, দেখ 
কাউকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না। কিন্তু ফাতেমা (রা) আসিলেন, আর আমি 
তাহাকে তাহার আব্বার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিলাম না। 
অত:পর হাসান (রা) আসিলেন, আমি তাহাকেও বাধা দিতে পারিলাম না। তাহার পর 
আসিলেন হুসাইন (রা) আমি তাহাকে, তাহার নানা ও তাহার আম্মার সহিত সাক্ষাৎ 
করা হইতে বাধা দিতে পারিলাম না। অবশেষে হযরত আলী (রো) আসিলেন, আমি 
তাহাকেও বাধা দিতে পারিলাম না। তাহারা একত্রিত হইলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাহাদিগকে একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া বলিলেন £ 


552 285545 
যখন তাহারা বিছানার উপর বসিলেন তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল । হযরত 
উম্মে সালমা (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমিও কি আপনার আহলে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলিলেন, 'গ| এ! 
১৯ তুমিও কল্যাণের দিকে । 
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৮৮ | | তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 

(৭) ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর (র) ....হযরত উম্মে সাল্মা 
হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার ঘরে ছিলেন, এমন সময় 
সেবিকা ফাতেমা ও আলীর (রা) আগমনের খবর দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে 
বলিলেন, তুমি আমার আহলে বাইত হইতে একটু সরিয়া দাড়াও । হযরত উম্মে সালমা 
(রা) বলেন, আমি কাছেই একটু সরিয়া দাড়াইলাম। অত:পর আলী ও ফাতেমা এবং 
তাহাদের সহিত তাহাদের পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইন (রা) সকলেই ভিতরে প্রবেশ 
করিলেন । হাসান হুসাইন (রা) উভয়ই ছিলেন শিশু । অতএব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাহাদিগকে স্বীয় উরুর উপরে বসাইলেন এবং উভয়কে চুম্বন করিলেন আর হযরত ' 
আলী (রা)-কে এক হাত দ্বারা গলায় লাগাইলেন। আর অপর হাত দ্বারা হযরত 
ফাতেমা (রা)-কেও গলায় লাগাইলেন এবং উভয়কে চুম্বন করিলেন। অত:পর তিনি 
I 05০ Bh ill 

হে আল্লাহ্‌! আমি ও আমার আহলে বাইত আপনার প্রতি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, 

নখের নয়। হযরত উ্গে জালমা! (রা) বলেন, অত:পর আমি বলিলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ (সা)! আমিও কি ? তিনি বলিলেন, তুমিও । | ৃ্‌ 

(৮) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবু কুরাইব (রে) .. .উচ্মে সালমা রো) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, ELL ol ১৮182 ai 5 ০ air | 
1৮: আমার ঘরে নাযিল হইয়াছে। তিনি বলেন, আমি আমার ' ঘরের দ্বারে 
বসিয়াছিলাম । অত:পর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আহলে বাইত এর 
অন্তর্ভুক্ত নহি ? তখন তিনি বলিলেন, 2 2 311 01125 53 ১:০৮] এ%। তুমি 
লা 
ঘরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌, আলী, ফাতেমা এবং হাসান ও হুসাইন (রা) ছিলেন। 

(৯) ইব্‌ন জারীর (র) হাদীসটি আবূ কুরাইব (র), য় ATT 
সৃত্রেও হযরত উম্মে সালমা হইতে অনুরূপ বর্ণনা 
... (১০) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) চারা হেরা 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী, ফাতেমা, হাসান ও 
হুসাইন (রা)-কে তাহার কাপড়ের নিচে একত্রিত করিলেন । অত:পর তিনি আল্লাহ্‌র 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিলেন ৪ ১১: ৩-১1-/৯১ ইহারা হইল আমার আহলে বাইত । 

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, অত:পর আমি বলিলাম, +1-%1 ৭111 1১11: 
{2 ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকেও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তখন তিনি 
বলিলেন, ৬। ১০০৫1 __তুমি আমার পরিবারভুক্ত। 

(১১) ইব্‌ন জারীর (র) আহমদ ইবন তৃসী (র) ....উমর ইব্‌ন আবু সালামাহ-এর 
আম্মা হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 
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(১২) ইব্ন জারীর (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একটি কালো উলের চাদর পরিধান করিয়া সকাল বেলা বাহির 
হইলেন। অত:পর তাহার কাছে হাসান (রা) আসিলে তিনি তাহাকে চাদর দ্বারা আবৃত 
করিলেন। অত:পর হুসাইন রো) আসিলেন। তিনি তাহাকেও চাদর দ্বারা ঢাকিয়া 
লইলেন। ইহার পর ফাতিমা (রা) আসিলেন। তিনি তাহাকেও চাদর দ্বারা ঢাকিয়া 
লইলেন। অবশেষে: আলী (রা) আসিলে তিনি তাহাকেও চাদর দ্বারা আবৃত করিলেন 
এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন, 

সস ০১০০০০৪/৪০৪ 

ইমাম মুসলিম (র) আবূ বকর ইবৃন আবু শায়বাহ (র) ছা টা রি 
(র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।' . . 

(৩) ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .. চিন হা 
এর একজন চাচাত ভাই হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার আমি আমার আব্বার 
সহিত হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হইলাম। অত:পর আমি হ্যরত আলী 


(রা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 


চা বলা 
না পত্তি ছিলেন। আমি একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আলী, ফাতেমা, হাসান ও 
লহ) কাক হাক একটি পর ঘর অন সি দেখিলাম 
অত:পর তিনি বলিলেন ৪ নট . 
75517 6১151 2 

“হে আল্লাহ্‌! ইহারা. আমার আহলে বাইত। ইহাদের অপবিত্রতা দূর করুন এবং 
সম্পূর্ণরূপে ইহাদিগকে পবিত্র করুন।” হযরত আয়িশা (রা) বলেন, অত:পর আমি 
তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও কি আপনার আহলে 
বাইত । তখন তিনি বলিলেন, তুমি সরিয়া যাও, তুমি কল্যাণে আছ 

(১৪) ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন মুছান্না (র) ....হযরত আবু সাঈদ (রা) 
হইত বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেন £ 

(4৮২১52০৮008 ১০20০৮88০০৭ এ ০0০৪ এই- 
আয়াত আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (রা) ও আমার সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। পূর্বে 
ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ফুযাইল ইব্‌ন মারযূক (র) হাদীসটি ..... হযরত উম্মে 
সালমা (রা) হইতে মওকুফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । +11 «115 


ইব্‌ন কাছীর-_-১২ (৯ম) 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


৯০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


(১৫) ইব্‌ন জারীর রে) বলেন, মুছান্না (র) ....হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত । 
তিনি বলেন, যখন ওহী নাযিল হইল তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত আলী, তাহার দুই 
পুত্র এবং হযরত ফাতেমা (রা)-কে ধরিয়া একটি কাপড়ের দ্বারা আবৃত করিলেন। 
অত:পর তিনি বলিলেন £ - ৮2:10) :৮11০%৮৯ 5০ হে আল্লাহ্‌! ইহারা আমার 

(১৬) ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ গ্রন্থে যুহাইর ইব্‌ন হারব (র).....ইয়াধীদ 
ইব্‌ন হাব্বান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি, হুসাইন ইব্‌ন সাববাহ ও 
উমর ইব্‌ন সালামাহ (র) হযরত যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর নিকট উপস্থিত 
হইলাম । আমরা যখন তাহার কাছে বসিলাম তখন হুসাইন (রা) তাহাকে বলিলেন, হে 
যায়েদ! আপনি বহু কল্যাণ সঞ্চয় করিয়াছেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দেখিয়াছেন। তাহার 
হাদীস শুনিয়াছেন এবং তাহার সহিত শরীক হইয়া জিহাদ করিয়াছেন আর তাহার 
পিছনে সালাতও পড়িয়াছেন। হে যায়দ! আপনি বহু কল্যাণ লাভ করিয়াছেন। আপনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে যে হাদীস শুনিয়াছেন উহা বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলিলেন, 
হে ভাতিজা! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহচর্ষের জামানা প্রাচীন 
হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যেই হাদীস সংরক্ষণ করিয়াছিলাম উহার কিছু 
ভুলিয়াও গিয়াছি। অতএব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যেই হাদীস নিজেই বর্ণনা করি উহা 
গ্রহণ কর আর যাহা আমি বর্ণনা করিতে চাই না উহার জন্য কষ্ট করিও না। অত:পর 
তিনি বলিলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কা ও মদীনার মাঝে “খুম' নামক একটি 
কূপের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র হামদ করিয়া নসীহতও 
করিলেন । তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! আমিও একজন মানুষ । সম্ভবত সত্তরই 
আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বার্তাবাহক আসিবেন এবং তোমাদিগকে ছাড়িয়া 
আমার পরপারে পাড়ি দিতে হইবে । তবে আমি তোমাদের নিকট দুইটি অতি গুরুতৃপূর্ণ 
বস্তু রাখিয়া যাইব । একটি আল্লাহ্র কিতাব । উহাতে হিদায়াত ও নূর রহিয়াছে। 
তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। অত:পর তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব ধারণ 
করিবার জন্য তাকীদ করিলেন ও উৎসাহিত করিলেন । অত:পর তিনি বলিলেন ঃ 

০559৮ ০2011 ০০ ০৪ 2559 ০৮505, 

আর আমার আহ্‌লে বাইত রাখিয়া যাইব। আমি তোমাদিগকে আমার আহ্‌লে 
বাইত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করাইতেছি-_ এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। 
অত:পর হুসাইন (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যায়েদ! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আহ্‌লে 
বাইত কে? তাহার পত্তিগণ কি আহ্‌লে বাইত নহেন ? তিনি বলিলেন, তাহার 
পত্বিগণও তাহার আহলে বাইত; তবে তাহারও তাহার আহ্‌লে বাইত, যাহাদের উপর 
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সদকা গ্রহণ করা হারাম । হুসাইন (র) বলিলেন, তাহারা কে কে, যাহাদের উপর সদকা 
গ্রহণ করা হারাম ? তিনি বলিলেন, তাহারা হইলেন, আলী (রা)-এর পরিবার,আকীল 
(র)-এর পরিবার, জাফর (রা)-এর পরিবার, আব্বাস (রা)-এর পরিবার । হুসাইন 
জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পরে ইহাদের সকলের উপরই কি সদকা 
হারাম? তিনি বলিলেন, হা । 

অত:পর ইমাম মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন রাইয়ান (র) .... যায়েদ ইব্‌ন আরকাম 
(র) হইতে পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে ইহাঁও বর্ণিত, আমি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পত্বিগণও কি আহলে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত ? তিনি 
বলিলেন, না। আল্লাহ্‌র কসম, কোন নারী যুগ যুগ ধরিয়া কোন পুরুষের সহিত অবস্থান 
করিবার পর পুরুষ তাহাকে তালাক দিলে সে তাহার আব্বা ও খান্দানের নিকট 
প্রত্যাবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আহলে বাইত হইল এ সকল লোক, যাহাদের 
প্রতি সদকা হারাম করা হইয়াছে। অত্র রেওয়ায়েতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু 
পূর্ববর্তী রেওয়ায়েত আধা উত্তম এবং উহাই আধা গ্রহণযোগ্য । তবে দ্বিতীয় প্রকার 
রেওয়ায়েতে যে আহলে বাইত এর উল্লেখ করা হইয়াছে উহা দ্বারা সেই সকল আহ্‌লে 
বাইত উদ্দেশ্য, যাহাদের জন্য মাল গ্রহণ করা হারাম । অথবা ইহার অর্থ হইল, আহ্‌লে 
বাইত দ্বারা কেবল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্নিগণই বুঝান হয় নাই; বরং পত্তিগণ এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পরিবারের অন্যান্য সদস্য উদ্দেশ্য । এই অর্থ গ্রহণ করা হইলে 
উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। আর আয়াত এবং হাদীসের 
মধ্যেও বিরোধের মীমাংসা হইয়া যায় । 1০1 i 

পবিত্র কুদ্আনের আয়াতে যিনি চিন্তা-ভাবনা করিবেন তাহার পক্ষে ইহাতে 
সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিবে না যে 21০১ ৮৫১১১11441১: ৮2৪ 
1১৫1 ২১৫29 ০০ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্নিগণ এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
কারণ পূর্ববর্তী কালাম তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এবং পরেও আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহাদিগকে, সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, i sli ০১৪১৪ 
ks lil sll ১০ 5১ অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের ঘরে ওহীর 
মাধ্যমে তাহার রাসূলের উপর যে কুরআন ও সুন্নাহ নাযিল কয়াছেন, হে রাসূলুল্লাহ্র 
পত্নিগণ! তোমরা উহার প্রতি আমল কর । অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির মধ্য হইতে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা যে নিয়ামত দ্বারা তোমাদিগকে খাস করিয়াছেন, তোমরা উহা স্মরণ 
কর এবং উহার প্রতি আমল কর। তোমাদের ঘরেই আল্লাহ্‌ ওহী” নাযিল করিয়াছেন। 
দুনিয়ার অন্য কোন লোকের ঘরে নহে । বিশেষত হযরত আয়িশা (রা) এই নিয়ামতের 
অধিক অধিকারী । তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ অধিক বর্ষিত হইয়াছে। তিনি সেই 
ভাগ্যবতী রমণী, যাহার বিছানায় আরামরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর ওহী 
অবতীর্ণ হইয়াছে । এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্পষ্টত উল্লেখ করিয়াছেন । 
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হযরত আয়িশা (রা)-এর এই সৌভাগ্যের কারণ ইহাও হইতে পারে যে, তিনি 
ব্যতীত অন্য কোন কুমারী মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পতি হইবার সৌভাগ্য লাভ 
করেন নাই । তাহার বিছানা কেবল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্যই খাস ছিল। রাসূলুল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কেহ তাহার সান্নিধ্যে আসেন নাই । আর এই কারণেই তিনি এই বিশেষ 
মর্যাদার অধিকারিণী হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত়িগণ যখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর আহলে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত, সেক্ষেত্রে তাহার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন যে 
টি এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য । যেমন পূর্বে ইরশাদ হইয়াছে 

71 "55 05 অর্থাৎ আমার অন্য সকল আত্মীয়-স্বজন এই নামের অধিক হকদার । 
রুহি সা)-এর এই হাদীস সহীহ মুসলিম এর অনয এক হাদীদের সদৃশ; একদা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল. প্রথম দিনেই তাক্ওয়ার উপর কোন্‌ 
মসজিদকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ? জবাবে ভিনি বলিলেন, 15% ৪১2১ আমার এই 
_মসজিদকে । অথচ আয়াত নাযিল হইয়াছিল মসজিদে কুবা সম্বন্ধে । যেমন অন্যান্য 
হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা ‘মসজিদে কুবা' সম্বন্ধেই যখন এই 
ঘোষণা করিয়াছেন যে উহা প্রথম দিন হইতেই “তাক্ওয়া' এর উপর প্রতিষ্ঠিত। 
সেক্ষেত্রে মসজিদে নববী যে তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অভিহিত হওয়ার অধিক 
হকদার, ইহা সুস্পষ্ট । ১০ ূ্‌ 
. ইবৃন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা . ইনি তেরি 
তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-কে হত্যা করিয়া শহীদ করিবার পর হযরত হাসান 
(রা) -কে খলীফা নির্বাচন করা হইল । একদিন তিনি বলিলেন,.হযরত আলী (রা) 
সালাত রত ছিলেন। অকস্মাৎ এক ব্যক্তি তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং খঞ্জর দ্বারা 
তাহাকে আঘাত করিল। হুসাইন (রা) বলেন, হযরত আলী (রা)-কে খঞ্জর দ্বারা 
আঘাতকারী ব্যক্তি ছিল বনু আসাদ গোত্রীয়। হযরত হাসান (রা) তখন সিজদায় 
অবনত ছিলেন। রাবী বলেন, খঞ্জরের আঘাত হযরত আলী (রা)-এর উরুতে 
লাগিয়াছিল। ইহার কারণে তিনি কয়েক মাস যাবৎ অসুস্থ হইয়া থাকেন । একবার তিনি 
কিছু সুস্থতা অনুভব করিলে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, হে ইরাকবাসীগণ! 
আমাদের সম্বন্ধে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমরা তোমাদের শাসক, তোমাদের 
অতিথি এবং আহলে বাইত । তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন £ 


SHU ০০১৩২১০০১১৭ ৭০1০০ Cal 

রাবী বলেন, হযরত আলী (রা) ইহা বারবার বলিতে লাগিলেন। ফলে মসজিদের 
সকলেই কীদিতে লাগিল । সুদ্দী (র) আবু দায়লাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার 
হযরত আলী ইব্‌ন হুসাইন একজন শাম অধিবাসীকে বলিলেন, তুমি কি সূরা আহযাব 
এর এই আয়াত পাঠ কর নাই ? 
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1৮৮5৫১৫৮৩০৪) Jal ৯০11২255520 Ll লোকটি 
বলিল, হা, পাঠ করিয়াছি। তবে তোমরাই কি সেই আহলে বাইত ? তিনি বলিলেন, 
হা! 

55 5! ৮] ১৫ 4 ৮৪ নি:সন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের প্রতি 
অনুগ্রহশীল । তাহার অনুগ্রহেই তোমরা [ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর' পত্নিগণ ] ] এই উচ্চ স্তরে 
আরোহণ করিয়াছ এবং তোমরাই যে এই মর্যাদার অধিকারী ইহা.সম্পর্কে তিনি 
অবহিত । সুতরাং তিনি তোমাদিগকে এই মর্যাদার জন্য খাস করিয়াছেন। ৃ 

ইব্‌ন জারীর (র) এই আয়াতের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা হইল, তোমাদের প্রতি 
আল্লাহ্‌র যে খাস নিয়ামত রহিয়াছে তোমরা উহা স্মরণ কর এবং সেই নিয়ামত হইল 
যে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে এমন ঘরে বাস করিবার তাওফিক দান করিয়াছেন যে ঘরে 
আল্লাহ্র কিতাব ও. হিকমত: পাঠ করা হয়। অতএব তোমরা এই নিয়ামতের প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর. এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর 1725: LL 
নি:সন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান ৷ তিনি 'অনুখহ করিয়া 
তা US LLL যেখানে আল্লাহ্‌র 
Vl ও হিকমত অর্থাৎ সুন্নাহ পাঠ করা হয় এবং তোমাদের সম্বন্ধে তিনি অবহিত । 

(এই কারণে তোমাদিগক তিনি তাহার নবীর ডিপ মনোনয়ন করিয়াছেন ক 
| হযরত কাতাদাহ 7১২11401৩21 ১০৫3৮: 18205 ০১ এর 


| + তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর প্রতি 


তাহার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ইবন জারীর (র)। 
Gs SET 250 5510820820০) 
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৩৫. অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু’মিন পুরুষ ও 
মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, 
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ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও 
দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ 
হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী 
পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী-_ইহাদিগের জন্য আল্লাহ্‌ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও 
মহা প্রতিদান । 

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) আফফান (র) .... উম্মুল মু'মিনীন হযরত উন্মে 
সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলিলাম, 
পবিত্র কুরআনে পুরুষদিগকে যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে নারীদিগকে তেমন উল্লেখ 
করা হয় নাই কেন ? হযরত উম্মে সালমা বলেন, একদিন হঠাৎ মিশ্বরের উপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম । আমি তখন আমার চুল বিন্যাস 
করিতেছিলাম; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আওয়াজ শুনিতেই আমি কোন রকম ঠিক 
করিয়া আমার ঘরের আঙ্গিনায় বাহির হইয়া আসিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কথার 
প্রতি কর্ণপাত করিয়া তাহাকে বলিতে শুনিলাম 01 483 211 01 ০০641 চিজ 
(5০1০০০৯১০০০/১৮০৫০১০৮।-হে লোক সকল, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন, মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। ইমাম 
নাসায়ী ও ইব্‌ন জারীর (র) আব্দুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

(২) ইমাম নাসায়ী (র), মুহাম্মদ ইবৃন হাতিম (র).... হযরত উন্মে সালমা (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 
আল্লাহ্‌র নবী! ইহার কারণ কি যে পবিত্র কুরআনে পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ 
নারীদের উল্লেখ করা হয় নাই ? তাহার এই প্রশ্নের পর আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত 
নাযিল করিলেন ৪ ০৮:11:51 ৩.515-51157251219। 

(৩) ইব্‌ন জারীর (র), আবূ কুরাইশ (র) .... হযরত উম্মে সালমা রো) হইতে 
বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! প্রতি বিষয়ে 
কেবল পুরুষদিগকে কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে, আমাদিগকে কোথাও উল্লেখ করা 
হয় নাই। ইহার কারণ কি ? অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ৪ 

৩০1০০০1১১০1 

(8৪) সুফিয়ান সাওরী (র)...হযরত উম্মে সালমাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
হযরত উম্মে সালমা (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌! ১৫২$ ১১ J.24! ১৫১১ পবিত্র কুরআনে পুরুষদিগকে তো উল্লেখ করা 
হইয়াছে, অথচ আমাদিগকে উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ কি ? অত:পর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা sll 1১:০1:11 নাযিল করিলেন। 
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(৫) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (রে) ....ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, 
০১ ১৫ ১০ oil 45 4০ মু'মিন পুরুষদের কথা তো আল্লাহ্‌ উল্লেখ 
করেন; অথচ মু'মিন নারীদের কথা উল্লেখ করেন না। ইহার কারণ কি? ভখন আল্লাহ্‌ 
তাআলা 2231 ৩ ০৮১1 ০১৯০৭] | নাযিল করিলেন। ইব্‌ন জারীর (র) আরো 
বলেন, বিশর (র)... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। একদা কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর পত্তিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে আপনাদের তো উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ কোন বিষয়ে আমাদের উল্লেখ 
করেন নাই; ইহার কারণ কি ? আমাদের বিষয়ে কি উল্লেখ করিবার কিছু নাই ? 
অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ ০০ ০৯০০৭ ol 
২3। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমান ও ইসলাম এক নহে। ঈমান ইসলাম 
হইতে পৃথক। 

(51577752615 গ্রাম্য লোকেরা বলে 
আমরা ঈমান আনিয়াছি। হে নবী! তুমি বলিয়া দাও, তোমরা ঈমান আন নাই; বরং 
তোমরা ইহা বল, এত ইতি আজ সহসা 
যায়, ঈমান ইসলাম হইতে খাস। 

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, ১২১০৩ ৮১3 ১১৯ Al ০১3% ঈমান 
বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করিতে পারে না । ব্যভিচার ঈমানকে 
দূরীভূত করিয়া দেয়। কিন্তু সকল মুসলমান ইহাতে এঁক্যমত পোষণ করেন যে, 
ব্যভিচার করিয়া কেহ কাফির হইয়া যায় না। অতএব বুঝা গেল যে, ঈমান ইসলাম 
হইতে খাস। বুখারী শরীফের “শরাহ' গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা 
করিয়াছি। 

০।530513 0335051041১ শব্দদ্ধয় ৬৪ হইতে নির্গত। ইহার অর্থ শান্ত হইয়া 
আনুগত্য করা । যেমন ইরশাদ হইয়াছে ৪ 

DLS 98৮92৮55৯০8 1০150 5৪০ ০৯১৭ 

নাকি সেই, যে সিজদায় অবনত অবস্থায় ও দণ্ডায়মান হইয়া রাত্রের প্রহরসমূহে 
আনুগত্যে লিপ্ত থাকে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাহার প্রতিপালকের রহমতের 
আশা পোষণ করে। আরো ইরশাদ হইয়াছে 8 

১১535114০১৮ ০0১% ৮৪১০5 আর আসমান ও যমীনে বিদ্যমান 
সকলেই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন এবং সকলেই তাহার অনুগত । 
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অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ৪: 
। ৪০৪ 
ডি [১২১5 তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশার্থে দণ্ডায়মান হও । 


05122560858 ৬০১৪ ১ হে মারয়াম! তুমি 
তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, সিজদা কর ও রুকুকারীদের সহিত রুকু কর। 
ইসলাম অর্থাৎ প্রকাশ্য আনুগত্যের আরো এক ধাপ উর্ধ্বে আরোহণ করিলে “ঈমান” এর 
বসি 
ও আনুগত্য লাভ করা যায়। | 

৪১০০৪ blll আয়াতাংশে কথাবার্তায় সত্যবাদিতা অবলম্বন করার 

প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহা আল্লাহ্‌র নিকট অতি পসন্দনীয় গুণ । আর এই কারণেই 
কোন সাহাবায়ে কিরাম সারা জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন না। জাহেলী যুগেও নহে 
আর ইসলাম গ্রহণ করিবার পরেও-নহে ৷. সত্য বলা. ঈমানের আলামত, যখন মিথ্যা 
বলা নিফাকের আলামত ৷: যে ব্যক্তি -সত্য-বলিরে সে মুক্তি পাইবে । সত্য. বলা | 
অপরিহার্য । কারণ সত্য নেকীর প্রতি দিক নির্দেশ. করে আর নেকী জান্নাতের পথ সুগম : 
করে। মিথ্যা হইতে বিরত থাকা অপরিহার্য । কঠিন মিথ্যাও-ফিসক-ও ফুজুরের দিকে 
_ পথ প্রদর্শন করে । আর যে.ব্যক্তি-সর্বদা সত্য 'বলে' ও সত্য অন্বেষণ করে, আল্লাহ্‌র 

‘দরবারে তাহাকে সিদ্দীক বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে এবং 
: মিথ্যা অবেষণ: করে আল্লাহ্র দরবারে 'মিথ্যুক' বলিয়া লেখা হয়।.এই বিষয়ে আরো 
অনেক হাদীস-আছে।: 

০10 ১:৪০/0আর বৈর্ধারণকারী পুরুষ রি ধৈর্য. 
দৃঢ়তার সুফল । যখন কেহ এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে; ভ ভাগ্যলিপির লিখন অবশ্যন্াবী, 
তাহার পক্ষে বিপদে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হইয়া পড়ে । অবশ্য.বিপদের সম্মুখীন হইলে 
দার সুরার ভাগতো ময় জয়া 
সহজ হইয়া পড়ে । 

৩০০ ০১ 510 আর বিনয পুরুষ ও বিন নারী অর্থ আত্তরিক 
প্রশান্তি, 2 কন বাকি গাতহে হুর 
অবস্থার সৃষ্টি হয় । ইরশাদ হইয়াছে ৪ | 

ays UG LG EE LEE 210 অন্তরে এমন বিন সৃষ্ট 
করিয়া তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছে- আর তুমি তাহাকে 
না দেখিলেও তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। অতএব প্রথম অবস্থার সৃষ্টি না হইলেও এই 
পরিস্থিতিতে অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হওয়া জরুরী উহা অবশ্যই হইতে হইবে। 
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যয বার ৯৭ 


৩/৪5:০5০10 ১১5১০১১০ আর সদকা দানকারী পুরুষ ও নারী আল্লাহ্‌র 
আনুগত্য লাভ ও তাহার বান্দাদিগকে উপকৃত করিবার জন্য দুর্বল ও এমন 
মুখাপেক্ষীদের প্রতি অনুগ্রহ করা, যাহারা নিজেরাও উপার্জন করিতে সক্ষম নহে আর 
এমন লোক তাহাদের নাই, যাহারা তাহাদিগকে উপার্জন করিয়া অতিরিক্ত মাল হইতে 
দান করিতে পারে । বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ৪ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা সাত প্রকার লোকদিগকে তাহার বিশেষ ছায়া দান করিবেন, যে 
দিনে তাহার বিশেষ ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না। তাহাদের মধ্যে এক 
প্রকার লোক হইল তাহারাও যাহারা এত গোপনে সদকা দেয় যে, ডান হাত যাহা দান 
করে বাম হাতও উহা জানিতে পারে না। অপর হাদীসে বর্ণিত, 4&5 ২৪০] 
960 ১৮০] (5 (5৫ 252৮1 সদকা পাপকে ঠিক তদ্রপ মিটাইয়া দেয় যেমন 
পানি আগুনকে নিভাইয়া দেয়। 20:০1) ১০11) আর সিয়াম পালনকারী 
78517 
হইল সাওম, যেমন ইরশাদ হইয়াছে £ 
DSH MIELE Us la lL 
TS lL LEE IE LES, 
হে যুবকদল! তোমদের মধ্য হইতে যে বিবাহ করিতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। 
কারণ ইহা চক্ষুকে অধিক রুদ্ধ রাখে এবং লজ্জাস্থানের অধিক সংরক্ষণ করে আর যে 
বিবাহ করিতে সক্ষম নহে, তাহার পক্ষে সাওম রাখা জরুরী । ইহা তাহার পক্ষে খাসী 
হইবার ন্যায় কার্যকরী । আর যেহেতু সাওম প্রবৃত্তি দমনের সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী 
ব্যবস্থা, এই কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা ১; ১৮0 এর পরেই 
(16 6423৮ ১:৮-//10 আর অবৈধ ও হারাম হইতে স্বীয় লজ্জাস্থানের 
সংরক্ষণকারী পুরুষ ও সংরক্ষণকারী নারী এর উল্লেখ করা সংগত হইয়াছে। যেমন 


৮4505572151 ৯81 4-281 ০১৮১৮৯২১৪৫৫৯ ১ 
(eV hall): ME GL LE 
আর যাহারা স্বীয় লজ্জাস্থানসমূহ সংরক্ষণ করে কিন্তু স্বীয় স্ত্রী কিংবা বাদী (শরীয়ত 
সম্মত) ব্যবহারকারীগণ নিন্দিত নহে । অতএব যাহারা স্ত্রী ও বাদী ব্যতীত অন্য কোন 
পথ খুঁজিবে তাহারা হইল সীমালংঘনকারী । 


ইবৃন কাছীর-_১৩ (৯ম) 
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৯৮ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 
sli (০১৫ 41 ১:১৫/ 1১৪ আর আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও 
নারী । ইব্‌ন আবু হাতিম রো) বলেন, আমার পিতা ... .... হযরত আবু সাঈদ খুদরী 


(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
CES UNE TORE TEE OSES (2184311104804 JAE SI 
SSH LAS 955) 
আদায় করিলে তাহারা এ রাত্রে আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের অন্তর্ভুক্ত 
হইবে । আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ (রা) আ“মাশ এর সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী 
ও আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান রে) ....হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ 1 ১১০ ২৯১১ ৬-০৯ ১১ এ! কিয়ামতে আল্লাহ্র কাছে কোন্‌ বান্দার 
মর্যাদা সর্বাপেক্ষা অধিক? তিনি বলিলেন = SIS 15440 ১১4 যেই সকল 
পুরুষ ও নারী আন্রাহ্‌কে অধিক পরিমাণ স্মরণ করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহারা 
আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে তাহাদের তুলনায়ও কি ইহাদের মর্যাদা বেশী ৷ তিনি 
বলিলেন ৪ 
Ed AEA EPO PE CO 521 
১০058140106 
অর্থাৎ কোন মুজাহিদ কাফির ও মুশরিকদের সহিত জিহাদ করিতে করিতে তাহার 
তরবারী ভাংগিয়া যায় এবং সে যখম হইয়া রক্তাক্তও হইয়া যায় তবুও আল্লাহ্‌কে অধিক 
পরিমাণ স্মরণকারী ইহার তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী হইবে । 
ইমাম আহমদ রে) বলেন, আফফান (র).... হযরত আবু হুরায়রা রো) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কার উদ্দেশ্যে চলিতে চলিতে যখন 
জামদান নামক স্থানে পৌছিলেন তখন তিনি বলিলেন ৪ ১35 17১... 31৮5 155 
will ইহা জামদান, তোমরা চল, মুফরিদগণ অগ্রগামী হইয়াছে। 
সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, মুফরিদগণ কাহারা? তিনি বলিলেন, “আল্লাহ্‌কে 
অধিক পরিমাণ স্মরণকারী পুরুষ ও নারী ।” অত:পর তিনি বলিলেন ১১2| 1 নি 
১১৪1-০ হে আল্লাহ্‌! আপনি সেই সকল লোকদিগকে ক্ষমা করুন, যাহারা মাথা 
মুণ্ডন করে! সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, যাহারা মাথার চুল খাট করিবে তাহাদের 
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জন্যও দু'আ করুন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবারও হজ্ব ও উমরায় যাহারা মাথার চুল মুড়িয়া 
ফেলিবে তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, যাহারা চুল খাট 
করিবে তাহাদের জন্যও দু'আ করুন। এবার রাসূলুল্লাহ্‌ বলিলেন ১১১০৪ যাহারা 
চুল খাট করিবে তাহাদিগকেও ক্ষমা করুন। অত্র সূত্রে একমাত্র ইমাম আহমদই 
হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) ভিন্ন সূত্রে এই বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইমাম আহমদ (রে). বলেন, হুজাইন ইব্‌ন মুছান্না (র) ...হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল 
bl টি রা 


ERAN 


BE বগি 15 MEN SEAS LOUIE 
অন্য কোন আমল নাই । 

মু‘আয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে 
এমন আমলের কথা বলিব না, যাহা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম, তোমাদের 
অধিপতির নিকট উহা সর্বাপেক্ষা পবিত্র, যাহা তোমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা 
বুলন্দকারী, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করা অপেক্ষাও তোমাদের পক্ষে যাহা উত্তম এবং শত্রুর 
মুকাবিলা করিয়া পারস্পরিক একে অপরের শিরচ্ছেদ করা অপেক্ষাও উত্তম? সাহাবায়ে 
কিরাম বলিলেন, হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! অবশ্যই বলুন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, উহা 
হইল, আল্লাহ্‌র যিকির । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) .... মু'আয ইব্‌ন আনাস (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌! কোন্‌ মুজাহিদের বিনিময় সর্বাপেক্ষা মহান হইবে? তিনি বলিলেন ॥ ১,54! 
(3 «& যে মুজাহিদ সর্বাধিক বেশী আল্লাহ্র যিকির করিবে তাহার বিনিময় সর্বাপেক্ষা 
মহান হইবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌ রোজাদারের বিনিময় সবচাইতে বেশী 
মহান হইবে? তিনি বলিলেন, যে রোজাদার সবচাইতে বেশি আল্লাহ্‌র যিকির করিবে? . 
অত:পর লোকটি সালাত, যাকাত, হজ্জ ও সদকার বিনিময় ও সওয়াবের সম্পর্কেও 
জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রত্যেক আমল সম্পর্কে বলিলেন, যে ব্যক্তি এই সকল 
আমলের সহিত আল্লাহ্র অধিক যিকির করিবে তাহার বিনিময় ও সওয়াব অধিক 
হইবে । ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর (রা)-কে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, ১১১ 5১ ০3১1১4| ১3 আল্লাহ্‌র যিকিরকারীগণ সকল কল্যাণেরই 
অধিকারী হইল । রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিলেন, হা নি:সন্দেহে । | 

যিকিরের মর্যাদা সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীসমূহ bs in ps biol Ul 
০১১২১০১১০ 1,434 এর তাফসীর প্রসং গে বর্ণনা করিব ইনশাআল্লাহ্‌ ৷ 
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১০০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


(০১217৯08১55 444১1৩৮৪ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জন্য ক্ষমা ও 
মহান বিনিময় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে যেই সকল সৎগুণের 
অধিকারী পুরুষ ও নারীদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা 
করিয়া দিবেন এবং তাহাদের জন্য মহান বিনিময় অর্থাৎ বেহেশত প্রস্তুত করিয়া 
রাখিয়াছেন। 

কারার 


Vl 25228 ASSL I; HOB U3 (YN) 


127s 


৬৩৬৪9 dows ddl UGE 5 Sz BT Cs FHA 
SE 4৩০ 


৩৬. আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ 
কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ্‌ 
ও তাহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হইবে । 

তাফসীর ঃ LE by ail ০55 আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আওফী রে) 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) যায়নাব 
বিনতে জাহ্‌শ (রা)-এর নিকট হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-এর বিবাহের প্রস্তাব 
পেশ করিলেন। প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তিনি ইহাতে অমত প্রকাশ করিলেন । কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) পুনরায় তাহাকে বলিলেন, তুমি বিবাহের এই প্রস্তাবে সম্মত হও । তখন 
তিনি বলিলেন, আমি একটু চিন্তা করিয়া দেখি। তাহারা পরস্পর কথা বলিতেছিলেন 
সে অবস্থায়ই এই আয়াত নাযিল হইল £4 ৮.৯ ৪ 101 ১:০১ 00415 
অত:পর হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই 
বিবাহে সন্তুষ্ট? উত্তরে তিনি বলিলেন, হা । ইহার পর তিনি বলিলেন, তবে আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অবাধ্য হইব না। তাহার সহিত আমি স্বীয় সত্তাকে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ করিলাম । ইব্‌ন লাহীআহ (রা) হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন; 
তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাব (রা)-এর নিকট হযরত যায়েদ 
ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-এর বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলে তিনি উহাতে এই বলিয়া 
অসম্মতি জানাইলেন যে, যায়েদ ইব্‌ন হারিসা (রা) অপেক্ষা আমার বংশীয় মর্যাদা 
উত্তম। বস্তুত হযরত যায়নাৰ বিনতে জাহ্‌শ (রা) কিছুটা কঠিন প্রকৃতির ছিলেন। 
অত:পর এই আয়াত নাযিল হইল । মুজাহিদ, কাতাদাহ, মুকাতিল ইবৃন হাইয়্যান রো) 
বলেন, অনেক আয়াত হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। 


994 পারবে তা 
শব 
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রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ এর বিবাহের পয়গাম দিলে 
তিনি প্রথমে উহা অস্বীকার করেন এবং পরে সম্মত হন! 

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইবৃন আসলাম (রা) বলেন, আয়াতটি উম্মে কুলসুম 
বিনতে উকবাহ ইব্‌ন আবু মুআইত সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে । হুদায়বিয়া সন্ধির পর 
সর্বপ্রথম তিনি হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে বিবাহের জন্য স্বীয় 
সত্তাকে পেশ করেন । অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত যায়েদ ইব্ন:হারিসাহ (রা)-এর 
সহিত তাহাকে বিবাহ দেন। সম্ভবত হযরত যায়নাব (রা)-এর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার 
পরই এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-এর সহিত হযরত 
উম্মে কুলসূুমের বিবাহে খোদ উম্মে কুলসূম ও তাহার ভাই অসন্তুষ্ট হন। তাহাদের 
বক্তব্য হইল, আমাদের কামনা হইল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক 
হউক; কিন্তু উহা তো করিলেন না; বরং তাহার একজন গোলামের সহিত বিবাহ 
দিলেন। রাবী বলেন, এই ঘটনার পর নাধিল হইল £ 

২23115140454111 ৮5810 EEE OE 91819 

এই আয়াত অপেক্ষা ব্যাপক অর্থ-বাহক আয়াত হইল ৪ ১:১1. 41% ১] 
১৫-১ ১০ নবী সো) মুমিনদের খোদ তাহাদের নিজ সত্তা অপেক্ষাও অধিকতর 
নিকটবতী। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রজ্জাক (র)... হযরত আনাস (রা) হইতে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একজন আনসারী সাহাবীর কন্যার সহিত 
জলবীব নামক একজন সাহাবীর বিবাহের পয়গাম দিলেন। আনসারী বলিলেন, আচ্ছা 
আমি তাহার আম্মার সহিত পরামর্শ করিয়া বলিব। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইহাতে সম্মত 
হইলেন। আনসারী তাহার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলে তাহার স্ত্রী বলিলেন, ইহা 
কখনও হইতে পারে না। আমরা তো অমুক অমুক উচ্চ বংশীয় পাত্রকেও অস্বীকার 
করিয়াছি । আনসারী কন্যা পর্দার আড়ালে বসিয়া আব্বা আম্মার কথা শুনিয়া বলিয়া 
উঠিল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যদি এই বিবাহে সম্মত হইয়া থাকেন তবে তোমরা কি উহা 
উপেক্ষা করিবে? কন্যার কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। 
অত:পর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে গমন করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহু! যদি আপনি এই বিবাহে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমরাও রাজী । 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি ইহাতে রাজী । অত:পর তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত 
হইল । তাহাদের বিবাহ সম্পাদনের পর একদা মদীনার মুসলমানগণ শত্রুর মুকাবিলা 
করিবার জন্য বাহির হইলেন। জলবীবও রওনা হইলেন এবং শত্রুর মুকাবিলা করিতে 
করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। সাহাবায়ে কিরাম তাহাকে রণক্ষেত্রে মৃতাবস্থায় 
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পাইলেন। তাহার পাশে অনেক মুশরিকও মৃতাবস্থায় পড়িয়াছিল, যাহাদিগকে তিনি 
হত্যা করিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, সেই আনসারী কন্যার বাড়িতে 
সবচাইতে অধিক ব্যয় করা হইত । মদীনায় অন্য কোন বাড়িতে এত ব্যয় আর হইত . 
না। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) ... আবু বারসা আসলামী (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, জলবীব নামক এক ব্যক্তি মহিলাদের নিকট গমানগমন করিত 
এবং তাহাদের সহিত কৌতুক করিত। ইহা জানিয়া আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, 
জলবীব যেন তোমাদের নিকট প্রবেশ করিতে না পারে । যদি এমন হয় তবে আমি কিন্তু 
তোমাদের সহিত এমন এমন ব্যবহার করিব। আনসারগণের অভ্যাস ছিল তাহাদের 
কোন অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে যাবৎ না তাহারা নিশ্চিত হইতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
তাহাদের কন্যা বিবাহ করিবেন না, তাহাকে অন্যত্র বিবাহ দিতেন না। একদা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) একজন আনসারী সাহাবীকে বলিলেন, তোমার কন্যা আমাকে দান কর। 
আনসারী বলিলেন, ইহা তো বড়ই খুশী ও সম্মানের বিষয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, আমার নিজের জন্য তাহাকে চাহি নাই । আনসারী বলিলেন, 
তবে কাহার জন্য, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, জলবীব এর জন্য। 
আনসারী বলিলেন আমি তাহার আম্মার সহিত একটু পরামর্শ করিয়া বলিব । তিনি স্বীয় 
স্ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমার কন্যার জন্য বিবাহের পয়গাম 
দিয়াছেন, স্ত্রী বলিলেন, বড়ই উত্তম প্রস্তাব, বড়ই খুশীর কথা। তিনি বলিলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিজের জন্য নহে। তাহার স্ত্রী বলিলেন, জলবীব কি তাহার পুত্র? 
জলবীব কি তাহার পুত্র? আল্লাহ্‌র কসম, তাহার সহিত আমরা বিবাহ দিব না। স্ত্রীর 
মত শুনিয়া আনসারী যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তাহাদের মত পেশ করিতে রওয়ানা 
পক্ষ হইতে বিবাহের পয়গাম আসিয়াছে? তিনি সবিস্তারে কন্যাকে জানাইলেন। কন্যা 
আম্মার কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রস্তাব তোমরা প্রত্যাখ্যান 
করিতেছ? ইহা সম্ভব নহে। তোমরা আমাকে তাহার হাওলা কর । তিনি কখনও আমার 
জীবন নষ্ট করিবেন না। অত:পর তাহার আব্বা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত 
হইয়া বলিলেন, আপনারে প্রস্তাবে আমরা সম্মত। তখন তিনি জলবীব এর সহিত 
আনসারী কন্যাকে বিবাহ দিলেন। 

এই ঘটনার পর একবার রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধে মুসলমানগণ 
জয় লাভ করে। গনীমতের মাল বিতরণকালে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) জিজ্ঞাসা করিলেন, বীর 
মুজাহিদগণের মধ্য হইতে কেহ কি এমন আছে, যাহাকে তোমরা হারাইয়াছ? তাহারা 
বলিলেন, অমুক অমুককে আমরা পাইতেছিনা। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবার জিজ্ঞাসা ' 
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করিলেন, আরো কি কেহ আছে. যাহাকে তোমরা পাইতেছ না? তাহারা বলিলেন, আর 
কেহ নাই ৷ তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, আমি জলবীবকে পাইতেছিনা। তোমরা 
তাহাকে নিহতদের মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির কর। তাহারা খুঁজিতে লাগিলেন । খুঁজিতে 
খুঁজিতে তাহাকে সাতটি মৃতদেহের পাশে পড়া পাইলেন, যাহাদিগকে তিনি হত্যা 
' করিয়াছেন । রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে তাহারা এ বিষয়ে অবহিত করিলে তিনি তাহার কাছে 
আসিলেন। তিনি বলিলেন, এই যে মৃতদেহ তোমরা দেখিতেছ; ইহাদিগকে জলবীব 
হত্যা করিয়াছে। পরে জলবীবকে অন্যান্য মুশরিকরা শহীদ করিয়াছে। 139 ১13, 
£:, সে আমার এবং আমি তাহার। এই কথা রাসূলুল্লাহ্‌ দুই কিংবা তির্ন বার 
বলিলেন। অত:পর তাহার জন্য কবর খনন করা হইল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দুই বাহু 
দ্বারা তাহাকে উঠাইলেন এবং কবরে রাখিলেন। তাহাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) গোসল 
দিয়াছেন, রাবী ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। সাবিত (রা) বলেন, আনসারী 
মহিলাদের মধ্যে এই বিধবা মহিলা অপেক্ষা অধিক ব্যয়কারী আর কোন মহিলা ছিল 
না। অর্থাৎ তিনি বড়ই প্রাচূর্যের অধিকারিণী ছিলেন । 

ইসহাক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ ইব্ন আবূ তলহা (রা) হযরত সাবিত (রা)-কে জিজ্ঞাসা 
করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ আনসারী কন্যার জন্য কি দু'আ করিয়াছিলেন, উহা জানেন 
কি? তিনি বলিলেন, তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'আ করিয়াছিলেন ঃ 
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হে আল্লাহ্‌! আপনি তাহাকে প্রাচুর্যের অধিকারিণী করুন তাহার জীবন দারিদ্যক্রিষ্ট 
করিবেন না। রাসূলুল্লাহ্‌ তাহার জন্য যেমন দু'আ করিয়াছিলেন, বাস্তবে তেমনই 
ঘটিয়াছিল। তাহার চাইতে অধিক প্রাচ্ুর্যের অধিকারিণী মহিলা আর কেহ ছিল না। 
আল্লাহ্‌র রাহে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেন। ইমাম আহমদ এইরূপ দীর্ঘ 
রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) ইমাম আহমদ (র) 
হইতে “ফাযায়েল' অধ্যায়ে জলবীব এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। 

হাফেজ আবু উমর ইব্‌ন আব্দুল বারর (র)' "ইস্তিআবঘ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। 
আনসারী কন্যা পর্দার আড়াল হইতে যখন জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছ? তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ 
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আয়াত সকল বিষয়কে শামিল করে। আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল (সা) কোন বিষয়ে 
ফয়সালা দিলে উহার বিরোধিতা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


১০৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


০৯2৪১ MELDED SOY 43598 
sled af EE tS EN CAE A 

তোমার প্রতিপালকের কসম, তাহারা মু'মিন হইতে পারিবেনা, যাবৎ না তাহারা 
তোমাকে "তাহাদের পারস্পরিক সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে মান্য করিবে এবং . 
তোমার ফয়সালায় অন্তরে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করিবে না এবং উহার প্রতি 
পূর্ণ আনুগত্য করিবে । অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত ৪ 

65757275775 

যাহার হাতে আমার জীবন, সেই মহান সত্তার কসম, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ 
মু'মিন হইতে পারিবে না, যাবৎ না তাহার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের অনুগত 
হইবে । আর যেহেতু আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের গুরুত্ব অত্যধিক 
মম কত কাক: 

ইরশাদ হইয়াছে ঃ 

ডি, টি নিযে রি রেল 
তাহার রাসূল (সা)-এর নাফরমানী করে সে স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। 
যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে £ 


20 i 1 ০5০৩ ৪ ছি ০৯৩০৩ 5০1 নি 25০5 এত পৰ 
রি slice রে দু a হি . বি রে র্‌ 
Mole FE 41491১১০1০৪ ০৬৯৮৯ dis 


আকস্মিক বিপদ পৌছিবার কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় করে। 
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৩৭. স্মরণ কর, আল্লাহ্‌ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমি যাহার প্রতি 
রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ্‌ 
তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। তুমি লোক ভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহ্‌কেই 
ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত । অতঃপর যায়দ যখন যয়নবের সহিত . 
বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ 
করিলাম, যাহাতে মু'মিনদিগের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্র ছিন্ন 
করিলে সেইসব রমণীকে বিবাহ করায় মু’মিনদিগের কোন বিষ্ন না হয়। আল্লাহ্‌র 
আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে । 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার রাসূল (সা) সম্বন্ধে ইরশাদ করেন-তিনি 
তাহার আযাদ করা গোলাম হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা) যাহার প্রতি আল্লাহ্‌ ও 
তাহার রাসূলের অনুগ্রহ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইল, তিনি তাহাকে ইসলাম গ্রহণ 
করিবার ও রাসূলের অনুসরণ করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর অনুগ্রহ হইল তিনি তাহাকে আযাদ করিয়াছিলেন। হযরত যায়েদ ইব্‌ন 
হারিসাহ রাসূলুল্লাহ (সা) এর বড়ই প্রিয় ছিলেন তাহাকে ২.৯! 'প্রিয়জন' বলা হইত 
এবং তাহার পুত্র হযরত উসামাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা)-কে =!!! | ‘প্রিয়জন এর 
পুত্র প্রিয়জন’ বলা হইত । হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন তাহাকে 
কোন সেনাদলের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে উহার প্রধান করিয়া প্রেরণ 
করিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে তাহাকে নিজের প্রতিনিধিও করিতেন । ইমাম 
আহমদ (র) ...হযরত আয়িশা রো) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

বাষ্যার (রা) বলেন, খালিদ ইব্‌ন ইউসূফ (র)... হযরত উসামাহ ইব্‌ন যায়েদ 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মসজিদে ছিলাম, এমন সময় আব্বাস 
এবং আলী ইব্‌ন আবূ তালেব (রা) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট হইতে আমাদের জন্য ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা কর। 
অত:পর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আসিয়া আলী ও আব্বাস (রা)-এর আগমন 
বার্তা শুনাইলাম এবং তাহারা যে অনুমতি চাহিতেছে তাহাও জানাইলাম। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের প্রয়োজন কি, উহা কি তুমি জান? আমি বলিলাম, 
জী না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, আমি কিন্তু জানি। হযরত উসামাহ (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাদিগকে প্রবেশের অনুমতি দান করিবেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া 
তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! 
আপনার পরিবারের কোন্‌ ব্যক্তি আপনার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন, 
পরিবারের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার ফাতেমা ৷ তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমরা ফাতেমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ১ ₹4---৪ 


ইব্‌ন কাছীর_-১৪ (৯ম) 
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২১1: ৮০০05015100 28 LLL 51 55 সেই যায়েদ ইব্‌ন হারিসা 
(রা)-এর পুত্র যাহার প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমিও অনুগ্রহ করিয়াছি। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বীয় ফুফাত ভগ্নি হযরত উমায়মাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা 
হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-কে যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-এর সহিত বিবাহ 
দিয়াছিলেন। মাহরানা ধার্য করিয়াছিলেন দশ দীনার, ষাট দিরহাম, একটি উড়না, 
একটি চাদর, একটি বর্ম, পঞ্চাশ মুদ খাবার ও দশ মুদ খেজুর ৷ মুকাতিল (র) ইহা 
বর্ণনা করিয়াছেন। বিবাহের পরে হযরত যায়নাব (রা) হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ্র 
সহিত প্রায় এক বৎসর অবস্থান করেন। অত:পর তাহাদের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের 
সৃষ্টি হয়। হযরত যায়েদ (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হযরত যায়নাবের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ পেশ করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, 01540 42 4১5 Ll তুমি 
তোমার স্ত্রীকে ছাড়িও না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। 

১০১50 উন 11628014 চ8 4৮520 4555 
তুমি তোমার অন্তরে উহা গোপন করিতেছ, যাহা আল্লাহ্‌ প্রকাশ করিবেন, আর 
মানুষকে তুমি ভয় করিতেছ; অথচ আল্লাহ্‌-ই অধিক ভয়ের যোগ্য । এই আয়াতের 
তাফসীর প্রসংগে ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) কতিপয় রেওয়ায়েত পেশ 
করিয়াছেন। বিশুদ্ধ না হইবার কারণে আমরা উহা এখানে উল্লেখ করিতে বিরত 
.থাকিলাম। ইমাম আহমদ (র) হাম্মাদ (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে এই 
প্রসংগে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাও গরীব। ইমাম বুখারী (র) 
সংক্ষিপ্তভাবে উহার কিছু অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর 
রহীম (র) আনাস ইব্ন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন এ...১$ 3 ৯১ 
২১১: $11| ০ আয়াতটি হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ ও যায়েদ ইবন হারেসাহ (র) 
সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতেম ...... যায়েদ ইব্‌ন জু’'দআন হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাসান 
42১০ 101 05055 ৮৪ ৮৯১৪ এর কি তাফসীর বর্ণনা করেন? আমি তাহাকে 
হযরত হাসান (র) এর কৃত তাফসীর পেশ করিলে তিনি বলিলেন, ইহা নহে, বরং 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে সংবাদ দিয়াছেন যে, অচিরেই যায়নাব (রা) 
তাহার পত্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। 

হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (র) যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর নিকট তাহার স্ত্রীর 
বিরদ্ধে অভিযোগ পেশ করিতে আসিলেন তখন তিনি বলিলেন, ৫1:1 ....এা 21 5 
4255 আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমার স্ত্রীকে ছাড়িও না। অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি তোমার সহিত তাহাকে 
_ (যোয়নাবকে) বিবাহ দিব বলিয়া সংবাদ দিলাম । তুমি মনে মনে এ বিষয়টি গোপন 
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করিতে যাহা আল্লাহ্‌ প্রকাশ করিবেন। সুদ্দী রো) হইতে এইরূপ বর্ণিত । ইব্‌ন জারীর 
(র) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন শাহীন (রা) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন বিষয় গোপন করিতেন তবে 
তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত ১১:০1 {4 3 ০4১% গোপন করিতেন। 


[3২175 PEE CTE HE 51; অত:পর যায়েদ যখন তাহার প্রয়োজন | 
পূর্ণ করিল, তখন আমি তোমার সহিত তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম । ১1511 
শব্দের অর্থ প্রয়োজন। অর্থাৎ যায়েদ যখন যায়নাবকে ত্যাগ করিল তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন হযরত 
যায়নাবকে (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত বিবাহ দানের কর্তৃত্ব ও দায়িত্‌ খোদ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা গ্রহণ করিয়াছিলেন । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এই 
নির্দেশ দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন আক্দ মোহরানা ও কোন মানুষকে সাক্ষী 
রূপে গ্রহণ করা ছাড়াই হযরত যায়নাব (রা)-কে পত্তিরূপে গ্রহণ করেন। 

ইমাম আহমদ রে) বলেন, হাশিম ইব্‌ন কাসিম (র)... হযরত আনাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন, হযরত যায়নাব (রা)-এর ইদ্দত যখন শেষ 
হইল তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত যায়েদ (রা)-কে বলিলেন, তুমি যায়নাব (রা)-এর 
নিকট যাও এবং তাহার নিকট আমার আলোচনা কর। তিনি হুকুম পালনার্থে চলিলেন, 
এবং তাহার নিকট আসিয়া দেখিলেন, তিনি আটার খামীর প্রস্তুত করিতেছেন । হযরত 
যায়েদ (রা) বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াই আমার অন্তরে তাহার অতিশয় মর্যাদা 
অনুভব করিলাম । এমন কি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম হইলাম না'। আমি 
মনে মনে চিন্তা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তো ইহার আলোচনা করিয়াছেন। অতএব 
তাহার দিকে পিঠ করিয়া আমি উল্টা দিকে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলাম, যায়নাব। তুমি 
সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমার আলোচনা করিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে তোমার নিকট 
প্রেরণ করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত যায়নাব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র সহিত 
পরামর্শ করা ব্যতীত আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব না। অত:পর তিনি স্বীয় 
সালাতের স্থানে গিয়া সালাত শুরু করিলেন । ইতিমধ্যে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল 
হইল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিনা অনুমতিতেই তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন । ইহার পর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মাংস ও রুটি দ্বারা আহার করিলেন । আহারের পর আমন্ত্রিত লোকজন 
বাহির হইয়া গেল। কিন্তু কতিপয় লোক আহারের পরেও ঘরে বসিয়া কথাবার্তায় মগ্ন 
রহিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বাহির হইয়া গেলেন, আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম । তিনি 
এক এক করিয়া স্বীয় পতিগণের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সালাম করিতে 
লাগিলেন। তাহারাও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
(সা) নতুন পত্বিকে কেমন পাইলেন? হযরত. আনাস বলেন, ইহা আমি সঠিকভাবে 
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বলিতে পারি না, আমি কি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সংবাদ দিয়াছিলাম যে, লোকজন ঘর 
ত্যাগ করিয়াছে না কি অন্য কেহ তাহাকে এই সংবাদ দিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করিতে যাইতেছিলাম, এমন 
সময় তিনি পর্দা ফেলিয়া দিলেন এবং পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয় 33: 1১159 
1 ১3 81 | তোমরা নবী (সা)-এর ঘরে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করিও না। 
সুলায়মান ইব্‌ন মুগীরা রো) হইতে ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী একাধিক সূত্রে ইহা 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম বুখারী (র) হযরত আনাস ইব্ন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, হযরত যায়নাব (রো) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অন্যান্য পত্তিগণের উপর এই 
কথা বলিয়া গর্ব করিতেন যে, তোমাদিগকে তো তোমাদের পরিবারের লোকজন বিবাহ 
দিয়াছে; আর আমাকে সাত আসমানের উপর হইতে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলা বিবাহ 
দিয়াছেন। সূরা নূর এর তাফসীরে আমরা পূর্বে মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাহ্‌শ এর 
বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছি । তিনি বলেন, একবার যায়নাব ও আয়িশা (রা) পরস্পরে একে 
অন্যের সাথে এই বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিলেন__ যায়নাব বলিলেন, আমি সেই নারী, 
যাহার বিবাহের ফায়সালা আসমান হইতে নাযিল হইয়াছে। আয়িশা বলিলেন, আমি 
সেই মহিলা, যাহার গুজর আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। অত:পর ঘায়নাব তাহার 
কথা স্বীকার করিলেন। 

ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন হুমাইদ (রা) ও শা'বী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
হযরত যায়নাব (রা) নবী করীম (সা)-কে বলিতেন, আপনার অন্যান্য পত্নিগণের 
তুলনায় আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে তিনটি অধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী করিয়াছেন। 
আমার ও আপনার দাদা একই ব্যক্তি । খোদ আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার সহিত আমাকে 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিবাহের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে জিবরীল (আ) 
মধ্যস্থতা করিয়াছেন। 

১৪ Bl piel bl Co bl OEY ds 
ls es যেন মুমিনদের জন্য কোন ক্ষতি না হয় তাহাদের পালিত পুত্রগণের 
পত্নিগণের ব্যাপারে যখন তাহারা তাহাদিগকে তালাক দেয়, অর্থাৎ যায়নাব (রা)-কে 
বিবাহ করা আমরা এই জন্য জায়েয করিয়াছি যে, পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীপণকে তালাক 
দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিবাহ করিবার ব্যাপারে মুমিনদের জন্য কোন অসুবিধা না 
হয়। 

যেহেতু নবুওয়াতের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্‌ সো) হযরত যায়েদ ইবৃন হারিসা রো)-কে 
পুত্র বানাইয়াছিলেন এবং সাধারণভাবে তাহাকে যায়েদ ইব্‌ন মুহাম্মদ বলিয়া ডাকা 
হইত । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের এই সম্পর্ক .......... ৮২৮১: 0০৯ 0৪ 
||| ০২০ ৮81০৮1৯০528 দারা ছিন্ন করিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এর 
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সহিত হযরত যায়নাব (রা)-এর বিবাহ সম্পন্ন করিয়া উহাকে অনেক অধিক জোরদার 
করিলেন। তাহ্রীম আয়াতের ১৫:১০ ১-* ১2341 1০৮1 4১. তোমাদের 
গুরসজাত সন্তানের বিবিগণও তোমাদের পক্ষে হারাম ইহা দ্বারা মুখবোলা ও 
পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীকে বিবাহ করা যে হারাম নহে, তাহা প্রমাণিত হয়। এবং তাহার 
স্বীয় স্ত্রীগণকে ত্যাগ করিবার পর তাহাদের মুখবোলা পিতাগণের পক্ষে তাহাদিগকে 
বিবাহ করাও হারাম নহে। বরং কেবল ওরসজাত সন্তানের স্ত্রীগণই হারাম বলিয়া 
প্রমাণিত । 

/%,8 21058 411 ১1 55 আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হয়। অর্থাৎ 
যায়নাব (রা)-এর বিবাহের এই বিষয়টি আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্বেই নির্ধারণ করিয়া 
রাখিয়াছেন, যাহা সংঘটিত না হইয়া পারে না। তিনি অচিরেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
পত্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। 


পরি ৫ 722 a বরাত ৪ রণ 
না 28122563255 LEG (vA) 
01%3$42 21568 40122064508 bE 051 591 
৩৮. আল্লাহ্‌ নবীর জন্য যাহা বিধিসম্মত করিয়াছেন তাহা করিতে তাহার জন্য 
কোন বাধা নাই । পূর্বে যে সব নবী অতীত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের ক্ষেত্রেও 
ইহাই ছিল আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌র বিধান সুনির্ধারিত। 
তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন (১০১৯ ১৯4১ ৮12 04৭ 
1511 :$ নবীর জন্য আল্লাহ্‌ যাহা বিধি সম্মত করিয়াছেন, উহা করিতে নবীর জন্য 
কোন বাধা নাই। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) এর পোষ্যপুত্র হযরত যায়েদ ইবৃন হারিসা 


(রা)-এর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা)-কে বিবাহ করায় শরীয়তের বিধান 
মুতাবিক কোন বাধা নাই ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার পক্ষে ইহা হালাল করিয়াছেন । 

1852 1.1 ০৬1 ৪4111 8.০ যে সকল নবী অতীত হইয়া গিয়াছেন, 
তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে এমন কোন হুকুম 
দিতেন না যাহা পালন করিতে তাহাদের পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি হইত। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পোষ্যপুত্র হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর স্ত্রী 
বিবাহ করায় মুনাফিকরা যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন । 

1০%52105$ 4111 721 342 আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যে বিধান 
নির্ধারণ করেন, উহা অবশ্যই সংঘটিত হইয়া থাকে । উহা সংঘটিত হইতে বাধা দিতে 
পারে এমন কেহ নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহা অবশ্য সংঘটিত হয় আর যাহা 
ইচ্ছা করেন না উহা সংঘটিত হইতে পারে না। 
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৩৯. তাহারা আল্লাহ্র বাণী প্রচার করিত এবং তাহাকে ভয় করিত, আর 
আল্লাহ্‌কে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিত না । হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌-ই যথেষ্ট । 

৪০. মুহাম্মাদ তোমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে, বরং সে আল্লাহ্‌র 
রাসূল এবং শেষ নবী । আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ । 

তাফসীর ৪ <! ০/১ 5১১1 250 যাহারা আল্লাহ্‌র বিধান প্রচার করে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সেই সকল বান্দাগণের প্রশংসা করেন। যাহারা তাহার বিধানসমূহ তাহার 
মাখলুকের কাছে পৌছাইয়া দেয় ও প্রচার করে এবং রিসালাতের আমানত সঠিক ভাবে 
আদায় করে। 

4:9১ আর তাহাকে ভয় করে অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভয় করে; অন্য 
কাহাকেও ভয় করে না। অতএব কাহারো প্রভাব-প্রতিপত্তি তাহাকে আল্লাহ্‌র বিধান 
প্রচার করিতে বাধা প্রদান করিতে পারে না। 

(০... 410১ «১৫ আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট অর্থাৎ সাহায্যকারী 
হিসেবে আন্মাহ্‌-ই যথেষ্ট ও রিসালাতের দায়িত্‌ পালনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী হইলেন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)। মাশরিক হইতে মাগরিব পর্যন্ত 
সমগ্র মানব জাতির কাছে রিসালাতের পয়গাম পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং তাহার সফল প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা অন্যান্য সকল দ্বীন ও 
শরীয়তের উপর তাহার দ্বীন ও শরীয়তকে বিজয় করিয়াছেন । তাহার পূর্বে যেসকল নবী 
প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে কেবল তাহার নিজস্ব কওমের নিকট দ্বীন প্রচারের 
জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল । কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে পৃথিবীর সমগ্র মানুষের কাছে 
দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল । আরব আজম নির্বিশেষে সকলেই তাহার 
উন্মৎভুক্ত । ইরশাদ হইয়াছে ঃ 

Et EOE LOE 4/0 15 তুমি বল, হে লোক সকল! 
আমি তোমাদের সকলের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। 
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সূরা আহ্যাব ১১১ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তেকালের পরে তাহার উম্মতই তাবলীগ ও প্রচারের এই 
দায়িত্ব পালনের জন্য ওয়ারিশ ও উত্তরসূরী হিসাবে বিবেচিত । উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে 
কিরামই এই দায়িত্‌ পালনে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাদিগকে 
যেমন হুকুম করিয়াছেন তাহারা কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই উম্মতকে পৌছাইয়া 
দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সকল কথাবার্তা তাহার সকল কর্মকাণ্ড ও সকল অবস্থা 
দুনিয়ার সামনে পেশ করিয়াছেন। তাহার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দিবা-নৈশ ও 
সফর-ইকামাহ কোন সময় ও অবস্থার কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা ও অবস্থা প্রচার করিতে 
তাহারা ছাড়েন নাই। আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও 
আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগ হইতে আমাদের যুগ 
পর্যন্ত প্রতি যুগেই পরবর্তী যুগের মনীষীগণ পূর্ববর্তীগণের ওয়ারিশ হইয়া তাহাদের 
দায়িত্‌ পালন করিয়াছেন । যাহারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা এ সকল মনীধীগণের 
নূরের অনুসরণ করিয়াছে আর যাহারা তাওফীকপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা তাহাদের পথেই 
পরিচালিত হইয়াছে। মহান রব্বুল আলামীনের নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন 
আমাদিগকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। 

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইব্ন নুমাইর ... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন 8 
GUD. ভি 50085455400 4550247৭28১ 
-০৮১৪ ১1৩৭ 05058504801 ০১৯3০ 85450১852 255 

তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন স্বীয় সত্তাকে লাঞ্চিত না করে অর্থাৎ শরীয়ত 
বিরোধী কোন কাজ করিতে দেখিয়া নীরবতা অবলম্বন করা ইহাই নিজ সত্তাকে লাঞ্চিত 
করিবার শামিল । কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, শরীয়ত 
বিরোধী কাজ করিতে দেখিয়া উহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইতে বাধা দিয়াছিল কোন্‌ বস্তু? 
সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! মানুষের ভয়ে আমি এইরূপ করিয়াছি । তখন 
আল্লাহ্‌ বলিবেন, আমার ভয় করাই তো অধিক সংগত ছিল। ইমাম আহমদ (রো) ..... 
আমর ইব্‌ন মুররাহ (রা) হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) 
ইহা আ'মাশ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

11529 bs AUT USL মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের 
পিতা নহে । এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর “যায়েদ ইব্‌ন মুহাম্মদ’ বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা হইয়াছে। যদিও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন। বস্তুত 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কোন ওঁরসজাত পুত্র যৌবনে পদার্পণ করে নাই। হযরত খাদীজা 
(রা) এর গর্ভে তাহার তিন পুত্র কাসেম, তায়্যিব ও তাহের জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু 
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১১২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


তাহারা সকলেই শৈশবকালে মৃত্যু বরণ করেন। হযরত মারিয়া কিবতিয়্যাহ (রা)-এর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইবরাহীম । তাহার ইন্তেকালও শৈশবকালেই ঘটে । হযরত 
খাদীজা (রা)-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত 
যায়নাব, উম্মে কুলসূম, হযরত ফাতেমা ও রুকাইয়াহ। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় 
তাহার তিন কন্যা ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ফাতেমা (রা) তাহার ইন্তেকালের 
ছয়মাস পরে ইন্তেকাল করেন। 

(42245187081 3859১3119540115:9 ১9৪ কিছু তিনি আল্লাহর 
রাসূল ও শেষ নবী আর আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ । অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে 51:11:11 
25005) ৫৯, ১১ রিসালাতের দায়িত্ব কাহাকে অর্পণ করিতে হইবে আল্লাহ্‌ তাহা 
খুব ভাল জানেন। 

আলোচ্য আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পরে আর কোন 
নবীর আবির্ভাব ঘটিবে না। আর যখন কোন নবীর আগমন ঘটিবে না, সে ক্ষেত্রে কোন 
রাসূলেরও যে আগমন ঘটিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য । কারণ রিসালাতের মাকাম 
নবুওতের মাকাম অপেক্ষা খাস। কারণ সকল রাসূল নবী হইয়া থাকেন, কিন্তু সকল 
নবী রাসূল হন না। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরে যে কোন নবীর আগমন ঘটিবে না, 
এই সম্পর্কে একদল সাহাবায়ে কিরাম হইতে মুভাওয়াতির সূত্রে হাদীস বর্ণিত 
হইয়াছে। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমের আযদী রে)... হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ 


না রগ 87৮ adie LE ER b+ ENE £4 চর ০২০ ডু 
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নিনজা যেমন কোন ব্যক্তি একটি প্রাসাদ নির্মাণ 
করিল এবং উহার নির্মাণ সম্পন্ন করিল বটে, কিন্তু একটি ইটের স্থান শূন্য থাকিল। 
মানুষ উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়াও শূন্য স্থানটির কারণে আশ্চর্যান্বিত হইয়া 
বলিতে লাগিল, হায়! যদি এই ইটের স্থানটি পূর্ণ হইত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, 
নবীগণের মধ্যে আমিই হইলাম সেই ইটের স্থান। ইমাম তিরমিযী (র) বান্দার এর 
মাধ্যমে আবু আমের আকদী হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা 
হাসান সহীহ । 

(২) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) ... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
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সূরা আহযাব ১১৩ 


LS Ys Uy i Sabi SENS UU 
নিসালাত ও নবুয়াত শেষ হইয়াছে, অতএব আমার পরে কোন রাসূলেরও আগমন 
ঘটিবে না আর কোন নবীও আসিবেন না। রাবী বলেন, এই কথা শুনিয়া সাহাবীগণ 
ব্যথিত হইলেন ৷ তখন তিনি বলিলেন ৬।১:5:1 2) ‘মুবাশ্শিরাত’ রি 
থাকিবে | সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মুবাশৃশিরাত' কি? তিনি বলিলেন, |] 
1551 ১৯০৯১) 1221 মুসলমানের সত্য স্বপ্ন, রা 
একটি অংশ । ইমাম তিরমিযী (রা) হাসান ইবন মুহাম্মদ যাআফরানী (র) এর মাধ্যমে 
আফফান ইবন মুসলিম (রা) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন, 
হুখতার ইব্‌ন ফুলফুল হইতে হাদীসটি গরীব । 
(৩) আবু দাউদ তায়ালেমী (র) বলেন, সুলাইম ইব্‌ন হাইয়ান (র).. জাবের ইব্‌ন 
আব্দুল্লাহ রো) হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
i 3 EL FONE EAE CFL NE ৬১:১/৯০১৮৮৫৮০৪৭% ৪২১৫ 
493 55058558159 IO ELL TE 
91৮5? ৮5431 ০০১ হি) ৯৮০ 
আমার ও পূর্ববর্তী আন্বিয়াগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন কোন এক ব্যক্তি 
একটি ঘর নির্মাণ করিল এবং উহা সম্পন্ন করিল ও উত্তমরূপে নির্মাণ করিল, কিন্তু 
একটি ইটের স্থান শুন্য রহিল। অত:পর যে ব্যক্তিই উহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং 
উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল সে-ই এই ইটের স্থানটি বাদ দিয়া উহান্‌ প্রশংসা করিল । 
সে বলিল, এই ইটের স্থানটি ব্যতীত কত চমৎকারই না এই ঘরটি । বাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন, আমিই হইলাম সেই ইটের শূন্য স্থানটি পূর্ণকারী । আমি হইলাম সর্লাশেয নবী । 
ইমাম বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী ইহা সুলাইম ইব্‌ন হাইয়ান রে) একাধিক 
সুত্রে বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি সহীহ: কিছ "ই সূত্রে 
ইহা গ্রীব। 
(8) ইমাম আহমদ রে) বলেন, ইউনূস ইবৃন মুহাম্মদ (র) ... ও হযরত আবু 
সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ 
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আমার ও অন্যান্য নবীগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন কৌন ব্যক্তি একি ঘ 
নির্মান করিল, সে উহা সম্পন্ন করিল বটে; কিন্তু একটি ইটের চোর 
ইব্‌ন ফাইর-১৫ (৯ম; 
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অত:পর আমার আগমন ঘটিল এবং ইটের সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করিলাম । আ'নাস 
এর সূত্রে কেবল ইমাম মুসলিমই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

(৫) ইমাম আহমদ রে) বলেন, ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... আবু তুফাইল (রা) 
হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪- ৩/১:২+|| 3 ২০: 8১ 
আমার পরে মুবাশিশারাত ব্যতীত কোন নবুওয়াতের কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। প্রশ্ন 
করা হইল, মুবাশিশারাত.কি ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন, J %1 35... (211 
£414৭1 0১41 উত্তম স্বপ্ন অথবা তিনি বলিলেন, নেক স্বপ্ন । 

(৬) ইমাম আহমদ (রে) বলেন, আব্দুর রজ্জাক (র) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
1৯০৮7৪১১৮৮2 5745009105555-559 
৮৫০5৪০১২৮৮০ Ali Ld 05 ০০৮১ Ll HULL 
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(05042 
আমার ও অন্যান্য নবীগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কতগুলি ঘর 
নির্মাণ করিল এবং অতি উত্তমরূপে নির্মাণ করিয়া উহা সম্পন্ন করিল; কিন্তু উহার এক 
কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য রহিল। মানুষ ঘরগুলির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিল 
উহাদের উত্তম নির্মাণ কার্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল কিন্তু শূন্যস্থানটি দেখিয়া তাহারা 
বলিল, এই স্থানে ইট রাখা হইল না কেন? তাহা হইলেই ইহার নির্মাণ কার্য পূর্ণ 
হইত । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, আমি হইলাম শূন্যস্থানের সেই ইটখানি। ইমাম বুখারী 
ও মুসলিম রে) আব্দুর রাজ্জাক (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

(৭) ইমাম মুসলিম রে) বলেন, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আইয়ুব, কুতায়বাহ ও আলী ইব্‌ন 
হুজ্র (র) ... হযরত আবু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
aA ty Sb ENS lbs REL 
০৯৩৪৫11০1 sil Gb ১1০০০ ০৯০1০12৩911 

21 

__ছয়টি বিষয় দ্বারা আমাকে অন্যান্য সকল আন্বিঘ়ায়ে কিরামের উপর মর্যাদা দান 

করা হইয়াছে। আমাকে ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন কথার অধিকারী করিয়াছেন। রু'ব ও 
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ভয়ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে, গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা 
হইয়াছে। ভূম্গুলীকে আমার জন্য সিজদার স্থান ও পবিত্রতা লাভের উপায় করিয়াছেন। 
সমগ্র মানবকুলের প্রতি আমাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং আমাকে 
সর্বশেষ নবী করা হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) ইসমাইল ইব্‌ন 
জাফর (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান 
সহীহ। 

(৮) ইমাম আহমদ রে) বলেন, আবু মুআবিয়াহ রে) ... হযরত আবু সাঈদ খুদরী 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ 
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আমার ও আম্িয়াগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি একটি ঘর নির্মাণ 
করিল, অত:পর সে উহা সম্পন্ন করিল; কিন্তু একটি ইটের স্থান শূন্য রহিল। অত:পর 
আমার আগমন ঘটিল এবং আমি সেই ইটের শূন্য স্থানটি পূর্ণ করিলাম। হাদীসটি 
ইমাম মুসলিম (র) আবূ বকর ইবৃন আবূ শাযবাহ ও আবূ কুরাইব (র) হুইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং তাহারা উভয়ই আবূ মুআবিয়াহ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। 

(৯) ইমাম আহমদ (রে) আরো বলেন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র) ... হযরত 
ইরবাজ ইব্‌ন সারিয়াহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আমাকে বলিলেন ঃ 

EE BI BG bh HS Sei 

আল্লাহ্‌র কাছে আমি তখন হইতে সর্বশেষ নবী হিসেবে বিবেচিত যখন আদম 
(আ) মাটির সহিত মিশ্রিত ছিলেন। 

(১০) ইমাম যুহরী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন জুবাইর ইবন মুত্ইম তাহার পিতা 
হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 
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আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মা-হী 


নির্মুলকারী), আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার দ্বারা কুফর মিশাইয়া দিবেন। আমি হাশরে 
(একত্রকারী), আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার পায়ের উপর সকল মানুষ একত্রিত করিবেন। 
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আমি আকিব (সর্বশেষ আগমনকারী), আমার পরে আর কোন নবী আগমন করিবেন 
না। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি তাহাদের সহীহ গ্রস্থদ্ধয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। 

(১১) ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন ইসহাক (র) ... আব্দুর 
রহমান ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর 
(রা)-কে বলিতে শুনিলাম, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিদায় গ্রহণকারী 
ব্যক্তির মত বাহির হইলেন; তখন তিনি বলিলেন ঃ 
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- আমি মুহাম্মদ উন্মী নবী, এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন । আমার পরে কোন 
নবীর আগমন ঘটিবে না, কালামের প্রারম্ভিক অংশ ও শেষাংশ আমাকে দান করা 
হইয়াছে এবং ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন কালামও আমাকে দান করা হইয়াছে, দোযখের প্রহরী 
কতজন এবং আরশবহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা কত, উহা আমাকে জানান হইয়াছে। 
আমাকে ক্ষমা করা হইয়াছে এবং আমার উম্মতকেও। যতকাল আমি তোমাদের মাঝে 
আছি আমার কথা শ্রবণ কর ও আমার অনুসরণ কর। যখন আল্লাহ আমাকে পৃথিবী 
হইতে লইয়া যাইবেন তখন অবশ্যই তোমরা আল্লাহ্র কিতাবকে অনুসরণ করিয়া 
চলিবে । উহার মধ্যে উল্লেখিত হালালকে তোমরা হালাল জানিবে এবং হারামকে 
হারাম । কেবল আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইমাম আহমদ (র) উল্লেখিত হাদীসটি ইয়াহয়া ইব্‌ন ইসহাক (র) .... হযরত 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আগে বহু 
হাদীস বর্ণিত আছে। 
হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্র বান্দাগণের প্রতি প্রেরণ করা এবং সাথে সাথে 
তাহাকে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করা ইহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিরাট অনুগ্রহ ৷ 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার নাধিলকৃত আল-কিতাবের মাধ্যমে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরে 
আর কোন নবী নাই। ইহা দ্বারা তাহাদের বুঝা উচিৎ যে, তাহার পরে যে কেহ 
bah SU SUS Mia প্রতারক ও ধোকাবাজ। সে যদি নানা 
প্রকার ভিলিসমাতর প্রকাশ ঘটায় তবুও গুমরাহী ব্যতীত অন্য কোল নানে তাহা 
ENE রা 
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মূসায়লামাহ এর হাতে এইরূপ তিলিসমতির প্রকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহা যে সম্পূর্ণ 
গুমরাহী ছিল, জ্ঞানীজনের বুঝিতে বাকী ছিল না। আর যাহারা নবুওয়াতের দাবীদার 
ছিল তাহারাও জ্ঞানীজনের নিকট মিথ্যাবাদী ও গুমরাহ ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই! 
কিয়ামত পৰ্যন্ত যাহারাই এইরূপ দাবী করিবে তাহারাও মিথ্যাবাদী ও গুমরাহ। এমন 
কি খাতেমুল কাযযাবীন ও সর্বশেষ মিথ্যাবাদী ও মহা প্রতারক মসীহ দাজ্জাল এর 
প্রকাশ ঘটিবে। তবে এই সকল প্রতারক ও মিথ্যাবাদীদের কিছু আলামত এমন হইবে, 
যাহার মাধ্যমে কোন আলেম ও মুমিনের বুঝিতে বাকী থাকিবে না যে, তাহারা 
মিথ্যাবাদী । তাহারা না সৎকাজের নির্দেশ করিবে আর না অসৎ কাজ হইতে বাধা 
দিবে। যদি কখনও এমন হয় তবে তাহা হইবে আকন্সিক, না হয় কোন বিশেষ 
উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া । বস্তুত তাহারা তাহাদের কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে চরম 
প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবে! যেমন ইরশাদ হইয়াছে £ 
১0408 48৮15 9956 BL ১5 ba He SES Yon 

শয়তান যে কাহার নিকট অবতীর্ণ হয়, আমি কি উহা তোমাদিগকে জানাইব? সে 
প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের অবস্থা 
ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । তাহারা স্বীয় কার্যকলাপে নেকী, সততা, হিদায়েত, ইস্তিকামাত 
ও আদল-ইনসাফের সর্বশেষ স্তরে আসীন হইয়া থাকেন । সৎকাজে আদেশ করিতেন ও 
অসৎ কাজ হইতে তাহারা বিরত রাখিতেন এবং সাথে সাথে তাহাদের পক্ষ হইতে নানা 
প্রকার মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাও সংঘটিত হইত । এবং তাহারা সুস্পষ্ট দলীল 
প্রমাণও পেশ করিতেন। চিরকাল তাহাদের প্রতি বর্ষিত হউক আ্তাহ্র রহমত সাথী 
হইয়া থাকুক অশেষ শান্তি ৷ 


OUT 165 BIEN EI ৬6 CY) 
১ তি 
৯20 oh রগ 2497 (£) 
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১১৮ তাফসীরে ইবুন কাছীর 


৪১. হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করিবে, 

৪২. এবং সকীল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে। 

৪৩. তিনি তোমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও 
তোমাদিগের জন্য অনুগ্রহের প্রার্থনা করেন অন্ধকার হইতে তোমাদিগকে আলোকে 
আনিবার জন্য এবং তিনি মু’মিনদিগের প্রতি পরম দয়ালু ৷ 

8৪. যেদিন তাহারা আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, সেদিন তাহাদিগের প্রতি 
অভিবাদন হইবে “সালাম'। তিনি তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন উত্তম 
প্রতিদান । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা মু‘মিনগণকে তাহাদের প্রতিপালককে অধিক স্মরণ 
করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। কারণ তিনিই তাহাদিগের প্রতি নানা প্রকার নিয়ামত 
দান করিয়াছেন । ইহাতে তাহারা মহান প্রতিদান ও উত্তম পরিণামের অধিকারী হইবে। 

ইমাম আহমদ রে) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) .... হযরত আবূ দারদা (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি কি 
তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর নিকট উত্তম ও পবিভ্রতম আমল কি উহা বলিয়া দিব না, 
যাহা তোমাদের মর্যাদা অধিক বৃদ্ধি করিবে যাহা স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করা অপেক্ষা উত্তম 
এবং শক্রর মুকাবিলা করিয়া তোমরা তাহাদের গর্দান কর্তন করিবে তাহারাও 
তোমাদের জীবন নাশ করিবে ইহা অপেক্ষাও যাহা অধিক কল্যাণকর? সাহাবায়ে কিরাম 
বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহা কি আমাদিগকে বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলিলেন, উহা হইল আল্লাহ্‌র যিকির । ইমাম তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) ... হযরত 
আবৃদ দারদা (রা) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, কোন কোন মুহাদ্দিস হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর রে) বলেন, পূর্বে হাদীসটি SL Ln LG 
এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণিত হইয়াছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে যিয়াদ ইবৃন আবূ যিয়াদ 
(র) হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে অনুরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন । ₹1০1 «1 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী“ (র) ... হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে একটি দু'আ করিতে শুনিয়াছি, আমি 
77987 
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অনুসরণকারী করিয়া দিন। আপনার অধিক যিকির করনৈওয়ালা করিয়া দিন এবং 
আপনার হুকুমের সংরক্ষণকারী করিয়া দিন । ইমাম তিরমিযী (রা) ইহা ইয়াহয়া ইবন 
মূসা রে) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি 
ইহাকে গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি আবূ নধর হাশিম 
ইব্‌ন কাসেম (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র) .... হযরত আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন বিশর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দুইজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট আসিল । তাহাদের একজন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, 41০ ০১ ৫৮০ JU ০-০ যাহার 
জীবন দীর্ঘ ও আমল ভাল দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের আহকাম 
তো অনেক, আমাকে এমন একটি বিষয়ের হুকুম করুন, যাহা আমি আকড়াইয়া ধরিয়া 
থাকিব । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, 41]| ১৫১, 11 41. 015: তোমার জিহ্বা 
যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা আর্দ্র থাকে । ইমাম তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) 
হাদীসের দ্বিতীয়াংশ মুআবিয়াহ ইব্‌ন সালেহ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম 
তিরমিযী রো) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব । 

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, শুরাইহ রে) .. *- হযরত আৰু সাঈদ খুদরী (রা) 
বরা রি রাসূলুল্লাহ সো) বলেন, 08:১০ এ 2২5 21 
টি ১১:৯০ তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির এত অধিক করিবে যেন লোকে তোমাদিগকে পাগল 
ডোবা জহর . হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করেন, «| 15১৫) 
SSIS pl ০৬৪১৮১৮০৫। 1524 = 1,<5 তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র যিকির কর 
এমনভাবে যে, মুনাফিকরা যেন বলে তোমরা লৌকিকতাকারী ৷ 

ইমাম আহমদ রে) বলেন, আবু সাঈদ মাওলা বনু হাশিম রে)... হযরত আব্দুল্লাহ 
ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ (০ 
TALL ga mm 03 ১ 44111 6০৫১৪৮৫ ০০২৮1৯০০৯৫৩৪ ১৮ যে সকল 
লোক মজলিসে বসিল অথচ উহাতে আল্লাহ্‌র যিকির করিল না, কিয়ামত দিবসে ইহার 
কারণে তাহারা অনুতপ্ত হই হব । 

আলী ইব্‌ন আবূ তালহ। (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে 1,85 21011 
("5৫ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে কোন ফরয নির্ধারণ 
করিয়াছেন উহার জন্যস্সীমাও নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং ওজর হইলে উহা ক্ষমাও করিয়া 
দেওয়া হয়। কিন্তু যিকিরের জন্য কোন সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই এবং উহা ওজরের 
জন্য ক্ষমাও হয় না। তবে যদি কেহ পাগল হইয়া যায় তাহার কথা পৃথক । ইরশাদ 
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১২০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 
হইয়াছে, ৮৫১৯ ৮1315 (25:01 17,45 তোমরা দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসা 
অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করিতে থাক। দিনে রাত্রে জলে স্থলে হাযরে 
সফরে, সচ্ছলভায় ও দারিদ্র, সুস্থাবস্থায় ও অসুস্থতায়, গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় 
আল্লাহ্‌র যিকির করিতে হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ৪ ১০, £, £১৯ তোমরা 
সকাল-সন্ধ্যায় তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তোমরা এমন করিলে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও রহমত বর্ষণের 
জন্য প্রার্থনা করিবে। ইহা ব্যতীত আরো বহু আয়াত ও হাদীস দ্বারা যিকিরের জন্য 
উৎসন্ প্রদান করা হইয়াছে । আলোচ্য আয়াতেও অধিক যিকির করিবার জন্য উৎসাহ 
দেওয়া হইয়াছে। 

উল্মায়ে কিরাম দিবারাত্রের যিকির সম্পর্কিত অনেক কিতাবও সংকলন 
করিয়াছেন । যেমন ইমাম নাসায়ী ও মামুরী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম । তবে ইমাম 
নববী (র)-এর সংকলিত ‘কিতাবুল আযকার' এই বিষয়ে একটি উত্তম গ্রন্থ । 

১০০১১১১০১০১ 4455 আর তোমারা সকালে সন্ধ্যায় তাহার পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা কর। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ 


1৮০৫ ৮৯৯ 0-০৮৯১১১৯০৩১৬১৮৯৫০১৯৭০/০৮৯৮ই 
77028 
আর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং 
অপরাহ্ছে ও টন এবং গগণমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাহারই জন্য। 


১,১৮৩ ০12 45 ১১45৪ তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের 
ভি ত অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করেন। ই ইহা 
ছারা আল্লাহ্র যিকির এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তোমাদিগকে স্মরণ করেন, অতএব তোমরা তাহার যিকির কর ও তাহাকে স্মরণ কর। 
যেমন ইরশাদ হইয়াছে, ০৪১৪২১ YA LCE ৮ ২০২১৪ তোমরা আমাকে 
স্বরণ কর আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার শুকর কর, না শুকরী 
করিও না 1 রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, 


০ ৮৪ SG SLs ০০৫১ উন 55. 


যে ব্যক্তি মনে মনে আমাকে স্মরণ করিবে আমিও তাহাকে স্বরণ করিব, আর যে 
ব্যান্ড কোন সমাবেশে আমাকে স্বরণ করিবে, আমি তাহাকে উহা অপেক্ষা উত্তম 
সমাজে শরণ করিব । 
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21151 শব্দটি আল্লাহ্‌র প্রতি সম্বন্ধিত হইলে উহার অর্থ হইবে ফেরেশতাগণের 
কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে বান্দার প্রশংসা করা । ইমাম বুখারী (রা) আবুল আলিয়াহ 
(রা) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন । অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, ইহার অর্থ অনুগ্রহ 
করা। তবে দুই অর্থে কোন বিরোধ নাই । ০ ৭11) 

আর ফেরেশতা'র প্রতি £51511 শব্দ সম্বন্ধিভ হইলে উহার অর্থ হইবে মানুষের 
জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা । বস্তুত ফেরেশতাগণ মানুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 
থাকেন । যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ 


29 ৩৪ পপ 
EU IEED T I yS sl lt | 
lit (০৩২৯০৮৩২৬৮৪ চি EN Ee 
lL 8 
৮০1১১০০১১৮০ | ১৯৮৯০ আশি (৯২১৪ 508 


২১৫ ১১০] oil UE UD Cb COE 
যাহারা আরশ বহন করে আর যাহারা উহার পাশে অবস্থান করে তাহারা তাহাদের 
প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত তাহার পবিত্রঙা ঘোষণা করে ও তাহার প্রতি ঈমান ও 
বিশ্বাস স্থাপন করে আর এই বলিয়া তাহারা মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে 
আমাদের প্রতিপালক! আপনার অনুগ্রহ ও ইল্ম সর্বব্যাপী । অতএব যাহারা তওবা করে 
ও আপনার পথ অনুসরণ করে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং জাহান্নামের শাস্তি 
হইতে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে স্থায়ী জান্নাতে 
দাখিল করুন যাহার প্রতিশ্রুতি আপনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। আর তাহাদের 
পিত্যমাতা, পত্ি-পত্নি ও সন্তান-সন্ততিদের মধ; হইতে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে 
তাহাদিগকেও । আপনি পরাক্রমশীল ও গ্রত্ঞাময় ! (সুরা মু'মিন £ আয়াত-৭-৮) 

১৮৯ ০৭ jain, ৯২৯৮৯] «1১5 যেন তিনি তোমাদিগকে অন্ধকার 
হইতে আলোর দিকে আনিতে পারেন । অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের প্রতি 
সদয় ও অনুখহশীল এবং তীহার কফেরেশতাগণও তোমাদের দু'আ করেন । অতএব তিনি 
তোমাদিগকে গুমরাহী “ গ্াহিলিযাতের অন্ধকার হইতে হিদায়েত ও ইয়াকীন এর 
আলোক প্রতি লইস্রা যম বেন । 

Lis): EN ১৪১ আর তিনি ইহকালে ও পরকালে মুমিনদের প্রতি পরম 
দয়ালু ! ইহধনলে তাহাদেব প্রতি দয়া হইল তিনি তাহাদিগকে সত্যের প্রতি হিদায়াত 


দান করিয়াছেল এবং এমন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন যাহা হইতে কুকর ও বিদআতের 
প্রতি আহ্বান বারী ও তাহাদের অনুসারীর। ভ্রষ্ট হইয়াছে । আর পরকালে তাহাদের প্রতি 


অনুগ্রহ হইল, তিনি তাহাদিগকে মহাবিপদ হইতে নিরাপদে রাখিবেন । ফেরেশতাগণকে 
ইবল কাটীর---১৩ (৯ম) 
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১২২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেহেশতের মহা শান্তি ও দোযখের শাস্তি হইতে মুক্তি 
পাইবার সুসংবাদ দান করিবার হুকুম করিবেন। মুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুখবহেরই 
ইহা নিদর্শন। 

ইমাম আহমদ রে) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ আদী (র)... আনাস (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার র্লাসূলুল্লীহ্‌ (সা) কতিপয় সাহাবায়ে কিরামসহ পথ 
অতিক্রম করিতেছিলেন। একটি শিশু তখন পথে পড়িয়াছিল। শিশুর আম্মা যখন 
সাহাবায়ে কিরামকে দেখিল তখন এই আশংকায় যে, সম্ভবত তাহারা শিশুকে না 
দেখিয়া পদদলিত করিয়া ফেলিবে; সে আমার পুত্র! আমার পুত্র! বলিয়া চিৎকার করিয়া 
দ্রুত দৌড়াইয়া আসিল এবং হাতে তুলিল। ইহা দেখিয়া সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন 
ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই মহিলা কখনও তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করিবে না। 
রাসূলাল্লাহ (সা) তাহাদিগকে নীরব করিয়া বলিলেন কখনও না এবং আল্লাহ্‌ও তাহার 
প্রিয় বান্দাকে কখনও আগুনে নিক্ষেপ করিবেন না। হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিম 
এর শর্ত মৃতাবিক। তবে সিহাহ সিত্তাহ্‌ গ্রন্থসমূহের কোন গ্রন্থে ইহা বর্ণিত হয় নাই। 
তবে ইমাম বুখারী রে) তাহার সহীহ্‌ গ্রন্থে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল 
খাত্তাব রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একজন কয়েদী 
মহিলাকে দেখিলেন, যে তাহার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে ধরিয়া তাহার বুকের সহিত চাপিয়া 
তাহাকে দুধ পান করাইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা কি মনে কর যে, এই 
মহিলা তাহার এই শিশুকে তাহার শক্তি থাকিতে স্বেচ্ছায় আগুনে নিক্ষেপ করিতে 
পারে? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, কখনও না। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিলেন 4,4 
১১৯ ০০ ০০৪ ১৯ 4141 আল্লাহ্র কসম, এই মহিলা ইহার শিশুর প্রতি যত দয়ালু 
আল্লাহ্‌ তাআলা! তাহার বান্দাগণের প্রতি তাহা অপেক্ষাও অধিক দয়ালু । 

7975 4812 ৫ ৮8225 আর যে দিনে তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ 
করিবে তাহাদের অভিবাদন হইবে ‘সালাম’ জাহেরী অর্থ হইল, যেদিনে তাহারা 
আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবে সে দিনে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সালাম পেশ 
করা হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ০১ 5১ ৮2 4৪9. পরম দয়ালু প্রভুর 
পক্ষ হইতে পেশ করা হইবে সালাম? কাতাদাহ রে) বলেন, পরকালে মুমিনগণ যখন 
আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন তাহারা পরস্পরে একে অন্যকে সালাম পেশ 
করিবে । ইবৃন জারীর রে) ইহা পছন্দ করিয়াছেন। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, 
এই তাফসীরের পক্ষে দলীল হিসাবে এই আয়াত পেশ করা হয় ঃ 
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বেহেশতের মধ্যে তাহাদের ধ্বনি হইবে, হে আল্লাহ্‌! আপনি মহা পবিত্র এবং 
সেথায় তাহাদের অভিবাদন হইবে 'সালাম' এবং তাহাদের বন্দনা হইবে সমস্ত প্রশংসা 
মহান রব্বুল আলামীনের জন্য । ৮১০৫ 1, 45০ «1,5 আর তিনি তাহাদের 
জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন সম্মানিত বিনিময় । অর্থাৎ বেহেশত ও বেহেশতের মধ্যে 
বিদ্যমান নানা প্রকার আহার্য, নানা প্রকার পানীয়, রং বেরংগের পরিধেয়, বাসস্থানসমূহ 
ও নানা ধরনের দৃশ্যসমূহ যাহা না চক্ষু দর্শন করিয়াছে না কোন-কর্ণ শ্রবণ করিয়াছে 
আর না কোন কাল্পনিক কল্পনা করিয়াছে। | 


8055512510৯ 4516891৩6 (5০) 
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1 ৮: ৮৬ তা শে 
০৫৩০ 55 & 54 SG 354 ০৪ 5S 7 (5%) 
EEE LON 2S 0580/ GAS 2 Y (Cen) 
4১0 85 
৪৫. টি আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদাতা ও 


৪৬, চিঠি ররর মনা হরর রান 
রূপে । 

৪৭. তুমি সু'মিনদিগকে সুসংবাদ দান কর যে, তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্‌র 
নিকট রহিয়াছে মহা অনুগ্রহ । 

৪৮. এবং তুমি কাফির ও মুনাফিকদিগের কথা শুনিও না, উহাদিগের নির্যাতন 
উপেক্ষা করিও এবং নির্ভর করিও আল্লাহ্র উপর । কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্‌ই 
যথেষ্ট 

তাফসীর £ ইমাম আহমদ (র) বলেন, মূসা ইব্‌ন দাউদ রে)... আতা ইব্‌ন 
ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আমর ইবনুল “আস 
(রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, তাওরাত গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যে 
গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে উহা কি, আপনি আমাকে জানাইয়া দিন। তিনি 
বলিলেন, পবিত্র কুরআনে যে গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার কোন কোন 
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গুণাবলীর উল্লেখ তাওরাত গ্রন্থেও করা হইয়াছে। যেমন (1:11 0৫1 611 (5 
1১:19:56 1০55 হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা রূপে ও 
ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করিয়াছি এবং উন্দীদের সংরক্ষণকারী হিসাবে প্রেরণ 
করিয়াছি । তুমি আমার বান্দা ও রাসূল । তোমার নাগ আমি মুতাওয়াক্কিল রাখিয়াছি। 
সে কর্কশও নহে, কঠোরও নহে এবং বাজারে গিয়া শোর হাংগামাও করিবেনা 1 মন্দের 
বদলে মন্দ বাবহার করে না। বরং মাফ ও ক্ষমা করিয়া দেয়। বক্র মিল্লাতকে সোজা 
করিবার পূর্বে আল্লাহ তাহাকে মৃত্যু দান করিবেন না। অর্থাৎ তাহার উন্মত এই 
স্বীকারোক্তি পেশ করিবে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই ! ফলে অন্ধ চক্ষু 
আলোকিত হইবে, বধীর কর্ণ শ্রবণকারী হইবে এবং রুদ্ধ অন্তর উন্ক্ত হইবে । ইমাম 
বুখারী (র) ইহা 'ক্রয়বিক্রয়' অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)... হিলাল ইব্‌ন আলী 
(র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন । এবং তাফসীর অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাজা .. 
আব্দুল্লাহ ইবৃন সালেহ, (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । 
ইহা ছাড়া ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... আব্দুল আজীজ টি আবু সালামাহ মাজিশন (র) 
হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইমাম বুখারী (র) “ক্রয় বিক্রয়' অধ্যায়ে বলেন, সাঈদ (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 
সালাম (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ওহব ইব্ন মুমাববাহ রে) বলেন, আল্লাহ্‌, 
তা“আলা বনী ইস্রায়ীলের একজন নবী হযরত শা“আইয়াহ (আ.)-এর নিকট ওহীর 
মাধ্যমে হুকুম করিলেন, স্বীয় কওম ধনী ইস্্রাঈলের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যাও, আমি 
তোমার মুখ দ্বারা আমার কথা বাহির করিব ! আমি উন্মীদের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ 
করিব । সে কর্কশও হইবে না, কঠোরও হইবে না, বাজারে গিয়া শোর হাঙ্গানাও করিবে 
না। সে এত নীরব ও শান্তশিষ্ট যে, প্রদীপের নিকট দিয়! অতিক্রম করিলে উহা নিভিবে 
না। বাশের উপর দিয়া চলিলেও পদ শব্দ শ্রুত হইবে না। আমি তাহাকে সুসংবাদ 
দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করিব । তিনি অশ্লীল কথা বলিবেন না | 
তাহার দ্বারা অন্ধ চক্ষুকে আলো দান করিব। বধীব কর্ণকে শ্রবণ শক্তি দান করিয়া 
মরিচা ধরা অন্তরকে উন্মুক্ত করিব। প্রত্যেক উত্তম বিষয়ের প্রতি আমি তাহাকে দিক 
নির্দেশ করিব। সর্ব প্রকার উত্তম চরিত্র আমি তাহাকে দান করিব ! সাকীনাহ ও গাট্টী্য 
তাহার পরিধেয় করিব । নেকী তাহার শিআর ও বিশেষ আলামত করিব! তাকওয়া দ্বারা 
তাহার অন্তর পরিপূর্ণ করিব। তাহার বাক্যালাপে হিকমতের প্রকাশ ঘটাবে, তাহার 
স্বভাবে স্ততা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকিবে, তাহার চরিত্রে ক্ষমা ও নেকী পরিলক্ষিত 
পেশ্ওয়া হইবে । ইসলাম তাহার মিল্লাত হইবে ! আহমদ তাহার নাম হইবে । তাহার 
দ্বারা আমি গুমরাহকে সঠিক রাহ্‌ দেখাইব। জাহেলকে তাহার দ্বারা আলেম বানাইব। 
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অধঃপতিতভকে তাহার দ্বারা মর্যাদা দান করিব । অপরিচিতকে পরিচিতি দান করিব। 
তাহার দ্বারা স্বল্পতাকে আধিক্য, দারিদ্যকে প্রাচুর্যে পরিণত করিব । অনৈক্যকে এক্যে 
রক্ম-ত্রযকে মৈত্রিতে এবং বিভিন্ন মত ও পথকে এক মত ও পথে পরিবর্তন করিয়া দিব। 

বিরাট মানবগোষ্ঠিকে তাহার দ্বারা আমি ধ্বংস হইতে রক্ষা করিব। তাহার 
উম্মতকে আমি সর্বোত্তম উম্মত করিব, মানুষের উপকারের জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি 
করিব। তাহারা সৎকাজের আদেশ করিবে, মন্দ কাজ হইতে বাধা দিবে । তাহারা 
ভাওহীাদবাদী, মু'মিন ও মুখলিস হইবে । আমার রাসূলগণ আনীত বিষয়সমূহ তাহারা 
সতা বলিয়া জানিবে । তাহারা স্বীয় মসজিদে, মজলিসে, শয়ন কক্ষে, চলিতে ফিরিতে 
উঠিতে বসিতে সর্বাবস্থায় তাহলীল ও তাসবীহ করিবে । এবং দীড়াইয়া ও বসিয়া 
তাহারা সালাত পড়িবে । আল্লাহ্‌র রাহে তাহারা সারিবদ্ধ হইয়া জিহাদ করিবে ৷ আমার 
সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে হাজার হাজার লোক স্বীয় ঘরবাড়ি ত্যাগ 
করিবে । তাহারা অজু করিতে মুখমণ্ডল ও হাত পা ধৌত করিবে । এবং পায়ের গোছার 
অর্ধেক পর্যন্ত কাপড় পরিধান করিবে । আমার রাহে তাহারা জীবন বিসর্জন দিবে। 
আমার প্রেরিত কিতাব তাহাদের অন্তরস্থ হইবে । তাহারা রাত্রিকালে রাহেব ও আবেদ 
হইবে এবং দিবাকালে জিহাদের ময়দানে সিংহের ন্যায় বীরত্বের পরিচয় দিবে । 

সে নবীর আহলে বাইত ও আওলাদের মধ্যে নেক কাজে অগ্রগামী, সিদ্দীক, শহীদ 
ও সালেহ সৃষ্টি করিব । তাহার ইন্তেকালের পরে তাহার উম্মত সত্যের দিকে দিকদর্শন 
করিবে এবং ইনসাফ করিবে । তাহাদিগকে যাহারা সাহায্য করিবে আমি তাহাদিগকে 
সম্মান দান করিব । যাহারা তাহাদের জন্য দু'আ করিবে আমি তাহাদের সাহায্য করিব। 
যাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিবে কিংবা জুলুম অথবা তাহাদের নিকট হইতে কিছু 
ছিনাইয়া লইবে আমি তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিব । তাহাদিগকে আমি তাহাদের নবীর 
ওয়ারিশ করিব । তাহারা নেক কাজের জন্য আদেশ করিবে, অন্যায় কাজ হইতে বাধা 
দান করিবে । সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে । অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। 
যেই কল্যাণ তাহাদের অগ্রবর্তীদের দ্বারা শুরু করিয়াছিলাম ইহাদের দ্বারা আমি উহার 
মাপ্তি ঘটাইব। ইহা আমার অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা আমি দান করি। আমি বড়ই 
অনুগ্রহশীল। ইবন আবু হাতিম ওহ্‌ব ইব্ন মুনাববাহ (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন ! 

ইবন যা হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা রঃ “ ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে | 
বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন 195 (5158 ১ ৬১ {40 নাযিল 
হইল, তখন হযরত আলী ও যু'আয (রা)-কে ইয়ামান গমন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
কিন্তু আঘাত নাখধিল হইবার পর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন ৪ 
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|)... 459 ls 1১৪১5 95 1১৪১৪ 5151 তোমরা যাও এবং সুসংবাদ দান 
কর। মানুষকে নফরত দিও না, তাহাদের সহিত কোমল ব্যবহার করিবে, কঠোর 
UE Tl 

(৮:39 15515865408 Ue 0 হে নবী! আমি তোমাকে 
সাক্ষীরূপে, সুসংবাদাতারপে ও সতর্ককারীরূপে না 
না আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবৃন উবায়দুল্লাহ আরযমী (র) হইতে স্বীয় সনদে 
০০০ 


[১ ০% Ve ৮০৮৫ 
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টিটি Jing 26571657741 ১৫35 
1৩৮ ৩ 


0105155198০ 

ভাযরিপরডিহহার নিলা রে হে নরী।/ আমি তোমাকে তোযার উদ্বতের রর 
সাক্ষীরূপে, বেহেশতের সুসংবাদাতারূপে, দোযখ হইতে সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্র 
নির্দেশে তাওহীদের প্রতি আহবানকারী হিসেবে এবং পবিত্র কুরআনের দ্বারা উজ্জ্বল 
প্রদীপরূপে প্রেরণ করিয়াছি। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে “সাক্ষীরূপে প্রেরণ করিয়াছি" এর অর্থ হইল রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে তাওহীদের সাক্ষ্যদাতা ও কিয়ামত দিবসে মানুষের আমলের সাক্ষ্য 
প্রদানকারী হিসেবে আল্লাহ্‌ রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে প্রেরণ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ 
হইয়াছে ১:5 +১১৯ ০০ 44১৩ আর আমি তাহাদের জন্য তোমাকে সাক্ষীরূপে 
উপস্থিত করিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে 2১১১৮111192 hes (৮:51 
"১4১4 4১০ যাহাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হইতে পার এবং রাসূলও 
তোমাদের উপর সাক্ষী হইতে পারেন। 

|১35 1১:3৭ ৭15৪ আর সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ 
করিয়াছি। অর্থাৎ মু'মিনগণের জন্য মহান প্রতিদানের সুসংবাদদানকারী ও কাফিরদের 
শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করিয়াছি। 

(51 4111 ৮ 0:90 41১ আল্লাহ্‌র দিকে তাহার নির্দেশে আহ্বানকারী 
হিসেবে অর্থাৎ সমগ্র মানবকুলকে তাহাদের প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে তাহার . 
নির্দেশেই আহ্বনকারী হিসেবে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন 

(০:১০1210-545 আর উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আল্লাহ্র 
পক্ষ হইতে হিদায়েতের যে বিধান আনিয়াছেন উহা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। একমাত্র 
শত্ৰুতা পোষণাকারী ব্যতীত আর কেহ উহা অস্বীকার করিতে পারে না। 
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Mall 69 ১5৮৮19৯১৫2১ %$ আর কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ 
করিও না, আর তাহাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিয়া চল। অর্থাৎ তাহারা যে সকল 
কষ্টদায়ক কথা তোমাকে বলে উহা ক্ষমা করিয়া দাও এবং সকল বিষয় আল্লাহ্র উপর 
অর্পণ কর। আল্লাহ্‌-ই উহার জন্য যথেষ্ট । ইরশাদ হইয়াছে £ 


৪৪০4৫ তত পপ তেও Gece 
LG AL ৬৫১৭1০০0855 
আর তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা কর; আল্লাহ্‌-ই কর্মবিধায়ক হিসেবে যথেষ্ট । 


১৫৬৪০ নাক GIG ) 


Led ৫105 555 7/47 29% 
pete? 

৪৯. হে মু’মিনগণ! তোমরা মু'মিন নারীগণকে বিবাহ কারবার পর উহাদিগকে 
স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদিগের জন্য তাহাদিগের পালনীয় কোন 
ইদ্দত নাই যাহা তোমরা গণনা করিবে । তোমরা উহাদিগকে কিছু সামগ্রী দিবে 
এবং সৌজন্যের সহিত তাহাদিগকে বিদায় করিবে। 

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে বহু আহ্‌কাম নিহিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কেবল 
আকদ ও বৈবাহিক বন্ধন এর উপর নিকাহ শব্দের প্রয়োগ করা বিশুদ্ধ । এই বিষয়ে এত 
সুস্পষ্ট আয়াত পবিত্র কুরআনে আর একটিও নাই। 

‘নিকাহ’ শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে ইহার কোন্‌ অর্থ হাকীকী অর্থ 
এই বিষয়ে উলমায়ে কিরাম মতপার্থক্য করিয়াছেন। নিকাহ শব্দ আকদ এর উপর 
অথবা স্ত্রী মিলনের উপর, অথবা উভয়ের উপর প্রযোগ করা ইহা হাকীকী অর্থ__ এই 
বিষয়ে তিনটি মতই বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে সাধারণত আকদ এর উপর এবং পরে 
স্ত্রী মিলন এই অর্থেই নিকাহ শব্দ ব্যবহৃত । কেবল আলোচ্য আয়াতে ইহা শুধু আকদ 
এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ ইহার পরেই +$ SL 2১৯৫: [il 
১১০5 014৪ ১-০ ১৯৮০৮ যখন তোমরা মু'মিন নারীদেরকে নিকাহ করিবে 
অত:পর তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় 
‘নিকাহ’ দ্বারা শুধু আকদ বুঝান হইয়াছে। ইহা দ্বারা এ বিষয়টিও বুঝা যায় যে, স্ত্রীর 
সহিত মিলনের পূর্বে তাহাকে তালাক দেওয়া জায়েয আছে। 
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৩৫২, «15৪ মু'মিন নারীগণ । মু'মিন নারী কথাটি এখানে এইজন্য ব্যবহৃত 
হইয়াছে, মু'মিন পুরুষগণ সাধারণত মু'মিন নারীগণকে বিবাহ করিয়া থাকে । নচেৎ 
সকল উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে এক্যমত পোষণ করেন যে, ঈসায়ী মহিলা ও মু'মিন 
মহিলা যে কেহ কোন মু'মিন পুরুষের স্ত্রী হউক না কেন, তাহাদের সকলের হুকুম 
একই প্রকার । হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইবনুল সুসাইয়িব্য, হাসান বসরী, 
আলী ইবন হুসাইন ইব্‌ন যাইনুল আবেদীন (র) এবং আরো বহু উদ উলামায়ে কিরাম এই 
আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণ করেন যে, বিবাহের পূর্বে তালাক পতিত হয় না। কারণ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, ১০51৮8০2505 ১519 মিন 
নারীদিগকে বিবাহ করিয়া তালাক দিলে । এই আয়াতে তালাক দেওয়ার বিষয়টি বিবাহ 
এর পরে উল্লেখ করা হইয়াছে । অতএব বিবাহের পূর্বে তালাক পতিত হইবে না। 
ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এবং আরো বহু উলামায়ে কিরাম 
এইমত পোষণ করেন। 

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেন, যদি কেহ এই কথা বলেন, "যদি আমি 
অমুক মহিলাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক ।” তবে বিবাহের পূর্বে এইরূপ তালাক 
দেওয়া জায়েয । অতএব যখনই সে সেই মহিলাকে বিবাহ করিবে তাহার উপর তালাক 
পতিত হইবে । অবশ্য যদি কেহ বলে, যে মহিলাকে আমি বিবাহ করিব সে তালাক 
তবে এই ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (র) বলেন, যাবৎ না সে কোন নারীকে নির্দিষ্ট করিবে 
তালাক পতিত হইবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যে কোন মহিলাকে সে 
বিবাহ করিবে তাহার উপর তালাক পতিত হইবে । অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে 
তালাক পতিত হইবে না। তাহারা এই আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন মানসূর মাররূধী (র) ... ইসহাক 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। যদি কেহ এই কথা বলে, “যে মহিলাকেই 
আমি বিবাহ করিব সে তালাক” তবে বিবাহের পর সে তালাক হইবে না। কারণ 
5558 ইরশাদ করেন slid 5 |) 5 Sail eo 

+২১481৮ ইহাতে বিবাহের পর তালাক দেওয়ার কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আহমাসী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ++ ০৮১1 ₹১৯৪- 19 
“২১5৯৮ ইহাতে আল্লাহ্‌ বিবাহের পরেই তালাক দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন! 
তোমরা তাহা লক্ষ্য কর। অতএব বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়া শুদ্ধ হইবে না। মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইসহাক (র!) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা ঠা | 

আমর ইব্‌ন শুনাইব (র) তাহার পিতা এনং তিনি তাহার দাদা হহতত নন 
করিয়াছেন । রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করেন 4০23 ৮০2 ০১1 ৩২ রি কোন আদম 


যী 
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" সন্তান যাহার মালিক নহে, উহাকে তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে না। ইমাম আহমদ 
তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন 
হাদীসটি হাসান এবং এই বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, উহার মধ্যে উত্তম । ইমাম 
ইব্‌ন মাজাহ (র) আলী ও মিসওয়ার ইবৃন মাখরামাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ হইতে 
বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেন 05১11 4২৪ 5১.১ ? বিবাহের পূর্বে তালাক 
হয় না। (১% 5১০ ১০০৫১741545 তোমাদের জন্য তাহাদের উপর কোন 
ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। এই বিষয়ে সকল উলামায়ে কিরাম এক্যমত পোষণ 
করেন যে, যদি স্ত্রীর সহিত মিলনের পূর্বে তাহাকে তালাক দেওয়া হয় তবে তাহার 
উপর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না । অতএব তালাক হইতেই সে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ 
করিতে পারিবে । অবশ্য কোন স্ত্রী লোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করিলে তাহার উপর 
চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা জরুরী হইবে । যদিও তাহার সহিত মিলন না 
ঘটিয়া থাকে । উলামায়ে কিরাম সর্বসম্মিতক্রমে এই মত পোষণ করেন। 


১৮৯ (১১০০৯ ১১০৬ ৮৯৪০৪ ৬৪ তোমরা তাহাদিগকে কিছু সামগ্রী 
দান করিবে এবং সৌজন্যের সহিত তাহাদিগকে বিদায় করিবে । ২43! শব্দটি 
এখানে অর্ধেক মোহর কিংবা “বিশেষ সামগ্রী’ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যদি তাহার 
জন্য মোহর নির্দিষ্ট করা না হয়। ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


৮:-০১2:০5১1225৮১-০5545855৮, ৮১ 


-+১০১১৪০ 
আর তাহাদের সহিত মিলন ঘটিবার পূর্বেই যদি তাহাদিগকে তালাক দিয়া থাক 
তবে তাহাদের মোহর নির্দিষ্ট করিয়া থাকিলে অর্ধেক। 
২১১৪০1১৯০৯৩ ০৬ PET STE PEEVE EC OATES 
০০০৮৯১২৫১২০) Lied all 535558৮0৮৮০ ০৮৮ 
টি 
যদি তোমরা তোমাদের পত্তিগণের সহিত মিলন ঘটিবার পূর্বেই তাহাদিগকে 
তালাক দিয়া থাক তবে ইহাতে গুনাহ হইবে না। তাহাদের মোহর নির্দিষ্ট না হইলে 
তাহাদিগকে নিজ নিজ সামর্থ্য হিসেবে নিয়ম মুতাবিক কিছু সামগ্রী দিয়া দিবে-- ধনী 
তাহার সামর্থ্য অনুসারে, দরিদ্র তাহার সামর্থ্য অনুসারে । সৎ লোকদের পক্ষে ইহা 
জরুরী । 


ইব্‌ন কাছীর-__১৭ (৯ম) 
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সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত। সাহল ইব্‌ন সা'দ ও আবূ উছাইদ (রা) বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) উমায়মাহ বিনতে শরাহীল (র)-কে বিবাহ করিবার পর যখন তাহার 
ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রতি হস্ত সম্প্রসারণ করিলেন তখন তিনি যেন ইহা অপছন্দ 
করিলেন । অতএব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ উছাইদ (র)-কে তাহার ছামান প্রস্তুত করিয়া 
দুইটি দুইটি কাপড় দিতে হুকুম করিলেন । 

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন, স্ত্রীর জন্য মোহর নির্দিষ্ট করিয়া থাকিলে 
তালাক দেওয়ার পর তাহাকে কেবল অর্ধেক মোহর দিতে হইবে । আর যদি মোহর 
নির্দিষ্ট না করিয়া থাকে তবে তাহাকে প্রত্যেকের সামর্থ্য মুতাবিক সামগ্রী দিবে। 


251৫1415241 ৫৫ 
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৫০. হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাহাদিগের 
মোহর ক্ষুমি প্রদান করিয়াছ এবং বৈধ করিয়াছি ফায় হিসাবে আল্লাহ্‌ তোমাকে 
যাহা দান করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে 
তাহাদিগকে এবং বিবাহের জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর 
কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যাহারা তোমার সংগে দেশত্যাগ 
করিয়াছে এবং কোন মুমিন নারী নবীর নিকট নিজকে নিবেদন করিলে. এবং নবী 
তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে সেও বৈধ-- ইহা বিশেষ করিয়া তোমারই জন্য, 
অন্য মু'মিনদিগের জন্য নহে; যাহাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। 
মু'মিনদিগের স্ত্রী এবং তাহাদিগের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যাহা নির্ধারিত 
করিয়াছি তাহা আমি জানি । আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 
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তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমার 
জন্য তোমার সকল পত্তিগণকে হালাল করিয়াছি, তুমি যাহাদিগকে মোহর প্রদান 
করিয়াছ।$,;! দ্বারা এখান মোহর বুঝান হইয়াছে । মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে 
ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। নবী করীম (সা) তাহার স্্্রীগণের জন্য সাড়ে বারো উকিয়াহ 
অর্থাৎ পাচশত দিরহাম মোহর নির্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কয়েকজন পত্তির 
বেলায় এই মোহরের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। হযরত উম্মে হাবীবাহ (র)-এর মোহর ছিল 
চারশত দীনার। আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হইতে ইহা 
আদায় করিয়াছিলেন । সফীয়াহ বিনতে হুয়াই (রা)-কে খায়বার যুদ্ধে যাহারা বন্দি 
হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বাছাই করিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে 
তাহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন । তাহার আজাদীই তাহার মোহর হিসেবে 
বিবেচিত হইয়াছিল । অনুরূপভাবে জওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস মুস্তালকিয়াহ এর বদলে 
কিতাবত শিসামকে, সাবিত ইবন কায়েস বিবাহ করেন এবং এই বদলে কিতাবইত 
মোহর হিসেবে বিবেচিত হয়। 

21281108117 stl 59 আর আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে ফায় হিসেবে 
দান করিয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে। অর্থাৎ 
গনীমতের মাল হইতে যে সকল মহিলার তুমি মালিক হইয়াছ, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদিগকেও তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই সূত্রে হযরত 
সফীয়্যাহ ও জুওয়ায়রিরাহ (র)-এর মালিক হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি 
সামউন নাযরীয়াহ ও হযরত ইব্রাহীম (র)-এর আম্মা হযরত মারিয়াহ কিবতিয়্যাহ এর 
মালিক হইয়াছিলেন। উভয়ই যুদ্ধ বন্দিনী ছিলেন। 

45105 SLi 8105 li UL ০১ 47০ SLI আর তোমার চাচার 
করা হইয়াছে । শরীয়তের এই নির্দেশে মধ্য পথ অবলম্বন করা হইয়াছে। নাসারাদের 
মতে কোন কন্যাকে বিবাহ করিলে পাত্র ও পাত্রীর মাঝে সাত পুরুষের ব্যবধান হইতে 
হইবে । অপর পক্ষে ইয়াহুদীদের বিবাহের জন্য পাত্রপাত্রীর মাঝে তেমন কোন ব্যবধান 
হওয়ার বিধান নাই। বরং তাহাদের মতে ভাতিজা ও ভাগ্মীকে বিবাহ করাও জায়েয 
আছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত উভয়ের মাঝে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিয়াছে। এবং 
চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে বিবাহ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । অনুরূপ মামুর 
কন্যা ও খালার কন্যাকে বিবাহ করাও বৈধ ঘোষণা করা হইয়াছে । অপর পক্ষে 
ইয়াহুদীরা ভ্রাতার কন্যা ও ভগ্নির কন্যাকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করিয়া যে দারুন 
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ll Use ৩১১১৩০১০ ০59 এর মধ্যে পুংলিঙ্গ বিশিষ্ট পদকে এক বচন এবং 
্ত্রীলঙ্গ বিশিষ্ট পদকে বহুবচন ব্যবহার করিবার কারণ হইল, স্ত্রী লিঙ্গ পুংলিঙ্গ অপেক্ষা 
দুর্বল । অতএব বহু বচন ব্যবহার করিয়া দুর্বলকে সবল করা হইয়াছে। যেমন ১০ 
0৮210 | এখানে ০১০৪ (ডাইন) কে এক বচন ব্যবহার করা হইয়াছে 
এবং ৬১০৮ (বাম)-কে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে ৬৮৯৮১ 
al ০ ৩ এর মধ্যে ১৯২|| ‘আলো’ -কে একবচন এবং ৬2111 
'অন্ধকার'-কে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে । ইহার আরো বহু উদাহরণ বিদ্যমান 41৪ 
55,১৯53 যেই সকল মহিলাগণ তোমার সহিত দেশ ত্যাগ করিয়াছে। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মার রাজী (র) ... উম্মে হানী 
(রা) হইতে বর্ণিত ! তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে বিবাহের পায়গাম 
পাঠাইলেন; কিন্তু আমি ওজর পেশ করিলে তিনি আমার ওজর গ্রহণ করিলেন। 
অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন £ 
12814552015 ০9 এস 4925 054 

3331 45০০০০5০৩০৪ এ 
হযরত উন্মে হানী বলেন, আমি তাহার জন্য হালাল ছিলাম না আর আমি তাহার 
সহিত দেশ ত্যাগও করি নাই। বরং আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যাহাদিগকে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কা বিজয়ের পর মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা 
আবু কুরাইব (র)-এর মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুসা (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইবৃন আবূ হাতেম (রা) ইহা ... ইসমাইল ইব্‌ন আবু খালেদ এর মাধ্যমে 
আবু সালেহ সূত্রে হযরত উম্মে হানী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম তিরমিযী 
(রা) ও ইহা তাহার জামে" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ রধীন ও কাতাদাহ (র) 
বলেন, হিজরত দ্বারা মদীনায় হিজরত করা বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (র)-এর অন্য 
এক রেওয়াতে বর্ণিত, হিজরত দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করা বুঝান হইয়াছে । যাহহাক (র) 
বলেন, হযরত ইবৃন মাসউদ (রা) এখানে ৫২০ 22৯ "55941 পড়িয়াছেন। 
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আর ET ETT SHON HEN TEE 
তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে সেও হালাল । ইহা কেবল তোমার জন্য. অন্য 
কাহারও জন্য নহে । অর্থাৎ যদি কোন মু'মিন নারী নবীর জন্য নিজেকে নিবেদন করে 
তবে মোহর ছাড়াই ইচ্ছা করিলে নবী তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন। আলোচ্য 
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আয়াতে পরস্পর দুইটি শর্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন এই আয়াতেও দুইটি 
জিত, 


8228 পঙপণনকা 


আমি মা উপদেশ দিলে উহা হইবে না যদি আল্লাহ্‌ 
তোমাদিগকে গুমরাহ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে ৩১ ১ ও ES 
পরস্পর দুইটি শর্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরো যেমন মুসা (আ) বলিয়াছেন 
ls ii (45445505887 491 2১53 হে আমার কওম! 
তোমরা মু'মিন হইলে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলমান হইয়া থাক। 
আলোচ্য আয়াতেও দুইটি শর্তের উল্লেখ করা হইয়াছে । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসহাক (রে) ... সাহ্‌্ল ইব্‌ন সা'দ সায়েদী হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলাল্লাহ্‌! (সা)-এর নিকট এক মহিলা আসিয়া বলিল, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার জন্য আমার সত্তাকে নিবেদন করিলাম । ইহা বলিয়া সে 
দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া উপস্থিত 
এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি ইহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করেন তবে 
আমার সহিত বিবাহ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, ইহাকে মোহর দেওয়ার 
জন্য তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে বলিল, আমার একটি পরিধান করা কাপড় 
ব্যতীত আর কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, ইহাকে তোমার পরিধান করা 
কাপড়টি মোহর দিলে তো তোমার পরিধান করিবার কিছুই থাকিবে না। সে বলিল, 
ইহা ছাড়া আমার আর কিছুই নাই । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, [5৮১1১ ১.০] 
১১৬৯ ১ লোহার একটি আংটি হইলেও উহা খুঁজিয়া আন। কিন্তু সে খুঁজিয়া কিছুই 
পাইল না। রাসূলুল্লাহ্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিছু কুরআন শিক্ষা করিয়াছ? সে 
বলিল, জ্বী হা, অমুক অমুক সূরা আমি শিখিয়াছি। এই বলিয়া সূরাগুলোর নাম উল্লেখ 
করিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন ১।১৪| ৬, এ. 1০3 ৫33৩১ কুরআনের 
যতটুকু তুমি শিখিয়াছ উহা তুমি ইহাকে শিক্ষা দিবে এই বিনিময়ে আমি তোমার 
সহিত ইহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম ৷ ইমাম বুখারী ও মুসলিম রে) মালেক 
(র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ রে) বলেন, আফফান (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, একবার একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি কি আপনার প্রয়োজনে আসিতে পারি? এতটুকু শুনিয়া আনাস 
(রা)-এর কন্যা বলিল, মহিলাটি কত নির্লজ্জ! হযরত আনাস (রা) বলিলেন, সে 
তোমার তুলনায় উত্তম, সে তো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর স্ত্রী হইবার লোভ করিয়াছিল এবং 
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এই কারণেই সে নিজকে তাহার কাছে সম্পূর্ণ করিয়াছিল । হাদীসটি মারহুম ইব্‌ন 
আব্দুল আজীজ (র)-এর মাধ্যমে সাবেত বুনানী (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) 
হইতে কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বুকাইর (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
একদা একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমার একজন অতি সন্দুরী কন্যা আছে, আমি তাহাকে কেবল আপনার জন্যই পছন্দ 
করিয়াছি। অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, আমি তাহাকে গ্রহণ করিলাম । সে 
তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল; এমন কি সে বলিল, তাহার কখনও কোন অসুখ হয় 
নাই, তাহার মাথা ব্যথাও হয় নাই। অত:পর তিনি বলিলেন, তোমার কন্যার আমার 
কোন প্রয়োজন নাই। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .. EE 
বর্ণিত । তিনি বলেন, যেই মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) -কে নিজ সত্তা নিবেদন করিয়াছিলেন 


- তিনি হইলেন খাওলা বিনতে হাকীম ৷ ইব্‌ন ওহ্‌ব (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন আব্দুর 


রহমান ও ইব্‌ন আবৃয্‌ যিনাদ (র)... উরওয়া (রা) হইতে বর্ণিত । খাওলা বিনতে 
হাকীম ইব্‌ন আওকাস সেই সফল মহিলাগণের অন্তর্ভুক্ত, যাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট স্বীয় সত্তা নিবেদন করিয়াছিলেন । তাহার অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, সাঈদ 
ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) হিশাম এর মাধ্যমে তাহার পিতা উরওয়াহ হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, আমরা এই কথা বলাবলি করিতাম, খাওলাহ বিনতে হাকীম ছিলেন এই 
সকল নারীদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নিজকে নিবেদন 
করিয়াছিল । তিনি বড় সৎ মহিলা ছিলেন । তবে খাওলা বিনতে হাকীম, তিনি উম্মে 
সুলাইমও হইতে পারেন অথবা অন্য কোন নারীও হইতে পারেন। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল রে) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 
উবায়দাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ মোট তেরজন মহিলাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন কুরাইশ বংশীয়___ হযরত খাদীজাহ 
(রা), হযরত আয়িশা (রা), হযরত হাফসাহ (রা), হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা), হযরত 
ছাওদাহ (রা) ও হযরত উম্মে সালমাহ (রা)। আর তিনজন বনু আমের ইব্‌ন ছা"ছাআহ 
গোত্রীয়, দুইজন বনু হিলাল ইবন আমের গোত্রীয়। আর পর্যায়ক্রমে তাহারা হইলেন 
হযরত মায়মূনাহ বিনতে হারিস। তিনিই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে স্বীয় সত্তাকে 
নিবেদন করিয়াছিলেন। হযরত যায়নাব উম্মুল মাসাকীন । আর বনু বকর ইবৃন কিলাব 
এর এক মহিলা, যে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়াছিল এবং আরো একজন মহিলা যে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে আশ্রয় চাহিয়াছিল। আর হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ 
বিনতে হুয়াই ইব্‌ন আখতাব ও জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 
মুস্তালিক খুযাঈয়্যাহ। 


www.quraneralo.com 


Contents 


সূরা আহ্যাব | ১৩৫ 


সাঈদ ইব্‌ন আবু আরূবাহ (র) কাতাদাহ (রা)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 0 ৯ ৬১০১ ১২৪০১০ £৮ এর মধ্যে যেই 
মহিলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি হইলেন মাইমুনাহ বিনতে হারিস। রেওয়াতটি 
মুরসাল। যায়নাব উম্মুল মাসাকীন যাহাকে বলা হইত, তিনি হইলেন যায়নাব বিনতে 
খুযায়মাহ আনসারীয়াহ। ইহাই প্রসিদ্ধ । তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় 
ইন্তেকাল করেন । +11 1119 

বস্তুত যেই সকল মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে নিজকে নিবেদন করিয়াছিলেন 
তাহাদের সংখ্যা অনেক। যেমন ইমাম বুখারী (র) বলেন, যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া (র) 
হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই সকল মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর জন্য নিজকে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি আমার গায়রত হইত। 
আমি ভাবিতাম, কোন মহিলাও কি নিজকে কোন পুরুষের কাছে এইভাবে নিবেদন 
করিতে পারে? কিন্তু যখন ১২১ (-২$ এ 4০৫৯৪ ৮ ১০ ৬৯১৪ 
42 00৯55 ০152 ১০5 ১১ নাযিল হইল তখন আমি বলিলাম, আমি তো 
দেখি আপনার প্রতিপালক আপনার মনোবাঞ্ছা দ্রুত পূর্ণ করেন। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র)..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস 
হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন «1 (4. ৬3 ৩ ৯৪ 51১০ 4111 19) ৮৬০ ১৫] 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট এমন কোন মহিলা ছিল না, যে নিজকে নিবেদন 
করিয়াছিল। ইব্‌ন জারীর (র) আবূ কুরাইব (র)-এর মাধ্যমে ইউনূস ইব্‌ন বুকাইর 
(র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নিজকে 
নিবেদন করিলে যদিও তাহার পক্ষে তাহাকে গ্রহণ করা জায়েয ছিল, কিন্তু এমন কোন 
মহিলাকে তিনি গ্রহণ করেন নাই। 

১১০০ ০৬১১০ এ 4-০1৮৯৭৭১৪ কেবলমাত্র তোমার জন্যই ইহা বৈধ, অন্য 
মুমিনদের জন্য নহে। ইকরিমাহ (রে) বলেন, ইহার অর্থ হইল মোহর ব্যতীত নিজ 
সত্তা সমর্পণকারী মহিলা কেবল তোমার (রাসূলুল্লাহ্‌) জন্যই খাস, অন্য কাহারও জন্য 
জায়েয নহে। অতএব যদি কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির 
নিকট নিজকে সমর্পণ করে তবে তাহার জন্য সে বৈধ হইবে না, যাবৎ না তাহাকে 
মোহর দিবে । মুজাহিদ শা*বী (র) এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, যদি কোন 
নারী নিজকে কোন পুরুষের হাতে অর্পণ করে তবে তাহার সহিত এ পুরুষ মিলিত 
হইলে পুরুষের উপর মোহরে মিছিল দেওয়া ওয়াজিব । ওয়াশিক এর কন্যা বিরওয়া' 
নিজ সত্তা অর্পণ করিয়াছিল তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইহার জন্য হুকুম দিয়াছিলেন। যখন 
তাহার স্বামী মৃত্যুবরণ করিল তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহার জন্য মোহরে মিছিল আদায় 
করিবার নির্দেশ দিলেন। এ মোহরে মিছিল ছাবেত হইবার জন্য স্বামীর মৃত্যু ও 
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১৩৬ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


স্ত্রীমিলন সমভূমিকা পালন করে। তবে কেবল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ব্যতীত অন্যদের বেলায় 
কার্যকর । যদি কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নিজকে সমর্পণ করে তবে 
তাহার সহিত মিলন ঘটিলেও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মোহর আদায় করা ওয়াজিব ছিল 
না। কারণ মোহর, সাক্ষী ও অলী ছাড়াই তাহার জন্য বিবাহ করা জায়েয ছিল। হযরত 
যায়নার (রা)-এর সহিত তাহার বিবাহের ঘটনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। হযরত 
কাতাদা (র) ০১০০] ০১ ১০ এ 2০1৯ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ছাড়া অন্য কোন পুরুষের জন্য কোন মহিলা নিজকে সমর্পণ করিলেও মোহর 
ব্যতীত শুদ্ধ হইবে না। ইহা কেবল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য জায়েয । ০ ১3 
MELLEL Cy p05 ০৪৪১০0০০১৭৩ তাহাদের পত্বিগণের ও তাহাদের 
বীদীগণ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু নির্ধারণ করিয়াছি উহা আমি জানি । উবাই ইব্‌ন কা'ব 
মুজাহিদ, হাসান কাতাদাহ ও ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল চারজন 
আযাদ মহিলা পর্যন্ত বিবাহ সীমিত থাকা এবং বাদী রাখার ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট 
না থাকা, অলী, মোহর ও সাক্ষীর শর্ত হওয়া সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ জানেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর জন্য ইহার কোনটাকেই ওয়াজিব করা হয় নাই 4:12 ০১23 1 
যাহাতে তোমার উপর [রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর] কোন অসুবিধা না হয়। {£1 31৫ 


চর 


১2০৮০ 


৪৩226৩48065 Ges Aer (°°) 
Ys CLG ৫৫2 MERE 40১ ৯৫ ০৪৫০৬ 24% 
22০৮ (৮2314, ০72 নে ্ (৫) (৫ গপর্তি ৫৫৫ 
তার ৯1266 GEL ৫৫৮৫৫: 
3 5 রা # 
Pro 
৫১. তুমি তাহাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিতে 
পার এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাহাকে দূরে 
রাখিয়াছ তাহাকে কামনা করিলে তোমার কোন অপরাধ নাই । এই বিধান এই জন্য 
যে, ইহাতে উহাদিগের তুষ্টি সহজতর হইবে এবং উহারা দুঃখ পাইবে না এবং 
উহাদিগকে তুমি যাহা দিবে তাহাতে উহাদিগের প্রত্যেকেই প্রীত থাকিবে । 


তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্‌ তাহা জানেন এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, 
সহনশীল । 
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সূরা আহ্যাব ১৩৭ 


তাফসীর £ ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশ্র (র)... হযরত আয়িশা 
(রা) হইতে বর্ণিত। যে সকল মহিলা নিজ সত্তাকে সমর্পণ করিত তাহাদের উপর 
তাহার গায়রত হইত । তিনি বলিতেন, মোহর ব্যতীত এইভাবে নিজকে সমর্পণ করিতে 
কি লজ্জা হয় না? তখন নাযিল হইল £ (:5 ১০421 9৫ ote Uti is ৮৯৮১ 
ইহা নাযিল হইবার পর হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলিলেন, আপনার 
প্রতিপালক দ্রুত আপনার চাহিদা মুতাবিক হুকুম নাযিল করেন, পূর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি আবূ উসামাহ হইতে, তিনি হিশাম ইব্‌ন 
উরওয়াহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব সত্তা সমর্পণকারিণী মহিলাগণ হইতে 
যাহাকে ইচ্ছা দূরে রাখিতে পার । ৮:5৫ ১০ ৷ 4৯ এবং তাহাদের মধ্য হইতে 
যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার ৷ তবে যাহাকে দূরে রাখিবে উহাতে তোমার ইখতিয়ার 
থাকিবে ইচ্ছা হইলে পরে তাহাকে গ্রহণও করিতে পারিবে । অতএব ইরশাদ হইয়াছে 
এ 0৮৯95 5] ৯ ৬৪৯৪% ১৪ যাহাকে তুমি দূরে রাখিয়াছ তাহাকে তুমি 
কামনা করিলে উহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই । আমের শাবী : ৮০৩০৪ ১০ ৬৯৩১ 
“%:, এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর খিদমতে 
আসিয়া নিজকে মোহর ব্যতীত সমর্পণ করিলে তিনি তাহাদের কতকের সহিত মিলিত 
হইলেন এবং কতককে দূরে রাখিলেন। তাহাদের সহিত তাহার বিবাহ সংঘটিত হয় 
নাই ৷ উম্মে শরীক তাহাদেরই একজন । অন্যান্য উলমায়ে কিরাম এই আয়াতের যে অর্থ 
করিয়াছেন তাহা হইল, আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, 
তোমার পত্তিগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহার জন্য নির্দিষ্ট রাত্রকে বিলম্বিত কর 
আর যাহাকে ইচ্ছা তাহার জন্য নির্দিষ্ট রাত্রকে অগ্রবর্তী কর। যাহাকে ইচ্ছা তাহার 
সহিত মিলিত হও আর কাহারও সহিত মিলনের ইচ্ছা না হইলে মিলিও না। ইব্‌ন 
আসলাম (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পক্ষে তাহার প্রত্যেক পত্তির শয্যায় সমভাবে রাত্র যাপন করা 
ওয়াজিব না হইলেও তিনি নিজের পক্ষ হইতে সাম্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। এই কারণে 
এক দল ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর রাত্র বণ্টন ওয়াজিব নহে 
অর্থাৎ প্রত্যেক পত্র সহিত সমভাবে রাত্রি যাপন করা জরুরী নহে। এবং আয়াতকে 
তাহারা দলীল হিসেবে পেশ করেন । 

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হিব্বান ইব্‌ন মুসা (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে 


বৰ্ণিত । তিনি বলেন ১০০ ০৪০ ০১০05 ০ এ ১৩০৫০০০৬৪৯০ ৩৯ 
এ 005৯ ১৯ ০4৮5 নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের মধ্যে তাহার 
কোন পত্নির নিকট অনুমতি চাহিতেন। রাবী বলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 


৯০০, ক ০৯, 


ইবন কাহীর--১৮ (৯ম) 
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১৩৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আপনি তখন কি বলিতেন? তিনি বলিলেন, আমি তখন বলিতাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
যদি অন্য পত্তির নিকট যাইতে দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার থাকে 
তবে আমার উপর অন্য কাহাকেও প্রাধান্য দিব না। হযরত আয়িশার (রা) এই হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর রাত্র বণ্টন ওয়াজিব ছিল না। অপর 
দিকে হযরত আয়িশা (রা) কর্তৃক প্রথম হাদীস দ্বারা বুঝা যায় আয়াতটি সেই সকল 
মহিলা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছিল যাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নিজকে সমর্পণ 
করিত । ইহার প্রেক্ষিতে ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আয়াতটি আম, যে সকল মহিলা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নিজকে সমর্পণ করিতেন এবং যে সকল মহিলা তাহার পতি 
হিসাবে বিদ্যমান ছিলেন, সকলের বেলায় ইহা প্রযোজ্য । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইচ্ছা করিলে 
তাহাদের মধ্যে রাত্রি যাপনে সাম্য রক্ষা করিবেন আর ইচ্ছা না হইলে নাও করিতে 
পারিবেন। ইব্‌ন জারীর (র) যাহা পছন্দ করিয়াছেন ইহাই উত্তম। এবং এই ব্যাখ্যার 
দ্বারা হাদীসের পারস্পরিক বিরোধও মীমাংসা হইয়া যায়। 
এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ 


০৭৫ ৫৩৩০ 


RESO os a 0 চিরিক রি 41১ 


তাহাদের চক্ষু শীতল হইবার জন্য ইহাই সহজতর পন্থা; তাহারা দুঃখিতও হইবে 
না আর তাহাদিগকে তুমি যাহা দান করিবে উহাতে তাহারা প্রীত হইবে । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমার উপর রাত্র বন্টন ওয়াজিব করেন নাই। ইহা যখন তোমার পত্তিগণ 
জানিবে, তোমার ইচ্ছা হইলে কাসাম এর বিধান পালন করিবে আর ইচ্ছা না হইলে 
পালন না করিলেও অপরাধ হইবে না। কিন্তু যদি তুমি স্বেচ্ছায় তাহাদের জন্য কাসাম 
এর বিধান পালন কর তবে ইহাতে তাহারা প্রফুল্ল হইবে, আনন্দিত হইবে । এবং 
তাহাদের জন্য যে তুমি কাসাম এর বিধান পালন কর ও সমতা রক্ষা করিয়া চল 
ইহাতে তাহারা তোমার অনুগ্রহের, কথা স্বীকার করিবে। 

18১15: ৮5715501045 আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের অন্তরস্থ কথা 
জানেন অর্থাৎ বিশেষ কোন পত্তির প্রতি তোমাদের অন্তরে যে বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে 
“ যাহা হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নহে আল্লাহ্‌ উহা জানেন ৷ ইমাম আহমদ (রা) বলেন, 
ইয়াধীদ (র) ..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাহার পত্তিগণের মধ্যে কাসাম এর বিধান পালন করিতেন ও তাহাদের মধ্যে ইনসাফ 
করিতেন এবং তিনি বলিতেন ঃ 


155৮5155555 15115555711 
হে আল্লাহ্‌! যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার রহিয়াছে উহাতে তো আমি এইরূপ 
ইনসাফ কায়েম করি; অতএব যে বিষয়ে আমার কোন ক্ষমতা নাই, আছে কেবল 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


সূরা আহ্যাব ১৩৯ 


আপনারই । আপনি অনুগ্রহপূর্বক উহাতে আমাকে ভরসনা করিবেন না। হাম্মাদ ইবৃন 
সালামাহ (র) হইতে চার সুনান গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম আবূ 
দাউদ এ | ০। 39 এ 3 ১5 ০১০৮ ১১ এর পরে ২৪11 অন্তর এর উল্লেখ করিয়াছেন । 
রেওয়ায়েতটির সনদ বিশুদ্ধ, ইহার সকল রাবী নির্ভরযোগ্য । এই কারণে ইরশাদ 
হইয়াছে ৪2:5০:42 ৷ 55 আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের অন্তরস্থ বিষয়সমূহ 
জানেন তিনি ধৈর্য ধারণ করেন ও ক্ষমা করিয়া দেন। 


০৮৫৮0 HUG ৫9208 এ IAS Cv) 
UE 221৫ ৮৮46০৫42৩16 রি ৫০58 231 
১৯৯৫ 2৫8 রব 

০9৬8৮ FE 


৫২. ইহার পর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নহে এবং তোমার স্ত্রীদিগের 
পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নহে । যদিও উহাদিগের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত 
করে; তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদিগের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নহে। 
আল্লাহ্‌ সমস্ত কিছুর ব্যাপারে তীক্ষ দৃষ্টি রাখেন। 

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, যাহ্হাক, কাতাদাহ, ইব্‌ন যায়েদ 
ও ইব্‌ন জারীর (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন তাহার 
পত্নিগণকে ইখতিয়ার দিয়াছিলেন, তখন তাহারা পার্থিব ধন-সম্পদ গ্রহণের পরিবর্তে 
আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল (সা) এবং পরকালকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । আলোচ্য আয়াতে 
উহার বিনিময় ঘোষণা করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্বিগণ পার্থিব 
ধন-সম্পদের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে গ্রহণ করিলে, উহার বিনিময় হিসাবে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাহার এ সকল পতি ছাড়া অতিরিক্ত 
অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ না করেন এবং তীহাদের পরিবর্তে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ না করেন। 
যদিও তাহাদের সৌন্দর্য তাহাকে বিস্মিত করুক না কেন। অবশ্য বাদী গ্রহণ করায় 
কোন আপত্তি নাই। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্‌ রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এই নিষেধাজ্ঞা 
উঠাইয়া নিলেও তিনি আর কখনও অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই যেন তাহার পত্নিগণের 
উপর তাহার বিশেষ অনুগ্রহ বিদ্যমান থাকে । 

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন, সুফিয়ান (র) ....হযরত আয়িশা (রা) 
হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, «1 4111৯ 31 1.9 4:15 4111 1০ lls Salas 
‘Li রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তেকালের পূর্বে তাহার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যান্য 
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১৪০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


মহিলাদিগকে হালাল করিয়াছিলেন। ইমাম আহমদ (র) .... হযরত আয়িশা (রা) 
হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন আবু যুরআহ (র) ....হবরত উম্মে সালমাহ 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


তত ০ ৩৩52৮ পপ 8:22. Bee Ede 22 GOs aces aco 
EE TET 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তেকালের পূর্বেই আল্লাহ্‌ তা'আলা যে কোন মহিলাকে 


ইচ্ছা, বিবাহ করা তাহার জন্য হালাল করিয়াছিলেন। অবশ্য মহররম মহিলাগণ তাহার 
জন্য হালাল ছিল না । এই বৈধতা যে আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তাহা হইল ঃ 

এই আয়াত তেলাওয়াতের দিক হইতে প্রথম হইলেও নাযিল হইয়াছে পরে ৷ যেমন 
সূরা বাকারায় 'ইদ্দতে ওফাত’ সম্পর্কিত প্রথম আয়াত একই সূরায় বিদ্যমান পরবর্তী 
আয়াতের জন্য নাসিখ। 

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ১১; ১০ 2... 41৯? % এই আয়াতের অর্থ 
হইল, উপরে যে সকল মহিলা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হালাল ঘোষণা করা হইয়াছে 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বাঁদী এবং যেই সকল মহিলাদের তিনি মোহর দান 
করিবেন । আর চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামুর কন্যা, খালার কন্যা এবং যে মহিলা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে নিজ সত্তাকে সমর্পণ করে ইহারা ব্যতীত অন্য কোন মহিলা 
তাহার জন্য হালাল নহে। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব , মুজাহিদ ও ইকরিমাহ, যাহ্হাক, 
আবু সালেহ, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতে অনুরূপ বর্ণিত। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইয়াকৃব (র) ....জনৈক আনসারী হইতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, একদা আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর পত্তিগণ সকলেই মৃত্যুবরণ করেন, তবে কি তাহার জন্য অন্য কোন মহিলা 
বিবাহ করা জায়িয হইবে না ? জবাবে তিনি বলিলেন, তখন অন্য মহিলা বিবাহ 
করিতে বাধা কোথায়! আমি বলিলাম, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে ইরশাদ করিয়াছেন, 
০০ ০559 4] 4৯ তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌ তাহার জন্য 41 144 


21118528580 এ৯1% এ ৮১৮1 1% এর মাধ্যমে কয়েক 
প্রকার মহিলা হালাল করিয়াছেন। 


তঃপর তাহাকে বলা হইয়াছে ১১; ৬০:১, 1 4-৯% অর্থাৎ এই সকল 
মহিলা ব্যতীত অন্য কাহাকেও বিবাহ করা তোমার পক্ষে হালাল নহে । আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
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সূরা আহ্যাব ১৪১ 


আহমদ (র) দাউদ (র) হইতে একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী 
(র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন £ 
ESE 41881516845755556871211048 
৮১551411515 

ট1| 41 ৯9 ৭19৪ মু'মিনা মুহাজিরা মহিলা ব্যতীত অন্যান্য মহিলাদিগকে 
বিবাহ করিতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এই আয়াতের মাধ্যমে নিষেধ করা হইয়াছে। 
মু'মিনা যুবতী মহিলাদিগকে আল্লাহ্‌ তা'আলা হালাল করিয়াছেন । অনুরূপভাবে যদি 
কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে স্বীয় সত্তা সমর্পণ করে তাহাকেও তাহার জন্য 
হালাল করিয়াছেন এবং অমুসলিম মহিলা হারাম করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
ধরা, ০১5৮1 59 sii ELL rein 

হে নবী! আমি তোমার জন্য তোমার সেই সকল স্ত্রীগণকে হালাল করিয়াছি 
যাহাদিগকে তুমি মোহর দান করিয়াছ ...... ইহা কেবল তোমার জন্য । অন্যান্য 
মু'মিনদের জন্য নহে । আয়াতে উল্লেখিত মহিলা ব্যতীত অন্যান্য মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর জন্যও হারাম করা হইয়াছে। মুজাহিদ রে) ১ ১০ 3 এর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য হালাল নহে; সে মুসলমান হউক কিংবা ইয়াহুদী-নাসারা 
কিংবা অন্য কোন কাফির মহিলা । আবু সালেহ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর 
করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি কোন বেদুঈন মহিলা কিংবা আরবীয়ান মহিলা বিবাহ 
করার নির্দেশ হয় নাই। অবশ্য “তিহামাহ' এর মহিলা এবং চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, 
মামুর কন্যা, খালার কন্যা যদি তিন শতও বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে নবী 
(সা)-এর জন্য তাহা জায়িয আছে। 

ইব্‌ন জারীর রে)-এর মত হইল, যেই সকল মহিলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বৈবাহিক 
সূত্রে তাহার ঘরে বিদ্যমান ছিলেন এবং যাহাদিগকে পূর্ববর্তী আয়াতে বিবাহ করা 
হালাল ঘোষণা করা হইয়াছে, আয়াতটি তাহাদের সকলকে শামিল। ইব্‌ন জারীর 
(র)-এর এই মতটি উত্তম এবং পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিরাম এই মতই পোষণ 
করেন। যাহাদের পক্ষ হইতে ইহার বিপরীত মত বর্ণিত, তাহাদের পক্ষ হইতে ইহার 
অনুরূপ মতও বর্ণিত আছে। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই +1০1 4111) অবশ্য ইব্‌ন 
জারীর (র) এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিবার পর প্রশ্ন উ্থাপন করিয়া ইহার জবাবও 
দিয়াছেন। রেওয়ায়েতটি হইল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত হাফসাহ (রা)-কে তালাক দিয়ে 
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১৪২ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হযরত সাওদাহ রো)-কে তালাক দেওয়ার 
সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তালাক দেন নাই। হযরত সাওদাহ (রা) তাহার জন্য 
নির্ধারিত দিন হযরত আয়িশা (রা)-কে দান করিয়াছিলেন। রেওয়ায়েতটি বাহ্যত: 
00১০80551550555 108 83১৮3 এর পরিপন্থী কিনতু আল্লামা 
ইব্‌ন জারীর (র) বলেন হযরত হাফসাহ (রা) ও হযরত সাওদা (রা) এর ঘটনা 4৯: 
001১০১83050 %547১520। এ নাযিল হইবার পূর্বের ঘটনা। 

তবে আল্লামা ইব্‌ন জারীর (র) এই যে কথা বলিয়াছেন যে উভয় ঘটনা আয়াত 
নাযিল হইবার পূর্বের ঘটনা এ কথা সত্য; তবে ইহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
কারণ, আয়াতের দ্বারা ইহা তো বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ঘরে বিদ্যমান 
পত্নিগণ ছাড়া অন্য কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিবর্তনও 
করিবেন না, কিন্তু আয়াত দ্বারা ইহা বুঝা যায় না যে, তিনি কাহাকেও তালাক দিবেন 
না। ৮1514 

বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত যে, হযরত সাওদাহ (রা) 
এর ঘটনার প্রেক্ষিতেই নিম্নের আয়াত নাযিল হইয়াছিল £ 
EL bi pl CDSG ৮০০৪ ৬19 07-4০55৪০১৪৭ ০ 

যদি কোন স্ত্রী তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে তাহারা 
আপোষ নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাতে কোন দোষ নাই৷ 

আর হযরত হাফসাহ (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে আবু দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ ও ইব্‌ন 
হাব্বান (র), ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়েদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, সালেহ ইব্‌ন সালেহ ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন হুয়াই (র) হযরত 
উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হাফসাহ (রা)-কে তালাক 
দেওয়ার পর পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করেন। হাদীসটির সূত্র মযবুত । 

আবু ইয়ালা (র) বলেন, আবু কুরাইব রে) .... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) হযরত হাফসাহ (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, তিনি কাদিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাদিতেছ কেন ? সম্ভবত: 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমাকে তালাক দিয়াছেন, একবার তো তিনি তোমাকে তালাক 
দিয়াছিলেন; কিন্তু আমার খাতিরে তিনি তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌র 
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কসম, তিনি যদি আবারও তোমাকে তালাক দিয়া থাকেন তবে আর কখনও তোমার 
HCE REE Lt 


পড়ি তত ডতততা 


ই লিজার 2 
বিস্মিত করুক না কেন। অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তাহার 
পত্তবিগণের মধ্য হইতে কাহাকেও তালাক দিয়া তাহার পরিবর্তে অন্যকে গ্রহণ করিয়া 
অবিচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন । কিন্তু বাদী গ্রহণ করা বৈধ ঘোষণা করিয়াছেন । . 
হাফিজ আবূ বকর বাষ্যার (র) ....হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত ৷ তিনি 
বলেন, জাহেলী যুগে একটি জঘন্য প্রথা এই ছিল যে, একজন অপর জনের সহিত স্ত্রীর 
অদল বদল করিত। একজন অন্যজনকে বলিত, তোমার স্ত্রী আমাকে দাও এবং আমার 
স্ত্রী তুমি গ্রহণ কর। ইসলাম আগমনের পর এই ঘৃণ্য প্রথার অবসান ঘটে এবং আল্লাহ্‌র 
পক্ষ হইতে এই আয়াত নাযিল হয় £ 


পড়ে পতিত 


১৫১০০৯১5550 ৯০১৭৮৪০% 

রাবী বলেন, একবার উয়ায়নাহ ইব্‌ন হিস্ন ফাযারী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিনা 
অনুমতিতেই তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট তাহার স্ত্রী 
হযরত আয়িশা (রা) বসিয়া ছিলেন । রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি অনুমতি 
ছাড়াই কেন প্রবেশ করিলে ? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জ্ঞান হইবার পর 
আজ পর্যন্ত মুসার গোত্রের কাহার নিকট প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি গ্রহণ করি নাই। 
অত:পর সে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট এই মহিলা কে? তিনি 
বলিলেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা)। তখন সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি 
তাহাকে ত্যাগ করুন। আমি তাহার পরিবর্তে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী আমার স্ত্রীকে 
আপনার জন্য পেশ করিতেছি । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, হে উয়ায়নাহ! আল্লাহ্‌ ইহা 
হারাম করিয়াছেন। অতঃপর সে যখন প্রস্থান করিল, তখন হযরত আয়িশা (রা) 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে ? তিনি বলিলেন, একজন 
আহাম্মক সরদার ৷ তাহার এই আহাম্মকী সত্তেও তাহার কওম তাহাকে সরদার বলিয়া 
মান্য করে। 

হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইমাম বা্যার (র) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন আব্দুল্লাহ একজন 
অনির্ভরযোগ্য রাবী । কিন্তু যেহেতু রেওয়ায়েত আর কেহ বর্ণনা কয়াছেন বলিয়া আমরা 
জানি না : অতএব ইহাই আমরা বর্ণনা করিলাম। ইহার দুর্বলতাও প্রকাশ করিয়া 
দিলাম । 
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৫৩. হে মুমিনগণ! তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য 
প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করিও না । তবে 
তোমাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজন শেষে তোমরা 
চলিয়া যাইও । তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না। কারণ তোমাদের এই 
আচরণ নবীকে গীড়া দেয়। তিনি তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে সংকোচ বোধ 
করেন । কিন্তু আল্লাহ্‌ সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাহার 
পতিদিগের নিকট কিছু চাহিলে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে। এই বিধান 
তোমাদিগের ও তাহাদিগের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র । তোমাদিগের কাহারও 
পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তাহার মৃত্যুর পর তাহার পত্রিদিগকে 
বিবাহ করা কখনও সঙ্গত নহে। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা গুরুতর অপরাধ। 

৫৪. তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখ, আল্লাহ্‌ তো সর্ব 
বিষয়ে সর্বজ্ঞ ৷ 

তাফসীর ৪ উল্লেখিত আয়াত পর্দা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে ইহাতে 
শরীয়তের আরো বহু আহকাম ও আদাব লিখিত রহিয়াছে। উল্লেখিত আয়াত হযরত 
উমর (রা)-এর মত অনুসারেই অবতীর্ণ হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত । 


ধরণ টি 
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হযরত উমর (রা) বলেন, তিনটি নিষয়ে আমি যেমন মত পোষণ করিয়াছি, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সেই মুতাবিক ওহী নাযিল করিয়াছেন। একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা১-কে 
বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লাহ বানাইতেন। 
আমার আকাংখা প্রকাশ করিবার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত 'নাধিল করিলেন, 
চি At! ১0৪০৩ 55351, তোমর। মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা বানাও । 
আমি আর একবার বলিলাম, ইয়া! রাসূলাল্লাহ! আপনার পত্নিগণের কাছে সকল প্রকার 
লোক প্রবেশ করে। ভাল লোক এবং মন্দ লোকও । অতএব, যদি আপনি তাহাদিগকে 
পর্দার নির্দেশ দান করিতেন । আমার এই আকাংখাও পর্ণ হইল এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পর্দা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিলেন । অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্বিগণ 
যখন গায়রাতের তাকিদে কিছু অতিরিক্ত বলাবলি করিতে শুরু করিলেন, তখন আমি 
তাহাদিগকে বলিলাম, যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমাদের এই বাড়াবাড়ির কারণে 
চাইত উত্তম পত্তি তাহাকে দান করিবেন । অতঃপর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই মুতাবিক 
আয়াত নাযিল হইল । মুসলিম শরীফে বর্ণিত, হযরত উমর (রা) ধদর যুদ্ধে বন্দী 
কাফিরদের হত্যা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অনুরূপ আয়াত 
নাযিল হইয়াছিল । তবে ইহা চতুর্থ ঘটনা । 

ইমাম বুখারী (র) বলেন. মুসাদ্দাদ (র) ....আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! 
আপনার এখানে ভাল-মন্দ সর্বপ্রকার লোকের আগমন ঘটে; যদি আপনি উম্মাহাতুল 
মু'মিনীনকে পর্দার নির্দেশ দিতেন । আমার এই আকাংখা প্রকাশের পর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পর্দার আয়াত নাযিল করেন। হযরত যয়নব (রা)-এর সহিত যেদিন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয় সেদিন সকালে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
এর সহিত হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহ খোদ আল্লাহ্‌ তা'আল!ই সম্পাদিত 
করিয়াছিলেন । কাতাদাহ ও ওয়াকেদীর (র) বর্ণনা মতে এই ঘটনা ঘটিয়াহিল যিলকদ 
মাসে পঞ্চম হিজরী সনে । তবে আবু উবায়দা মা'মার ইব্‌ন মুসান্না এবং খলিফা ইবৃন 
খাইয়াাত (র) বলেন, তৃতীয় হিজরী সনে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল । ৮1319 . 

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ রক্কাশী €র)-:.:আলাস-ইব্‌ন 
মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন; দ্বাসূনুল্লাহ (সা হযরত -যায়নাব 
বিনতে জাহশ রো)-কে বিবাহ করিবার পর অলীমার জনা দাওয়াত করিলেন আমন্ত্রিত 
লোকজন আহারের পরে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ [সা তাঁহাদের গল্পে লিপ্ত 
দেখিয়া উঠিবার প্রস্তুতি লইলেও্ তাহারা-কিন্তু উঠিলেন নাঁ।" ফলে তিনি ঘর ছাড়িয়া 
উঠিয়া গেলেন । তিনি উঠিয়া গেলে কতক পৌ তাহার সহিত 'উঠিয়া:গেঁল:" কিন্তু ইহান, 


ইব্‌ন কাছীর--১৯ (৯ম) 
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১৪৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


পরও তিনজন বসিয়াই রহিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কিছুক্ষণ পরে যখন ঘরে প্রবেশ করিতে 
চাহিলেন তখনও তাহারা বসিয়াছিল। ইহার পর যখন তাহারা চলিয়া গেল তখন আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তাহাদের চলিয়া যাইবার সংবাদ দিলাম । তিনি ফিরিয়া আসিয়া 
ঘরে প্রবেশ করিলেন । আমিও তাহার সহিত প্রবেশ করিতে চাহিলে তিনি পর্দা টানিয়া 
দিলেন। অত:পর নাযিল হইল £ 
০১5৮1115275 2 ৮৮ ০১৭95 hel 
- (58515555 BU ১০515595605. 0১৪) 
ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, মা*মার €র) ....হযরত আনাস (রো) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) হযরত যায়নব (রা)-কে বিবাহ করিবার পর 
রুটি ও. গোশত দ্বারা অলীমা করিয়াছিলেন। অলীমার দাওয়াতের জন্য তিনি আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া আহার সম্পন্ন করিয়া চলিয়া যাইত। 
এক দল আসিয়া আহার করিত এবং চলিয়া যাইত । পুনরায় আর এক দল আসিয়া 
আহার করিত ও চলিয়া যাইত । অবশেষে যখন আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অলীমায় 
অংশ গ্রহণ করিবার জন্য দাওয়াত দেওয়ার জন্য আর কাহাকেও পাইলাম না তখন 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ইহা জানাইলে তিনি বলিলেন ৫৮ 1১৯$)| তোমরা 
তোমাদের খাবার উঠাইয়া লও । কিন্তু তখনও তিন ব্যক্তি ঘরে গল্প করিতে থাকিল। 
ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ঘর হইতে বাহির হইয়া হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে 
গমন করিলেন এবং তাহাকে সালাম করিলেন । হযরত আয়িশা (রা) তাহার সালামের 
জবাব দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌ আপনাকে বরকত দান করুন। 
আপনার নতুন পত্বিকে আপনি কেমন পাইলেন ? ইহার পর তিনি তাহার প্রতে,ক 
পত্ির নিকট গমন করিয়া সালাম করিলেন এবং যেমন হযরত আয়িশা তাহাকে প্রশ্ন 
করিলেন তাহারা সকলেই তেমন প্রশ্ন করিলেন। এই পর্ব শেষ করিবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) পুন্রায় তাহার ঘরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু তখনও সেই তিনজন ঘরে বসিয়া 
গল্প করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ছিলেন অতিশয় লজ্জাশীল। তিনি তাহাদিগকে 
1কছু না বলিয়া পুনরায় হযরত আয়িশা (রা)-এর হুজরার দিকে চলিয়া গেলেন। হযরত 
আনাস (রা) বলেন, এই কথা সঠিকভাবে বলিতে পারিব না যে, রাসূলল্লাহ্‌ (সা)-কে 
আমিই সংবাদ দিয়াছিলাম; না-কি তিনি সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ঘর থেকে 
তাহারা চলিয়া গিয়াছে । অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। এক পা তিনি ভিতরে 
রাখিলেন এবং অপর পা বাহিরে ছিল। এমনি অবস্থায় .তিনি পর্দা টানিয়া দিলেন এবং 
ইয়াম বুখারী ব্যতীত সিহাহ সিত্তা'র কোন গ্রন্থকার হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন 
নাই। অবশ্য ইমাম নাসায়ী (র) ‘আল ইয়ামু আল্লায়লাহ' গ্রন্থে আব্দুল ওয়ারিস (র) 
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...হ্যরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য :তিন ব্যক্তির স্থলে 
তাহারা দুই ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা ....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এক নতুন বিবাহের পর হযরত উম্মে 
সুলাইম (রা) কিছু হালুয়া প্রস্তুত করিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া বলিলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট লইয়া যাও। আমার পক্ষ হইতে তাহাকে সালাম: পৌছাইয়া বলিবে, 
আমাদের পক্ষ হইতে আপনার খিদমতে অতি সামান্য হাদিয়া। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
দরবারে উহা লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন রাখিয়া 
দাও। আমি উহা ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলাম । অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, 
543.4505 1 51 আমাকে অমুক অমুককে ডাকিয়া দাও। এই কথা বলিয়া তিনি 
অনেকের নাম উল্লেখ করিলেন। অত:পর তিনি বলিলেন, যে কোন মুসলমানের সহিত 
তোমার সাক্ষাৎ হউক তাহাকে ডাকিবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যাহাদের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে এবং যে মুসলমানের সহিতই আমার সাক্ষাৎ হইল 
আমি তাহাকে ডাকিলাম। আমি যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন ঘর, বারান্দা ও ঘরের 
আংগিনা সবই মানুষে পরিপূর্ণ ছিল। জা"ফর ইব্‌ন সুলায়মান (র) বলেন, আমি আমার 
শায়খ আবূ উসমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের সংখ্যা কত ছিল ? তিনি বলিলেন, 
তাহাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের মত। হযরত আনাস (রা) বলেন) অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আমাকে বলিলেন, তোমার আম্মার দেওয়া হালুয়া উপস্থিত কর । আমি উহা লইয়া 
তাহার সম্মুখে রাখিলাম ৷ তিনি উহাতে স্বীয় হাত রাখিয়া দু'আ করিলেন এবং বলিলেন, 
মাশা-আল্লাহ্‌ এবং দশ দশ জনের এক একটি চক্র করিয়া বিসমিল্লাহ্‌ বলিয়া প্রত্যেককে 
নিজের কোল হইতে আহার করিতে নির্দশ দিলেন। সকলেই র্লাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নির্দেশ মুতাবিক বিসমিল্লাহ বলিয়া আহার করিতে শুরু করিল এবং প্রত্যেকেই তৃপ্ত 
হইয়া আহার করিল। 

আহার শেষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উহা উঠাইতে বলিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, 
পারিব না যখন পাত্রটি রাখিয়াছিলাম তখন উহাতে হালুয়ার পরিমাণ বেশী ছিল, নাকি 
যখন উঠাইলাম তখন বেশী ছিল। হযরত আনাস (রা) বলেন, আহার শেষে কিছু লোক 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ঘরে বসিয়া পারম্পরিক কথায় লিপ্ত হইল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নববধূ দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। নকন্তু তাহারা আলাপ 
দীর্ঘ করিল। ইহা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পক্ষে বড় পীড়াদায়ক হইল ৷ তিনি ছিলেন 
অতিশয় লজ্জাশীল। অতএব কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন 
এবং অন্যান্য পত্তিগণের হুজরায় গিয়া সালাম করিলেন। অবশেষে তিনি যখন 
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প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহারাও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আসিতে দেখিল তখন তাহারা 
রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পীড়া দিয়াছে ধারণা করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল । তিনি ঘরে 
প্রবেশ করিয়া পর্দা লটকাইয়া দিলেন কিছুক্ষণ তিনি ঘরে অবস্থান করিলেন । আমি 
তখন আঙ্গিনায় অবস্থান করিতেছিলাম। এই মুহূর্তে পর্দার আয়াত নাযিল হইলে তিনি 
ঘর হইতে উহা পাঠ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। ১ ১3: sl 
0531 ০১ ০৮৮5 [45১5২ হে মুমিনগণ! তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ করিও না 
হা হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সর্বপ্রথম আমাকেই আয়াতটি 
শুনাইলেন। আমিই সর্বপ্রথম এই আয়াত শ্রবণকারী ৷ কুতায়বাহ রে)-এর সূত্রে ইমাম 
মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম বুখারী ইহা 'নিকাহ' 
অধ্যায়ে পরম্পর সূত্র ছাড়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন তাহ্‌মান 
(র) হযরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) ও 
মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে (র)-এর সুত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারাক (র) 
আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন.। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ও আনাস ইবৃন 
মালেক (রা) হইত অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । ইব্‌ন জারীর (র) আমর ইব্‌ন সাঈদ 
এবং যুহরী (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, বাহয ও হাশিম ইব্‌ন কাসিম (র) হযরত আনাস (রা) 
হইতে বর্ণিত। হযরত যায়নাব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত 
যায়েদ (রা)-কে বলিলেন, ৬1০ (৯১৩3৪ ১৯3! তুমি 'যায়নাব'-এর নিকট গিয়া 
আমার আলোচনা কর। রাবী বলেন, যায়েদ রওয়ানা হইয়া যায়না (রা)-এর নিকট 
যখন উপস্থিত হইলেন তখন তিনি খামীর প্রস্তুত করিতেছিলেন। হযরত যায়েদ বলেন, 
আমি তাহাকে দেখিয়াই আমার অন্তরে তাহার মহত্ব অনুভব হইল এবং ৮৪ ৮০18 
11:72 তাফসীর প্রসঙ্গে পূর্বে বর্ণিত পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিলেন। 

অবশ্য তিনি শেষে ইহাও বলিলেন, আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মানুষকে নসীহতও করিলেন । মুসলিম ও নাসায়ী (র) জা“ফর ইবন সুলাইমান সূত্রে 
হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন! 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ....হযরত আয়িশা (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্তিগণ রাত্রিকালে মাঠে মল ত্যাগ 
করিতে যাইতেন। হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতেন, আপনার 
পত্নিগণকে পর্দায় রাখুন । কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহা করিতেন না। একবার রাসূলপত্তি 
হযরত সাওদাহ (রা) রাত্রিকালে প্রয়োজনে বাহির হইলেন । তিনি ছিলেন একজন লম্বা 
মহিলা । হযরত উমর (রো) তাহাকে চিনিতে পারিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিলেন, 
হে সাওদাহ রো)! আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। পর্দার আয়াত যেন নাযিল হয়, 
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এই লোভেই তিনি এমন করিয়াছিলেন । হযরত আয়িশা (রা) বলেন; ইহার পরই পর্দার 
আয়াত নাযিল হইল । এই রেওয়ায়েত তো এইরূপ বর্ণিত, হইয়াছে। কিন্তু হযরত 
সাওদাহ (রা)-এর সহিত এই ঘটনা পর্দার হুকুম নাযিল হইবার পর ঘটিয়াছিল, ইহাই 
প্রসিদ্ধ । যেমন হযরত ইমাম আহমদ, বুখারী ও মুসলিম (র) বলেন, হিশাম ইব্‌ন 
উরওয়াহ তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, পর্দার হুকুম নাযিল হইবার পর হযরত সাওদাহ মল ত্যাগ করিবার 
উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে বাহির হইলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় মোটা মহিলা । পরিচিত 
লোকেরা তাহাকে সহজেই চিনিতে পারিত। হযরত উমর (রা) স্তাহাকে চিনিতে 
পারিয়া বলিলেন, হে সাওদাহ! আপনি তো আমাদের দৃষ্টি হইতে লুরাইতে পারিলেন 
না। আপনি যে কিভাবে বাহির হইবেন তাহা চিন্তা-ভাবনা করিয়াই.বাহির হইবেন। 
হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ইহা শুনিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তখন আমার ঘরে ছিলেন। তিনি রাত্রের খাবার খাইতেছিলেন। তাহার হাতে তখন 
একটি হাডিড ছিল। এমন সময় সাওদাহ (রা) ঘরে প্রবেশ করিয়া হযরত উমর (রা) 
এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রয়োজনৈ ঘরের বাহিরে 
গেলে উমর (রা) আমাকে এইরূপ এইরূপ বলিলেন ! হযরত ' আয়িশা (রা) বলেন, 
তখনই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হইল Ee el 
ছিল! ওহী নাযিল হইবার পর তিনি বলিলেন ১৯] ৬৯১৯১৩ 18155 18 4 
“প্রয়োজনে রাব্রিকালে তোমাদের পক্ষে বাহির হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ।” 
আল্লাহ তা'আলা [01 ০১১: 1১1১: 4 এর মাধ্যমে মুসলমানদিগকে নবীর ঘরে 
পূর্বের ন্যায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছিলার্ম। এই উম্মতের 
জন্য আল্লাহ্‌র গায়রত হইয়াছে এবং তিনি জাহেলী যুগের এবং ইসলামের প্রাথমিক 
যুগের ন্যায় অবাধ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কিংবা অন্য কাহারো ঘরে প্রবেশ ধ্কিরিতে নিষেধ 
করিয়াছেন । যেমন ইরশাদ হইয়াছে Lil ৮5 35546 ১৫৮9 সারধান, তোমরা 
মহিলাদের নিকট প্রবেশ করিবে না। অবশ্য অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রবেশ করিবার 
অনুমতি আছে। ইরশাদ হইয়াছে, 0৪ ০১55 HEE OE ES য় 
তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইলে খাবার প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া প্রবেশ 
করিতে পার । মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, খাবার পাক হইবার স্নময় কাহারও 
ঘরে প্রবেশ করাই উচিৎ নহে। এই অভ্যাস আল্লাহ্‌ পসন্দই করেন না? ॥ ইহা দ্বারা 
অনাহুতভাবে তুফাইলী হওয়া যে হারাম. তাহাও প্রমাণিত হয়। তুফাইলীদের নিন্দায় 
আল্লামা খতীব বাগদাদী রে) একখানা গ্রন্থ রচনা রুরিয়াছেন. এবং [তাহাদের বহু ঘটনা 
৮৮72 7571 তে 
বি 2৮৮ BUA lass ০3 19) ১0 কিন্তু তোমাদিগকে যখন 
চির TE NE EE GHEE C0 OAM) 
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মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন ১১: 5 (১০৯215৮7৫০7 [০13 যখন কেহ তাহার 
ভাইকে দাওয়াত দিবে সে যেন তাহার দাওয়াত গ্রহণ করে। বিবাহের দাওয়াত হউক 
কিংবা অন্য কোন দাওয়াত। বুখারী শরীফে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন, আমাকে যদি একটি বকরীর পা-ও আহার করিবার জন্য দাওয়াত করা হয় 
তবে আমি উহা গ্রহণ করি আর যদি একটি ক্ষুরও আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয় তবে 
উহাও আমি কবুল করি। তোমরা যখন আহার হইতে অবসর হইয়া যাইবে তখন 
বাড়ীর লোকদিগকে হালকা করিয়া দিবে এবং বাহিরে চলিয়া যাইবে । ইরশাদ হইয়াছে 
৬১০০৭ ১০50 % তোমরা গল্পে নিমগ্ন হইবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
ঘরে অবস্থানকারী তিন ব্যক্তি গল্পে মশগুল হইয়াছিল যাহা তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক 
হইয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ 1২১০০১১৫১০৪ SS OE AE 

ইহা নবী (সা)-কে পীড়া দেয়। ফলে তিনি তোমাদের কারণে সংকোচ বোধ 
করেন। কেহ কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, বিনা অনুমতিতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
ঘরে প্রবেশ করা হইলে তিনি পীড়িত হন। কিন্তু তাহার অতিশয় লজ্জার কারণে তিনি 
টাটা তির গে গর হার তা যায ও 
করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ হাড়ি 1 

আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। এই কারণে তিনি 
তোমাদিগকে উহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ 
করিয়াছেন, 2 1) ১০ ১১১16: ৮53০ ১১৮০৪105156 যখন তোমরা 
তাহাদের নিকট কিছু চাহিবে তখন পর্দার আড়ালে থাকিয়াই চাহিবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর পত্তিগণের কাছে প্রবেশ করা যেমন নিষিদ্ধ, অনুরূপভাবে তাহাদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করাও নিষিদ্ধ । তাহাদের কাছে তোমাদের কাহারও কোন প্রয়োজন হইলে 
না। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত একটি পাত্রে 'হাইস' 
(হালুয়া বিশেষ) খাইতেছিলাম। এমন সময় হযরত উমর আসিতেছিলেন দেখিয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তাহাকেও খাবারে শরীক হইবার জন্য ডাকিলেন। কিন্তু খাবার সময় 
ঘটনাচক্রে তাহার আঙ্গুল আমার আঙ্গুলের সহিত স্পর্শ করিয়া বসিল। তখন তাহার 
মুখ হইতে বাহির হইল, আহ্‌! যদি তোমাদের ব্যাপারে আমার কথা মান্য করা হইত 
তবে কোন চক্ষু তোমাদিগকে দর্শন করিত না। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হইল । 
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তোমাদের কাহারও পক্ষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে কষ্ট দেওয়া এবং তাহার মৃত্যুর পরে 
তাহার পত্তিগণকে কখনও বিবাহ করা সঙ্গত নহে। নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র নিকট গুরুতর 
অপরাধ । ইব্‌ন আবু হাতিম বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন .... হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) 
আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করেন। 

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তেকালের পরে তাহার কোন পত্তিকে 
বিবাহ করিবার আশা ব্যক্ত করিলে আয়াতটি তাহাদের ব্যাপারেই নাযিল হইয়াছিল। 
হযরত সুফিয়ানকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সেই পত্তি কি 
হযরত আয়িশা (রা) ? তিনি বলিলেন, উলামায়ে কিরাম ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন । 
মুকাতিল ইবৃন হাইয়ান ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র)ও অনুরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ (র) স্বীয় সূত্রে সুদ্দী (র) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তেকালের পর তাহার কোন পদ্িকে যিনি বিবাহ 
করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনি হযরত তালহা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ (রা) অবশেষে 
ইহা যে হারাম সেই বিষয়ে সতর্কবাণী বুঝিতে পারিলেন। এই কারণ্রে সমস্ত উলামায়ে 
কিরাম এঁক্যমত পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তেকালের পরে তাহার কোন 
পত্তিকে কাহারও পক্ষে বিবাহ করা জায়িয নহে। কারণ তাহারা ইহক্ালে যেমন তাহার 
পতি, পরকালেও তাহার পত্নি এবং মুমিনদের মহাসম্মানিত আম্মা { পূর্বে এই বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। তবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যেই স্ত্রীর সৃহিত তাহার মিলন 
ঘটিয়াছে এবং তাহার জীবদ্দশায়ই তাহাকে তিনি তালাক দিয়াছেন, অন্য কাহারও পক্ষে 
তাহাকে বিবাহ করা জায়িয কি-না সে বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত 
রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই ধরনের কোন স্ত্রী ৬২: ০ এর অন্তর্ভুক্ত কি, না? 
বস্তুত: তাহাদের এই বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে। অবশ্য মিলন ঘটিবার পূর্বেই যাহাকে 
তিনি তালাক দিয়াছেন তাহাকে বিবাহ করা যে জায়িয আছে, এই বিষয়ে কাহারও 
কোন দ্বিমত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবৃন মুসান্না রে) ....আমির (র) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কয়লাহ বিনতে আশআস এর মালিক“হইয়াছিলেন; কিন্তু 
তাহার ইন্তেকালের পরে ইকরিমাহ ইব্‌ন আবূ জাহ্‌ল (রা) তাহাকে বিবাহ করেন। 
হযরত আবূ বকর (রা) ইহাতে অতিশয় পীড়িত হন। হযরত উমর (রা) তাহাকে 
বুঝাইয়া বলিলেন, হে খলীফায়ে রাসূল! 'কায়লা' তো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর স্ত্রী ছিলেন 
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না এরং তিনি তাহাকে ইখতিয়ার তো দান করেন নাই। তাহাকে পর্দার হুকুমও দান 
করেন নাই! 'কায়লা' এর কওম মুরতাদ. হইবার সাথে সাথে সেও তাহার কওমের 
সহিত চলিয়া যায় এবং এইভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে 
সরাইয়া রাখেন ৷ রাবী বলেন. হযরত উমর (রা)-এর এই কথার পরে হযরত আবু 
বকর সান্ত্বনা লাভ করেন৷ রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তেকালের পরে তাহার কোন স্ত্রীকে 
বিবাহ করাকে আল্লাহ্‌ ত 8 [ ঘোষণা করিয়াছেন । 

ইরশাদ হইয়াছে £ 1১১০ Ll ১০ ৩৫ (২1501 আল্লাহ্‌র কাছে ইহা গুরুতর 
অপরাধ ।, অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ৪' 


(-:5:5:50536 %0055559 525059 
যদি তোমরা কোন বস্তু প্রকাশ কর কিংবা উহা গোপন কর তবে আল্লাহ্‌ সকল বস্তু 
সম্পর্কে সর্বজ্ঞ : ৷ তোমাদের অন্তরে নিহিত কোন বস্তুই আল্লাহ্র নিকট গোপন নহে। 


HEE EEE OT 455 1১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা"আলা চক্ষুর 
অপর্যরহার ও অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন।.' Haat | 


৬০০৬৫ ও 3440 
4৫4৩৭ ৫ ৬১৫৫2 রত 69০), 


রা), 4 


নেটে HE 06216) 8105 নর 


৫৫. নবী- পতিদিগের জন্য তাহাদিগের পিতৃগণ, “পুত্ৰগণ, ভ্রাতৃগণ, 
ভ্রাতৃষ্পুত্রগণ, তগ্রীপুত্রগণ, স্বিকাগণ এবং তাহাদিগের অধিকারভূক্ত 
দাস-দাীগণের ব্যাপারে উহা পালন না করা অপরাধ নহে। হে নবী-পতিণণ' 
আল্লাহুকে ভয় কর । আল্লাহু সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন। J 

. তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা ,মহিলাদিথকে অনাত্মীয় পুরুষ হইতে পর্দার নির্দেশ 
দানের পর তাহাদের যেই সকল নিকট SU হইতে পর্দা করিতে হইবে না, উল্লেখিত 
মায়্যতে তাহাদের উল্লেখ MLC তাহাদের উল্লেখ করা 
রি ক 
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তাহারা যেন তাহাদের স্বামী, পিতা. শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুম্পুত্র, 
ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাহাদের মালিকাধীন দাসী, পুরুষদের যৌন কামনা রহিত 
পুর এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে নাবালক ব্যতীত কাহারও নিকট স্মহাদের সঙ্জা 
প্রকাশ না করে। সূরা ‘নূর’ এর এই আয়াতে আলোচ্য আয়াত অপেক্ষ] কিছু অতিরিক্ত 
বিষয় রহিয়াছে । পূর্বে ইহার ব্যাখ্যা সবিশ্তারে আলোচিত হইয়াছে । এখানে উহার 
পুনরুপ্লেখের প্রয়োজন নাই । রর 

ইবন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন সুসান্না রে) ...ইকরিমহ (র) হইতে 
১৮ ৮৪ ৮৫০৮5 00৯৯ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন্‌ ৷ রাবী বলেন, 
আয়াতে চাচা ও মামুর উল্লেখ করা. হয় নাই কেন ? জিজ্ঞাসা করা হইলে বলা হইল 
যেহেতু তাহারা স্বীয় পুত্রগণের নিকট এ মহিলাদের বর্ণনা! দিতে পারে । ইমাম শাফিয়ী 
ও ইকরিমা তো ইহাও পসন্দ করিতেন ন! যে, মামু ও চাচার সম্ুখে না খুলিয়া রাখা 
হউক । 

৯১১ ১5 অৰ্থাৎ মু'মিন মহিলাদের নিকট ২ ই পর্দা করা 
জরুরী নহে। | a 

দই 12 ls অর্থাৎ গোলাম ও বাঁদীদের সন্মুখেও। পর্দার প্রয়োজন 

এই বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে । সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়ের (র) বলেন, 


১১: ০০ দ্বারা শুধু বাদী বুঝান হইয়াছে? ইধূন আবূ হু ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন! ূ 
«Biss sk chil 5): | ২0০১5504155 অর্থাৎ প্রকাশ্য ও নির্জনে 


তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। সকল বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ করেন; ০০০ 
গোপন থাকে না। ৃ ৃ 


- 89৬ ৮০০০৭ Al Ce রং 1 & 

RA 75 চং 28 A 5 A 2৫2৬ (৮) 
০ টিটি 58519 

৫১. আল্লাহ্‌ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও নবীর জন। 


অনুগ্রহ প্রার্থনা করে । হে মু'মিনগণ! রর ০ 
এবং তাহাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও । 


ইবন কছ?--২০ (৯ম) 
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তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল আলীয়াহ (র) বলিয়াছেন, 51১০ 
411] এর অর্থ হইল ফেরেশতাগণের নিকট আল্লাহ্‌ তা'আলার, তাহার রাসূলের প্রশংসা 
করা এবং ৫4১11 51,০ এর অর্থ হইল প্রার্থনা করা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
বলেন ২১1. অর্থ ১১৫১১ অর্থ বরকতের জন্য দু'আ করে। ইমাম বুখারী (র) ইহা 
আবুল আলীয়াহ রে) ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বিনা সূত্রে বর্ণনা 
করিয়াছেন । আবু জা”ফর রাজী (র) রাবী’ ইবৃন আনাস (র) এর মাধ্যমে হযরত আবুল 
আলীয়াহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রবী" হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। 
আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ও 
সুফিয়ান সাওরী রে) এবং আরো উলামায়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 2151০ 
১4 অর্থ অনুগ্রহ, ৫১711 511. অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) 
বলেন, আমর আওদী (র) . -আতা ইব্‌ন রবাহ হইতে বর্ণিত 4411 51১1.০ এর অর্থ 
৮১১৬ ৮৫০০ ১৪০৭$৩০৪০৮৮এবলা। 

আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, উর্ধ্ব আকাশে যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর বিশেষ মর্যাদা 
রহিয়াছে আল্লাহ্র বান্দাগণকে ইহা জানাইয়া দেওয়া। আল্লাহ্‌ খোদ ফেরেশতাগণের 
নিকট রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রশংসা করেন এবং ফেরেশতাগণও তাহার জন্য প্রার্থনা 
করেন। অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা অধ:জগতে অবস্থানকারীদিগকেও তাহার প্রতি 
সালাত ও সালামের নির্দেশ দিয়াছেন। এইভাবে উর্ধ্ব জগৎ ও অধ:জগতে অবস্থানকারী 
সকলের পক্ষ হইতে যেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করা হয়। ' 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) ....হযরত ইব্ন আব্বাস 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার বনী ইসরাঈল হযরত মুসা (আ)-কে 
জিজ্ঞাসা করিল, 4%, ৮1:4৯ তোমার প্রতিপালক কি রহমত নাযিল করেন ? তখন 
আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হইল। ইহারা তোমার 
নিকট জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রতিপালক কি রহমত নাযিল করেন ? তুমি বলিয়া দাও, 
হা, আমার প্রতিপালক. আম্বিয়া ও রাসূলগণের প্রতি রহমত নাযিল করেন। আল্লাহ্‌ 
তা“আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ 


Ze oslo ag cele রর Beh রি রা 
22511645117 55155251221 
Lait 51: 13 
আল্লাহ্‌ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে ইহাও জানাইয়াছেন যে, তিনি তাহার মুমিন 
বান্দাগণের প্রতি সালাত অর্থাৎ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। 
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সূরা আহ্যাব ১৫৫ 
যেমন ইরশাদ হইয়াছ ঃ 
sila Lal iyo EEE (২510 হ9 blo সি 


হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণ আল্লাহকে স্মরণ কর এবং সকালে ও 
সন্ধ্যায় তাহার পবিত্রতা ঘোষণা কর। তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়: থাকেন 
এবং তাহার ফেরেশতাগণ অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করেন । আরো ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
১১০৭৭ (90 (30 11.582215504 9 ১0 ১১1০০ 

9১১০০০০১০৪৫ 

ধৈর্যশীলদিগকে তুমি সুসংবাদ দান কর যাহারা বিপদগ্রস্ত হইলে যেন বলে, আমরা 

আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাহার প্রতিই আমরা প্রত্যাবর্তন করিব । তাহাদের প্রতিই তাহাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ নাধিল হয়। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত ৫৯৪ ০11 ১০১০ ০০০৬ 4599 lo ৷ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ডান দিকের সারীতে অবস্থানকারী মুসল্লীগণের ওপর অনুগ্রহ করেন এবং 
তাহার ফেরেশতাগণও অনুগ্রহের জন্য দু'আ করেন। অন্য হাদীসে বর্দিত, ০ 411 
৮৪০ ৬ 1 ৮০ হে আল্লাহ্‌! আপনি আবূ আওফা'র পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ করুন। 
হযরত জাবির (রা) এর পত্র রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট তাহার ও তাহার স্বামীর প্রতি 
দু'আ করিতে অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিলেন এ) 1০5 /০ «| ৬.০ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমার প্রতি ও তোমার স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ করুন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
প্রতি সালাত ও দরূদ পাঠ করিবার জন্য মুতাওয়াতের সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত। কি 
পদ্ধতিতে তাহার প্রতি দরূদ ও সালাত পাঠ করিতে হইবে হাদীসে উহাও বর্ণিত আছে। 
আমরা উহা হইতে কতিপয় হাদীস এখানে উল্লেখ করিব ইনশাআল্লাহ্‌ । আল্লাহ্‌ 
আমাদের সাহায্যকারী ৷ 

ইমাম বুখারী রে) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহয়া 
ইব্‌ন সাঈদ (র) ...কা’ব ইব্‌ন উজ্রাহ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে জিজ্ঞা-" করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাম করিবার পদ্ধতি আমরা 
শিখিয়াছি, কিন্তু অ, "নান প্রতি সালাত ও দরূদ কিভাবে করিতে হইবে উহা আপনি 
আমাদেরকে শিক্ষা দিন; ন বলেন £ 


॥ 1) বত মিনি ee seo তাও seo ice Bb 
2. 
codes Bes tude Bes fe ৪৪24720 9০ ০০৪০০ }০ 
৬১০০ un JE ৮৩৮৯১ * Tee a El 7 OE 700 HE ZG 
ও 463 ও “$৫ পাও “0 Eo 
১০১১০০ ১০১১/১১ +2 -_এইরূপভাবে আমার দরূদ পাঠ করিবে। 
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১৫৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইমাম আহমদ রে) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ...আবূ লায়লা হইতে বর্ণিত । 
তিনি বলেন, একবার কা'ব ইব্‌ন উজ্রাহ (রা)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি 
বলিলেন, আমি তোমাকে একটি হাদিয়া পেশ করিব কি ? একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আমাদের নিকট আগমন করিলে, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার 
' প্রতি সালাম কিভাবে করিতে হইবে উহা তো আমরা জানিতে পারিয়াছি কিন্তু সালাতের 
গৃদ্ধতি আপনি শিখাইয়া দিন৷ তিনি বলিলেন, তোমরা সালাত এইভাবে পেশ করিবে ঃ 
JEL EL ESSE 
৯৪ তি ১০12১১০১০4০ ১৯০০৯৪০১৯৮৪ 
০০০৮ এঠ ০১০০০ ৮5 
হাসি সুাদিসীনে কিরাম তাহাদের সংকলিত ছে একাফক সে কাম ইবন 
উতায়বাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । : 
ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, হুসাইন ইব্‌ন আরাফাহ (র).. কা'ব ইব্‌ন উজ্রাহ 
(রা) হইতে বণিত। তিনি বলেন, যখন Wl sk la Sy 20 
ভিডি নি aly ake I oe {১51 ১১0 নাযিল হইল, তখন আমরা বলিলাম, 
ইয়া রাসূলাল্লাই! আপনার প্রতি সালাম কিরূপে করিতে হইবে, আমরা উহা তো 


জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু সালাত করিতে হইবে কিভাবে উহা শিখাইয়া দিন। তখন 
তিনি বলিলেন, তোমরা বল £ 


/৬-০০১১০০৬০৫৪১০৮০১০৮০ 


SELLE SU VL 
১. 4, 8.8 এটি ae ৮১৮৯4375০9৮ 
eT ST HR ইহার সহিত ১4০ 1১31০) যোগ করিতেন । এই 

অভিরিক্ত*শব্দের' সহিত ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা আপনার 

প্রতি সালাম কিভাবে করিতে হইবে উহা জানিতে পারিয়াছি। ইহা দ্বারা “তাশাহহুদ' এর 
মধ্যে যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সালাম করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন. তাহাই বুঝান 
হইয়াছে।" 

২. ইমাম বুখারী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ....হযরত ত সাঈদ খুদরী 

(রা) হইতে, বর্ণিত। তিনি. বলেন, আমরা. একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা 

করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম করিবার নিয়ম তো হইল এই, যাহা 


আপনি আমাদিগকে গা ডে | ৷ আপনার প্রতি সালাত কিভাবে: আমরা পেশ 
করিব? 
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সূরা আহ্ষাব* ১৫৭ 


তিনি বলিলেন, তোমরা বল ৪ 
CE A ERI EL Lai 
মি হি চিনি টি 
নাব সালিহ (র) লাইছ (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ৪ 
৯১১১০ Je SSL aS ৮০৯৪০] ও as te 


ইমাম বুখারী আরো বলেন, ইবরাহীম ইবন হামযা (র) ...ইয়াধীদ ইব্‌ন হাদ (র) 
হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ২ 


sessilis abst dll le ৪1 ৮৪ 
| tt J tes al! 
ইমাম নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) ইবনুল হাদ এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। 
৩. ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান (র) ....আবূ হুমাইদ সায়েদী (রা) 
দরূদ পেশ করিব কিভাবে ? তিনি বলিলেন, তোমরা বলিবে ৪ : 


০ le ha pl 

-একনীটি এসি Dll ভা SSL ৮৯5 455585 ধনী9019 am 
8. ইমাম মুসলিম (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া তামীমী (রে) ....আবু 
মাসউদ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, একবার হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ 
(রা)-এর মজলিসে উপস্থিত থাকাকালীন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের নিকট উত্থিত 
হইলেন । বশীর ইব্‌ন সা'দ (রা) তাহাকে বলিলেন, ইয়া রাসূলালাহ্‌! আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আমাদিগকে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন । আমরা কিভাবে 
আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব ? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার এই প্রশ্নের পর 
দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করিলেন । ফলে আমরা মনে মনে বলিলাম, হায়! যদি তাহার 
নিকট এই প্রশ্নই না করিতাম । অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, তোমরা এইভাবে 
দরূদ পাঠ করিবে ৪ 


cid Alle SSG aS ৪০] les te 


=H > 


দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্‌ন জারীর (র), মালেক (র)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ ৷ 
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১৫৮ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইব্‌ন খুযায়মাহ, ইব্‌ন হাব্বান ও হাকিম 
(র), মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ....মাসউদ বদরী (রা) হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, 
একবার সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা 
সালামের নিয়ম তো শিখিয়াছি, তবে সালাতের মধ্যে দরূদের নিয়ম কি উহা জানাইয়া 
দেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, তোমরা দরূদ এইরূপ পড়িবে ৪ 
| ১১৯১০৮০৩৮৯৮ ৮5০71) 

ইমাম শাফেয়ী রে) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা রো) হইতে অনুরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন । আর এই হাদীস দ্বারাই তিনি ইহা প্রমাণ করেন যে, “তাশাহহুদ” এর 
শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। যদি কেহ ইহা ত্যাগ করে তবে সালাত শুদ্ধ 
হইবে না। অবশ্য ইমাম মালেক (র)-এর অনুসারীগণ হইতে কেহ কেহ ইমাম শাফেয়ী 
(র)-এর এই শর্ত আরোপ করিবার জন্য তাহার সমালোচনা করিয়াছেন এবং কেবল 
ইমাম শাফেয়ী (র) একাই এই মত পোষণ করেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং কাজী 
ইয়ায (র)-এর উল্লেখ অনুসারে আবু জা”ফর রাযী তবারী ও ইমাম তাহাবী (র) ইহার 
বিপরীত উলামায়ে কিরামের ইজমা ও এক্যমত বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ ইব্‌ন কাছীর 
(র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এই মতের সমালোচক তাহার সমালোচনায় 
ইনসাফ করেন নাই; বরং সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন এবং ‘ইজমা’ এর দাবীতেও 
তিনি সঠিক তথ্য তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। সালাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
প্রতি দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব আমরা এই দাবীই করিয়াছি এবং সালাতের মধ্যে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি দরূদ পড়িবার নির্দেশ কুরআনের আয়াতেই রহিয়াছে । 
সাহাবায়ে কিরামের একটি দল আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যাই দিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 
মাসউদ, আবূ মসউদ বদরী, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত । 
তাবেঈগণের মধ্যে শা"বী, আবূ জা"ফর বাকির, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র)-ও এই 
মত পোষণ করেন। আর ইমাম শাফেয়ীও এই মত" পোষণ করেন। তাহার 
অনুসারীগণের মধ্যে এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নাই। আবু যুরআহ দামেশকীর 
উল্লেখ অনুসারে ইমাম আহমদ (র)ও শেষ জীবনে এই মতের অনুসরণ করেন। 
ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়ে, ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম মালেকী (র)-ও এই মত 
পোষণ করেন। 

অনুরূপভাবে হাম্বলী মাযহাবের কোন কোন ইমাম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে প্রশ্ন করিবার 
পর তিনি যেমন শিক্ষা দিয়াছিলেন ঠিক তদ্ধপ দরূদ পাঠ করাই ওয়াজিব বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ করেন। আল্লামা বন্দনেজী, সালীম রাধী ও তাহার শিষ্য নসর ইব্‌ন 
ইবরাহীম মাকদেসী রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর পরিবারবর্গের প্রতি সালাতের মধ্যে দরূদ পাঠ 
করা ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইমামুল হারামাইন (র) ও তাহার শিষ্য 
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ইমাম গায্যালী (র) ইহার অনুরূপ এক মত উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এই বিষয়ে 
অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম বিপরীত মত পোষণ করেন। কিন্তু জাহেরী হাদীস দ্বারা 
ইহা ওয়াজিব বলিয়া প্রমাণিত হয়। 

মোট কথা ইমাম শাফেয়ী সালাতের মধ্যে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব বলিয়া মত 
প্রকাশ করেন, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্বের আলোচনা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত 
যে, ইহার বিপরীত ইজমা অনুষ্ঠিত হয় নাই। 1০111 

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উল্লেখিত মতের সমর্থনে ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, 
তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন খুযায়মাহ ও ইব্‌ন হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত আরো একটি হাদীস 
পেশ করা যায়, যাহা হায়ওয়াহ ইব্‌ন শুরাইহ মিসরী রে)....ফুযালাহ্‌ ইব্‌ন উবাইদ 
(রা). হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এক ব্যক্তিকে সালাতের 
মধ্যে দু'আ করিতে শুনিলেন; অথচ সে আল্লাহ্‌র প্রশংসাও করে নাই আর দরূদ শরীফও 
পাঠ করে নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিলেন, |১ J2 এই ব্যক্তি বড় ব্যস্ততা 
করিয়াছে । অত:পর সে পুনরায় দু'আ করিলে তিনি তাহাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন ঃ 
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করে, অত:পর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে। ইহার পর সে যাহা ইচ্ছা যেন দু'আ 
করে। অনুরূপভাবে ইব্‌ন মাজাহ ধারাবাহিকাভাবৈ আব্দুল মুহাইমিন ইব্‌ন আব্বাস 
ইব্‌ন সাহ্ল ইব্‌ন সা'দ সায়েদী (র), তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন । রাসূলুল্লাহ সো) ইরশাদ করেন $ 
১14 519175354515401 4 ১৫3৪11০০15৯98341৬৯১ ০451৮) 

১৮812710417 Ys te I 

তারা জিরার 
পাঠ করে না তাহার অজু হয় না। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না, 
তাহার সালাত হয় না, আর আনসারকে যে ভালবাসে না তাহারও সালাত হয় না। 
অবশ্য সনদের আব্দুল মুহাইমিন নামক রাবী বিবর্জিত। তবে আল্লামা তাবারানী, 
তাহার ভাই উবাই ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও 
বিবেচনা সাপেক্ষ ৷ বস্তুত: হাদীসটি আব্দুল মুহাইমিন হইতে বর্ণিত বলিয়া মুহান্দিসগণ 
জানেন । ll 
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১৬০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


৫. ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াধীদ ইবন হারুন (র) ....বুরায়দা (রা) হইতে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম 
করিতে হইবে উহা তো আমরা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু দরূদ কিভাবে পাঠ করিতে 
হইবে বুঝাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, তোমরা বল ঃ 
Sse sl ৮455 এন 1৮ 4এ-০৮5১০ এ৯ এ ৬01 

- 42 এত০৯ এড 21১21 ৩1 এ লহ ৪ শট 
সনদের আবু দাউদ আ'মা এপ আসল নাম হইল নুফাই ইব্‌ন হারিস ! তিনি 
পরিত্যাজ্য ৷ - 

৬. ইবৃন মাজাহ (র) বলেন, যিয়াদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) ....হযরত আব্দুল্লাহ ইবৃন 
মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, তোমরা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি 
দরূদ পাঠ কর তখন উত্তমরূপে পাঠ কর। কারণ তোমরা ইহা জান না যে, ইহা তাহার 
কাছে পেশ করা হয় । তখন উপস্থিত লোকেরা বলিল, আমাদিগকে শিক্ষা দিন । হযরত 
আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ বলিলেন, তোমরা এইভাবে দরূদ পাঠ করিবে £ 
১৯৪১৭) ১৮০13০75911 লী Se ES এ০৮০ dal ll 
pl Liss dicta এ৪ 251০ এ] ৬০১৯১১৪ এ০ ০৪1০০ ৮০৫ ৮৮৯৯৭) 

হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ হইতে মাওকুফ পদ্ধতিতে বর্ণিত। 
ইসমাঈল আল-কাজী (র). হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর কিংবা হযরত উমর (রা) 
হইতে প্রায় একই রকম বর্ণনা করিয়াছেন । 

৭. ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ....হযরত ইব্‌ন আববাস (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুপ্নাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সালাম করিবার নিয়ম তো শিখিয়াছি; কিন্তু আপনার প্রতি 
দরূদ. কিভাবে পেশ করিতে হইবে উহা আমাদিগকে শিখাইয়া দিন। তখন তিনি 
বলিলেন, তোমরা এইভাবে দরূদ পেশ করিবে ৪ 
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যাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহের দু'আ করা জায়িয আছে বলিয়া মত 
পোষণ করেন, তাহারা এই হাদীসকে. দলীল হিসাবে পেশ করেন । অধিকাংশ উলামায়ে 
কিরামের মতও ইহাই । অপর একটি হাদীস ইহার সমর্থনে পেশ করা যায়। একবার 
এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া দু'আ করিল ঃ 

-1১৯1 0৮০৯৮৪০1৮৮৯ ৮১০৯০।৫৭। 

হে আল্লাহ! আপনি কেবল আমার ও মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন, 
আমাদের সহিত কাহাকেও অনুগ্রহ করিবেন না। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ 

(2... ০১৯ 81 “তুমি তো এক প্রশস্ত বস্তুকে সংকীর্ণ করিয়াছ।” 

কাজী ইয়ায রে) বলেন, মালেকী মাযহাবের অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এই দু'আ 
ENR CE EE EN 
করেন। 

৮. ইমাম আহমদ (র) বলেন, হামদ ইবন জাফর ...আমির ইবন রবীআহ 
(রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ 
- 2S yl ৫১০০০ ০88 ৮৮০৮০ ৮৮০ ০০১1০১১12৬৮ 2 

যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ.পাঠ করে, ফেরেশতাগণ তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতে থাকেন যাবৎ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিতে থাকে । অতএব দরূদের এই 
মর্যাদা শ্রবণ করিবার পর কেহ কম পরিমাণ দরূদ পাঠ করুক কিংবা বেশী, ইহা. 
তাহার ইচ্ছাধীন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) ইহা শু'বা (র) এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। 

৯. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রে) বলেন, বুন্দার (র) ....আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ | 


81০125৮5415 AL মগ 2১511 ৮ 
যে ব্যক্তি আমার প্রতি বেশী পরিমাণ দরূদ পাঠ করিবে, কিয়ামতের দিবসে সে 
আমার অধিক নিকটবর্তী হইবে। 

হাদীসটি শুধু ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহাকে 'হাসান 
গরীব’ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। 

১০. ইসমাঈল আল-কাজী (র) বলেন, আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ রে) ...যায়েদ ইব্‌ন 
তালহা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার 
প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একবার এক আগন্তুক আমার নিকট আগমন করিলেন । 
অতঃপর তিনি বলিলেন (42431241115: 1 51৯০০1০৮৮১৪ ৯৮৪ ০০ ৮৪ 


কাছীর-২১)১ 
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।,১০ যে কোন বান্দা আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
উহার বিনিময়ে তাহাকে দশটি রহমত দান করিবেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাহার 
নিকট দীড়াইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আমার দু'আর অর্ধেক সময় কি আপনার 
জন্য দু'আ করিব ? তিনি বলিলেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয়। সে আবার বলিল, আমার 
দু'আর দুই-তৃতীয়াংশ সময় কি আপনার জন্য করিব ? তিনি বলিলেন, যদি তোমার 
ইচ্ছা হয়। সে আবারও বলিল, সম্পূর্ণ দু'আই কি আপনার জন্য করিব ? তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, ৪১৯১] (3 15-244| ৯ | 4853 5% তাহা হইলে তো 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার ইহকাল ও পরকালের সকল দুর্ভাবনা দূর করিবার জন্য যথেষ্ট 
হইবেন। 

১১. ইসমাঈল আল কাজী (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন সাল্লাম আল আত্তার (র) 
....কা'ৰ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মধ্য রাত্রে বাহির হইতেন 
এবং বলিতেন «১৪ Le eal ৮৯ 231১1] (4৯১55 4৯ ৯1১11 ০.2 প্রকম্পনকারী 
শিংগা নিশ্চিত আসিবে এবং পরবর্তী আর এক প্রকম্পনকারী শিংগা হইবে মৃত্যু । উহার 
সকল বিভীষিকাসহ উপস্থিত হইবে । তখন হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রাত্রিকালে সালাত পড়ি । আমি কি এঁ সময়ের এক 
তৃতীয়াংশ আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব। তিনি বলিলেন, অধিক। হযরত উবাই (রা) 
বলিলেন, তবে কি অর্ধেক করিব। তিনি বলিলেন, দু-তৃতীয়াংশ। হযরত উবাই (রা) 
বলিলেন, তবে কি পূর্ণ সময়টিই আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) 
বলিলেন, «44 এ. এ! ১১5০ ৩১৷ তাহা হইলে তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়া 
দেওয়া হইবে । ইমাম তিরমিযী (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হান্নাদ 
(র) ....উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশ 
অতিবাহিত হইবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জাগ্রত হইয়া বলিতেন ৪ 
৮৯২341541 (৮৮04৮191170 4111 15531 4101 lo Sst (৮4505 

ila aga 

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর 

প্রকম্পনকারী শিংগার ফুৎকার নিশ্চিত সমাগত হইবে, উহার পর আর একটি সমাগত 

হইবে । মৃত্যু উহার পূর্ণ বিভীষিকাসহ উপস্থিত হইবে । মৃত্যু উহার পূর্ণ বিভীষিকাসহ 
উপস্থিত হইবে। 

হযরত উবাই (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রতি অনেক দরূদ পেশ 
করিয়া থাকি। আপনি আমাকে বলিয়া দিন, কি পরিমাণ সময় দরূদ পেশ করিব? 
রাসূলুলু?: (সা) বলিলেন, যতটুকু সময় তুমি ইচ্ছা কর। আমি বলিলাম, এক চতুর্থাংশ? 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন এ] ১১২ +44 ০5) ০.৯ ০১৯ যত.সময় তুমি ইচ্ছা কর। 
অধিক সময় দরূদ পেশ করিলে উহা তোমার জন্য উত্তম। আমি বলিলাম, অর্ধেক 
সময়? তিনি বলিলেন, এ! ১১ ৫৪ ০১১ ১৪ ০৯০ যত সময় তুমি ইচ্ছা কর। 
অধিক সময় দরূদ পাঠ করিলে উহা তোমার পক্ষে উত্তম। আমি বলিলাম, আমার 
সময়ের দুই তৃতীয়াংশ । তিনি এবারও একই উত্তর করিলেন। এবার আমি বলিলাম 
তবে আমার পূর্ণ সময়টিই আপনার প্রতি দরূদ পাঠে ব্যয় করিব "তখন তিনি বলিলেন 
4০ 1০১১3 এ ৮» 845 9% তাহা হইলে যাবতীয় দুর্ঘটনা থেকে তোমাকে রক্ষা 
করা হইবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হইবে । ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি 
হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন । ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী (র).... উবাই (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমি যদি আমার পূর্ণ সময় আগনার প্রতি দরূদ পাঠে ব্যয় করি তবে ইহা কেমন মনে 
করেন । তিনি বলিলেন, এ০১৯০ এ।এ১ ১ oat 0541 এ 51 তখন তো 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা করিবেন। 

১২. ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ সালামাহ মানসুর ইব্‌ন সালাম খুযাঈ (র) ও 
ইউনুছ রে) .... হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন 
একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বাহির হইলেন, আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম, চলিতে 
চলিতে তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করিলেন । তথায় তিনি সিজদায় অবনত হইয়া দীর্ঘ 
সময় পড়িয়া রহিলেন। এমনকি ইহা দেখিয়া আমি তাহার মৃত্যুর আশংকা করিলাম । 
হযরত আব্দুর রহমান (রা) বলেন, তাহার সঠিক অবস্থা জানিবার “জন্য আমি তাহার 
কাছে আসিলে তিনি মাথা উঠাইলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বগা ক ল্যাগর! জমে তয় তাহাক বজিরহারিভারেররযার ১ 
তিনি বলিলেন $ 
les bas US SAL EEE clare 

Ee Sal lle pls ag Cle 3a le 

জিবরীল (আ) আসিয়া আমাকে বলিলেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আপনাকে এই 
সুসংবাদ কি দিব না?.তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করে আমি 
তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি আর যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম করে আমিও তাহাকে সালাম 
করি। 

১৩. ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবূ সাঈদ মাওলা বনূ হাশিম (র).... হযরত 
আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
উঠিয়া সদকার মালের নিকট গমন করিলেন। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ 'করিয়া 
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সিজদায় অবনত হইলেন । তিনি সিজদা এত দীর্ঘ করিলেন যে, আমার ধারণা হইল, 
তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। অতঃপর আমি তাহার নিকটবর্তী হইয়া তাহার কাছে 
বসিয়া পড়িলাম। তখন তিনি সিজদা হইতে মাথা উত্তোলন করিলেন । আমাকে দেখিয়া 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? বলিলাম, আমি আব্দুর রহমান । জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কি ব্যাপার, এখানে কেন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত দীর্ঘ সিজদা 
করিয়াছেন যে, আমার ধারণা হইয়াছিল আল্লাহ্‌ আপনার রূহই কবজ করিয়াছেন। 
তখন তিনি বলিলেন, আসল ঘটনা ঘটিয়াছিল এই যে, জিবরীল (আ) আমার নিকট 
আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করে 
আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম করে আমি 
তাহাকে সালাম করি। অতএব আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমি সিজদায় 
পড়িয়াছিলাম। ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক আলকাজী (র) ... আব্দুর রহমান (রা) হইতে 
৪8877805985 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

নিগার রি TE রর OE 
(র) .... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রয়োজনে বাহির হইলেন; কিন্তু তাহার সাথে যাইবার জন্য কাহাকেও 
পাইলেন না। ইহা দেখিয়া উমর (রা) পানি লইয়া দ্রুত তাহার পশ্চাতে আসিলেন;, 
কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সিজদায় অবনত পাইলেন। অতএব তিনি সরিয়া 
দাড়াইলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মাথা উত্তোলন করিয়া বলিলেন, তুমি 
আমাকে সিজদায় দেখিয়া যে সরিয়া দীড়াইয়াছ ইহা বড় ভাল কাজ করিয়াছ। এখনই 
হযরত জিবরীল আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, আপনার উম্মত হইতে যে 
ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্‌ তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ 
করিবেন এবং তাহার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। হাফেজ জিয়াউদ্দীন মুকদিসী (র) 
তাহার 'আলমুস্তাখরাজ আলাস্‌ সহীহাইন' গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইসমাঈল 
আলকাজী (র) উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ভাবে তিনি ইয়াকৃব ইব্‌ন 
য়াযীদ (রা) ... উমর রো) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 

১৫. ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবূ কামিল (র).... আবূ তালহা (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সো) আগমন করিলেন, তখন তাহার মুখমণ্ডল 
আনন্দে উজ্জ্বল ছিল। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ 
আপনাকে যে আনন্দিত মনে হইতেছে? তখন তিনি বলিলেন, জিবরীল (আ) আগমন 
করিয়া আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি কি আপনার প্রতিপালকের এই: 
কথায় সন্তুষ্ট নহেন যে, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার 
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সূরা আহ্যাব ১৬৫ 


দরূদ পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিব । আর য়ে ব্যক্তি আপনাকে 
একবার সালাম করিবে আমি তাহাকে দশবার সালাম করিব । তখন আমি বলিলাম, 
হ্যা অবশ্যই সন্তুষ্ট । ইমাম নাসায়ী হাদীসটি হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ (রা) হইতে তাহার 
সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইসমাঈল আল কাজী (র) .... হযরত আবূ তালহা (রা) 
হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ' 

১৬. ইমাম আহমদ (রা) বলেন, শুরাইহ (র) '... আবূ তালহা আনসারী (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখমণ্ডলীতে খুশীর 
চিহ্ন দেখা গেল। উহা দেখিয়া সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আজ আপনাকে উৎফুল্ল দেখা যাইতেছে এবং আপনার মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন 
পরিলক্ষিত হইতেছে । ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, হ্যা আজ আমার প্রতিপালকের 
পক্ষ হইতে একজন আগন্তুক আগমন করিয়া বলিয়াছে, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে 
যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাহার জন্য 
উহার বিনিময়ে দশটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করিবেন । দশটি গুনাহ মিটাইয়া দিবেন এবং 
তাহার জন্য দশটি মর্যাদা বুলন্দ করিবেন । হাদীসের সূত্র মজবুত; কিন্তু সিহাহ সিত্তাহ 
গ্রন্থকারগণ ইহা বর্ণনা করেন নাই। . 

. ১৭. ইমাম মুসলিম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী (র) ইসমাঈল ইব্ন জাফর 
(র) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
ইরশাদ করিয়াছেন 1১১২০ 14? < «101 ৮1৯১১ /০ ৬.০ ১৯ যে ব্যক্তি আমার 
প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ 
ক্রিবেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ । এই বিষয়ে আব্দুর 
রহমান ইব্‌ন আওফ আমির ইব্ন রবীআহ, আম্মার, আবু তালহা, আনাস ও উবাই 
ইব্ন কা'ব (রা) হইতে হাদীস বর্ণিত। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, হুসাইন ইব্‌ন 
মুহাম্মদ (রা) ... হযরত আবূ হুরায়রাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ | 
kl ৪ ৭35 06565 ০0511 1401 10177 FOSS; Lb 9 টি 

৬৯ blast sl lias Hits Lil 

তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর, কারণ উহা তোমাদের জন্য পবিত্রতার 

কারণ । এবং আমার জন্য তোমরা অছীলা'র দু'আ কর । উহা বেহেশতের উচ্চ স্তরে 
একটি বিশেষ শ্রেণীকক্ষ, কেবল একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি উহা লাভ করিবার গৌরব 
অর্জন করিবে এবং আশা করি আমিই সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি হইব । এই সূত্রে কেবল 
ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য বায্যার রে) মুজাহিদ এর সূত্রে 
নি ভু পা 
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১৬৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইব্‌ন ইসহাক বিকালী (র) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ কর। উহা 
তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ । এবং আমার জন্য বেহেশতের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান 
অছীলা লাভের জন্য দু'আ কর। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, অছীলা কি? তিনি 
নিজেই আমাদিগকে বলিলেন, অছীলা বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী কক্ষ । 
সেই বিশেষ কক্ষটি এক ব্যক্তিই লাভ করিবে এবং আশা করি আমিই সেই ভাগ্যবান 
ব্যক্তি হইবে । এই হাদীসের সূত্রে কতিপয় সমালোচিত রাবী বিদ্যমান। 

১৮. ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন ইসহাক (র) ... আমর ইবনুল 
আস এর আযাদকৃত গোলাম আবূ কায়েস হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ 
ইব্‌ন আমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন £ 


ile Ul le tba lige SL ln Jig 41515 55 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার প্রতি সত্তরবার অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহার ফেরেশতাগণ 
সত্তরবার দু'আ করিবে। অতএব আল্লাহ্র কোন বান্দা দরূদ শরীফ বেশি পাঠ করুক 
কিংবা কম, ইহা তাহার ইচ্ছাধীন। রাবী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র)-কে 
বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের নিকট একজন বিদায়ী 
ব্যক্তির ন্যায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি মুহাম্মদ, আমি লিখিতে পড়িতে 
জানি না। এ কথা তিনি তিন বার বলিলেন। আমার পরে কোন নবী আসিবে না। 
আমাকে কালামের প্রারম্ভিক অংশ ও সমাপ্তিক অংশ দান করা হইয়াছে এবং ব্যাপক 
অর্থবাহক কালাম দান করা হইয়াছে। দোযখের প্রহরী কতজন, আরশের বাহক সংখ্যা 
কত, তাহা আমি জানি। আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করা হইয়াছে । আমাকে ও আমার 
উম্মতকে আফিয়াত দান করা হইয়াছে। যতকাল আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান 
থাকিব তোমরা আমার কথা শুনিবে এবং মান্য করিয়া চলিবে । অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমাকে তোমাদের মধ্য হইতে লইয়া যাইবেন। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব 
ধারণ করিবে । উহার হালালকে হালাল জানিবে এবং হারামকে হারাম জানিবে। 

১৯. আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, আবূ সালমাহ খুরাসানী (র)...আনাস (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 


1৯55 455 401৮৮৪৯৪০৪০ ৪1০ চি 53৪৪5৮১০০৮৪ ০০ 
যাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইবে সে যেন আমার প্রতি দরূদ পাঠ 


করে । আমার প্রতি একবার যে দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার প্রতি দশবার 
অনুগ্রহ করিবেন। 
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ইমাম নাসায়ী (র) ‘আল ইয়াওম আল্লায়লাহ' গ্রন্থে আবূ দাউদ তায়ালিসীর 
হাদীসটি আবূ সালমাহ (রা) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

২০. ইমাম আহমদ (র) বলেন, রা 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 

-০৬০০১৫০ ২০ bay ৯:০৮১৬০ ale Ul ৮৮০৪০৯৪৮৮০০ ৮০০৬ 
যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্‌ তাহার প্রতি দশবার 
অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহার দশটি গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। 

২১. ইমাম আহমদ (রে) বলেন, আব্দুল মালিক ইব্‌ন আমর ও আবু সাঈদ (র)... 
75 রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করিয়াছেন £ 
রা লাদিকের লিল 
সাঈদ ৬..১141 15 এর স্থানে 4.৪ ১43 বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহা 

সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (র) হইতে বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান, গরীব সহীহ। 
কেহ কেহ ইহাকে হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

২২. ইসমাইল আল কাজী (র) বলেন, হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) ... হযরত 
আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ১ 
৮০ as pli sui ০৪৫১ ০০ ০০১4] ০3: সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ হইল সেই ব্যক্তি, 
যাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইল, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পড়িল না। 

২৩. ইসমাঈল (র) বলেন সুলায়মান ইব্‌ন হাবিব (র) .... হাসান (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £$ 

ste ০০০৪ Nii ১৬১০ ১৫৩| ০1 ০-৯৯| ০১1০1 সই 

একজন মানুষের কৃপণ হইবার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তাহার নিকট আমার নাম 
উল্লেখ করা হইলে সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না। 

২৪. ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... হযরত 
আবু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
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সেই ব্যক্তি লাঞ্চিত হউক, যাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইল, অথচ সে 
আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিল না, লান্ছিত হউক সেই ব্যক্তি, যাহার জীবনে রমযান 
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১৬৮ তাফসারে ইব্‌ন কাছার 


মাস আসিল অথচ তাহার গুনাহর ক্ষমা হইবার পূর্বে বিদায় নিল। লাঞ্ছিত হউক সেই 
ব্যক্তি যাহার জীবনে তাহার পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হইল, অথচ তাহারা তাহাকে 
বেহেশতে প্রবিষ্ট করিল না। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইহা হাসান 
গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। | 

ইমাম বুখারী (র) আদব অধ্যায়ে .... ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ্‌ (র) ... হযরত আবূ 
হুরায়রা (রা) হইতে মারফু পদ্ধতিতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।- " - 

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর এর হাদীস আবূ সালামাহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত আবু 
হুরায়রা (রা) হইতে পূর্বেই আমরা বর্ণনা করিয়াছি। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, 
হাদীসটি হযরত জাবের ও আনাস (রা) হইতেও বর্ণিত। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর বলেন, 
অত্র হাদীস ও ইহার পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর 
প্রতি দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব, যেমন পূর্বেই বলা হইয়াছে। একদল উলামায়ে কিরাম 
এই মতই পোষণ করেন। হযরত ইমাম তাহাবী ও হালীমী (র) ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত । 
ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদীসংদ্বারাও ইহার সমর্থন পাওয়া 
' যায়। তিনি বলেন, জুনাদাহ ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £১21 $22 ৮১ ৮1০ SL এ০১ ৮০ যে 
ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিতে ভুলিয়া যাইবে সে বেহেশতের পথ চলিতে 
ভুল করিবে । অবশ্যই হাদীসটির রাবী জুনাদাহ একজন দুর্বল রাবী । কিন্তু ইসমাইল 
আল কাজী (র) একাধিক সূত্রে আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী আল-বার হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ 
পাঠ করিতে ভুলিয়া যাইবে সে বেহেশতের পথ চলিতে ভুল করিবে । তবে ইহা মুরসাল 
পদ্ধতিতে বর্ণিত, কিন্তু পূর্বের রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। ১-০! 
শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব । মজলিসের অবশিষ্ট সময় পাঠ করা মুস্তাহাব। ইমাম 
তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার (র) ... 
হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ 


19557571765 
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যে সকল লোক কোন মজলিস অনুষ্ঠিত করিল অথচ তাহারা সেখানে আল্লাহ্র 
যিকির করিল না আর তাহাদের নবীর প্রতি দরূদও পাঠ করিল না, কিয়ামত.দিবসে 
তাহাদের জন্য ইহা বিপদের কারণ হইবে; তবে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে শাস্তি 
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সুরা আহ্যাব ১৬৯ 


দিবেন, ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া দিবেন। এই সূত্রে কেবল ইমাম তিরমিযী (র) 
হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) ইহা হাজ্জাজ ও ইয়াঘীদ ইব্‌ন হারূন 
(র) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে মারফু পদ্ধতিতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইমাম তিরমিযী (ক) হাদীসটি হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন । হযরত আৰু ছরায়রা 
(রা) হইতে অবশ্য ইহা একাধিক সূত্রে বর্ণিত । 

ইসমাঈল আলকাজী (র) শু'বা (র) হযরত আবু সাঈদ নাকে 
করিয়াছেন। তিনি বলেন ৪ 


4 


-০১। ১০০১০৪0৭2৯৭ ES ETE ATT 
যে সকল লোক মজলিস করিয়া নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা 
ব্যতীত উঠিয়া যায়, কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য ইহা অনুতাপের কারণ হইবে । যদি 
ও তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করুক না কেন। কারণ সে দিনে তাহারা ইহার অতিরিক্ত 
সওয়াব দেখিতে পাইবে । কতিপয় উলামায়ে কিরামের অভিমত হইল আয়াতের নির্দেশ 
পালনার্থে জীবনে মাত্র একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব । আল্লামা তাবারী (র) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতে দরূদ পাঠ করিবার নির্দেশ মুস্তাহাবমূলক, এই 
বিষয়ে তিনি ইজমারও দাবী করিয়াছেন । তবে সম্ভবত তাহার উদ্দেশ্য একবারে অধিক 
বার দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব । যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবুওয়াতের সাক্ষ্য, দান করা 
একবার ওয়াজিব । ইহার অতিরিক্ত যুস্তাহাব। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, এ 
সূত্রটি নিতান্তই অখ্যাত। বিভিন্ন সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পক্ষ হইতে দরূদ 
পাঠ করিবার নির্দেশ হইয়াছে উহার মধ্যে কখনও ওয়াজিব আবার কখনও মুস্তাহাব । 
এই বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। 
সালাতের জন্য আযানের পর দরূদ পাঠ করা। এই সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) 
বলেন, আবূ আব্দুর রহমান (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
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তোমরা মুয়ায্যিনকে যখন আযান দিতে শুনিবে তখন সে যেমন বলে, তোমরাও 
তেমন বলিবে। অতঃপর তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে । যে আমার প্রতি 
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১৭০ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্‌ তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিবেন। অতঃপর তোমরা 
আমার জন্য আল্লাহ্র দরবারে “অহ্বীলা'র জন্য দুআ করিবে । অছীলা বেহেশতের মধ্যে 
একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। উহা আল্লাহ্‌র মাত্র একজন বান্দার জন্য সংগত এবং 
আশাকরি আমিই সেই ব্যক্তি হইব । আমার জন্য যে-ই অছীলার দু'আ করিবে, তাহার 
জন্য আমি কিয়ামতে সুপারিশ করিব । ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী 
(র) কা'ব ইবৃন আলকামাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। . 

২৫. ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর রে) ... 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রায় (ইরশাদ 
করিয়াছেন CU 0১152054452 ০88৮০011151 0655 

যে ব্যক্তি আমার জন্য অছীলার দুআ করিবে কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ 
তাহার জন্য অবশ্যই হইবে । 

২৬. ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, সুলাখসান ইব্‌ন হারব (র) ... ও হযরত 
আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করিয়াছেন £ 
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তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর, তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিলে ইহা 
তোমাদেরই পবিত্রতার উপায় হইবে । এবং তোমরা আল্লাহ্‌র দরবারে আমার জন্য 
অহ্থীলার দু'আ কর। অছীলা হইল বেহেশতের একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান। উহা আল্লাহ্র 
এক ব্যক্তিই লাভ করিবেন এবং আশা করি সেই' ব্যক্তি আমিই হইব। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান ইবৃন মুসা (র) ... রূআইফি ইব্‌ন সাবিত 
আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
1০33 05511055১৮5 ০০৪০ ৮০৯০4১১1৫01 0080 ০15 cla 2 

যেই ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিল এবং আল্লাহ্র দরবারে এই দু'আ করিল, 
হে আল্লাহ্‌! আপনি তাহাকে কিয়ামত দিবসে আপনার নিকটবর্তী আসনে স্থান দান 
করুন, তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হইবে । হাদীসের সনদ গ্রহণযোগ্য ৷ 
অবশ্য সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থকারগণ ইহা বর্ণনা করেন নাই। 

২৭. ইসমাঈল আল-কাজী (র) বলেন, আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) ... ইব্ন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ 
৬4১০৮০১০৪৮৯] 45855 08০০ SS ৮৮১25৮৮5১৪০] 
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হে আল্লাহ্‌! আপনি মুহাম্মদ (সা)-এর বড় সুপারিশ কবুল করুন তাহার মর্যাদা 
বুলন্দ করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাকে পার্থিব বস্তু দান করুন যেমন দান 
করিয়াছিলেন ইবরাহীম ও মূসা (আ)-কে। হাদীসের সনদ সহীহ, মযবৃত ও নির্ভরশীল । 

মসজিদে প্ররেশ ও মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময়ও দরূদ পাঠ করিবার 
নির্দেশ রহিয়াছে । এই বিষয়ে ইমাম আহমদ (র) ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) .... 
হযরত ফাতেমা আল কুবরা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন 
মসজিদে প্রবেশ করিতেন তখন তিনি মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করিতেন এবং 
সালামও পেশ করিতেন। অতঃপর তিনি বলিতেন এ] ০551 53 1১৪21 14 || 
৬১০৯১ ২1১ হে আল্লাহ্‌! আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং আপনার 
রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিন এবং যখন মসজিদ হইতে বাহির হইতেন তখনও 
তিনি দরূদ পাঠ করিয়া সালাম করিতেন অতঃপর এই দু'আ পড়িতেন 1১৪০| ৮4111 
এ 1৯৪ oll ৬] ০3৪1 52545 হে আল্লাহ্‌! আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং 
আপনার অনুগ্রহের দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিন। সালাতের শেষ বৈঠকে 
তাশাহহুদে দরূদ পাঠ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। ইমাম 
শাফেয়ী রে).দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি ব্যতীত আরো 
উলামায়ে কিরামও এই মত পোষণ করেন । তবে প্রথম তাশাহ্হুদে দরূদ শরীফ পাঠ 
করা কেহ ওয়াজিব বলিয়া মন্তব্য করেন নাই । অবশ্য এই ক্ষেত্রে দরূদ শরীফ পাঠ করা 
মুস্তাহাব কিনা এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র) হইতে দুইটি মত ব্যক্ত হইয়াছে। 

জানাযার সালাতে দরূদ শরীফ পাঠ করিতে হয়। তাহার নিয়ম হইল প্রথম 
তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পাঠ কর। দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা 
তৃতীয় তাকবীরের পর মৃতের জন্য দু'আ করা। চতুর্থ তাকবীরের পর এই দু'আ পাঠ 
করা -১৬০১ 05555 335১৯1৮১৭১৯ ১ ১4। হে আল্লাহ্‌! তাহাকে তাহার বিনিময় 
হইতে বঞ্চিত করিও না এবং আমাদেরকে তাদের পরে ফিৎনায় লিপ্ত করিও না। 

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মুতারবিফ ইব্‌ন মাধিন (র).... জনৈক সাহাবী (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানাযার সালাতের সুন্নাত হইল, ইমাম প্রথম তাকবীর 
বলিয়া প্রথমে সূরা ফাতেহা চুপে চুপে পাঠ করিবেন। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর 
প্রতি দরূদ পাঠ করিবেন। সর্বশেষে মৃতের জন্য একনিষ্ঠ হইয়া দু'আ করিবেন। পরবর্তী 
তাকবীরসমূহের পর কিছু পড়িবে না। অবশেষে চুপে সালাম করিবেন ইমাম নাসায়ী 
ও রেওয়ায়েতটি হযরত আবূ উমামাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন সাহাবায়ে কিরাম 
হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিশুদ্ধ মতে মারফ্‌ হাদীসের মর্যাদা লাভ করে। ইসমাঈল 
আলকাজী (র) মুহাম্মদ ইবৃন মুসান্না (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়েব রে) হইতে হাদীসটি 
অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবু হুরায়রা ইব্‌ন উমর ও শা'বী (রা) হইতেও 
অনুরূপ বর্ণিত। 
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ঈদের সালাতেও দরূদ শরীফ পাঠ করিবার নির্দেশ আছে ঃ ইসমাঈল আলকাজী 
(র) বলেন, মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আলকামাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, একবার হযরত ইব্‌ন মাসউদ আবূ মূসা ও হযরত হুযায়ফা (রা)-এর নিকট 
ইহার তাকবীর করিতে হইবে কি পদ্ধতিতে? হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ জবাবে 
বলিলেন, প্রথম তাকবীরে তাহরীমাহ করিবে । এই তাকবীর দ্বারাই সালাত শুরু 
করিতে হইবে । তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা করিবে এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি 
দরূদ পাঠ করিবে এবং দুআ করিবে । অতঃপর পুনরায় তাকবীর বলিবে এবং পূর্বের মত 
করিবে । পুনরায় তাকবীর বলিবে এবং পূর্বের মত করিবে অতঃপর আবার তাকবীর 
বলিবে এবং পূর্বের মত করিবে । ইহার পর কিরাত পাঠ করিয়া তাকবীর বলিবে এবং 
রুকু করিবে । ইহার পর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দণ্ডায়মান হইবে এবং কিরাত পাঠ 
করিবে । তোমার প্রতিপালকের হাম্দ করিবে ও নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ 
করিবে এবং দু'আ করিবে । অতঃপর তকবীর বলিবে এবং পূর্বের মত করিবে অতঃপর 
রুকু করিবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর এই জবাব শুনিয়া হযরত 
হুযায়ফা ও হযরত আবূ মূসা (রা) বলিলেন, আবূ আব্দুর রহমান সত্য বলিয়াছেন। 
হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ । 

দু'আ শেষে দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব £ ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আবূ দাউদ 
(র) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 

১৮০ ০1০০০৪৯৮৩4০ ১০৪৪৪০৭2৮85 

আসমান ও যমীনের মাঝে তোমার দু'আ ঝুলত্ত থাকে, উহার একটুও উপরে 
আরোহণ করে না; যাবৎ না নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিবে । 

আইউব ইব্‌ন মূসা (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়েব এর মাধ্যমে হযরত উমর ইবনুল 
খাত্তাব (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মু'আয ইব্‌ন হারিস (র) .... হযরত 
উমর (রা) হইতে মারফু সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মুআবিয়াহ (র) ও তাহার 
গ্রন্থে মারফু সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 
sis 553i ke as i ০০ aT LM oh tyre 

LISLE Bk ble oS Paik 
মাসমান ও যমীনের মাঝে দু'আ ঝুলন্ত থাকে, উপরে আরোহণ করে না যাবৎ না 


আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। তোমরা আমাকে আরোহীর পেয়ালার মত 
করিও না। আমার প্রতি দু'অ। প্ররুতে ও শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করিও। 
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আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, জা'ফার ইব্‌ন আওন (র) ... 
হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত।.তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সা) একবার আমাদিগকে 
বলিলেন $ . 


১3০1০5০৮৮০৪ 4৯5 তি 55055 GL BLS INCAS ১5129 
8১৯২6০5৮511 56551742085-551-52155198 
Ee BEY TEs MET NE EET te 
তোমরা আমাকে আরোহীর পেয়ালার মত করিও না; 'সে তাহার প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় আসবাব সংগ্রহ করিবার পরে তাহার পানির পেয়ালা সংগ্রহ করে উহাতে পানি 
ভরে। অজু করিবার প্রয়োজন হইলে অজু করে পান করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে পান 
করে নচেৎ উহার পানি নিক্ষেপ করিয়া দেয়। তোমাদের দু'আর শুরুতে মধ্যভাগে এবং 
শেষ ভাগে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিও । হাদীসটি গরীব এবং মূসা ইব্ন 
উকবাহ একজন দুর্বল রাবী । 
দু'আ কুনুত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি তাকীদ করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) 
সুনান গ্রন্থকারগণ, ইব্‌ন খুযায়মাহ ইব্‌ন হাব্বান ও হাকিম (র) আবুল জাওযা (র)-এর 
সূত্রে হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আমাকে বিতরের সালাতের জন্য কিছু দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা হইল ঃ 
LUGE LA LD EAL LL LS ER ০৭৪ Mt 
eC ME OEE TT CE OG VET NE 
-০৪10539 SIS onl 2 Sl ৩৭ 
ইমাম নাসায়ী (র) ইহার পর এই কথাও অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে এই 
দু'আ পড়িবার পর ১২০০ ০৭০ 111 ৬:-০৩ পাঠ করিবে । 
শুক্রবারে ও শুক্রবার রাত্রে অধিক দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব । এই প্রসংগে ইম!ম 
আহমদ (র) বলেন, হুসাইন ইব্‌ন আলী জু'ফী (র).... আওস ইব্ন আওস সাকাফী 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
EEN LD On HATE 28১০৮ 
Lk 2২৮৮০০95155 2054555৯৮41 ০552 SU incall 
. সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন শুক্রবার। এই দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে এই 
দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন । এই দিনেই শিংগায় ফুৎকার দেওয়া: হইবে এবং 
এই দিনেই বিকট ধ্বনী হইয়া সকলে জ্ঞান হারাইবে। অতএব এই দিনে তোমরা 
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আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ করিবে! তোমাদের দরূদসমূহ আমার নিকট পেশ করা 
হয়। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মৃত্যুর পর পচিয়া 
গলিয়া যাইবেন, এই অবস্থায় আপনার নিকট দরূদ পেশ করা হইবে কিভাবে? তিনি 
বলিলেন £ ৮01 al ISU 0 AN ৪15 বি 4 ul 

আল্লাহ্‌ তা'আলা যমীনের উপর আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীর ভক্ষণ করা হারাম 
করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) ইহা হুসাইন ইব্‌ন আলী 
জু'ফী (র) হইতে এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন খুয়ায়মাহ, ইব্‌ন হাব্বান দারে 
কুতনী ও নববী (র) এই হাদীস বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

২৮. আবু আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাজাহ (র) বলেন, আম্র ইব্‌ন ছাওয়াদ মিসরী (র) 
নর হযরত আবুদ্দারদা রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন ৪ 


1১-। 91457574154 EES নী] ৯1২১১০1০১11 
6০6১৫৩০০৮০০ ৩৯১৯০০০৬৮ 
শুক্রবারে তোমরা আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ কর। কারণ এই দিনে 
ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। তোমাদের যে কেহ এই দিনে আমার প্রতি দরূদ শরীফ 
পাঠ করিবে, উহা আমার নিকট পেশ করা হইবে । রাবী বলেন, আপনার মৃত্যুর পরে 
কি উহা আপনার নিকট পেশ করা হইবে ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যমীনের 
প্রতি আম্িয়ায়ে কিরামের শরীর ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আল্লাহ্র নবী জীবিত 
তাহাকে রিজিক দেওয়া হয়। এই সূত্রে হাদীসটি গরীব। উবাদাহ ইব্‌ন নুসাই (র) ও 
আবু দ্দারদা (রা) এর মাঝে সাক্ষাৎ ঘটে নাই। বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে। ইমাম বায়হাকী 
শুক্রবার দিনে ও শুক্রবার রাত্রে অধিক দরূদ শরীফ পাঠ করা সম্পর্কে হযরত আবু 
উমামাহ ও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে হাদীস 
বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের সুত্র দুর্বল। হাসান বসরী (র) হইতে মুরসাল সূত্রেও 
হাদীস বর্ণিত। ইসমাঈল আলকাজী (র) হাসান বসরী রে) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
sl CY এত ০০ এ ASIN 0858 
রুহুল কুদ্‌স হযরত জিবরীল (আ) যাহার সহিত কথা বলিয়াছেন, যমীন তাহার 
শরীর ভক্ষণ করে না। কাজী বলেন, ইমাম শাফেয়ী রে) বলিয়াছেন, ইব্রাহীম ইব্‌ন 
মুহাম্মদ (র) সফ্ওয়ান ইব্‌ন সালীম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ইরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার দিনে ও শুক্রবার রাত্রে আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ 
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কর। হাদীসটি মুরসাল। জুমআর দিনে খতীবের উপর উভয় খুতবায় দরূদ পাঠ করা 
ওয়াজিব এবং দরূদহীন খুৎবা শুদ্ধও হইবে না। কারণ খুত্বাহ ইবাদত এবং ইবাদতে 
আল্লাহ্‌র যিকির করা শর্ত। অতএব ইহাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর যিকির ওয়াজিব 
হইবে । যেমন আযান ও সালাতের মধ্যে আল্লাহ্র যিকিরের সহিত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
যিকির হইয়া থাকে । ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রে) এই মত পোষণ করেন। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কবর যিয়ারতকালেও দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব 
ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্‌ন আওফ মুহাম্মদ ইবন মুক্রী (র) ... হযরত 
আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
LAGE ঠা ০২৯৮৯০৮০201 5 1৮০113৮০৪৯০ 
তোমাদের মধ্যে যে কেহ আমার প্রতি সালাম করিবে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার 
রূহকে ফিরাইয়া দেন। এবং আমিও তাহার সালামের জবাব দেই। হাদীসটি কেবল 
ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম নববী (র) আযকার নামক কিতাবে 
ইহা বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) আরো বলেন, আহমদ 
ইব্‌ন সালেহ (র) হযরত আবু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
৮431৮1৮০005 ৮2 (1. 1.০ ৪১৪ 1৮1৯ 291952814১22 bly 
MLE lS 
তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরের ন্যায় আল্লাহ্‌র যিকির শূন্য করিও না এবং 
আমার কবরের নিকট তোমরা ঈদ ও মেলা অনুষ্ঠিত করিও না। তোমরা আমার প্রতি 
দরূদ পাঠ করিও। তোমরা যেখানেই অবস্থান করনা কেন তোমাদের দরূদ আমার 
নিকট পৌছাইয়া দেওয়া হয়। এই হাদীসও কেবল ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইমাম নববী (র) ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ 
(র) শুরাইহ রে)-এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবন নাফি" হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন । 
'ফযলুসসালাত আলাননবী' সো) নামক গ্রন্থে কাজী ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক রে) 
বলেন, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উওয়াইস (র).... হযরত আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি প্রতি দিন সকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কবর যিযারত 
করিতে আসিত এবং দরূদ পাঠ করিত। কবরের কাছে আসিয়া দরূদ পাঠ করিবার এই 
নিয়মে কোন ব্যতিক্রম ঘটিত না। একদিন হযরত আলী ইব্ন হুসাইন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, নিয়মিতভাবে দরূদ পাঠ করিতে প্রতিদিন এখানে আস কেন? 
লোকটি. বলিল, নবী করীম (সা)-এর প্রতি সালাত সালাম করা আমি অত্যন্ত পছন্দ 
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করি। তখন আলী ইবৃন হুসাইন (র) তাহাকে বলিলেন, আমি. একটি হাদীস কি 
তোমাকে শুনাইব? লোকটি বলিল, জ্বী হ্যা, অবশ্যই শুনাইয়া 'দিন। তখন তিনি 
বলিলেন, আমার আব্বা আমার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন 8 
LEE BE ie LS (১২০ sd iy 
Mpls ALES 
তোমরা আমার কবরকে ঈদের স্থানে পরিণত করিও না এবং তোমাদের ঘরকে 
কবরের মত ইবাদত শূন্য করিও না। তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন সেখান 
হইতে আমার প্রতি দরূদ সালাম পেশ কর। তোমাদের দরূদ ও সালাম আমার নিকট 
পৌছাইয়া দেওয়া হয়। হাদীসের সনদে এক ব্যক্তি নাম ছাড়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
অবশ্য হাদীসটি মুরসাল সূত্রেও বর্ণিত আছে। আব্দুর রাজ্জাক (র) তাহার 'মুসান্নাফ' 
গ্রন্থে বলেন, সাওরী (র).... হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী (রা) হইতে বর্ণিত। 
সনির  Ms 
তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ 
১৬০১০৯০০০০০ সি ১০৪ সি ৪ (৮১4৭ 
৮১1589১1598 
তোমরা আমার কবরে ঈদ ও মেলার অনুষ্ঠান করিও না এবং তোমাদের ঘরকে 
কবরের মত ইবাদত শুন্য করিও না। তোমরা যেখানেই অবস্থান কর সেখানে থেকেই 
আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছাইয়া দেওয়া হয়। 
হযরত হাসান (র) যাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন সম্ভবত তাহারা প্রয়োজন অতিরিক্ত 
উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করিয়া বেআদবী করিয়াছিলেন; এই কারণে তিনি তাহাদিগকে 
নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাও বর্ণিত। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে বার বার কবর 
যিয়ারত করিতে দেখিয়া বলিলেন, ওহে! তোমার এবং উন্দুলুসে বসবাসকারী ব্যক্তির 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ যেমন তোমার দরূদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে 
পৌছাইয়া দেওয়া হয় অনুরূপভাবে তাহার দরূদও পৌছাইয়া দেওয়া হয়. কিয়ামত 
পর্যন্ত এই নিয়মে কোন পার্থক্য ঘটিবে না। 
আল্লামা তাবরানী (র) তাহার মু'জামে কবীর গ্রন্থে বলেন, আহমদ ইব্‌ন রিশদীন 
মিসরী (র) ....... হাসান ইব্‌ন আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন সেখান হইতে 
আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। আমার প্রতি তোমাদের দরূদ পৌছাইয়া দেওয়া হয়। 
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অতঃপর আল্লামা তাবরানী (র) বলেন, আব্বাস ইব্‌ন হামদান (র)..... ..হাসান ইব্‌ন 
আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) $443 4012) 
১ ০০ ০১৫০4 পাঠ করিয়া বলিলেন, ইহা একটি ভেদ। তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা 
না করিলে আমি তোমাদিগকে ইহা সম্বন্ধে কিছুই বলিতাম না। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আমার সহিত দুইজন ফেরেশতা নিয়োজিত করিয়াছেন। যখনই কোন মুসলমানের 
নিকট আমার নাম লওয়া হয় অতঃপর সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে তখনই সেই 
দুইজন ফেরেশতা বলেন এ! «11১৯০ আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্‌ এবং 
তাহার ফেরেশতাগণও তখন আমীন বলেন । অনুরূপ যখনই কেহ আমার প্রতি দরূদ 
পাঠ করে সেই দুইজন ফেরেশতা বলেন এ «11১৪৪ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। 
দি হারও Suan টিনা El Ada হাতি সুতি 
গরীব। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী (র)... হযরত আবহ ইবন মাসউদ রো) হইভে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ১৯১০4৫3০৯০ ul 
Sn il 92 AL 2,91 5 আল্লাহর এমন কিছু ফেরেশতা আছেন, | 
যাহারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া আমার উম্মতের পক্ষ হইতে আমার নিকট সালাম 
পৌছাইয়া দেন। ইমাম নাসায়ী (র)-ও স্বীয় সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 

অপর এক হাদীসে বর্ণিত £ 

যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে অবস্থান করিয়া আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে উহা 
আমি শ্রবণ করি আর যে ব্যক্তি দূর হইতে দরূদ পাঠ করে উহা আমার নিকট 
পৌছাইয়া দেওয়া হয়। 

এই হাদীসের সনদেও দুর্বলতা রহিয়াছে। কেননা মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান সুদ্দী 
নামক রাবী, কেবল তিনিই ... আবু হুরায়রা এর সুত্রে মরফু’ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন । 
এবং তিনি হইলেন বিবর্জিত ও প্রত্যাখাত। 

আমাদের উলামায়ে কিরামগণ বলেন, মুহরিম যখন তাহার তালবিয়াহ (লাববায়কা 
আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা) হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন তাহার পক্ষে দরূদ শরীফ পাঠ 
করা মুস্তাহাব। ইমাম শাফিয়ী ও দারেকুতুনী রে) ... ইবৃন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর 
(র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন কেহ তাহার তালবিয়াহ বলা হইতে 
অবসর হইতেন তখন তাহাকে নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিতে হুকুম 
করা হইত । | 

ইসমাঈল আল কাজী (র) বলেন, আরিম ইব্‌ন ফযল রে) ... ওহ্‌ব ইব্‌ন আজ্দা 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমর (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি, তোমরা 


ইব্‌ন কাছীর__২৩ (৯ম) 
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যখন পবিত্র মক্কায় আগমন কর তখন সাতবার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ কর এবং মাকামে 
ইবরাহীমে দুই রাকাআত সালাত আদায় কর । অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া 
এমন একটি স্থানে দণ্ডায়মান হও, যেখান হইতে বাইতুল্লাহ দেখা সম্ভব হয় এবং 
সাতবার আল্লাহু আকবর বল, আল্লাহ্র প্রশংসা কর এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি 
দরূদ পাঠ কর ও দু'আ কর। অতঃপর মারওয়া পাহাড়েও আরোহণ করিয়া অনুরূপ 
সাতবার আল্লাহু আকবর বলিবে, আল্লাহ্র প্রশংসা করিবে, দরূদ পাঠ করিবে ও দু'আ 
করিবে । হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ । 
করা মুস্তাহাব । তাহারা এ/৫3 &1 (28; এর দ্বারা দলীল পেশ করেন। কোন কোন 
তাফসীরকার বলেন, আয়াতের মর্ম হইল যখনই আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হইবে তখনই 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নামও লইতে হইবে ও দরূদ পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু অধিকাং 
উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে ইহাদের বিরোধিতা করেন। তাহারা বলেন, যবেহ 
করিবার সময় এমন একটি সময়, যখন কেবল আল্লাহ্‌র নামই উল্লেখ করিতে হইবে; 
যেমন পানাহার ও স্ত্রী মিলন কালে আল্লাহ্র নাম লইতে হয়। কোন হাদীস দ্বারা এই 
সকল মুহুর্তে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা প্রমাণিত হয় না। 

ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর আল মুকাদ্দাসী রে) ... 
হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন 8 ৮১১০১৮২৫6১৮ UI 00541৮55401 ৭38০ te Ls 

তোমরা আৰ্িয়ায়ে কিরাম ও রাসূলগণের প্রতি দরূদ পাঠ কর। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদিগকেও প্রেরণ করিয়াছেন। হাদীসের সনদে 
দুইজন দুর্বল রাবী রহিয়াছেন, তাহারা হইলেন আমর ইব্‌ন হারন ও তাহার শায়েখ । 
=! «1 | অবশ্য আব্দুর রঙ্জাক রে) সাওরী (র)-এর মাধ্যমে মুসা ইব্‌ন আবীদা 
যুবায়দী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

কানে মুনমুন বা খসখস শব্দ হইলেও দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব, যদিও এই 
বিষয়ে বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ হয়। এই বিষয়ে ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক 
ইব্‌ন খুযায়নাহ (র) তাহার “সহীহ' গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 
_ যিয়াদ ইব্‌ন ইয়াহয়া (র) ... আবূ রাফে' (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 


FE ৮০০৪৩ ১০৭1 94১4৯০০৮০৫০ SLL ০৫৭ hl oil Hit 
যখন তোমাদের কাহারও কানে মুনুমুন কিংবা খসখস শব্দ হয় তখন সে যেন 
আমাকে স্মরণ করিয়া আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং বলে, যে ব্যক্তি আমাকে 
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কল্যাণের সহিত স্মরণ করিয়াছে আল্লাহ্‌ও যেন তাহাকে কল্যাণের সহিত স্মরণ করেন। 
হাদীসের সনদ গরীব এবং ইহা সাবিত কিনা ইহাও বিবেচনাধীন ৷ 

লেখক উলামায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নাম লিখার সময় তাহার প্রতি 
দরূদ লেখা মুস্তাহাব মনে করেন । কাদেহ ইব্‌ন রাহ্মাহ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
ক] এ] ৩৪ ৮৯০] 010541829৮8 51১15511905 ৮138 ৮৪৮০ ৮৮০০৭ 

মাসআলা ৪ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ লিপিবদ্ধ করে তাহার পক্ষ হইতে 
আমার জন্য দরূদ জারী থাকিবে, যতকাল এঁ কিতাবে আমার নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে। 
তবে হাদীসটি একাধিক কারণে শুদ্ধ নহে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতেও ইহা 
বর্ণিত। কিন্তু উহাও সহীহ নহে। হাফিজ আবূ আব্দুল্লাহ যাহাবী (র) বলেন, আমার 
ধারণা ইহা মাওযূ ও বানোয়াট । হযরত আবূ বকর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও 
অনুরূপ বর্ণিত। কিন্তু উহাও শুদ্ধ নহে। ₹1511119 

খতীব বাগদাদী (র) তাহার “আল জামে লিআদাবির রাবী ও য়া'সামে' গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন, আমি ইমাম আহমদ ইবৃন হাম্বল (র) কে বহুবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নাম 
লিখিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও তাহাকে দরূদ লিখিতে দেখি নাই৷ তবে আমি 
জানিতে পারিলাম, তিনি মৌখিক দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন। 

আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি দরূদ পাঠ করা যায় কিনা এই বিষয়ে 
অধীনস্থ করিয়া তো অন্যের প্রতিও দরূদ পাঠ করা যায়; যেমন এইরূপ বলা- 


-433/25 48190 db am se La tll 

কিন্তু পৃথক ভাবে অন্যদের প্রতি দরূদ পাঠ করা যায় কিনা এই বিষয়ে মতপার্থক্য 
রহিয়াছে। কতিপয় উলামায়ে কিরাম বলেন, পৃথক ভাবেও অন্যদের প্রতি দরূদ পাঠ 
করা যায়। তাহারা নিম্নের আয়াত ও হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইরশাদ 
হইয়াছে ৪ 

১. EUs Ln GH 

LL tlt uli 

HEL SDs 

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (রা) বলেন, যখন কোন কওম তাহাদের 
সদকার মাল লইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইত তখন তিনি বলিতেন, 
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[৫২০ 4-০ 41 একবার আমার পিতা তাহার সদকার মাল লইয়া রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিলেন ৬৯৪ ৬| 4 ৬০ ০ 4111 বুখারী ও 
মুসলিম শরীফে ইহা বর্ণিত। 

২. হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার তাহার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলিল, 
০3০ 41০৩ ৩০4-৯4|| ০১-১১ তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন এ 44 ৮1০ 
এ 54 ৬১ জুমহুর উলামা বলেন, আত্িয়ায়ে কিরাম ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি 
পৃথকভাবে দরূদ ও সালাত পেশ করা জায়েয নহে। কারণ ইহা তাহাদের জন্য শিআর 
ও বিশেষ চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত । অতএব 432 4111 ৬০ ১৫২১1 05 কিংবা = J 
415 4111 ১০ বলা যাইবে না। যেমন 4৯৬১০ এ. বলা যায় না। কারণ 4৯৬ ১০ 
ইহা কেবল আল্লাহ্র সহিত খাস। যদিও অর্থের দিক হইতে ইহা অশুদ্ধ নহে। তবে 
উপরোল্লেখিত উলামায়ে কিরাম যেই আয়াত ও হাদীস পেশ করিয়াছেন, উহাতে 
উল্লেখিত 51১1. এর অর্থ দরূদ নহে; বরং উহার অর্থ হইল অনুগ্রহের জন্য দু'আ করা 
ও অনুগ্রহ করা । যেহেতু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবু আওফার পরিবারবর্গ এবং হযরত জাবের 
ও তাহার স্ত্রীর জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইবার দু“আ করিয়াছিলেন, অতএব ইহা 
তাহাদের শিআরও নহে। 
পেশ করা না জায়িয হইবার কারণ হইল ইহা বিপথগামী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের 
শিআর-এ পরিণত হইয়াছে। এই সকল লোক তাহাদের শ্রদ্ধাভাজনদের প্রতি সালাত 
পেশ করিয়া থাকে । অতএব তাহাদের অনুকরণ করা যাইবে না। 

আশ্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত অন্যের প্রতি দরূদ ও সালাত পেশ করিতে যাহারা নিষেধ 
করেন, তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে যে, ইহা কি মাকরূহ 
তাহরীমাহ, না মাকরূহ তানযীহী না কি অনুরূপ । আবূ বকর যাকারিয়া নববী (র) ইহা 
তাহার “কিতাবুল আযকার' নামক গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। অবশেষে 
তিনি বলেন, বিশুদ্ধ মত যা অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইল 
ইহা মাকরূহ তানযীহী । কারণ ইহা বিদআতীদের শিআর । এবং তাহাদের শিআর গ্রহণ 
করা নিষিদ্ধ। 
সালাত আধ্বিয়ায়ে কিরামের জন্য খাস। যেমন 4৯ ১০ আল্লাহ্র জন্য খাস। অতএব 
যেমন এ ১০ ৬৯৯ বলা যায় না, অনুরূপভাবে আবুবকর সালাল্লাহু আলাইহি ও 
আলী সাল্লাল্লাহ আলাইহি বলা যাইবে না। তবে আহ্বিমায়ে কিরাম ব্যতীত অন্যদের 
জন্য পৃথকভাবে ‘সালাম’ ব্যবহার করা যাইবে কিনা এই বিষয়ে আবু মুহাম্মদ জুওয়াইনী 
রে) বলেন, ইহাও ‘সালাত’ এর ন্যায় অন্যদের জন্য পৃথকভাবে ব্যবহার করা যাইবে না 
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এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা যাইবে না। অতএব আম্বিয়া ব্যতীত অন্যের 
জন্য ₹১..| «1.০ বলা যাইবে না । এই বিষয়ে জীবিত ও মৃত সকলেই সমান । অবশ্য 
উপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া 42 ১০ - এ ০ ১| কিংবা ১১ SL 
বলা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয। 

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, বহু কিতাবে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে 
কেবল হযরত আলী (রা)-এর জন্য আলাইহিস সালাম কিংবা কাররামাল্লাহু আজ্হাহু 
ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থের দিক হইতে যদিও ইহা অশুদ্ধ নহে কিন্তু যেহেতু ইহা 
সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপার, এই কারণে এইরূপ করা সংগত 
নহে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এই বিষয়ে সমতা রক্ষা করা উচিৎ। হযরত আলী 
(রা)-এর জন্য এইরূপ করা হইলে হযরত আবূ বকর উমর ও হযরত উসমান 
(রা)-এর জন্য এইরূপ শব্দ ব্যবহার করা অধিক সংগত হওয়া উচিৎ। 

ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহিদ (র) ... হযরত 
ইব্‌ন আব্বাস (রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন £ 


LL USS Ne LY Lae 
SL ol Allg 
নবী করীম (সা) ব্যতীত কাহারও প্রতি সালাত ও দরূদ পেশ করা ঠিক নহে। 
অবশ্য মুসলমান নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাইবে । ইসমাঈল আলকাজী (র) 
আরো বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বাহ (র) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা 
হযরত উমর ইব্‌ন আব্দুল আজীজ (র) এক পত্রে লিখিলেন ঃ 
কিছু লোক পরকালের আমল দ্বারা পার্থিব সম্পদ লাভ করিতেছে এবং কিছু সংখ্যক 
ওয়ায়িজ ও বক্তা যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি সালাত ও দরূদ পেশ করা হয় 
অনুরূপভাবে তাহারা খলীফা ও আমীরদের প্রতিও সালাত পেশ করে। আমার এই পত্র 
যখন তোমার নিকট পৌছিবে তখন তুমি তাহাদিগকে এই হুকুম কর, তাহারা যেন 
নবীগণের প্রতিই কেবল সালাত পেশ করে এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্য দু'আ 
করে। রেওয়ায়েতটি হাসান । 
ইসমাঈল আলকাজী রে) বলেন, মু'আয ইব্‌ন আসাদ (র) ইব্‌ন ওহব (র) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত কা'ব (রা) হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট 
উপস্থিত হইলেন এবং তাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আলোচনা করিলেন । হযরত কা'ব 
বলিলেন, প্রতিদিন প্রত্যষে সত্তর হাজার ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কবর 
মুবারকের চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া ডানা মারিয়া মারিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি 
সালাত ও দরূদ পেশ করেন। অনুরূপভাবে রাত্রিকালেও সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার 
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কবরকে চতুর্দিকে হইতে বেষ্টন করিয়া দরূদ পেশ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত 
ফেরেশতাগণ এইরূপ করিতে থাকিবেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন কিয়ামতে 
কবর হইতে বাহির হইবেন তখন তিনি সত্তর হাজার ফেরেশতার.সংগে বাহির হইবেন। 

আল্লামা নববী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি যখন দরূদ পেশ করিবে 
তখন কেবল দরূদই নহে বরং সালামও পেশ করিতে হইবে । অতএব শুধু «1]| ৬1০ 


০৫০,০০০ 


লা প্‌ 


করিবে তখন - ৮1 .. 149 4515 41 51-০ বলাই উত্তম। 
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2 9 পরতে পি 
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৫৭. যাহারা আল্লাহ্‌ ও রাসূলকে পীড়া দেয় আল্লাহ্‌ তো তাহাদিগকে দুনিয়া ও 
আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন 
লাঞ্কনাদায়ক শাস্তি । 

৫৮. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী কোন অপরাধ না করিলেও যাহারা 
তাহাদিগকে পীড়া দেয় তাহারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। 

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করিয়া ও তাহার নিষিদ্ধ বিষয়ে 
বারংবার লিপ্ত হইয়া আন্লাহ্‌কে কষ্ট দেয় এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি দোষারোপ 
করিয়া তাহার রাসূল (সা)-কে পীড়া দেয়, উপরোন্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদিগকে ধমক দিয়াছেন। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, 
11249 2101 275 ১ | 2। সেই সকল লোক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা ছবি 
অংকন করে ও মূর্তি তৈয়ার করে। 

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ (র) হযরত আবু 
হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করিয়াছেন $ 
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আল্লাহ্‌ বলেন, আদম সন্তান যমানাকে গালি দিয়া আমাকে পীড়া দেয়। অথচ 
4৮ 27877177575, 


eee eo 


5817 পৃ তাহারা আরাহর কালি 
যামানার প্রতি সম্বন্ধিত করিত এবং তাহাকে গালি দিত । অথচ, সব কিছু আল্লাহই 
করেন। ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। ইমাম শাফিয়ী ও আবূ উবাইদ 
প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম উপরোক্ত মত বর্ণনা করিয়াছেন। 

_ আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত 
সেই সকল লোক সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে, যাহারা হযরত সফিয়্যাহ রো)-কে বিবাহ 
করিবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিন্দা করিয়াছিল । কিন্তু প্রকাশ্য ইহাই যে, আয়াত 
কেবল বিশেষ লোক সম্বন্ধে নাযিল হয় নাই, বরং ইহা।,আম, যাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে যে কোন ভাবে পীড়া দেয় তাহারা সকলেই, ইহারু অন্তর্ভুক্ত । আর যে ব্যক্তি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে পীড়া দেয় সে আল্লাহ্‌কে পীড়া দেয়। যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
আনুগত্য করে বস্তুত: সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনুস (র) ... ইবৃন মুগাফফাল মুযানী হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ 
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তোমরা আমার সাহাবা সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার 
পরে তাহাদিগকে তোমরা অপবাদের লক্ষ্যবস্তু বানাইওনা। যাহারা তাহাদিগকে 
ভালবাসে তাহারা আমাকে ভালবাসার কারণেই তাহাদিগকে ভালবাসে । আর যাহারা 
তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে বস্তুত তাহারা আমার" প্রতি তাহাদের বিদ্বেষের 
কারণেই তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যাহারা তাহাদিগকে পীড়া দেয় বস্তুত 
তাহারা আমাকেই পীড়া দেয় । আর যে ব্যক্তি আমাকে পীড়া দেয় বস্তুত সে আল্লাহ্‌কেই 
পীড়া দেয়। আর যে আল্লাহ্‌কে পীড়া দেয় অচিরেই তিনি তাঁহাকে পাকড়াও করিবেন। 
ইমাম তিরমিযী (র) আবীদাহ ইব্‌ন আবূ রায়েতাহ রে) .... হইতে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 
মুখাফফাল (রা) এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইহাকে গরীব 
বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। 
AiG ১১৯১৬1১২০1০ ১১০৭৮] 23555 050115415৪5 আর যাহারা মু'মিন 
পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে তাহাদের বিনা অপরাধে পীড়া দেয়। অর্থাৎ যেই অপরাধ 
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হইতে তাহারা মুক্ত উহা তাহাদের প্রতি যাহারা সম্বন্ধিত করে 4 A 
(১ (৫1৫ নিঃসন্দেহে তাহারা অপরাধী ও স্পষ্ট পাপ বহন করে। যেই পাপ ও 
অন্যায়ে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা নারী লিপ্ত হয় নাই কেবল তাহাদিগকে খাস করিবার 
উদ্দেশ্যে এমন পাপে অভিযুক্ত করা মস্ত বড় অপবাদ । উল্লেখিত ধমকের অন্তর্ভুক্ত 
বেশীর ভাগ কাফির। অতঃপর রাফেজীরাও ইহার অন্তর্ভুক্ত । কারণ তাহারা সাহাবায়ে 
কিরামের দোষ চর্চা করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা যে দোষ হইতে তাহাদিগকে পবিত্র 
রাখিয়াছেন তাহারা এমন দৌষেও তাহাদিগকে অভিযুক্ত করে। অপরদিকে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তাহাদের যে গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে বিশেষ মর্যাদায় তাহারা 
অধিষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন রাফেজীরা তাহাদের সম্পর্কে উহার বিপরীত বলে। 
যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন ও তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন অথবা এই মূর্খ জাহিলরা তাহাদিগকে গালি 
দেয় তাহাদিগকে খাট করিতে চেষ্টা করে এবং যে সকল অপরাধে তাহারা কখনও লিপ্ত 
হয় নাই ইহারা সেই সকল অপরাধেও অভিযুক্ত করে। বস্তুত ইহাদের অন্তরই উল্টা 
হইয়া গিয়াছে; প্রশংসিতদের ইহারা নিন্দা করে এবং নিন্দিতদের ইহারা প্রশংসা করে। 

আবূ দাউদ (র) বলেন, কা'নবী (র) ... হযরত আবূ হুরয়রা (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, গীবত কি? রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলিলেন ৪ ০541-471432 

তোমাদের ভাই যাহা পছন্দ করে না তাহার সম্পর্কে এমন কোন আলোচনা করাই 
গীবত । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমি যে দোষের আলোচনা করিব 
যদি উহা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবুও গীবত হইবে? রাসূলুল্লাহ্‌ সো) 
বলিলেন ঃ 

5365১6৫১855 455 ১5159555550 58855548248) 

যে দোষের তুমি আলোচনা করিবে উহা তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেই উহাকে 
গীবত বলা হইবে । আর যদি তাহার মধ্যে সেই দোষ বিদ্যমান না থাকে তবে তুমি 
বুহতান দিলে ও অপবাদ করিলে । ইমাম তিরমিযী (র) কুতায়বাহ (র)-এর সূত্রে 
দারাওয়ারদী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন । 
ইব্‌ন আবূ হাতিম রো) বলেন, আহমদ ইব্ন সালামাহ (র) ... হযরত আয়িশা রো) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন 
করিয়া জিজ্ঞাসা করলেন £ «111 ১২০ 2! dl cl! 


আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা বড় সুদ কোনটি? তাহারা বলিলেন, আল্লাহ্‌ ও তাহার 
রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ৮1... ll ১৯১০ 1১৯০1 4111 ০২০ 12১1 ২২) 
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মনে করা । অত:পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ 
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oss Bd 
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558৩5 I 3/29 FEILER 20505 


AE on 


ONE BESS 5 PDA পাঠ রা (২) 
abl 620 EOS Fost 56 ০51 SEL (চা) 
০১6৬১ 5 


৫৯. হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু‘মিনদিগের নারীগণকে 
বল, তাহারা যেন তাহাদিগের চাদরের কিয়দংশ নিজেদিগের উপর টানিয়া দেয়। 
ইহাতে তাহাদিগকে চেনা সহজতর হইবে । ফলে তাহাদিগকে উত্যক্ত করা হইবে 
না। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় । 

৬০. মুনাফিকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহারা নগরে গুজব 
রটনা করে, তোমরা বিরত না হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের বিরুদ্ধে তোমাকে 
প্রবল করিব । ইহার পর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে উহারা স্বল্প সময়ই 
থাকিবে 

৬১. অভিশপ্ত হইয়া; উহাদিগকে যেখানেই পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা 
হইবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইবে । 


ইবন কাছীর.--২৪ (৯ম) 
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২ এ 

৬২. পূর্বে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহাদিগের ব্যাপারে ইহাই ছিল 
আল্লাহ্‌র বিধান । তুমি কখনও আল্লাহ্র বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে তাহার রাসূল (সা)-কে মু'মিন 
নারীদিগকে, বিশেষত: তাহার পতি ও কন্যাগণকে জাহেলী যুগের নারীসমূহ হইতে 
পৃথক চিহ্ন অবলম্বন করিবার নিমিত্ত তাহাদের চাদরের কিছু অংশ শরীরে ঝুলাইয়া 
দেওয়ার নির্দেশ দানের হুকুম করিয়াছেন। উড়নার উপরে ব্যবহৃত চাদরকে জিলবাব 
জুবাইর, ইবরাহীম, আতা খুরাসানী রে) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই অর্থ ব্যক্ত 
করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আল্লামা জাওহারী বলেন ৩২ অর্থ উপরে 
ব্যবহারযোগ্য চাদর । আরবী কবিতায় এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক নিহত ব্যক্তির 
প্রতি আর্তনাদ করিয়া জনৈকা হুযাইল গোত্রীয় মহিলা বলেন ঃ 

৬১০১০) ০৪154০1১৮11 is  * ১) গেছি 1 ৩৩৮৪০ 
_. চতুপার্থের অবস্থা হইতে বে-খবর হইয়া চাদর আবৃত কুমারী যুবতীর ন্যায় তাহার 
(নিহতের) দিকে শকুন চলিতেছে। 

আলী ইব্‌ন আবু তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 
মু'মিন মহিলারা যখন কোন প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে যাইতে চায় সেই সময়ের জন্য 
আল্লাহ তাহাদিগকে মাথার উপর হইতে চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল ঢাকিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। তাহারা কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখিতে পারিবে । মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন 
(র) বলেন, একবার আমি আবীদাহ সালামানী কে ১৫১৭. ১০ ১৫১০ ১33: এর 
ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার মাথা ও মুখমণ্ডলী ঢাকিয়া শুধু স্বীয় বাম 
চক্ষু বাহির করিয়া আয়াতের ব্যাখ্যা দিলেন । হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, নারী স্বীয় 
চাদর দ্বারা তাহার গলা ঢাকিয়া লইবে। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ জাহ্রানী (র) ... হযরত উন্মে 
সালমাহ রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ১৫১৭৯ ১০ ০ ১2255 নাযিল 
হইল তখন আনসারী মহিলাগণ কালো চাদরে আবৃত হইয়া অতি গাীর্যের সহিত 
বাহির হইত ৷ ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা ইউনূস ইব্‌ন ইয়াহীদ (র) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা ইমাম যুহরীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম 
বান্দীর প্রতি কি বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতাবস্থায় চাদর আবৃত হওয়া জরুরী? তিনি 
বলিলেন, বিবাহিতা হইলে উড়না ব্যবহার করা জরুরী । অবশ্য সে চাদরে আবৃত হইবে 
না; কারণ আযাদ বিবাহিতা মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা তাহার পক্ষে মাকরূহ । 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন £ 
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হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে তোমার কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের নারীগণকে 
তাহাদের উপর তাহাদের চাদরের কিছু অংশ ঝুলাই দেওয়ার জন্য বল । 

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থ 
অমুসলিম নারীদের লজ্জার প্রতি দৃষ্টি দান নাজায়েয নহে । শুধু ফিৎনার আশংকায় ইহা 
হইতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার সম্মানার্থে নহে। তিনি বলেন, আয়াতে ০.১ 
১১০: মুমিনদের নারী এর উল্লেখ করা হইয়াছে। ১,১১ 5 1 1; ইহা 
তাহাদের চিনিবার জন্য সহজতর উপায়। ফলে তাহাদিগকে উত্যক্ত করা হইবে না। 
UE 2825 ভি রানি তাহারা 
আযাদ মহিলা । বান্দী নহে আর চরিব্রহীনাও নহে। 

আল্লামা সুদ্দী রে) বলেন ৷ 51523 LAY 08 ০51 (44, এই আয়াতের 
শানে নুযুল হইল এই যে, মদীনায় কিছু ফাসেক লোক বাস করিত; রাত্রের অন্ধকার 
হইতেই তাহারা মদীনার পথে বাহির হইয়া পড়িত এবং মহিলাদের পিছু করিত। 
মদীনার বাড়ীঘর ছিল সংকীর্ণ, রাত্র হইলেই মহিলারা প্রয়োজন সারিতে পথে বাহির 
হইত ৷ ফাসিকও স্বীয় কামনা পূর্ণ করিত । কিন্তু যখন তাহারা কোন মহিলাকে চাদর 
আবৃত দেখিত তাহারা এই কথা মনে করিত সে আযাদ মহিলা তাহার পিছু করিতে 
বিরত থাকিত। কিন্তু কোন মহিলাকে চাদর আবৃত না দেখিলে তাহারা তাহাকে বান্দী 
বলিয়া তাহার উপর কুদিয়া পড়িত। ৮০১০ 12 ৷ ১45 4155 আল্লাহ্‌ বড়ই 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ জাহেলী যুগে ইলম না থাকিবার দরুণ মহিলাদের পক্ষ 
হইতে যেই সকল অন্যায় সংঘটিত হইয়াছে আল্লাহ্‌ নিজ অনুগ্রহে উহা ক্ষমা করিয়া 
দিবেন। 

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন। 
মুনাফিক হইল যাহারা প্রকাশ্যে মু'মিন অথচ তাহারা অন্তরে কুফর পোষণ করে। 
ইরশাদ হইয়াছে ৮১১৪ 1454-5 ৪ ১346 আর যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে। 
হযরত ইকরিমাহ ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, ইহারা হইল ব্যভিচারকারী পুরুষ ৷ 
০ ১৩ ০৮১৯৮1০ আর যাহারা নগরীতে গুজব রটনা করে। অর্থাৎ যাহারা 
মিথ্যা মিথ্যা ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে শত্রুর আগমন ঘটিয়াছে যুদ্ধ আসন্ন মিথ্যা গুজব 
ছড়ায়। যদি এই সকল লোক তাহাদের অপকর্ম ত্যাগ করিয়া সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন 
না করে তবে ১ এ$১১১ অবশ্যই আমি তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল করিব। 
আলী ইবৃন আবু তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা 
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১৮৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


করিয়াছেন, আমি অবশ্যই তোমাকে তাহাদের ওপর প্রবল করিব। কাতাদাহ (র) 
বলেন, ইহার অর্থ হইল, অবশ্যই আমি তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিব। 
12 4১১০-২ ৯ 4 অতঃপর তাহারা মদীনায় তোমার প্রতিবেশী হইয়া অবস্থান 
করিতে পারিবে না। ১১১1 SLAG Yl কিন্তু অল্পকালই অভিশপ্ত হইয়া ৷ ১১১, 
হাল সংঘটিত হইয়াছে। 1১1 1,455 5% যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে। 
তাহাদিগকে ধরা হইবে এবং তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইবে। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন 11: $ ১০ 1১12 ১1 ৯ «| ££ যাহারা পূর্বে অতীত 
হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। অর্থাৎ মুনাফিকরা তাহাদের কুফর 
ও নিফাকের উপর অনড় হইয়া থাকিলে তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান ইহাই যে, 
তাহাদের উপর তিনি মু'মিনদিগকে প্রবল করেন । ১১১ 411 ২... ০৯ ০ আর 
আল্লাহ্‌র বিধানে তুমি কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না। 


95565 9৩92) 5/610610) 
০৪৮ ০% HU I 

6 sn ASI 04044 do 
১০486, (4৫5৫9 (1০) 
MET ৬5৫৮898840৮) 
oe CES 

০35 ৮86৫ CHG CISC LE ES টির (1) 
SIRE ০৮৮৪৪ 9০919) (0) 
৬৩. লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে । বল, ইহার জ্ঞান কেবল 


আল্লাহরই আছে। তুমি ইহা কি করিয়া জানিবে । সম্ভবত: কিয়ামত শীঘ্রই হইয়া 
যাইতে পারে। 
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সূরা আহ্যাব ১৮৯ 


৬৪. আল্লাহ্‌ কাফিরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত 
রাখিয়াছেন জ্বলন্ত অগ্নি; 

৬৫. সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং উহারা কোন অভিভাবক ও 
সাহায্যকারী পাইবে না । 

৬৬. যেদিন তাহাদিগের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা হইবে সেদিন 
উহারা বলিবে, হায়, আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানিতাম ও রাসূলকে মানিতাম। 

৬৭. তাহারা আরও বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা আমাদিগের 
নেতা ও বড় লোকদিগের আনুগত্য করিয়াছিলাম, এবং উহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট 
করিয়াছিল । 

৬৮. হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাহাদিগকে 
দাও মহা অভিসম্পাত । 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার প্রিয় নবী (সা)-কে বলেন, কিয়ামত কবে 
সংঘটিত হইবে, ইহার সঠিক জ্ঞান তোমার নাই। লোকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করিলে ইহাই বলিবে, যে মহান আল্লাহ্‌ কিয়ামত কায়েম করিবেন, তাহারই আছে 
ইহার সঠিক জ্ঞান। অবশ্য কিয়ামত কায়েম হইতে বেশী বিলম্ব হইবে না; উহা 
নিকটবর্তী । ইরশাদ হইয়াছে জলা নস 
জানিবে, সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হইতে পারে। অন্যত্র ইরশাদে হইয়াছে ঃ 
০৪11 581 25154 কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে। 


রর টানে মারো 
85555 
যালিম ব্যক্তি সেইদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, হায়, আমি যদি 
রাসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম, হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে 
বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করিতাম। সে তো আমাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, আমার নিকট 
উপদেশ পৌছিবার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক । আরো ইরশাদ 
হইয়াছে ১:০4: 14৫৮11১84০৫ 25 2 কাফিররা অনেক সময় আকাংখা 
করিবে, হায়, যদি তাহারা মুসলমান হইত। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা 


কিয়ামতে কাফিরদের অনুশোচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শাস্তিকালে তাহারা বলিবে, 
হায়, যদি তাহারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের অনুগত্য করিত ঃ 
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১৯০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


Slt (25151505108 059701৮৮081 LES UL আর তাহারা 
ইহাও বলিবে £ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য 
করিয়াছিলাম ফলে তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল । তাউস (র) বলেন, 54, 
অর্থ সমাজের আশরাফ ও স্তান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং £1744 অর্থ উলামা ও পণ্ডিত লোক। 
ইবন আবূ হাতিম হইতে বর্ণিত অর্থাৎ আমরা সমাজের আশরাফ, আমীর ও পণ্ডিতদের 
কথা মানিয়া চলিয়াছিলাম এবং রাসূলগণের অবাধ্য হইয়া তাহাদের বিরোধিতা 
করিয়াছিলাম । আশরাফ ও পণ্তিতগণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল, তাহারা বিশেষ 
মর্যাদার অধিকারী, অথচ ইহা সম্পূৰ্ণ ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। ০৯ ১৪১৫০ (2) 
১1351 হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। কারণ 
তাহারা নিজেরাও গুমরাহ ছিল এবং তাহারা আমাদিগকেও বিপথগামী করিয়াছিল । 

৫0 আর তাহাদিগকে দান করুন মহা অভিসম্পাত। কোন কোন ক্বারী 
সহ 15 পড়িয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ “৫ সহ 1:১৫ পড়েন। অর্থের দিক 
হইতে উভয়ই কাছাকাছি। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন অমর (র) বর্ণিত হাদীসে 
আছে, একবার হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে একটি 
দু'আ শিখাইয়া দিন, উহা দ্বারা সালাতে আমি দু'আ করিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) . 
বলিলেন, তুমি সালাতে এই দু'আ করিবে ৪ 
১৮৮১05০৮%1 ডেডি। ১5৮59 00৯৫ 0০15৮555০06 048 

nl দিতির Sil Li ০০৯০এ১১০০৪ ১১১০ 
হে আল্লাহ্‌! আমি স্বীয় সত্তার প্রতি বহু যুলুম করিয়াছি। কেবল আপনিই সকল 
গুনাহ ক্ষমা করিতে পারেন। অতএব আপনার পক্ষ হইতে আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া 
দিন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি তো বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। 
হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। রেওয়ায়েতে 15:54 ও 12১৫ উভয়ই বর্ণিত 
এবং উভয়ের অর্থ শুদ্ধ । কোন কোন উলামায়ে কিরাম (১৫ / 34 দুইটি শব্দই 
একত্রিত করিয়া দু'আ করা মুস্তাহাব বলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। একই দু'আয় 0:5৫ 
ও 19 পড়া উচিৎ নহে; বরং পাঠক ইচ্ছা করিলে কখনও 15:3৫ আবার কখনও 
1৫3৫ পাঠ করিতে পারে। অনুরূপ ভাবে যে দু'আ করিবে সে কখনও 19:5৫ আবার 
কখনও 125৫ সহ দু'আ করিতে পারে। উভয় শব্দ একত্রিত করিয়া দু'আ করা উচিৎ 
হইবে না। 11401) 

আবুল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবু শায়বাহ (র) 
..১ হযরত আবূ রাফে' রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-এর 
সমর্থক হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গাজিয়্যাহ তিনি হযরত আলী (রা)-এর 
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প্রতিপক্ষদিগকে বলিতেন, তোমরা যখন আমাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে 
তখন কি ইহা বলিতে ইচ্ছা রাখ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও 
বড়দের আনুগত্য করিয়াছিলাম। ফলে তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। হে 
আমাদের প্রতিপালক । আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। 


পর রর 155 


১৪1858555235108 BIG IIL CM GE OY) 
৬৯. হে মু’মিনগণ! মূসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে তোমরা উহাদিগের ন্যায় 
হইওনা। উহারা যাহা বর্ণনা করিয়াছিল আল্লাহ্‌ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ 
প্রমাণিত করেন । এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান । 
তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইসহাক 
ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মূসা (আ) ছিলেন, অতিশয় লাজুক । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) তাফসীর 
অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ভাবে এতটুকু উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের 
আলোচনা প্রসংগে বর্ণিত হাদীসে তিনি একই সনদে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ইরশাদ করিয়াছেন, মূসা (আ) ছিলেন অতিশয় লাজুক প্রকৃতির তিনি তাহার সারা 
শরীর আবৃত করিয়া রাখিতেন আর এই কারণেই বনী ইসরাইলী লোকেরা তাহাকে কষ্ট 
দিত। তাহারা বলিত, মূসা (আ) তাহার শরীর এত যে ঢাকিয়া রাখে, কখনও তাহার 
শরীর দেখা যায় না; ইহা নিশ্চয়ই তাহার শরীরের কোন দোষের কারণে হয়। সে কুষ্ঠ 
রোগে আক্রান্ত, না হয় তাহার অন্ডকোষ বড়, আর না হয় সে অন্য কোন শারীরিক 
রোগে আক্রান্ত । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে বনী ইত্রায়ীলীদের এই মিথ্যা অপবাদ হইতে 
মুক্ত করিবার ইচ্ছা করিলেন। একদা হযরত মুসা (আ) নির্জনে তাহার শরীর কাপড় 
খুলিয়া পাথরের উপর রাখিয়া গোসল করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোসল সারিয়া তিনি 
যখন কাপড় লইতে গেলেন, তখন অলৌকিক ভাবে পাথরটি তাহার কাপড়সহ 
দৌড়াইতে শুরু করিল । হযরত মুসা (আ) তাহার লাঠি লইয়া পাথরের পেছনে ধাওয়া 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন- আমার কাপড় পাথর, আমার কাপড় পাথর । কিন্তু 
পাথর থামিল না এবং মূসা (আ) ও দৌড়াইতে দৌড়াইতে বনী ইস্রায়ীলের লোকদের 
কাছে পৌছিয়া গেলেন। তাহারা তাহাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিতে পাইল । তাহার 


ঠ 
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১৯২ তাফসীরে ইবুন কাছীর 


শারীরিক কোন দোষ নাই । তিনি অতি উত্তম শারীরিক গঠনের অধিকারী । এইভাবে 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাকে দোষমুক্ত করেন। পাথরটি তাহাদের কাছে গিয়া থামিয়া 
গিয়াছিল। হযরত মূসা (আ) তাহার কাপড় লইয়া পরিধান করিলেন। অবশ্য তিনি স্বীয় 
লাঠি দ্বারা পাথরে সজোরে প্রহার করিতে শুরু করিলেন। তিন কিংবা চার অথবা পাঁচ 
বার প্রহার করিলেন । এবং উহাতে দাগ কাটিয়া গেল। আল্লাহ্‌ তা'আলা 2:51 14) 
[1 1১২5 915১০ আয়াতে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারী 
বর্ণনা করিয়াছেন! ইমাম মুসলিম ইহা বর্ণনা করেন নাই। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন। রাওহ (র) হাসান (র) এর মাধ্যমে নবী করীম (সা) 
হইতে এবং খাল্লাদ ও মুহাম্মদ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) হইতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, ১৫১1১২৬1১১৯ ১৯১০৫ ৬১১ ৩। 
«is eli lid 42> ৪০ ৬১৪ হযরত মূসা (আ) বড়ই লাজুক মানুষ ছিলেন, 
লজ্জার কারণে সব শরীর তিনি ঢাকিয়া রাখিতেন। অত:পর ইমাম আহমদ (র) 
বেওয়ায়েতটি ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) 
সাওরী (র) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) হইতে অনুরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান, আ'মাশ, (র) ... হযরত 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর কওম তাহাকে বলিল, 
তোমার অন্ডকোষ বড়। একদিন গোসল করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন । কাপড় 
খুলিয়া তিনি একটি পাথরের উপর রাখিলে পাথরটি কাপড় লইয়া দৌড়াইতে লাগিল। 
হযরত মূসা (আ) বিবস্ত্র অবস্থায় উহার পিছনে ছুঁটিলেন। পাথরটি দৌড়াইতে 
দৌড়াইতে বনী ইস্বায়ীলের জনসমাবেশের নিকট পৌছিয়া গেল। পাথরের পিছনে মুসা 
(আ)-কে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিয়া তাহারা বলিল, তুমি তো নির্দোষ, তোমার অন্ডকোষ 
তো বড় নহে। 115 ০ ৷ ১1,45 এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলা এই ঘটনারই 
উল্লেখ করিয়াছেন । আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ঠিক এইরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

হাফিজ আবু বকর বাধ্যার (র) বলেন, রাওহ ইব্‌ন হাতিম ও আহমদ ইব্‌ন মুআল্লা 
(র)... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ইরশাদ করিয়াছেন, 
মূসা (আ) অতি লাজুক ছিলেন! গোসল করিবার জন্য একবার তিনি আসিলেন । [রাবী 
বলেন, আমার ধারণা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) “পানির কাছে মাসিলেন” বলিয়াছেন ।] অত:পর 
একটি পাথরের উপর তাহার কাপড় খুলিয়! রাখিলেন। তিনি তাহার ছতর খুলিতেন না 
এই কারণে বনী ইত্রায়ীল তাহার সম্বন্ধে বলিত, তাহার অন্ডকোষ বড় কিংবা অন্য কোন 
রোগে আক্রান্ত বলিয়াই ছতর ঢাকিয়া রাখে । পাথরের উপর কাপড় রাখিতে পাথরটি 
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কাপড় লইয়া দৌড়াইয়া বনী ইস্রায়ীলের লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হইল । তখন তাহারা 
মূসা (আ)-এর প্রতি তাকাইয়া দেখিল, তিনি দোষমুক্ত উত্তম গঠনের অধিকারী । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা (৫:৯১ ৭811 2১০ 3691510$ 05০ 4111 ১1,45 এর মধ্যে ইহাই উল্লেখ 
করিয়াছেন। 7 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, একবার হযরত 
মূসা ও হারূন (আ) উভয়ই পাহাড়ে আরোহণ করেন। হযরত হারূন (আ) সেখানেই 
ইন্তেকাল করেন । কিন্তু বনী ইস্রায়ীল হযরত মূসা (আ)-কে দোষারোপ করিয়া বলিল, 
তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ। সে তো আমাদের সহিত মিষ্টভাষী ছিল। এইসব বলিয়া 
তাহারা হযরত মূসা আ)-কে কষ্ট দিতে লাগিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাগণকে 
হযরত হারন (আ)-এর লাশ উঠাইয়া আনিতে হুমুক দিলেন'। তাহারা লাশ উঠাইয়া 
বনী ইস্্ায়ীলের মজলিসের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন এবং তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু 
হইয়াছে বলিয়া খবর দিলেন। অবশ্য হযরত হারূন (আ)-এর কবর যে কোথায় ইহা ' 
সঠিকভাবে বলা সম্ভব নহে। ইব্‌ন জারীর (র) আলী ইব্‌ন মুসা তুসী হইতে আব্বাদ 
ইব্‌ন আওয়াম্ম এর মাধ্যমে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, হযরত হারূন (আ)-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া বনী 
ইত্রায়ীল হযরত মুসা (আ)-কে যে কষ্ট দিয়াছিল, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ সে কষ্টের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহা এই কষ্টও হইতে পারে এবং পূর্বে যে কষ্টের কথা উল্লেখ 
করা হইয়াছে উহাও উদ্দেশ্য হইতে পারে। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, আয়াতে 
উভয় কষ্টই উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং আরো যে সকল কষ্ট বনী ইস্রায়ীল তাহাকে 
দিয়াছিল, উহাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে । ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু 
মুআবিয়া (র) হযরত আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) কিছু বিতরণ করিলেন, তখন একজন আনসারী বলিল, এই বিতরণ দ্বারা আল্লাহ্‌র 
সন্তুষ্টি কামনা করা হয় নাই। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! তুমি যাহা বলিলে, 
আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বলিয়া দিব। অত:পর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে উহা জানাইয়া দিলে তাহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন ঃ 
| ES lia ASU SUID A te >) 
আল্লাহ্‌ হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তাহাকে ইহা অপেক্ষাও 
অধিক কষ্ট দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন । ইমাম বুখারী ও মুসলিম 
হাদীসটি আমশ (র)-এর সূত্রে তাহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করিয়াছেন। . 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন ঃ 


ইব্‌ন কাছীর__২৫ (৯ম) 
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তোমাদের মধ্যে কেহ যেন আমার সাহাবী সম্পর্কে আমার নিকট কোন কথা না 
পৌছায় । কারণ, আমি তোমাদের কাছে সুস্থ হৃদয়ে বাহির হইতে পছন্দ করি। একবার 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর নিকট কিছু মাল জমা হইলে তিনি বন্টন করিয়া দিলেন। রাবী 
বলেন, আমি দুই ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে ছিলাম । তখন তাহাদের 
একজন তাহার সাথীকে বলিল, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ (সা) এই বন্টনের মাধ্যমে না 
তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করিয়াছেন আর না পরকাল তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আমি 
দীড়াইয়া তাহাদের উভয়ের কথা শুনিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে 
উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! (সা) আপনিতো আমাদিগকে আপনার কাছে 
কোন সাহাবীর কোন কথা পৌছাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু আমি অমুক অমুক 
ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে তাহাদিগকে এই বলিতে শুনিয়াছি। ইহা শুনিয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখমণ্ডল লাল হইয়া গেল। এবং তিনি পীড়িত হইলেন অত:পর 
তিনি বলিলেন, তোমরা এই সকল কথা ছাড়। হযরত মুসা (আ)-কে ইহা অপেক্ষা 
, অনেক বেশি কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলেন। 

ইমাম আবূ দাউদ (র) আদব অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহয়া যুহলী রে) অলীদ 
ইবন হিশাম (র)-এর সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । তোমাদের মধ্যে কেহ যেন 
আমার সাহাবীর কোন কথা আমার নিকট না পৌছায় । আমি তোমাদের কাছে সুস্থ 
হৃদয়ে বাহির হইতে পছন্দ করি। ইমাম তিরমিযী (র) "মানাকিব' অধ্যায়ে. যুহলী এর 
সূত্রে ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তিরমিযী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) 

-. অলীদ ইবৃন আবূ হিশাম (রা) হইতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাকে তিনি 
গরীব বলিয়াছেন। (4:55 এ ১১০ 3৫ আর তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদার অধিকারী 
ছিলেন। হাসান রে) বলেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে 'মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত' 
ছিলেন। অর্থাৎ তাহার দু'আ কবুল করা হইত। অন্যান্য পূর্বসূরী উলামায়ে কিরাম 
বলেন, তিনি যখনই আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিতেন, আল্লাহ্‌ তাহাকে উহা দান 
করিতেন। কিন্তু তিনি তাহাকে কেবল নিজের দর্শন দান করেন নাই। কতিপয় 
ভাই হযরত হারূন (আ)-কে নবী করিবার সুপারিশ করিলে আল্লাহ্‌ উহা কবুল করেন। 
যেমন ইর্শাদ হইয়াছে ৪ (9303১05১031 0১০১০ ০০4 0 

আর আমার অনুগ্রহে আমি তাহার ভাই হারন-কে নবী হিসাবে তাহাকে দান 
করিয়াছি। 
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৭০. হে মু*মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। 

৭১. তাহা হইলে তোমাদিগের কর্মকে ক্রটিমুক্ত করিবেন এবং তোমাদিগের 
পাপ ক্ষমা করিবেন। যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য করে তাহারা 
অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করিবে। 

তাফসীর £ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাগণকে ভয় 
দেখিতেছে। আর ইহারও নির্দেশ দিয়াছেন যেন তাহারা সঠিক কথা বলে । কথায় যেন 
কোন প্রকার বক্রতা না থাকে । যদি তাহারা এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে তবে 
ইহার বিনিময়ে তিনি তাহাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে নেক 
আমলের তাওফীক দান করিবেন এবং বিগত গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর 
ভবিষ্যতেও তাহাদের যে গুনাহ হইবে উহা হইতে তাওবা করিবার তাওফীক দান 
করিবেন। অত:পর ইরশাদ করিয়াছেন (৯21,595 ১৪১৮০552014: 
আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য করিবে সে মহা সাফল্য অর্জন 
করিবে । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাহাকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা করিয়া চির শাস্তি 
নিকেতন বেহেশতের অধিকারী বানাইবেন। 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা হযরত আবু মুসা (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের সহিত যোহরের সালাত পড়িলেন। 
সালাত শেষে তিনি আমাদিগকে বসিয়া থাকিবার জন্য ইশারা করিলেন । আমরা বসিয়া 
রহিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন, 
যেন আমি তোমাদিগকে আন্লাহ্‌কে ভয় করিতে এবং সঠিক কথা বলিতে নির্দেশ দেই। 
অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকটও গমন করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে 
এই নির্দেশ দিয়াছেন যেন আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌কে 'ভয় করিতে ও সঠিক কথা 
বলিতে হুকুম করি। 
ইব্‌ন আবু দ্দুন্য়া (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন মুসা রে) .. 

আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ০৬৬৯৮ 
আমি তাহাকে ইহা বলিতে শুনিতাম £ 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


১৯৬ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


MEE (08501 ০২৪ Al 901 2 
হে মুমিনগণ । তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। রেওয়ায়েতটি 
অত্যান্ত গরীব ও অখ্যাত। 
আব্দুর রহীম ইব্‌ন যায়েদ (র) তাহার পিতা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব এর মাধ্যমে 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস হইতে মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 
dis no SEEM 
যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হওয়ায় আনন্দ বোধ করে সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় 
করে। 
ইকরিমাহ (র) বলেন, %,.৫1| (5511 হইল, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'। অন্যান্য 
উলামায়ে কিরাম বলেন, ইহার অর্থ, সত্য কথা । মুজাহিদ রে) বলেন, ইহার অর্থ 
সঠিক কথা । যে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, উহা ঠিক হইবে। 


0৯5 ০555 ont EE দত ৬৮ (VY) 
৩৩৩৯ ৬০5 Gis CHES এগ তা 99 
9 4৮৪265 ০৬ &॥ 

৯9150522415 58১0 COILS (VY) 
86552 0৬95 SEEN 20০ 
৭২. আমি তো আসমান যমীন ও পর্বতমালার প্রতি আমানত অর্পণ 


করিয়াছিলাম । উহারা উহা ইহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত 
হইল; কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল। সেতো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ। 

৭৩. পরিণামে আল্লাহ্‌ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও 
মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা করিবেন। 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

তাফসীর $ আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 
‘আমানত’ দ্বারা আনুগত্য বুঝান হইয়াছে। হযরত আদম (আ)-এর প্রতি ইহা পেশ 
করিবার পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমান যমীন ও পর্বতমালার প্রতি পেশ করিয়াছিলেন 
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কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
উহা আদম (আ)-কে পেশ করিয়া বলিলেন, হে আদম! আমি তো ইহা আসমান 
যমীন, পাহাড় পর্বতের প্রতি পেশ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে 
অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে । আচ্ছা তুমি কি উহা বহন করিতে পারিবে? হযরত আদম 
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! উহার বিনিময়ে আমি কি লাভ করিব? তিনি 
বলিলেন, উত্তম কাজের বিনিময়ে উত্তম পুরষ্কার । আর মন্দ কাজের বিনিময়ে শাস্তি । 
ইহা শুনিয়া হযরত আদম উহা বহন করিতে সম্মত হইলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। 

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 
‘আমানত’ অর্থ ফরজসমূহ যাহা আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমান যমীন ও পবর্তমালার প্রতি 
পেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, যদি তাহারা তাহাদের প্রতি অর্পিত 
পালন করিতে ব্যর্থ হইলে শাস্তি দিবেন। কিন্তু তাহারা ইহাতে সম্মত হইল না; তাহারা 
শংকিত হইল । হয়ত বা তাহাদের দ্বারা এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু 
যেহেতু আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে এই দায়িত্ব শুধু পেশই করিয়াছিলেন, ইহা পালন করিতে 
নির্দেশ দেন নাই । অতএব ইহা পালনে অমত পোষণ করা গুনাহ নহে। বরং তাহাদের 
পক্ষ হইতে ইহা এক প্রকার সম্মান প্রদর্শন করার নামান্তর । অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইহা আদম (আ)-এর প্রতি পেশ করিলেন এবং তিনি গ্রহণ করিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নিম্নের আয়াতে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন ১১৫ (5১1 5৮4 41 002 Ll 
মানুষ উহা বহন করিল। সে তো বড়ই যালিম বড়ই অজ্ঞ। আল্লাহ্‌র হুকুম সম্পর্কে 
ওয়াফিক নহে। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইবৃন বাশৃশার (র).... হযরত ইব্ন আব্বাস রো) হইতে 
বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন । আল্লাহ্‌ বলেন আমি 
আদম (আ)-এর প্রতি আমানত পেশ করিয়া বলিলাম, তুমি ইহা গ্রহণ কর। যদি ইহার 
মধ্যে বিদ্যমান নির্দেশ পালন কর তবে তোমাকে ক্ষমা করিব আর পালন না করিলে 
শাস্তি দিব । আদম (আ) বলিলেন, আমি গ্রহণ করিলাম । কিন্তু সেই দিন আসর হইতে 
রাত্র পর্যন্ত পরিমাণ সময়ের মধ্যেই ভুল করিয়া বসিলেন। যাহ্হাক রে) হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতেও প্রায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত বিশুদ্ধ নহে। 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও যাহ্হাক (র)-এর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে নাই। (41 41115 
মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, যাহ্হাক, হাসান বসরী (র) এবং আরো অনেকে বলেন, 
আমানত অর্থ ফরজসমূহ। অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, ইহার অর্থ আনুগত্য । 
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আ'মাশ (র) আবু যুহা (রা) এর সূত্রে মাস্রূক (র) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলিয়াছেন, স্ত্রীর সতীত্ব সংরক্ষণও আমানত এর 
অন্তর্ভুক্ত । কাতাদাহ (র) বলেন, আমানত হইল, দ্বীন, ফরজসমূহ ও হদ্দসমূহ (দণ্ড 
বিধান)। কেহ কেহ বলেন, জানাবাত এর গোসলও আমানত এর অন্তর্ভুক্ত । যায়েদ 
ইব্‌ন আসলাম হইতে মালেক (র) বলেন, আমানত তিনটি, সালাত, সিয়াম ও 
জানাবাত এর গোসল । তবে উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহে কোন বৈপরিত্য নাই । বরং সকল 
ব্যাখ্যার মূল আবেদন হইল, শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ পালন করিবার 
দায়িত গ্রহণ করা । আর শর্ত হইল, পালন করিলে বিনিময় দান করা হইবে এবং পালন 
না করিলে শাস্তি দেওয়া হইবে । মানুষ তাহার দুর্বলতা সত্ত্বেও উহা গ্রহণ করিল । 

ইব্‌ন আবূ হাতেম (র) বলেন. আমার পিতা ... হাসান বসরী রে) হইতে বর্ণিত। 
একবার তিনি 1 ০1৮1 (2 82051 1১5 &। পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নক্ষত্র পুর্জে সজ্জিত সাত আসমানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি কি 
আমানত এবং উহার মধ্যস্থ বস্তু বহন করিতে পারিবে? সে জিজ্ঞাসা করিল, উহার মধ্যে 
কি আছে? তিনি বলিলেন, ভাল কাজ করিলে উত্তম বিনিময় দান করা হইবে এবং মন্দ 
কাজ করিলে শাস্তি দেওয়া হইবে । তখন সে অস্বীকার করিল। অতঃপর আল্লাহ্‌ সাত 
স্তর মযুবত যমীনকে পেশ করিয়া বলিলেন, তুমি কি ইহা এবং ইহার মধ্যস্থ বস্তু বহন 
করিবে? জিজ্ঞাসা করিল, ইহার মধ্যে কি আছে? আল্লাহ্‌ বলিলেন, ভাল কাজ করিলে 
উত্তম বিনিময়, মন্দ কাজ করিলে শাস্তি । তখন সেও অস্বীকার করিল । অতঃপর আল্লাহ্‌ 
এ আমানত উচ্চ কঠিন পর্বতমালার প্রতি পেশ করিলেন। তাহাকে বলা হইল, তুমি কি 
এবং মন্দ কাজের বিনিময় হইবে শাস্তি। তখন পর্বতমালাও অস্বীকৃতি জানাইল। 

মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার সকল সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি 
করিবার পর মানব দানব, আসমান-যমীন ও পর্বতমালা একত্রিত করিলেন এবং সর্ব 
প্রথম আসমানসমূহের প্রতি তাহার আমানত পেশ করিলেন। আল্লাহ্‌ বলিলেন, এই 
আমানত কি তোমরা বহন করিতে পারিবে? ইহার বিনিময়ে মর্যাদা লাভ করিবে এবং 
বেহেশতে পুরস্কৃত হইবে । আসমানসমূহ জবাব দিল, এই আমানতের বোঝা বহন 
করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অবশ্য আমরা আপনার আনুগত্য করিব। অতঃপর 
তিনি যমীনসমূহের প্রতি ইহা পেশ করিয়া বলিলেন, তোমরা কি ইহা বহন করিতে 
পারিবে? আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে মর্যাদা দান করিব । জবাবে বলিল, ইহা বহন 
করিবার ধৈর্য আমাদের নাই, ক্ষমতাও নাই। অবশ্য হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা 
কোন বিষয়ে আপনার অবাধ্য থাকিব না। অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম 
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(আ)-এর প্রতি ইহা পেশ করিয়া বলিলেন, হে আদম! তুমি কি ইহা বহন করিতে 
পারিবে? ইহার হক কি তুমি যথাযথ ভাবে আদয় করিতে পারিবে? আদম (আ) 
জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট আমি ইহার বিনিময় কি পাইব? তিনি বলিলেন, হে 
আদম, যদি তুমি উত্তম কাজ কর, আনুগত্য কর এবং যথাযথ ভাবে আমানতের 
রক্ষণ কর তবে আমার নিকট তোমার বিশেষ মর্যাদা হইবে এবং বেহেশতে ইহার 
উত্তম বিনিময় লাভ করিবে। আর যদি তুমি আমার অবাধ্য হও এবং যথাযথ ভাবে 
ইহার হক আদায় না কর তবে আমি তোমাকে শাস্তি দিব এবং দোযখে নিক্ষেপ করিব। 
তখন হযরত আদম (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক আমি ইহাতে রাজী, আমি 
সন্তুষ্ট । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, তবে আমি তোমার উপর এই আমানতের 
বোঝা অর্পণ করিলাম । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহা এই আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন 8 ১ ৮০০, 

রেওয়ায়েতটি ইব্‌ন আবু হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। 

মুজাহিদ রে) হইতে বর্ণিত । আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমান সমূহের প্রতি আমানত 
পেশ করিলে আসমান সমূহ বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমার উপর নক্ষত্রপুঞ্জ ও 
আসমানে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়াছেন। এই সকল বোঝা 
তো আমি বহন করিতে সক্ষম, কিন্তু ‘ফরজ’ এর বোঝা বহন করিবার ক্ষমতা আমার 
নাই । মুজাহিদ (র) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমানত এর বোঝা যমীনের 
প্রতি পেশ করিলে যমীন বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার উপর বৃক্ষরাজী 
উৎপন্ন করিয়াছেন, নদী সাগর প্রবাহিত করিয়াছেন এবং আমার উপর বসবাসকারী 
লোকদের বোঝাও চাপাইয়াছেন; আমি বিনিময় ছাড়াই ইহাদের বোঝা বহন করিতে 
প্রস্তুত, কিন্তু কোন ফরজ কাজের দায়িত্ব বহন করিবার ক্ষমতা আমার নাই । পর্বত 
মালার প্রতি এই আমানত পেশ করা হইলে সেও এই একই জবাব দিল। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ইরশাদ করেন 943 ৮15 54 221 5.5 18152 কিন্তু মানুষ উহা 
বহন করিল, সে যালিম এবং পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ। 

ইব্‌ন আশও“আ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমান-যমীন 
ও পর্বতমালার প্রতি আমানত পেশ করিলে তিনদিন পর্যন্ত ভয়ে চিৎকার করিতে থাকিল 
এবং আল্লাহ্র কাছে এই ফরিয়াদ করিল, হে আমাদের প্রতিপালক! এই আমানত বহন 
করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, আমরা কোন বিনিময় কামনা করি না। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... যায়েদ ইব্‌ন আসলাম হইতে |; 
১ 42 23. ৮:৮০ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আমানতের বোঝা মানুষকে পেশ করিলে সে বলিল, আমি মাথা পাতিয়া ইহা গ্রহণ 
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করিলাম । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, আমানতের বোঝা বহন করিতে আমি 
তোমায় সাহায্য করিব। আমি তোমার চক্ষুদ্যয়ের উপর দুইটি ঢাকনা দিব অর্থাৎ দুইটি 
পলক দান করিব । যখন চক্ষুদ্বয় আমার অপছন্দ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহিবে 
তখন তুমি পলকদয়ের দ্বারা চক্ষু ঢাকিবে। তোমার জিহ্বার উপরও আমি তোমাকে 
দুইটি ঠোঁট দ্বারা সাহায্য করিব । জিহ্বা যখন আমার অপছন্দনীয় কথা বলিতে চাহিবে 
দুইটি ঠোট বন্ধ করিয়া দিবে। তোমার লজ্জাস্থানের উপরও আমি তোমাকে পোষাক 
অবতীর্ণ করিয়া সাহায্য করিব । আমার অছন্দনীয় বস্তুর জন্য তুমি উহা খুলিও না। 
অতঃপর আবু হাতিম হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইউনূস (র) ... বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা 
আসমান-যমীন্‌ ও পবর্তমালার প্রতি দ্বীনের আমানত পেশ করিলেন। ইহা সঠিকভাবে 
সংরক্ষণ করিলে পুরষ্কার দান করিবেন এবং ব্যর্থতায় শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ইহা 
বলিলেন । কিন্তু তাহারা দ্বীনের এই বোঝা বহন করিতে অস্বীকার করিল। তাহারা 
বলিল, আমরা আপনার আদেশের অধীনস্থ হইয়া থাকিব। কোন পুরষ্কার আমাদের 
কাম্য নহে। আর শাস্তিও ভোগ করিতে চাই না। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত 
আদম (আ) এর কাছে পেশ করিলে তিনি উহা মাথায় তুলিয়া লইলেন। ইব্‌ন যায়েদ 
(র) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, আমানতের এই বোঝা যখন তুমি 
বহন করিলে তখন আমি তোমার সাহায্য করিব। তোমার চক্ষুর উপর একটি পর্দা সৃষ্টি 
করিব। অন্যায় কোন বস্তুর প্রতি চক্ষুকে তাকাইতে দেখিলে তুমি উহার উপর পর্দাটি 
টানিয়া দিবে। তোমার জিহ্বার উপরও একটি দরজা আমি সৃষ্টি করিব। কোন অন্যায় 
কথা বলিবার আশংকা করিলে দরজা বন্ধ করিয়া দিবে । আর তোমার লজ্জাস্থানের জন্য 
আমি পোষাক সৃষ্টি করিব। অতএব অবৈধ স্থানে কখনও তোমার পোষাক খুলিবে না। | 

ইব্‌ন জারীর রে) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন আমর ছাকুনী রে)... হাকাম ইব্‌ন উমাইর 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
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আমানত ও ওফা বনী আদমের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে আত্বিয়ায়ে কিরামের 
মাধ্যমে । এবং বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্ব ভাষাভাধীর কাছে 
উহা অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ্‌র কিতাবও নাযিল হইয়াছে আম্বিয়ায়ে কিরামের 
সুন্নাতও। এবং আরবী আজমী সকলেই আল্লাহ্‌র ও আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাতের 
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মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে অবগত হইয়াছে। তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাহার আদেশ নিষেধ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। ভালমন্দ সবই তাহারা জানিতে 
পারিয়াছে! পরবর্তীতে সর্বপ্রথম আমানত উঠাইয়া লওয়া হইবে । মানুষের অন্তরের 
অন্তস্থলে কেবল উহার চিহ্ন থাকিয়া যাইবে ৷ ইহার পর ওফাও উঠাইয়া লওয়া হইবে । 
অবশিষ্ট থাকিবে শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব । তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আলেম, সে তো 
কিতাবের বিধান মুতাবিক আমল করিয়াছে এবং মূর্খও উহা চিনিতেছে কিন্তু অস্বীকার 
করিয়াছে অবশেষে উহা আমার ও আমার উম্মতের নিকট'পৌছিয়াছে, যাহার ভাগ্যে 
ধ্বংস রহিয়াছে সেই ধ্বংস হইবে। যে ইহা বর্জন করিবে সে ইহা হইতে গাফিল 
থাকিবে । অতএব হে লোক সকল! তোমরা সাবধান । কুমন্ত্রণাকারীর কুমন্ত্রণা হইতে 
তোমরা হুশিয়ার থাকিবে । তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী আল্লাহ্‌ উহা পরীক্ষা 
করিবেন। হাদীসটি অত্যন্ত গরীব ও অখ্যাত। অবশ্য একাধিক সূত্রে ইহার সমর্থক 
রেওয়ায়েত বিদ্যমান । 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন খলফ্‌ আসকালানী (র) ... হযরত 
আবুদ্দারদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি 
পাঁচটি বিষয় ঈমানের সহিত নিয়মিত পালন করিবে, কিয়ামত দিবসে সে বেহেশতে 
প্রবেশ করিবে । যে ব্যক্তি পাচ ওয়াক্তে সঠিকভাবে অজু করিবে, উহার রুকু সিজদা ঠিক 
ঠিক মত পালন করিয়া সময় মত নামায পড়িবে, সন্তুষ্ট চিত্তে মালের যাকাত দিবে 
আল্লাহ্‌র কসম ইহা কেবল মু'মিন ব্যক্তিই করিতে সক্ষম হইবে । আমানত আদায় 
করিবে । লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুদ্দরদা! আমানত আদায় করিবার অর্থ কি? 
তিনি বলিলেন, জানাবাতের গোসল করা । মনে রাখিবে, আল্লাহ্‌ তা“আলা ইহা ছাড়া 
মানুষের কাছে অন্য কিছু আমানত রাখেন নাই । আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্‌ন আব্দুর 
রহমান আম্বরী (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র রাহে নিহত হওয়া গুনাহ বিলুপ্ত করিয়া 
দেয়। কিন্তু আমানতের খিয়ানত বিলুপ্ত করে না। আমানতে খিয়ানতকারীকে আল্লাহ্‌র 
সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলা হইবে, তুমি আমানত আদায় কর। সে বলিবে, হে আমার 
প্রতিপালক! দুনিয়াতো শেষ হইয়া গিয়াছে, আমি আমানত আদায় করিব কিভাবে? 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এইভাবে তিনবার তাহাকে বলিবেন' এবং সে এইরূপ তিনবার জবাব 
দিবে । অতঃপর তাহাকে 'হাবিয়া' নামক দোযখে নিক্ষেপ করিবার নির্দেশ দিবেন । হুকুম 
পালন করা হইবে এবং তাহাকে সেই দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে । সে উহার তলদেশে 
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পৌছিয়া যাইবে ৷ সে নষ্টকৃত আমানতের আগুনের সদৃশ বস্তু দেখিতে পাইবে । উহা 
তাহাকে কীধে উঠাইয়া দোযখের কিনারায় লইয়া আসিবে। সে তখন ভাবিবে এই তো 
দোযখ হইতে বাহির হইলাম; কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাহার পাও পিচ্ছল খাইবে এবং 
চিরকালের জন্য সে উহার গহ্বরে পড়িবে । তিনি বলেন, আমানত সালাতেও রক্ষা 
করিতে হয়, সিয়ামের মধ্যেও এবং অজুর মধ্যেও আমানত রক্ষা করিতে হয়। এবং 
কথাবার্তায়ও আমানত রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। 

আর যে সকল বস্তু গচ্ছিত রাখা হয় উহাতে আমানত রক্ষা করা সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ । রাবী খাযান রে) বলেন, অতঃপর আমি বারা“ এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) কি বলেন, উহা শুনিয়াছ 
কি? তিনি বলিলেন, সত্য বলিয়াছেন । শরীক (র) বলেন, আইয়াশ আমেরী (র) যাযান 
এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। অবশ্যই এই সনদে বর্ণিত হাদীসে সালাতের মধ্যে আমানত এর বিষয়টি 
উল্লেখ নাই । সনদটি বিশুদ্ধ । 

আমানত সম্পর্কিত আর একটি হাদীস ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি 
বলেন, আবূ মুআবিয়াহ রে) হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে দুইটি বিষয় সম্পর্কে হাদীস শুনিয়াছি। একটি তো প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি এবং অপরটির অপেক্ষা করিতেছি। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, আমানত 
মানুষের অন্তরে মূলে অবতীর্ণ হইয়াছে । অতঃপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। 
অতঃপর মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছে । অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আমানত উথিত হওয়া সম্পর্কেও হাদীস শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন, ঘুমের মধ্যেই 
অন্তর হইতে আমানত উঠাইয়া লওয়া হইবে এবং পায়ের উপর আগুনের অংগার 
গড়াইয়া দিলে যেমন পায়ে ফোসকা পড়িয়া যায় আমানত উঠাইয়া লওয়ার পর অন্তরেও 
অনুরূপ ফোমকার দাগ পড়িয়া যায় । অতঃপর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য একটি কংকর 
পায়ের উপর দিয়া গড়াইয়া দিলেন। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবার পর 
লোকজন কারবার করিবে; কিন্তু আমানত আদায় করিতে চাহিবে না। এমনকি বলা 
হইবে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে 
ইহাও বলা হইবে, সে কত বড় বীরত্বের অধিকারী, কত বড় হুশিয়ার ৷ কত বড় জ্ঞানী । 
অথচ তাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমানও নাই । রাবী বলেন, আমার নিকট এমন 
একটি যুগও সমাগত হইয়াছিল, যখন তোমাদের কাহার সহিত আমি বাকী ক্রয় বিক্রয় 
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করিতেছি, এই বিষয়ে আমার কোন পরোয়া ছিল না। কারণ সে মুসলমান হইলে তো 
সে ধর্মের তাগিদেই আমার প্রাপ্য আমাকে ফিরাইয়া দিত আর নাসারা কিংবা ইয়াহুদী 
হইলে ইসলামী হুকুমতের কর্মকর্তা আমার প্রাপ্য আমাকে লইয়া দিত। অথচ আজ 
কাল তো শুধু অমুক অমুকের সহিত বাকী ক্রয় বিক্রয় করি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম 
(র) তাহাদের সহীহ গ্রন্থে আ*মাশ রে)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
৬৯০৯ Gas Olli 38911 ০০ এ-এ। ৪৮০ dale 95 এড SS! 

-২৮1০4৯০৩43০1৯৯৬ 
তোমার মধ্যে চারটি-গুণ থাকিলে পৃথিবীর অন্য কোন বস্তু ছুটিয়া গেলে তোমার 
কোন ক্ষতি হইবে না। “আমানত' সংরক্ষণ, কথার সত্যতা, চরিত্রের উত্তমতা ও 
আহারের পবিত্রতা । ইমাম আহমদ (রা) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন আস রো) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তাবরানী (র) ইহা আব্দুল্লাহ 
ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইয়াহ্‌য়া 
ইব্‌ন আইযূব আল আন্নাফ আল মিসরী (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর রো) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
৬১৬৯ ৩৮৪২১৮০৮৬৮৯ 03551) ০০ এ 0৪5 এ ০1০ Sidi Stl 
২৮২৪০৪২৪৯০৯ 
অত্র হাদীসের সনদে ইমাম তাবরানী (র) ইব্‌ন হুজায়রাহ রে)-কে অতিরিক্ত 
আনিয়াছেন এবং আব্দুল্লাহ ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

‘আমানত’ এর সহিত শপথ করিতে হাদীসে নিষেধ আসিয়াছে। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 
মুবারক (রা) তাহার “কিতাবুয্যুহ্দ' নামক গ্রন্থে বলেন, শরীক (র) ... বলেন, একবার 
আমি যিয়াদ ইব্‌ন হুদাইর রে) এর সহিত “জাবিয়াহ" স্থান হইতে আসিতে ছিলাম, 
তখন আমি কথায় কথায় ‘আমানত’ এর শপথ করিলাম । অতঃপর তিনি কাদিতে 
লাগিলেন। আমি ধারণা করিলাম, আমি গুরুতর মারাত্মক কাজ করিয়া বসিয়াছি। 
অতএব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আমার এইরূপ শপথ করা অপছন্দ 
করেন? তিনি বলিলেন, হ্যা, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব কঠোর ভাবে আমানত এর 
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শপথ করিতে নিষেধ করিতেন । এই বিষয়ে ‘মারফু’ সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। 

আবূ দাউদ (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউনুস (র) বুরাইদাহ রে) 
হাবীব বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন 25050 ৩12 ১ 
(০ 54515 যে ব্যক্তি আমানত এর শপথ করিবে, সে আমার দলভুক্ত নহে। 
রেওয়ায়েতটি কেবল আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। 

SLE EMD SiS ETD SLL SLL UNI আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মানুষের উপর আমানত এর বোঝা বহন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন 
৮০ 
পারেন। 

রর রহ জেরার ররর রাবার 
মু'মিন বলিয়া প্রকাশ করে; অথচ তাহারা কাফিরদের অনুকরণে মনে মনে কুফর পোষণ 
করে । আর মুশরিক হইল তাহারা, যাহারা প্রকাশ্যেও আল্লাহ্র সহিত শরীক করে এবং 
তাহারা রাসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে এবং তাহারা মনে মনে কুফর-শিরক ও 
রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর বিরোধিতা পোষণ করে। Sli niall 12 
আর যাহাতে তিনি মু'মিন পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করিতে পারেন। অর্থাৎ যাহারা 
আল্লাহ্‌, ফেরেশতা আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ করে তাহারাই হইল মু'মিন। 

(০010১১20158, আল্লাহ্‌ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷ 


॥ সূরা আহ্যাব-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥ 
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৫৪ আয়াত, ৬ রুকু, মক্কী 


১১১৯০1০17০৪ 
১৩০41 56/5416। SLEIGH BA প্র 
০4%10615 ৬ 


LI Gs OLS NEALE On (Y) 
০১০০-০০১৬১৫ 

১. প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত 
কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাহারই । তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে 
অবহিত । 

২. তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে, .যাহা উহা হইতে নির্গত হয় এবং 
যাহা আকাশ হইতে বর্ষিত ও যাহা কিছু আকাশে উথ্িত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, 
ক্ষমাশীল। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইহকাল ও পরকালে সমস্ত প্রশংসার 
অধিকারী তিনি-ই। কারণ পৃথিবীর জনমানবের ওপর তিনিই অনুগ্রহ করেন এবং 
পরকালেও তিনিই অনুগ্রহ করিবেন। ইহকাল ও পরকালে তিনিই হুকুমতের অধিকারী । 

সি 


০5৮০ 
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তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্‌ নাই। ইহকাল ও পরকালে তিনিই 
সমস্ত প্রশংসার অধিকারী । তিনিই হুকুমতের অধিকারী । তাহার নিকট তোমাদিগকে 
প্রত্যাবর্তন করা হইবে । এইজন্যই ইরশাদ হইয়াছে ৪ 

৯১০৪1305০36 ও এ এ 
প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আকাশমণ্ডলীতে যাহা কিছু অবস্থিত এবং যাহা 

কিছু ভূমণ্ডলে বিদ্যমান সব কিছুরই তিনি মালিক। অর্থাৎ সকল বস্তুর মালিক তিনিই, 
সকলেই তাহার দাস। এবং সকলের ওপর তাহারই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। 

ভিন লা TET TE 
আমিই। fl 

£551৮3]: আর পররকালেও প্রশংসা তাহাই জর তিনি চির উপাসা 
চির প্রশংসিত ত। [4২-4155 আর তিনি প্রজ্ঞাময় তাহার কথায়, কাজে ও নির্ধারণে 
তাহার প্রজ্ঞার অন্ত নাই। +.:1 তিনি অবহিত, কোন বস্তুই তাহার নিকট গোপন 
নহে। কোন কিছুই তাহার অদৃশ্যে নহে। ইমাম মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে 
বর্ণনা করেন, ৮:১১ 1 - টি রর ভি TT! 
বহু নির্দেশে প্রজ্জাময়। এ কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ 


° #2 


-৮৮০১ ৮১১৯ ০৪ ড]2 
ভূমিতে যাহা কিছু প্রবেশ করে তাহাও তিনি জানেন আর তাহাও তিনি জানেন যাহা 
ভূমি হইতে নির্গত হয়। অর্গাৎ আসমান হইতে যে কত ফোটা বৃষ্টি ভূমিতে প্রবেশ করে 
নাভি 
তিনি জানেন । উৎপন্ন বস্তুসমূহের গুণাবলীও তাহার অজানা নয়। 

‘| ১ 0১:2 0 আর আসমান হইতে যে রিজিক অবতীর্ণ হয় ৮১123 
$:- আর যাহা আসমানে আরোহণ করে। অর্থাৎ মানুষের যে কোন আমল আকাশে 
উথ্থিত হয় এবং আরো যাহা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। | 


#204 


iil yl $১ আর তিনি পরম দয়ালু, বড়ই ক্ষমাশীল । যেহেতু তিনি 
তাহার বান্দাদিগের প্রতি পরম দয়ালু, অতএব তাহাদের মধ্যে যাহারা অপরাধী 
তাহাদিগকে শাস্তি দানে তিনি ব্যস্ত হন না। আর যেহেতু তিনি পরম ক্ষমাশীল অতএব 
যাহারা তাওবা করে আর যাহারা তাহার ওপর ভরসা করে তাহাদের গুনাহ তিনি ক্ষমা 
করিয়া দেন। 
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5৪2 রর ৯১৮৬১ ৬ চে CANIS প কর্ণ 
৩১/১৫/০৮৬০ 9 Goda ৫১ ৯০105 G2, (6) 
| SG, 7 
© mye 
92 e IusIw 92 ন 2৬. ৬৪52 2৫ প5 ৮৫৫ 
০০৯25০% 174৮8820850) 
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৩. কাফিররা বলে, আমাদের নিকট কিয়ামত আসিবে না। বল, আসিবেই। 
শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদিগের নিকট উহা আসিবে । তিনি 
অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত । আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাহার অগোচর নহে 
অণু পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ; বরং ইহার প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ 
আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। 

৪. ইহা এইজন্য যে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তিনি তাহাদিগকে 
পুরস্কৃত করিবেন। ইহাদিগেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক ৷ 

৫. যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাদিগের জন্য 
রহিয়াছে ভয়ংকর মর্মস্ুদ শাস্তি। 

৬. যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের 
নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সত্য । ইহা মানুষকে 
পরাক্রমশালী ও প্রশংসার আল্লাহ্র পথ নির্দেশ করে। 

তাফসীর £ গোটা কুরআন মজীদে যে তিন স্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলা শপথ করিয়া 
তাহার রাসুল (সা)-কে কিয়ামত সংঘটিত হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আলোচ্য 
আয়াত উহার একটি । 
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২০৮ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 
সূরা ইউনূসে একটি আয়াত, তাহা হইল £ 


দু 


১:১৮ (২১৩15917254118৬৯৬৯ ESTO ECE 
তাহারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে উহা (কিয়ামত) কি সত্য? তুমি বল, হা, 
আমার প্রতিপালকের কসম, উহা অবশ্যই সত্য । আর তোমরা এই বিষয়ে আল্লাহ্‌কে 


অক্ষম করিতে সক্ষম নহে। আর দ্বিতীয় আয়াত সুরা সাবা এর এই আয়াত £ 
2০০41505850 0259 084 ০৮008 
কাফিররা বলে, উহা (কিয়ামত) আমাদের কাছে আসিবে না। তুমি বল, হা, 


আমার প্রতিপালকের কসম অবশ্যই উহা তোমাদের কাছে আসিবে । তৃতীয় আয়াত 
সূরা 'আত্তাগাবুন’ এ উল্লেখ করা হইয়াছে। 
2 55655755575101541535 ৮4৮ 0৫৮2 
he Ws 
কাফিররা বলে, তাহাদেরকে কখনও উথ্থিত করা হইবে না। তুমি বল, হী, আমার 
প্রতিপালকের কসম অবশ্যই তোমাদিগকে পুনরুথিত করা হইবে । তখন তোমাদের 
কর্মকাণ্ড তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে। 15858 
এখানেও আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, MEE 515 ০12 ৫ “তুমি বল, আমার 


প্রতিপালকের কসম অবশ্যই কিয়ামত তোমাদের নিকট সমাগত হইবে। এই 
বিষয়টিকে অধিক জোরদার করিবার লক্ষ্যে অত:পর আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন ৪ 


লা LL SAY Le 
১383258858১ 
তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক অবগত, আকাশমণ্লী ও পৃথিবীতে অবস্থিত অণু 
পরিমাণ, কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ তাহার অগোচরে নহে। বরং ইহার 
প্রত্যেকটি স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। 
মুজাহিদ ও কাতাদাহ রে) বলেন ০১% অর্থ ১০9 অদৃশ্য হয় না- অর্থাৎ 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অবস্থিত সকল বস্তু সম্বদ্ধেই আল্লাহ্‌ অবগত । কোন বস্তুই 
তাহার নিকট গোপন নহে। মৃত্যুর পর মানুষের হাডিড গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে অণু পরমাণুতে 
পরিণত হইলেও আল্লাহ্‌ উহা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তিনি ইহাও জানেন যে, সেগুলো 
কোথায় গিয়াছে ও কোথায় অবস্থান করিতেছে । অতএব তিনি কিয়ামতে সবগুলি 
একত্রিত করিয়া প্রথম বারের মতই পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করিয়া জীবিত করিবেন। 
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সূরা সাবা ২০৯ 


পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ পুনরায় জীবিত করিবার হিকমত ও কিয়ামত সংঘটিত 
অবারিত হার ভিতর রান রছেঃ 


4০৪১৪৯০০৬৪৪০-৯/০/৮:০৮১৭১১।৪৯৪ 
a 501 পে 221 
ইহা এইজন্য যে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে তিনি পুরস্কৃত 
করিবেন। আর তাহাদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক । আর যাহারা 
আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে চলিতে বাধা দেয় 
এবং তাহার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে 4১4১৯ ১-১:3211 এ তাহাদের 
জন্য রহিয়াছে ভয়ংকর মর্মস্ত্দ শাস্তি । অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম করিয়া তিনি 
সৌভাগ্যশালী মু'মিনদিগকে নিয়ামত দান করিবেন এবং হতভাগা কাফিরদিগকে শাস্তি 
দিবেন। কারণ ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে বিরাট পার্থক্য । ইরশাদ হইয়াছে ঃ 
28৭811৮5352 ০৯০৭ হল ০০৯০১ ০ এ 
দোযখবাসী ও বেহেশতবাসীগণ সমান নহে । বেহেশতকাসীগণই হইল সাফল্যের 
অধিকারী । আরো ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
৯12১1 ০৪ ১৮৮৯৩ SILA ১120৭ isi 
olds ail 
যাহারা মু'মিন সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে কি আমি সেই সকল লোকের মত করিব 
যাহারা দেশে ফাসাদ করে? না কি মুত্তাকীগণকে আমি ফাজিরদের মত করিব? 
1 এ LI sl ll 3 nll ১23৪ আর যাহাদিগকে 
জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমার 
কাছে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা সত্য । কিয়ামত কায়েম করিবার জন্য ইহা আর 
একটি ফায়দা ৷ অর্থাৎ আধ্বিয়ায়ে কিরামের কাছে প্রেরিত বিষয় বস্তুর ওপর যাহারা 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল এবং পৃথিবীতেই তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত কিতাবসমূহের 
মাধ্যমে ইহা জানিতে পারিয়াছিল যে, কিয়ামত কায়েম হইবে এবং সৎ অসৎ 
লোকদিগকে যথাযথ বিনিময় দেওয়া হইবে । কিয়ামত কায়েম হইবার পর যখন 
তাহারা স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র পূর্ব ওয়াদা বস্তুত 
সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তাহারা তখন বলিবে 1) (351১ ০০1৯ ১৪ 
অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের নিকট সত্য পেশ করিয়াছিলেন। 
আর তাহাদিগকে তখন বলা হইবে -21:.51| 3:25 7০৯০1 PEA HCE 


ইবৃন কাছীর_-২৭ (৯ম) 
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২১০ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


হইল সেই বস্তু যাহার প্রতিশ্রুতি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ 
সত্য সত্য বলিয়াছেন। 


5০ soc “ ০০৪ 6০ ঙ পা ০ 9 5 ৩৩৩৫ 
Sls ডি এত 7৩2 411 401 lis ০554 sil 
আল্লাহ্‌র লিখিত লিপি মুতাবিক তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ আর 
এইতো কিয়ামত দিবস। 
He HEDIS UD TMOG Lh 


EEE BONE ভিন তোমার প্রতিপালকের 
পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সত্য আর তাহা পরাক্রমশালী প্রশংসার 
আল্লাহ্র পথের প্রতি নির্দেশ করে। অর্থাৎ তিনি পরম পরাক্রমশালী, যাহাকে জয় করা 
যায় না ও প্রতিরোধও করা যায় না। বরং তিনিই সকলের ওপর জয় লাভ করেন। তিনি 
. তীহার সকল কথায় কাজে ও নির্ধারণে প্রশংসার । 


12565 FF EIS 458 8005 0 

৩১:৫৪ 266/55৫ চি 
89১৫50106৮8 AS 4% (0 

০ ৯৯091551008 
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TAGES PEGS Modo 
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৭. কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে 
তোমাদিগকে বলে, তোমাদিগের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলেও তোমরা 
নতুন সৃষ্টি রূপে উথিত হইবে ? 


৮. সে কি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উম্মাদ? বস্তুত 
যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে । 
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৯. উহারা কি তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে আসমান ও যমীনে যাহা আছে ' 
উহার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকেসহ ভূমি ধসাইয়া দিব 
অথবা তাহাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাইব। আল্লাহ্র অভিমুখী প্রতিটি 
বান্দার জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে । 

তাফসীর £ঃ TS ত হারে জিনের এর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত তাহা লইয়া বিদ্ধীপ করে, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন । ইরশাদ হইয়াছে ঃ 

২3৮১5৫61585 0185552420 ৮5141505054 9108 

কাফিররা বলে, আমরা তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব কি, যে 
তোমাদিগকে বলে, যখন তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। মৃত্যুর পরে তোমাদের 
নতুন সৃষ্টিরূপে উথ্িত হইবে । অর্থাৎ তখন পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করা হইবে 
এবং তোমাদিগকে রিজিক দেওয়া হইবে । এই ব্যক্তি যে এইরূপ আজগুবি কথা বলে, 
তাহার সম্পর্কে দুইটি ধারণা হইতে পারে। হয় সে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে ইচ্ছা করিয়াই 
আল্লাহ্‌র প্রতি এই অপবাদ আরোপ করিয়াছে যে, তিনি তাহার নিকট এই ওহী প্রেরণ 
করিয়াছেন, কিংবা তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে । ফলে সে অনিচ্ছায়ই এইরূপ কথা 
বলিয়া বেড়াইতেছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই কাফিরদের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া 

বস্তুত যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাহারা শাস্তি ও ঘোর গুমরাহীর মধ্যে 
রহিয়াছে । অর্থাৎ কাফিররা যাহা বলিতেছে উহা ঠিক নহে। বরং মুহাম্মদ (সো)-ই 
সত্যবাদী, সে যাহা কিছু বলিতেছে উহাই সঠিক। সে সত্যই পেশ করিয়াছে। আর 
কাফিররা হইল মিথ্যাবাদী ও মূর্খের দল। তাহাদের কুফর তাহাদিগকে কঠিন শান্তিতে 
নিক্ষেপ করিবে । আর দুনিয়ায় তাহারাই ঘোর গুমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে। 

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা ও;সৃষ্টি শক্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া 
বলেন 8 :2১4১.125,55315 10423052644 (৫. 

তাহারা কি তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমানে ও যমীনে যাহা কিছু আছে. 
উহার প্রতি লক্ষ্য করে না। তাহারা যেদিকেই যাইবে আসমান তাহাদের ওপর ছায়া 
৮৮০০০৪০০০০০ 
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আসমান তো আমি নিজ হাতেই নির্মাণ করিয়াছি আর প্রশস্তও আমিই করি । আর 
পৃথিবীকেও আমি বিস্তৃত করিয়াছি, বস্তুত আমি বড় উত্তম বিস্তৃতকারী । 

আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ রে) কাতাদাহ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ বর্ণনা 

যদি তুমি, তোমার ডাইনে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত কর তবে আসমান 
ও যমীন তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। 

১0216575138 

আমি ইচ্ছা করিলেই তো তাহাদেরসহ ভূমি ধসাইয়া দিব কিংবা তাহাদের উপর 
আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাইব। অর্থাৎ তাহাদের যুল্ম ও অবিচারের কারণে তাহাদিগকে 
সহ ভূমি ধসাইয়া দেওয়ার ও আকাশখন্ডের পতন ঘটাইবার শক্তি আমার আছে, ইহা 
কেবল আমার ইচ্ছার ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু আমার ধৈর্য অপরিসীম ও আমি বড়ই 
ক্ষমাশীল; এই কারণে আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি। 


Has 


লি এ {1034 4১ ০৪ ১5 অবশ্যই ইহাতে আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্ট প্রত্যেক 
বান্দার জন্য নিদর্শন রহিয়াছে! মা‘মার কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন ০: অর্থ 
তাওবাকারী । সুফিয়ান রে) হযরত কাতাদাহ (রর) হইতে বর্ণনা করেন ০১ অর্থ 
আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্ট ব্যক্তি । অতএব আয়াতের অর্থ হইল আসমানসমূহ ও যমীনের 
সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে জ্ঞানীজন ও আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট 
ও কিয়ামত কায়েম করিবার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী । কারণ, যিনি এত সুউচ্চ 
আকাশমণ্ডলী ও সুবিস্তৃত পৃথিবী সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই মৃতকে জীবিত 
করিতে এবং ছিন্নভিন্ন হাড্ডি একত্রিত করিয়া জীবন দান করিতে সক্ষম। ইরশাদ 
হইয়াছে ৪ 


১6055151545 EA OEE GL 
'যে মহান সত্তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি 
করিতে সক্ষম নহেন? অবশ্যই । আরো ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
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আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা অধিক কঠিন কাজ; 
. কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝে না। 
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১০. আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং আদেশ 
করিয়াছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা ঘোষণা 
কর। এবং বিহংগকুলকেও, তাহার জন্য নমনীয় করিয়াছিলাম লৌহ-_ 

১১. যাহাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার করিতে এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা 
করিতে পার। এবং তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক 
দ্রষ্টা। , 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত দাউদ (আ) এর প্রতি যে অনুগ্রহ 
করিয়াছিলেন, তীহাকে নুবুওত দান করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যও দিয়াছিলেন এবং 
শক্তিশালী সেনাবাহিনীও দান করিয়াছিলেন ইহা ছাড়া তাহাকে এত মধুর স্বর দান 
করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন তাসবীহ করতেন তাহার সুরে আকৃষ্ট হইয়া পর্বতমালাও 
তাহার সহিত তাসবীহ করিত । উড়ন্ত বিহংগকুলও থামিয়া যাইত এবং তাহার সহিত 
আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ করা শুরু করিত। 

বুখারী শরীফ বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) রাব্রিকালে হযরত আবু মুসা 
আশ'আরী (রা)-কে কুরআন পাঠ করিতে শুনিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি 
বলিলেন 8 3 Jal ১০ DUS ৯ ০9 ১৪ 

আবু মুসা রো)-কে হযরত দাউদ (আ)-এর কণ্ঠস্বরের কিছু অংশ দান করা 
হইয়াছে। 

আবূ উসমান নাহদী (র) বলেন, আমি কখনও আবু মুসা (রা)-এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা 
অধিক মধুর স্বর কোন বাদ্যযন্ত্রেরও শুনি নাই। 

২ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) ও অন্যান্য তাফসীকারগণ এই 
শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "= তাসবীহ কর ও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর। আবু 
মায়সারাহ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় শব্দটির অর্থ ইহাই । কিন্তু শব্দটির এই অর্থ গ্রহণ 
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করিবার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ ৪ এর আভিধানিক অর্থ 
৮১৯১1 সুমধুর স্বরে পুনরাবৃত্তি করা । আল্লাহ্‌ তা'আলা পাহাড় ও পাখীকুলকে হুকুম 
করিয়াছেন, তাহারা যেন হযরত দাউদ (আ)-এর সহিত সুমধুর কণ্ঠে তাসবীহ করে। 
আবুল কাসিম্‌ আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক যুজাজী (র) তাহার “আলজামাল' গ্রন্থে 
এ»০ ১২| এর অর্থ করিয়াছেন «£)৮$:1 <= ৫১ সারা দিন তাহার সহিত চল। 
কেননা 5 এর অর্থ সারা দিন চলা এবং ৫১ অর্থ রাত্রিকালে চলা । এই অর্থ 
বিরল। তিনি ছাড়া অন্য কেহ বলেন নাই। যদিও আয়াতের এই অর্থ হইতে পারে। 
কিন্তু আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না । আয়াতের সঠিক অর্থ হইল, হে 
পর্বতমালা! দাউদ (আ)-এর তাসবীহ এর সহিত সুর মিলাইয়া তোমরাও আল্লাহ্র 
পবিত্রতা ঘোষণা কর ও তাহার হাম্দ ও প্রশংসা কর। (121 41119 

3০৯1 21 (06 আর আমি তাহার জন্য লৌহ নরম করিয়াছি। হাসান বসরী, 
কাতাদাহ, আ‘মাশ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, লৌহ নরম করিবার জন্য 
হযরত দাউদ (আ) এর না তো আগুনে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, না হাতুড়ী মারিবার 
দরকার হইত । বরং লৌহ তাহার হাতে আসিতেই নরম হইত, সুতার ন্যায় মুড়াইয়া 
রশি বানাইতেন। ' | | 

৩২১05 Jacl 01 - UU অর্থ বর্ম, হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত 
দাউদ (আগ সর্ব প্রথম বর্ম তৈয়ার করেন। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) বলেন, আলী ইব্‌ন হাসান রে) .... ইব্‌ন শাওযাব হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত দাউদ (আ) প্রতিদিন একটি বর্ম তৈয়ার করিতেন এবং 
ছয় হাজার দিরহামে উহা বিক্রয় করিতেন। দুই হাজার তিনি তাহার নিজের ও তাহার 
পরিবারের জন্য ব্যয় করিতেন এবং চার হাজার তিনি বনী ইস্রায়ীলী অতিথিদের জন্য 
ব্যয় করিতেন। 

+১০এ। (4 5১% ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নবী হযরত দাউদ (আ)-কে 
বর্ম তৈয়ার করিবার নির্দেশ করিয়াছেন। 

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, ১১.এ| (৪ 4% এর অর্থ বর্মের আংটা পরিমাণ মত 
তৈয়ার করিবে । ছোটও যেন না হয়, আর বড়ও যেন না হয়। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা 
(র) ইব্‌ন আব্বাস রো) হাফিজ ইব্‌ন আসাকির রে) হযরত দাউদ (আ)-এর বর্ণনায় 
ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত দাউদ আ) 
- ছদ্মবেশে বাহির হইতেন এবং কাফির লোকজনকে হযরত দাউদ (আ)-এর চরিত্র 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহারা সকলেই তীহার ইবাদাত, চরিত্র ও তীহার 
ইনসাফের প্রশংসা করিত। . 
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একবার আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে একজন মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ 
করিলেন। তিনি হযরত দাউদ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি উক্ত 
ফেরেশতাকেও ঠিক তদ্রুপ প্রশ্ন করিলেন। ফেরেশতা তাহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 
তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে উত্তম । অবশ্য তাহার মধ্যে যদি একটি অভ্যাস না থাকিত 
তবে তিনি বড়ই কামিল লোক হইতেন। হযরত দাউদ (আ) তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, সে অভ্যাসটি কি? তিনি বলিলেন, তিনি মুসলমানের মাল অর্থাৎ বাইতুল 
মাল হইতে নিজের ও পরিবারের আহারের ব্যবস্থা করেন। ফেরেশতার একথা শুনিয়া 
তিনি তখনই আল্লাহ্র দরবারে হাত উঠাইয়া এই দু'আ করিলেন, তিনি যেন তাহাকে 
এমন কোন কাজ শিখাইয়া দেন যাহার মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণের 
জন্য বাইতুল মালের মুখাপেক্ষী না হন। অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার জন্য লৌহ 
নরম করিয়া দিলেন এবং তাহাকে বর্ম তৈয়ার করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। তিনিই 
সর্বপ্রথম বর্ম তৈয়ার করিতে শিখিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 3 98 SL Jacl cf 
১১ এই আয়াতে এই বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। | 
রাবী বলেন, হযরত দাউদ (রা) বর্ম তৈয়ার করিতে লাগিলেন। যখন একটি বর্ম 
তৈয়ার করা হইত তিনি উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্যের এক তৃতীয়াংশ সদকা 
করিতেন, এক তৃতীয়াংশ নিজের ও নিজের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য ব্যয় 
করিতেন এবং আর এক অংশ তিনি আর একটি বর্ম প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত কিছু কিছু 
করিয়া সদকা করিতেন । রাবী আরো বলেন, হযরত দাউদ (আ) এত মধুর কণ্ঠস্বরের 
অধিকারী ছিলেন যে, যখন তিনি যাবুর গ্রন্থ পাঠ করিতেন তখন সকল প্রকার পশুপক্ষী 
তাহার কাছে একত্রিত হইয়া তাহার পাঠ শ্রবণে বিমোহিত হুইয়া যাইত । পরবর্তীকালে 
শয়তান সর্বপ্রকার বাশি বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া তাহার স্বরের নকল করিতে শুরু 
করিয়াছে । হযরত দাউদ (আ) ছিলেন বড়ই পরিশ্রমী । তিনি যখন যাবুর পাঠ করা শুরু 
করিতেন তখন মনে হইত তিনি অনেকগুলি বাশীতে একই সাথে ফুঁকাইতেছেন। 
তাহার গলায় যেন সত্তরটি বাশী একত্রিত করিয়া জড়াইয়া দেয়া হইয়াছিল । 

(17. 191-5 আল্লাহ্‌ যে নিয়ামত তোমাদিগকে দান করিয়াছেন তার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তোমরা সৎকর্ম কর। 

5 501535 03 0 তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক দৃষ্টা । 
তোমাদের কৃতকর্ম আমি দেখি ও ০০০০০০০০০০১ 
কাছে কিছুই গোপন নহে। 
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চি Ah 
পপ [৫ AEGAN ATA £ ৫0৮44 পতিত 
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AL 44d 162 AC MTG, ৮০ ও 2৪০১৫ 
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১২. আর আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে, যাহা প্রভাতে এক 
মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত । আমি 
তাহার জন্য গলিত তাত্্রের প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্ৰমে 
জিনদিগের কতেক তাহার সম্মুখে কাজ করিত । তাহাদিগের মধ্যে যে আমার নির্দেশ 
অমান্য করে তাহাকে আমি জলন্ত অগ্নি শাস্তি আস্বাদন করাইব । 

১৩. যাহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, হাওয়া সদৃশ বৃহদাকার 
পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করিত। আমি বলিয়াছিলাম, 
হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সংগে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার 
বান্দাদিগের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে দেওয়া নিয়ামতসমূহের 
উল্লেখ করিবার পর, তাহার পুত্র হযরত সুলায়মান (আ)-কে দেওয়া নিয়ামতের উল্লেখ 
করিয়াছেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌ বায়ুকে তাহার অধীন করিয়াছিলেন যাহা প্রভাতে তাহার 
সিংহাসনকে উড়াইয়া এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ 
অতিক্রম করিত। 

হাসান বসরী (র) বলেন, প্রভাতে দামিশক হইতে বায়ু তাহার সিংহাসন উড়াইয়া 
ইস্তাখার পৌছাইয়া দিত এবং সেখানে তিনি সকালের আহার করিতেন এবং সন্ধ্যায় 
পুনরায় বায়ু তাহাকে উড়াইয়া কাবুল পৌছাইয়া দিত। দামিশৃক ও ইস্তাখার এর মাঝে 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


সূরা সাবা ২১৭ 


দ্রুতগামী সোয়ারীর জন্য এক মাসের দুরত্‌ এবং ইস্তাখার ও কাবুলের মাঝেও এক 
মাসের দুরত্ব বিদ্যমান । 

০৮৪ ১১০41 0৮56 আর আমি তাহার জন্য তামার একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত 
সুদ্দী ও মালিক (র)- তাহারা যায়েদ ইব্‌ন আসলাম ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ. (র) 
এবং আরো অনেক হইতে বর্ণনা করেন, ১৮৪ || অর্থ তাত্র। কাতাদাহ (র) বলেন, তার 
ইয়ামান-এ বিদ্যমান ছিল। সুলায়মান (আ) 'এর যুগ হইতেই মানুষ তাম দ্বারা বিভিন্ন 
বস্তু প্রস্তুত করা আরম্ভ করিয়াছে । সুদ্দী (র) বলেন, তিনদিন পর্যন্ত হযরত সুলায়মান 
(আ)-এর জন্য তাম প্রবাহিত রাখা হয়। 

4527 030 4252 LU ০১ ১৯] ৮১৩ আর জিনদের মধ্য হইতে কতক 
তাহার প্রতিপালকের অনুমতি ক্রমে তাহার সম্মুখে কাজ করিত। অর্থাৎ জিনকে আমি 
সুলায়মান (আ)-এর অধীন করিয়া দিয়াছিলাম যাহাদের মধ্যে কতক তাহার 
প্রতিপালকের ইচ্ছায় তাহার সম্মুখে ঘর নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ করিত। 

(2৮০1১০4১০১০ আর তাহাদের মধ্য হইতে যে আমার নির্দেশ অমান্য 
করে। 

rll ৯1১০ ০০ 483) আমি তাহাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাইব । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) এখানে একটি গরীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, আমার পিতা ... হযরত আবু সালাবাহ খুশানী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ 
০5552615858 75 0১5515866৯1 

চি নিতো টি ১০৫০০ 

জিন তিন প্রকার ৪ এক প্রকার জিনের পর আছে, তাহারা উড়িতে পারে। দ্বিতীয় 

প্রকার সাপ ও কুকুর এবং তৃতীয় প্রকার যানবাহনে আরোহণ করে ও অবতরণ করে। 
হাদীসটি অতিশয় গরীব । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ইব্ন আনউম হইতে বর্ণিত ঃ 
জিন তিন প্রকার, এক প্রকার যাহার শাস্তি হইবে এবং পুরস্কৃত হইবে । দ্বিতীয় প্রকার 
আসমান ও যমীনের মাঝে উড়িয়া থাকে । এবং তৃতীয় প্রকার কুকুর ও সাপ। বাকর 


ইবৃন মুযার (র) আরো বলেন, মানুষ তিন প্রকার ৷ এক প্রকার যাহাদেরকে কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার আরশের ছায়ায় স্থান দান করিবেন। দ্বিতীয় প্রকার হইল 


ইব্‌ন কাছীর__২৮ (৯ম) 
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চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং ইহার চেয়ে অধম ৷ তৃতীয় প্রকার হইল শয়তানের অন্তর 
হইতে বৰ্ণিত । তিনি বলেন ৪ 
EMRE SA Goh Sl Sb oul nil bo 
53855০১১94১ 4090 ১555০8১5০৫১ 
-১:43 04 
জিন ইবলীসের বংশধর এবং মানুষ আদম (আ)-এর বংশধর ৷ উভয় জাতির মধ্যে 
মু'মিনও আছে আর কাফিরও আছে, উভয় জাতি সওয়াব ও শাস্তিতে সমানভাবে শরীক 
5058 
কাফির সে শয়তান। 

05২০ ১৮৯১95200০1 5440 তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাহার জন্য 
প্রাসাদ ও মূর্তি নির্মাণ করে। ১2% উত্তম বাসস্থান ৷ মুজাহিদ (র) বলেন, ২,১৮২, 
বলা হয় সেই সকল ঘরকে, যা প্রাসাদ ও মহল হইতে নিন্নতর ৷ যাহ্হাক রে) বলেন, 
২,১৯৯ অর্থ মসজিদ কাতাদাহ (র) বলেন, মসজিদ ও প্রাসাদ অর্থের জন্য শব্দটি 
ব্যবহৃত হয়। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, ইহার অর্থ বাসস্থান । %(,1| অর্থ কি এ 
সম্বন্ধে আতিয়্যাহ, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ মূর্তি। মুজাহিদ (র) বলেন, 
তাত্ত্রের মূর্তি, কাতাদাহ রে) বলেন, মাটি ও কীচের মূর্তিকে 4:%. বলা হয়! 

20111551521 ১৮৬৪৩ আর হাউস সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং 
সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাঁকার ডেগ £।১. | শব্দটি £2 এর বহুবচন অর্থ পানির 
হাউস। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন 
২1১৯1 অর্থ, বড় গর্ত, আওফী (র) বলেন, ইহার অর্থ হাউস, মুজাহিদ, হাসান, 
কাতাদাহ, যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । ১৪১৪] 
০০০/০॥ অর্থ স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ। যাহা বড় হইবার কারণে স্থানান্তর করা হয় না। 
মুজাহিদ যাহ্হাক €র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন । {| 11221 
(২ 8 হে দাউদ পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতা পালনার্থে কাজ কর । অর্থাৎ আমি 
দাউদ পরিবারকে বলিলাম, তোমাদিগকে দ্বীন ও দুনিয়ায় আমি যে বিশেষ নিয়ামত দান 
করিয়াছি উহার কৃতজ্ঞতা পালনার্থে কাজ কর শুকর ও কৃতজ্ঞতা যেমন কথার মাধ্যমে 
হইয়া থাকে অনুরূপভাবে কাজের মাধ্যমে হইয়া থাকে । যেমন কবি বলেন $ 


৮5 22595 পে ৩৩০৩ শে ক ৩৩26 ০5, ০০ পপ 
(১৯৮11 ১:৯1 ৩১5৪ ৫৯৪ ফু ২১৮১ ০৮৮৮1175508 
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তোমাদের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত নিয়ামতের বিনিময়ে আমার তিনটি জিনিস উপকার 
করিয়াছে £ আমার হাত, আমার মুখ ও আমার অন্তর । 
আবু আব্দুর রহমান সুলামী (র) বলেন, সালাত শুকর সিয়ামও শুকর এবং আল্লাহ্র 
সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কোন ভাল কাজ তুমি করিবে উহা শুকর হিসেবে বিবেচিত । 
কিনতু সর্বাপেক্ষা উত্তম শুকর হইল তাহার প্রশংসা করা। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন। | 
ইব্‌ন জারীর ও ইব্ন আবু হাতিম (র) উভয়ই মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী (র) 
হইতে বর্ণনা করেন, শুকর হইল তাকওয়া গ্রহণ ও নেক আমল । হযরত দাউদ (আ) 
এর পরিবার কথায় আল্লাহ্র শুকর করিতেন এবং কাজের মাধ্যমেও আল্লাহ্র প্রতি 
শুকর জ্ঞাপন করিতেন। 
ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা সাবিত বুনানী (র) হইতে বর্ণিত ৪ 
SOU La Uaioe BS LK 
৮1755058090 Sa GEV LG SS LE ple 
হযরত দাউদ (আ) তাহার স্ত্রী পুত্র ও পরিবারের জন্য এমনভাবে সময় ভাগ করিয়া 
দিয়াছিলেন যে, যখনই তিনি ঘরে প্রবেশ করিতেন তখন তাহার পরিবারের কেহ না 
কেহ সালাতে লিপ্ত থাকিতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত £ 
নি EET এডিট পা 41010151912 all 
(2১:১০ 08 BOL MLN DVL iY 
LUBY BILLY 
সর্বাপেক্ষা উত্তম সালাত হইল হযরত দাউদ (আ)-এর সালাত; তিনি অর্ধেক রাত্র 
নিদ্রা যাইতেন, এক তৃতীয়াংশ সালাত পড়িতেন এবং শেষে এক ষষ্ঠাংশ আবার নিদ্রা 
যাইতেন। আর হযরত দাউদ (আ)-এর সিয়ামও সর্বাপেক্ষা উত্তম সিয়াম ৷ তিনি 


একদিন সিয়াম পালন করিতেন এবং একদিন সিয়াম ছাড়িতেন আর শত্রুর মুকাবিলা 
করিলে পলায়ন করিতেন না। 


ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) সাঈদ ইব্‌ন দাউদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির রে) হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন $ 
১১২৫9 LUST TSU HE Bo GL pl all 
AUT DAT 0৯৮। 4১১ JUL ৮1 EAS ০০15 
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২২০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


হযরত সুলায়মান (আ)-এর আম্মা একবার হযরত সুলায়মান (আ)-কে বলিলেন, 
বৎস! রাত্রিকালে অধিক নিদ্রা যাইও না। কারণ, রাত্রিকালের অধিক নিদ্রা কিয়ামত 
দিবসে মানুষকে দরিদ্র করিয়া ছাড়িবে। 

ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ রে) আরো বলেন, আমার পিতা আবু যায়েদ কবীসাহ ইব্‌ন 
ইসহাক রে) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 1১ 1 01 [১1521 এর তাফসীর প্রসংগে 
হযরত ফুযাইল (র) বলেন, হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 
আল্লাহ্‌! শুকরও তো আপনার নিয়ামত । সে ক্ষেত্রে আপনার নিয়ামতের শুকর করিব কি 
করিয়া? তখন আল্লাহ্‌ বলিলেন (৮.০ 1 0 ০০1 ০১১৯ ৬১৫ 9%1 এখানেই 
তুমি আমার শুকর করিলে যখন তুমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছ যে, সকল নিয়ামত আমার 
পক্ষ হইতে । 


বাড BLASS 4০৪৩০ 
৫৮126 KE fo ৬2৫ 4 Ad HEL ৫ রি 
১০৪ ২21 2০0 


১৪. যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিন্নদিগকে তাহার মৃত্যু 
বিষয় জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা সুলায়মানের লাঠি খাইতেছিল । যখন 
সুলায়মান পড়িয়া গেল তখন জিনেরা বুঝিতে পারিল যে,উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় 
অবগত থাকিত তাহা হইলে তাহারা লাঞ্নাদায়ক শান্তিতে আবদ্ধ থাকিত না। 

তাফসীর ঃ উপরুল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই বিষয়ে ইরশাদ করিয়াছেন 
যে, হযরত সুলায়মান (আ) কিভাবে ইন্তেকাল করেন। এবং কষ্টদায়ক কাজে 
নিয়োজিত জিনদের ওপর কিভাবে তাহার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়। হযরত 
সুলায়মান (আ) তাহার মৃত্যুর পরও তাহার লাঠির ওপর ভর দিয়া দীর্ঘ দিন অবস্থান 
করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকের 
মতে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল এই অবস্থায় থাকেন। কিন্তু পরবর্তীতে মাটির পোকা 
তাহার লাঠি খাইয়া ফেলিল তখন তিনি পড়িয়া গেলেন আর তখনই কাজে নিয়োজিত 
জিন এবং মানুষ জানিতে পারিল যে, তিনি দীর্ঘকাল পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন । এবং 
তখন না শুধু মানুষ বরং জিনরাও বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের মধ্যে কেহই গায়েব 
জানে না। অথচ, পূর্বে তাহারা ধারণা করিত এবং মানুষকেও তাহারা ধারণা দিত যে, 
তাহারা গায়েব জানে। 


www.quraneralo.com 


Contents 


সূরা সাবা ২২১ 


ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন মানসূর রে) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র নবী হযরত 
সুলায়মান (আ) যখন সালাত পড়িতেন তখন তাহার সন্মুখে একটি গাছ দেখিতে 
পাইতেন। গাছটি দেখিয়া তিনি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতেন। গাছটি নাম বলিবার 
পর তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমার উপকার কি? গাছটি তাহার উপকারও 
বলিয়া দিত। অতঃপর তিনি উহা মাটিতে লাগাইবার প্রয়োজন বোধ করিলে মাটিতে 
লাগাইয়া রাখিতেন এবং যদি উহা চিকিৎসার কাজে ব্যবহারযোগ্য হইত তবে তিনি 
, উহা লিখিয়া রাখিতেন। একদা তিনি সালাত পড়িতেছিলেন, তখন তিনি একটি গাছ 
তাহার সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? গাছটি 
নাম বলিল, ‘আলখারূব’ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার উপকার কি? গাছটি বলিল, 
এই ঘর ধ্বংস করা আমার কাজ । তখন হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে এই 
দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ্‌! আপনি আমার মৃত্যুকে জিনদের উপর গোপন রাখুন। যেন 
মানুষ বুঝিতে পারে, জিন জাতি গায়েব জানে না । হযরত সুলাইমান অন্য একটি লাঠি 
বানাইলেন এবং উহার উপর মৃত্যু অবস্থায় এক বৎসর রহিলেন। এবং জিনরা নিয়মিত 
ভাবে তাহাদের কাজে লিপ্ত রহিল। 

যেহেতু মাটির পোকা লাঠিটি খাইতেছিল, ফলে দীর্ঘ এক বৎসর পর উহা মাটির 
ওপর পড়িয়া গেল। তখন মানুষ বুঝিতে পারিল যে, জিন জাতি গায়েব জানিলে তাহারা 
এইরূপ কষ্টদায়ক কাজে লিপ্ত থাকিত না। রাবী বলেন, অতঃপর জিনরা উই পোকার 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। 

ইব্‌ন আবূ হাতিমও হাদীসটি ইবরাহীম ইব্‌ন তাহমান এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। তবে মারফু হিসেবে হাদীসটি মুনকার ও গরীব। অবশ্য মাওকুফ রূপে 
বর্ণিত হওয়াই অধিক যুক্তিসংগত । আতা ইব্ন আবূ মুসলিম খুরাসানী (র) বহু গরীব 
রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। সুদ্দী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস মুনকার । 

সুদ্দী (র) বলেন, আবূ মালিক, আবু সালিহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইবৃন 
আব্বাস রো) হইতে এবং মুররাহ হামদানী এর মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ 
(রা) হইতে এবুং আরো কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করেন। হযরত 
সুলায়মান (আ) কখনও এক বৎসর কখনও দুই বৎসর আবার কখন একমাস কিংবা 
দুই মাস বায়তুল মুকদ্দাস-এ ইতিকাফ করিতেন। অবশ্য ইহার চাইতে কম-বেশিও 
কোন সময় করিতেন। ইতিকাফের জন্য তিনি খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তু সাথে লইয়া 
যাইতেন। যে বৎসর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বৎসরও.তিনি ইতিকাফের জন্য বাইতুল 
মুকাদ্দাস-এ প্রবেশ করিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে তিনি একটি নতুন গাছ দেখিতে 
পাইতেন এবং তিনি উহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার নাম কি? গাছটি তাহার নাম 
বলিয়া দিত। উহা লাগাইয়া রাখা সংগত মনে করিলে তিনি উহা লাগাইয়া রাখিতেন 
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আর কোন ওঁষধের জন্য ব্যবহারযোগ্য হইলে যে সকল রোগের ওষধ হিসেবে ব্যবহার 
করা যাইত উহার জন্য তিনি ব্যবহার করিতেন। 

একবার তিনি প্রভাতে নতুন একটি গাছ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম 
কি? বলিল, আমার নাম “খারূবাহ"। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কাজের জন্য তুমি 
উৎপন্ন হইয়াছ? গাছটি বলিল, মসজিদ ধ্বংসের জন্য । তিনি হযরত সুলায়মান 
(আ)-কে বলিলেন, আমার জীবিতাবস্থায় তো মসজিদ ধ্বংস হইবে না; অবশ্য তুমি 
আমার মৃত্যুর জন্য উৎপন্ন হইয়াছ। এই কথা বলিয়া তিনি গাছটি উঠাইয়া তাহার 
নিজের বাগানে রোপণ করিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া তাহার লাঠির 
ওপর ভর দিয়া সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন এবং সেই অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল 
করিলেন। কিন্তু জিনরা কিছু টের পাইল না। তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে লিপ্ত 
রহিল। তাহাদের ভয় ছিল যদি তাহারা নির্লিপ্ত থাকে তবে তিনি মসজিদ হইতে বাহির 
হইয়া শান্তি দিবেন। জিনরা মিহরাবের চতুর্দিকে একত্রিত হইত । মিহরাবের 
অথে-পশ্চাতে কয়েকটি জানালা ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল অতিশয় দুষ্ট। 
একবার সে বলিল, যদি আমি এক জনালা দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর জানালা দিয়া 
বাহির হইতে পারি তবে তোমরা আমার সাহসিকতার স্বীকৃতি দিবে কি? অতঃপর সে 
ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া গেল। অথচ কোন জিন হযরত 
সুলায়মান (আ)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই জ্বলিয়া যাইত। অতঃপর সে পুনরায় 
মসজিদে প্রবেশ করিয়া উহা অতিক্রম করিল, কিন্তু সে কোন শব্দ শুনিল না। অতএব 
সে আবারও পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করিল এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রতি 
সাহস করিয়া দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সে দেখিল, তিনি মৃত পড়িয়া আছেন। অতঃপর 
সে মানুষকে সংবাদ দিল যে, হযরত সুলায়মান (আ) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। তখন 
তাহারা দরজা খুলিয়া তাহাকে বাহির করিল। তাহার লাঠিটি উই পোকা খাইয়া 
ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, হযরত সুলায়মান কবে মৃত্যবরণ 
করিয়াছেন। তাহারা তাহার মৃত্যুকাল নির্ণয় করিবার জন্য লাঠির ওপর উই পোকা 
রাখিয়া দিল। উই পোকা এক দিন ও এক রাত্র লাঠি খাইতে থাকিল। পরে তাহারা 
এই সময়ে উই পোকা যে পরিমাণ খাইয়াছে উহা দ্বারা হিসাব করিয়া দেখিল যে, তিনি 
এক বৎসর পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন। এবং মানুষ বিশ্বাস করিল*যে, জিনজাতি 
তাহাদের নিকট মিথ্যা বলিত। বস্তুত তাহারা গায়েব জানে না। যদি তাহারা গায়েব 
জানিত তবে হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর বিষয়টি তাহাদের অজানা থাকিত না 
আর দীর্ঘ এক বৎসর পর্যন্ত কঠিন কাজ আঞ্জাম দেওয়ার শাস্তিও তাহারা ভোগ করিত 
না। আল্লাহ্‌ এই আয়াতে এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন ৪ 
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অর্থাৎ সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যু সংবাদ জিনদিগকে মাটির পোকা-ই জানাইয়া 
দিল যাহারা তাহার লাঠি খাইতেছিল। যখন তিনি পড়িয়া গেলেন তখন তাহারা বুঝিতে 
পারিল যে, রিনি জিরার 
শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না। 

ON ie হার ররর রর বারা রর 
পানীয় বস্তুও পেশ করিতাম। কিন্তু তোমরা আর সেই বস্তু পানাহার কর না। অতএব 
আমরা তোমাদের জন্য নিয়মিত ভাবে পানি ও মাটি আনিয়া দিব । তখন হইতে জিনরা 
উই পোকার জন্য মাটি ও পানি পৌছাইয়া দেয়। লাকড়ির মধ্যে উই পোকার কাছে যে 
মাটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জিনদের পেশ করা মাটি, যাহা তাহারা উইপোকার 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাহাদের সম্মুখে পেশ করিয়া থাকে । এই সমস্ত বনী ইস্রায়ীল 
আলিমগণ বলিয়া থাকেন। তাহাদের বক্তব্যের মধ্যে যাহা সত্য উহা গ্রহণযোগ্য আর 
যাহা অসত্য তাহা পরিত্যাজ্য । আর যাহার সত্য মিথ্যা যাছাই করা সম্ভব নহে উহা 
সত্যও বলা যাইবে না আর মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানও করা যাইবে না। 

ইব্‌ন ওহ্‌ব ও আছবুগ ইব্‌ন ফারজ (র) আব্দুর রহমান ইবৃন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম 
(র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, একবার হযরত সুলায়মান 
(আ) হযরত আজরায়ীল (আ)-কে বলিলেন, আমার মৃত্যুর সঠিক সময়ের কিছু পূর্বেই 
তুমি আমাকে জানাইয়া দিবে। হযরত আজরায়ীল আসিয়া তাহাকে বলিলেন অল্পক্ষণ 
পরেই মৃত্যু ঘটিবে। তখন তিনি জিনদিগকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, তাহারা যেন 
দরজা ছাড়াই একটি কীচের ঘর তাহার জন্য নির্মাণ। হযরত সুলায়মান (আ)-এর 
নির্দেশ মুতাবিক তাহারা কাচের ঘর নির্মাণ করিল। তিনি উহার মধ্যে একটি লাঠিতে 
হেলান দিয়া সালাতের জন্য দীড়াইলেন। এবং হযরত আযরায়ীল (আ) তাহার রূহ 
কবজ করিলেন। অথচ তিনি তাহার লাঠির উপর হেলান দিয়াই রহিলেন। রাবী বলেন, 
জিনদিগকে হযরত সুলায়মান (আ) যে কাজে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারা 
উহা নিয়মিত আনজাম দিতে লাগিল। বস্তুত তাহারা তাহাকে জীবিত মনে করিয়াই 
এই কঠিন কাজ আঞ্জাম দিতেছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা মাটির পোকা পাঠাইয়া দিলেন, 
যাহা তাহার লাঠি খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে যখন লাঠির মধ্য ভাগে পৌছাইয়া 
গেল তখন আর লাঠি তাহার বোঝা বহন করিতে পারিল না। এবং হযরত সুলায়মান 
(আ) মাটিতে পড়িয়া গেলেন। জিনরা ইহা দেখিতে পাইয়া বুঝিল যে, তিনি ইন্তিকাল 
করিয়াছেন; তখন তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। 
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১৫. সাবাবাসীদিগের জন্য তাহাদিগের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন $ দুইটি 
উদ্যান, একটি ডানদিকে, অপরটি বাম দিকে । উহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 
তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযৃক ভোগ কর এবং তাহার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদিগের প্রতিপালক । 

১৬. তাহারা আদেশ অমান্য করিল, ফলে আমি উহাদিগের উপর প্রবাহিত 
করিলাম বাধ ভাংগা বন্যা । এবং উহাদিগের উদ্যান দুইটিকে পরিবর্তন করিয়া 
দিলাম এমন দুইটি উদ্যানে, যাহাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ ও কিছু 
কুল। 

১৭. আমি উহাদিগকে এই শাস্তি দিয়াছিলাম উহাদিগের কুফরীর জন্যই । আমি 
কৃতম্ন ব্যতীত আর কাহাকেও এমন শাস্তি দিইনা। 

তাফসীর ৪ সাবা গোষ্ঠী ইয়ামান এর অধিবাসী ছিল, 'তুব্বা ও বিলকীস এই 
গোষ্ঠীর লোকই ছিলেন। তাহারা ছিল বড় প্রাচুর্য ও এশ্বর্যের অধিকারী । মহা শান্তিতে 
তাহারা জীবন যাপন করিত। নানা প্রকার ফসল ও ফলমূলে পরিপূর্ণ ছিল সেই দেশ। 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাহাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করিলেন। তাহারা উহাদিগকে আল্লাহ্‌র 
রিয্‌ক ভোগ করিয়া তাহার কৃতার্থ হইবার জন্য হুকুম করিতেন। তাহাকে এক অদ্বিতীয় 
ইলাহ মানিয়া কেবল তাহারাই ইবাদত করিতে নির্দেশ করিতেন। ‘সাবা’ গোষ্ঠী 
কিছুকাল রসূলগণের নির্দেশ পালন করিয়া চলিল। কিন্তু কিছু কাল পরে তাহারা যখন 
তাহাদিগকে অমান্য করিয়া নিজেদের খেয়াল-খুশীমতে জীবন যাপন করিতে শুরু 
করিল, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের উপর বাধ ভাংগা ঢল প্রবাহিত করিলেন । ফলে 
তাহাদের ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা সবই বিনষ্ট ও ধ্বংস হইয়া গেল। 
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ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আব্দুর রহমান (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণিভ। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, ‘সাবা’ কি 
কোন পুরুষ, না স্ত্রী লোক? না কি কোন ভূখণ্ড? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন ৪ 
Elden intial ib 
২২০0। 27271572557 শা 

Lb LL 

অর্থাৎ ‘সাবা’ একজন পুরুষ, যাহার দশ সন্তান ছিল। তাহাদের ছয়জন তো 
“ইয়ামানে' বসতি স্থাপন করে এবং চারজন বসতি স্থাপন করে ‘শাম’ দেশে । যাহারা 
ইয়ামান দেশে বসতি স্থাপন করে তাহারা হইল মুয্হাজ, কিন্দাহ, আযৃদ, আশআরী, 
আনমার ও হিময়ার । আর যাহারা শাম দেশে বসতি স্থাপন করে তাহারা হইল লাখ্ম, 
জুযাম, আমিলাহ ও গাসসান। 

ইমাম আহমদ (র) আব্দ, হাসান ইব্‌ন মুসা ও ইব্ন লাহীআহ হইতেও এই সূত্রে 
হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ ইব্‌ন আব্দুল বারর পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন লাহীআহ, 
আলকামাহ ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ ও আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ (র) ইয়াধিদ ইব্‌ন হারূন (রে) ফারওয়াহ 
ইব্‌ন মিস্সীক (রা) হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
খিদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি, আমি কি আমার কওমের অগ্রসারীর 
লোকদিগকে লইয়া পশ্চাৎমুখী লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব? তিনি বলিলেন ১; 
5১১০০ এ০৬৪ ১৯০ 33155 হা, তোমার কওমের অগ্রসারীর লোকদিগকে লইয়া 
পশ্চামুখীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। কিন্তু আমি যখন ফিরিয়া যাইতে ছিলাম তখন 
তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন 294০31০1175 C2 445459 তাহাদিগকে 
ইসলামের প্রস্তি না ডাকিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিওনা। তখন আমি তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! “সাবা' কি কোন উপতাক্য, না কি কোন পাহাড় 
না আর কিছু? তিনি বলিলেন, ‘সাবা’ ইহার কিছু নহে, বরং “সাবা' আরবের একজন 
মানুষ । তাহার দশজন সন্তান ছিল; তাহাদের মধ্যে ছয়জন ইয়ামান দেশে অবস্থান গ্রহণ 
করে এবং চারজন শাম দেশে বসতী স্থাপন করেন। আযৃ্দ, আশআরী, হিময়ার, 
কিন্দাহ, মুযহাজ ও আনমার ৷ ইহাদিগকে বজীলাহ ও খাশআমও বলা হয় । আর যাহারা 
শাম দেশে বসবাস করে তাহারা হইল, লাখ্ম, জুযাম, আমিলাহ ও গাসসান । হাদীসের 
সনদ হাসান। ইহার সনদে আবু জুনাব নামক রাবী বিতর্কিত; কিন্তু 
চারা পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার ফারওয়াহ ইং 


ইব্‌ন কাছীর_২৯ (৯ম) 
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হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর দরবারে আগমন করিলেন, অতঃপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা 
করেন। হাদীসটি নিম্নের সূত্রেও বর্ণিত £ 

১. ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) আব্দুল আজীজ 
ইব্‌ন ইয়াহয়া রে) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা আফ্রিকায় উবায়দাহ 
ইব্‌ন আব্দুর রহমান এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, যাহারা এই ভূখণ্ডে 
বসবাস করে তাহারা সেই ভূখণ্ডের প্রতিই সম্বন্ধিত হয়। তখন আলী ইব্‌ন রবাহ (র) 
বলিলেন, এমন নহে। অমুক আমাকে বলিয়াছেন, ফরওয়াহ ইব্‌ন মিসসীক গুতায়ফী 
(র) একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
জাহেলী যুগে ‘সাবা’ সম্প্রদায়ের বড় সম্মান ছিল । আমার আশংকা যে, তাহারা ইসলাম 
হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে। আপনি কি তাহাদের সহিত আমাকে লড়াই করিবার 
অনুমতি দিবেন? তিনি বলেন 1755 448 ০1 তাহাদের সম্পর্কে আমাকে 
কোন হুকুম দেওয়া হয় নাই। সেই মুহূর্তে নাযিল হইল 53, ৮৮৮০] OU 551 
Cl 442০ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ‘সাবা’ কি? তখন 
তিনি পূর্ব বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করিলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ‘সাবা’ কি কোন 
ভূখণ্ড? না কোন নারী পুরুষ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, ‘সাবা’ কোন ভূখণ্ড নহে; বরং 
একজন মানুষের নাম । তাহার ছিল দশ সন্তান। তাহাদের ছয়জন ইয়ামানে বাস করিত 
আর চারজন বাস করিত শাম দেশে । যাহারা ইয়ামানে বাস করিত, তাহারা হইল, 
মুযহাজ, কিন্দাহ, আযদ, আশআরী, আনমার ও হিময়ার । আর শাম দেশে বাস করিত, 
লাখম, জুযাম, গাসসান ও আমিলাহ। হাদীসটি গরীব 11০1 «119 

২. ইব্‌ন জানগীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) আবু উসামাহ, হাসান ইব্ন হাকাম 
ও আবূ ছাবিরাহ নাখঈ ফরওয়াহ ইব্‌ন মিসসীক গুতায়ফী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ‘সাবা’ 
কি কোন ভূখণ্ড, না কি কোন নারী কিংবা পুরুষের নাম? তখন তিনি বলিলেন ঃ 
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সাবা কোন ভুখণ্ডও নহে আর কোন নারীও নহে; বরং একজন পুরুষের নাম। সে 
. দশ সন্তানের জনক ছিল, তাহাদের ছয়জন ইয়ামান দেশে বাস করিত । আর চারজন 


বাস করিত শাম দেশে । যাহারা শাম দেশে বাস করিত তাহারা হইল, লাখম, জুযাম, 
আমিলাহ ও গাস্সান। আর যাহারা ইয়ামান দেশে বাস করিত. তাহারা হইল, কিন্দাহ, 
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আশ'আরী, আযদ, মুযহাজ, হিময়ার ও আনমার। একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আনমার 
কাহারা? তিনি বলিলেন, খাশআম ও বুজায়লাহ গোত্রদ্বয়। ইমাম তিরমিযী তাহার 
জামে গ্রন্থে আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ এর সূত্রে ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্তারিত বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং হাসান গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) আবু 
কুরাইব ও আবদ ইবন হুমাইদ (রে) হইতে হাদীসটি দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে 
হাসান বলিয়াছেন। 

আবূ আমর ইব্‌ন আব্দুল বারর (র) বলেন, আব্দুল ওয়ারিস ইব্‌ন সুফিয়ান (র) 
তামীমদারী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্‌ন আব্দুল বারর হাদীসটি 
নির্ভরযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক রে) বলেন, ‘সাবা’ এর আসল নাম হইল আব্দ শম্স ইব্‌ন 
ইয়াশজাব ইব্‌ন ইয়ারাব ইব্‌ন কাহতান। তাহাকে “সাবা” বলিয়া নাম করণ করা 
হইয়াছে এই কারণে যে, আরবে তিনি সর্বপ্রথম শত্রু বন্দি করিবার প্রথা শুরু 
করিয়াছিলেন। আর যেহেতু তিনি সর্বপ্রথম যোদ্ধাদের মধ্যে মাল বিতরণ করিবার 
নিয়ম চালু করিয়াছিলাম এই জন্য তাহাকে 'রায়েশ'ও বলা হয়। “রায়েশ' অর্থ মালদার । 
আরবী ভাষায় মালকে ,১১) ও ১১) ও বলা হয়। বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
নিট বিনে ভুবন দি়াছিরিন এরই ভয়ে তিন মিলের বারতা 
আবৃত্তি করিয়াছিলেন ৪ 
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অর্থাৎ অচিরেই একজন নবী এ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইবেন, যিনি 
হারাম-এর কোন প্রকার অসম্মানের অনুমতি দিবেন না। তাহার পর তাহাদের মধ্য 
হইতে আরো শাসক হইবেন, যাহাদের সম্মুখে দুনিয়ার অধিপতিগণ মাথা অবনত 


করিবেন। তাহাদের পর আমাদের মধ্য হইতেও বাদশা হইবেন এবং আমাদের মধ্যে 
রাজ্য বিভক্ত হইবে । কাহতান এর পর একজন শ্রেষ্ঠ মানব (সা) পরহ্যগার নবী 
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নিবিড় সম্্রাজ্যের অধিপতি হইবেন। তাহার নাম হইবে আহয়দ। হায়! তাহার 
অবির্ভাবের পর যদি এক বৎসর জীবিত তাকিতে পারিতাম তবে তাহার সর্বপ্রকার 
সাহায্য করিতাম। হে লোকসকল! তাহার যখন আবির্ভাব হইবে তখন তোমরা তাহার 
সাহায্য করিবে । তাহার সহিত যাহার সাক্ষাৎ ঘটিবে সে যেন তাহাকে আমার সালাম 
পৌছাইয়া দেয়। 

আল্লামা হামদানী (র) ইহা তাহার 'আল-ইকলীল" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। 

“কাহতান* কে ছিলেন, সে সম্পর্কে তিনটি মত রহিয়াছে । (১) তিনি ইরাম ইব্‌ন 
সাম ইব্‌ন নূহ আ) এর বংশধর ছিলেন। (২) তিনি হযরত হুদ (আ) এর বংশধর 
ছিলেন। (৩) হযরত ইসমাঈল ইবৃন ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর ছিলেন। এবং হুদ ও 
ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত তাহার বংশধর তিন প্রকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাফিজ ইব্‌ন 
আব্দুল বারর (রা) তাহার ‘আল ইম্বাহ আলা যিক্রি উসুলিল কাবাইলির রুওয়া” 
নামক গ্রন্থে সবিস্তারে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবা একজন আরব ছিলেন; ইহার 
অর্থ হইল, আরবগণ তাহাদের বংশধর ছিলেন, তিনি তাহাদের একজন ছিলেন। অর্থাং 
ইব্রাহীম (আ)-এর পূর্বে যাহারা সাম ইব্‌ন নূহ আ)-এর বংশের লোক ছিল, তিনি 
তাহাদের একজন এবং তিনি যে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর ছিলেন ইহা নহে। 
ells 

কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আসলাম গোত্রের কিছু 
লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, উতর মা জার গত 
রাসূলুল্লাহ্‌ তাহাদিগকে বলিলেন $ 540 041403০0০০০ এ ০ হে 
ইসমাঈল (আ) এর বংশধরগণ! তোমরা তীর চালনা কর তোমাদের পূর্ব-পুরুষও তীর 
চালনা করিতেন। আসলাম আনসারদের এক গোত্র ছিল এবং আনসার আওস হউক 
কিংবা খাজরাজ সকলেই ছিল গাছছান এর বংশধর আর গাছছান ছিল ইয়ামানের 
অধিবাসী ‘সাবা’ এর বংশধর । আল্লাহ্‌ সায়লাব অবতীর্ণ করিলে সাবার বংশধর বিভিন্ন 
স্থানে যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন তাহাদের একটি দল শাম দেশে অবস্থান করিল আর 
একটি দল মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদিগকে ইয়ামানে অবস্থিত কিংবা 
মুশাল্লালে অবস্থিত একটি কুপের নাম অনুসারে গাছছানী বলা হইত। হাসূসান ইবৃন 
সাবিত বলেন £ $4? 14166625583 LAL LLG Ul 

যদি তুমি আমাদের বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা কর তবে জানিয়া রাখ আমরা সন্তা্ত 

ংশের লোক 'আযদ' গোত্রের প্রতি আমাদের সম্বন্ধ এবং আমাদের কূপ হইল 
“গাছছান' ৷ তবে রাসূলুল্লাহ্‌ যে বলিয়াছেন »১-০]| ১:৪১: ৫1:4$ অর্থাৎ 'সাবা' এর 
দশ সন্তান ছিল, ইহার অর্থ ইহা নহে যে তাহারা ‘সাবা’ এর ওরসজাত সন্তান ছিল, 
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বরং ইহার অর্থ হইল আরবের মূল দশটি গোত্রের পূর্ব পুরুষ ছিলেন “সাবা এর 
ংশধর। এই সকল গোত্রের কোনটির মাঝে দুই পুরুষ আবার কোনটির মাঝে তিন 
পুরুষ কিংবা কম বেশী মাধ্যম রহিয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে বলিয়াছেন ৪ 
ইহার অর্থ হইল আল্লাহ্‌ তাহাদের ওপর ঢল অবতীর্ণ করিবার পর তাহারা বিক্ষিপ্ত 
হইয়া পড়ে, তাহাদের কিছু সেইখানেই থাকিয়া যায় আর কিছু অন্যত্র চলিয়া যায়। 
প্রাচীর এর ঘটনা এইরূপ £ ‘সাবা’ সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করিত উহার উভয় 
পার্শ্বে দুই পাহাড় ছিল, যেখান হইতে নদী ও ঝর্ণার মাধ্যমে তাহাদের শহরে পানি 
প্রবাহিত হইত। তাহাদের পুর্বপুরুষগণ দুই পাহাড়ের মাঝে একটি মজবুত প্রাচীর 
নির্মাণ করিয়াছিল । ফলে পাহাড় হইতে প্রবাহিত পানি উচু হইয়া পাহাড়ে দুই কিনারায় 
ছড়াইয়া পড়িল। এই পানির দ্বারা এখন তাহারা নানা প্রকার ফসল উৎপন্ন করিতে 
লাগিল এবং রকমারী ফলমূলের বাগান সাজাইয়া তাহারা প্রাচুর্যের অধিকারী হইল । 
হযরত কাতাদাহ (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাহাদের বাগানে এত অধিক ফল ধরিত যে 
কোন মহিলা যদি মাথায় একটি বড় থলে লইয়া বাগানের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিত, 
তবে গাছ হইতে পড়া ফলেই তাহার থলে ভরিয়া যাইত। গাছ হইতে পাড়িবার 
প্রয়োজন হইত না। এই বাধটি ছিল 'মাআরিব' নামক স্থানে সানআ হইতে তিন 
মারহালা দুরে । “মাআরিব বাধ’ ইহা পরিচিত । 

বর্ণিত আছে যে, মনোরম পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া হওয়ার কারণে সেখানে 
কোন মশা মাছি ছিল না। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র এই মহান অনুগ্রহ এই জন্য ছিল 
যে, তাহারা তাহার একত্বাদের প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাহারই ইবাদত করে । যেমন 
ইরশাদ হইয়াছে ৪ LL ALLE ১৪1 

‘সাবা’ সম্প্রদায়ের জন্য তাহাদের বাসভূমি ছিল একটি. নিদর্শন। অতঃপর ইহার 
ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্‌ বলেন ৮২৩,১৯৮: ৮০ 90১৯ দুইটি উদ্যান-একটি 
ছিল ডান দিকে অন্যটি ছিল বাম দিকে । অর্থাৎ দুই পাহাড় ও শহরের দুই কিনারায়। 


2১85 ০০3২1 2121 yet ১১3১১ [১1 
তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযিক ভোগ কর এবং তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 
উত্তম এই স্থান এবং মহান ক্ষমাশীল প্রতিপালক । অর্থাৎ যদি তোমরা তাওহীদ এর 


আকীদার প্রতি চির বিশ্বাসী থাক তবে তিনি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। 

[,-5,- অতঃপর তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইল। তাওহীদের আকীদা, আল্লাহ্র 
ইবাদত ও তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইতে তাহারা মুখ ঘুরাইয়া লইল এবং সূর্য 
পূজা করিতে লাগিল। হুদহুদ পাখী হযরত সুলায়মান (আ)-কে বলিয়াছিল £ 
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২৩০ হি তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 
6,20 রঙ 54515 5: 28 নি পু পপ র্‌ Ld তি bd 
Eg Fur = প্‌ ই ৮০ ০ শপ 3৮ রি চা 2৬ 


Mg ots bs AUST 0৮808৮5০৮5০ 
CEES Ll 0 aad loci oll 
আমি ‘সাবা’ সম্প্রদায় হইতে একটি নিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আমি 
তাহাদের ওপর একজন মহিলাকে শাসন করিতে পাইয়াছি, যাহাকে সব বস্তুই দান করা 
হইয়াছে । তাহার রহিয়াছে এক বিরাট সিংহাসন ৷ তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে আমি 
সূর্যের পূজা করিতে পাইয়াছি। শয়তান তাহাদের আমলসমূহ তাহাদের সম্মুখে সুসজ্জিত 
করিয়া রাখিয়াছে। সে তাহাদিগকে সঠিক পথ হইতে বাধা দিয়া রাখিয়াছে। অতএব 
তাহার সঠিক পথ পাইতেছে না । 
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তাহাদের নিকট তের জন নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুদ্দী (র) 
বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের নিকট বার হাজার নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
১15141119 
1৮৮ 4৯৫১০ ৮1০0 অতঃপর আমি তাহাদের উপর বাধ ভাংগা চল 
প্রবাহিত করিলাম । ?১% অর্থ উপত্যকা । কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ পানি। কেউ 
বলেন ইদুর । আবার কেহ বলেন অধিক পানি। সুহায়ল রে) বলেন তখন ৫১ ০ 
{50 এর ন্যায় ১*| 0:0, ইযাফাত হইবে৷ হযরত ইব্‌ন আববাস, ওহব ইব্‌ন 
, কাতাদাহ, ও যাহ্হাক রে) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন সাবা সম্প্রদায়কে 
বাধ ভাংগা পানি দ্বারা শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন উক্ত বাধের উপর একটি 
ইদুর প্রেরণ করিলেন। এবং ইদুর ভিতর দিয়া উহাকে ছিদ্র করিয়া দিল। ওহ্‌ব ইব্‌ন 
মুনাবিবহ রে) বলেন, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে, উক্ত বাধ ধ্বংস হইবার 
কারণ হইবে ইঁদুর । অতএব তাহাদের বিড়ালরা দীর্ঘকাল যাবৎ বাধ পাহারা দিতে 
থাকে। কিন্তু ভাগ্য অপরিবর্তিত, সময় মত ইঁদুর প্রবল হইল এবং বাঁধের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিল । উহাকে ছিদ্র করিয়া দিল এবং উহা ধসিয়া পড়িল। কাতাদাহ রে) বলেন, 
ইদুর বাধটির নীচ দিয়া ছিদ্র করিয়া দিলে উহা দুর্বল হইয়া পড়িল। ঢল আসিবার পর 
ছিদ্র পথে পানি প্রবেশ করিল। বীধটি ভাংগিয়া গেল এবং উপত্যকায় পানি প্রবেশ 
করিবার ফলে তাহাদের বসতী তাহাদের বাগান ও উদ্যান সমূহ সবই বরবাদ হইয়া 
গেল। মিষ্ট সুস্বাদু ফলের পরিবর্তে সেখানে কিছু বিস্বাদ ফলমূল উৎপন্ন হইল। যেমন 
ইরশাদ হইয়াছে ৪ ESE Sb oie Ei lil 
Si ER 
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সূরা সাবা : ২৩১ 


হাসান কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন 4: অর্থ বাবলাগাছু। ॥ 1০! 409 _ 4১1১ এবং 
ঝাউগাছ দ্বারা । হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে হযরত আওফী (র) বলেন, % অর্থ 
ঝাউগাছ। কেহ কেহ বলেন, ঝাউগাছ ঠিক নহে, বরং ঝাউগাছের মত এক প্রকার 
গাছ। 

১16 ০১০ ১515: এবং কিছু কুলগাছ দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিলাম । উল্লেখিত 
গাছের মধ্যে কুল গাছই যেহেতু তুলনামূলক ভাল ফলের গাছ, এই কারণে আল্লাহ্‌ 4: 
1 $ ০১৮2 এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুস্বাদু ফল মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, গভীর 
ছায়া ও প্রবাহিত নহরের পরিবর্তে তাহাদের ভাগ্যে জুটিল কাটা বিশিষ্ট বাবলা গাছ, 
ঝাউগাছ ও কিছু বকুল গাছ। ইহার কারণ ছিল তাহাদের কুফর, শিরক, সত্য অমান্য ও 
বাতিলের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ। আল্লাহ্‌ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে ইহারই উল্লেখ 
করিয়াছেন 8 7১৯] 12912542৮5৫ ৮50৯ এ 

আমি তাহাদের কুফরির জন্যই এই শাস্তি দিয়াছিলাম। আর কেবল 
অকৃতজ্ঞদিগকেই আমি এমনই শাস্তি দিয়া থাকি! হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্য বলিয়াছেন। এই ধরনের কাজের জন্য তিনি কেবল 


কাফিরদিগকে এমন শাস্তি দিয়া থাকেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন 
হুসাইন (র) ইব্‌ন খিয়ারা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 


5১01১581192 ৮5০০5155502] 50৯৮1125০৯1 
পর ০5০০ ৮৩৬ কত 24,2 প se ee 55 0 PE 9 পাত পাও 
AEE La 88119588558 00824155110 
অর্থাৎ গুনাহর ফল এই হয় যে, ইবাদতে অলসতা ঘনীভূত হয়, জীবিকায় 
অসচ্ছলতা আসে এবং স্বাদ গ্রহণ করা কঠিন হইয়া দীড়ায়। অর্থাৎ যখনই কোন হালাল 


বস্তু দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ হয় তখনই এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, 
উহাতে সে স্বাদের অবসান ঘটে ৷ | 
গপ্া তে গত তত তত 


এ ০ ne 55 / ed 2, ৮ 
88৬4০ ১৩৬৫ ০25 ৫ ও (১5) 
i £ (6 পে ৬1592 $ 
০0524548875 
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২৩২ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


১৮. তাহাদিগের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম 
সেইগুলির অন্তর্বতী স্থানে আমি দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম এবং এ 
সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে 
বলিয়াছিলাম, তোমরা এই সব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে। 

১৯. কিন্তু উহারা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের সফরের 
মনযিলের ব্যবধান বর্ধিত কর। এই ভাবে উহারা নিজেদিগের প্রতি যুলুম 
করিয়াছিল । ফলে আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয় বস্তুতে পরিণত করিলাম এবং 
উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলাম । ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির 
জন্য নির্দশন রহিয়াছে । 

তাফসীর ঃ ‘সাবা’ সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অনাবিল আননন্দময় জীবন 
দান করিয়াছিলেন। তাহাদের জনপদ ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ । জনবসতী ছিল একটার 
সহিত অপরটি সম্মিলিত । গাছপালা ও নানা প্রকার ফলমুল ও ফসলে ছিল সমৃদ্ধ । কোন 
হইত না। মুসাফির যেখানেই অবতরণ করিত সেখানে তাহাদের পানি ও খাদ্য সামগ্রীর 
অভাব হইত না। জনবসতী সম্মিলিত হইবার কারণে এ স্থানে দ্বি-প্রহরের আরাম করিত 


87585 OO 


উল্লেখ করিয়াছেন.। ইরশাদ হইয়াছে 8 . 
(৮: ৮২০৮৩501৫০৪] ০3151 Ee তাহাদের মধ্যেও যেই যেই. 
সকল জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলির অন্তরবর্তী-স্থানে আমি . 


দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম। 
5৮৮ 751 জনপদগুলি ছিল ‘সানআ’ শহরের নিকটবর্তী । 
আবু মালিকও এই মন্তব্য করিয়াছেন। মুজাহিদ, হাসান, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও 


মালিক, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, কাতাদাহ ও যাহ্হক (র) সুদ্দী ও ইবন যায়েদ হইতে 
বর্ণিত। ‘সাবা’ সম্প্রদায় ইয়ামান হইতে এই সকল দৃশ্যমান নিরাপদ জনপদ হইয়া 
শামদেশে যাইত । আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 
এই সকল জনপদ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে আরবী জনবসতী ৷ 

2১১ ৪ অর্থাৎ দৃশ্যমান জনবসতী যাহা সকল মুসাফির চিনে । এই সকল 

তীর কোন একটিতে তাহারা দ্বি-প্রহরে আরাম করে এবং অন্যটিতে রাত্র যাপন 
করে। ইরশাদ হইয়াছে ০:11 188 655% উহাতে আমি ভ্রমণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা 
করিয়াছি। অর্থাৎ মুসাফিরদের প্রয়োজন মুতাবিক আমি মনধিল নির্ধারণ করিয়াছি। 

১১০০ LU 104 1623 ১১০ আর আমি বলিয়াছিলাম তোমরা এই সব 
' জনপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে অর্থাৎ দিবা-রাত্রিতে নিরাপদে ভ্রমণ করিবার 
তাহাদের সুযোগ রহিয়াছে। 
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সূরা সাবা ২৩৩ 


Mil ১৮155 0১৮৮৭ 2 el i LUG তখন তাহারা বলিল, হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মানযিলের ব্যবধান বৃদ্ধি করুন আর তাহারা 
তাহাদের নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল । বস্তুত তাহারা আল্লাহ্‌র দেওয়া এই সকল 
নিয়ামত প্রাপ্ত হইয়া অহংকারী ও অবাধ্য হইয়া পড়িল। বনী ইস্রায়ীল যেমন মান্ন- ও 
সালওয়ার পরিবর্তে ভূমিতে উৎপন্ন বস্তু যেমন পিয়াজ রসুন ও ডাউলের প্রার্থনা 
করিয়াছিল; উত্তম বস্তুর পরিবর্তের অনুত্তম বস্তুর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
অনুরূপভাবে এই ‘সাবা’ সম্প্রদায়ও নিরাপদ ও সুখকর ভ্রমণের পরিবর্তে 
মানযিলসমূহের মাঝে দীর্ঘ ব্যবধানের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিল। বনী 
ইস্রায়ীলের প্রার্থনার পর আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন £ 


004581551৮0 ৮৩১ 25 STA ht 
-41010255500505841708074052 
. তোমরা উত্তম বস্তুর পরিবর্তে নিম্ন বস্তুর প্রার্থনা করিতেছ? যাও তোমরা মিসরে 
অবতরণ কর, সেখানে তোমাদের প্রার্থিত বস্তু পাইবে । আর তাহাদের উপর লাঞ্ছনা ও 
অসহায়তার সীল মোহর মারিয়া দেওয়া হইল। আর আল্লাহ্‌র গজবে তাহারা নিপতিত 
হইল। আরো ইরশাদ হইয়াছে, (৫3১১ ৬১৮০ £34 ১০ 04514 কত 
জনপদকে আমি ধ্বংস রুরিয়াছি যাহারা নিজেদের ভোগ সামগ্রীর দন্ত করিত। আরো 
ইরশাদ হইয়াছে ৪ ৰ 
944055০০225 ০5: ৩০১১৪০০৪০০০ 

PEEP CES EET ee] OE USL cll il SA £ 

ie HES OEE PACES EE TEE Of OE AE 
নিরাপদ সুখী; চতুর্দিক হইতে তাহাদের নিকট প্রচুর জীবিকা আসিত। কিন্তু তাহারা 
আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের না-শুকরী করিল। তখন আল্লাহ্‌ তাহাদিগণকে তাহাদের 
কৃতকর্মের দরুণ ক্ষুধা ও ভয়ের পোষাকের স্বাদ আস্বাদন করাইলেন। 

৮:১1 ১০185 090৬৭ 55555 2, (455 তখন তাহারা বলিল, হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মানযিলের ব্যবধান বৃদ্ধি করিয়া দিন। আর 
তাহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের কুফর এর কারণে তাহারা 
নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। ৬:১1 ?১.:1২$ ফলে আমি তাহাদিগকে 

কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করিয়াছিলাম। মানুষ তাহাদের বিষয় আলোচনা করিত। 
তাহারা ছত্র ভংগ হইয়া নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অথচ, তাহারা সকলে এক 
স্থানে সম্মিলিত ভাবে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভালবাসার সহিত বসবাস করিত । 
আরবে তাহাদের ছত্রভংগ হওয়াটা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। 


ইব্‌ন কাছীর__-৩০ (৯ম) 
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২৩৪ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


ইব্‌ন আবৃ হাতিম রে) বলেন, আবু সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন সায়ীদ কাত্তান (র) 
na ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত । তিনি 221 Ul LLL ১1 
এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, 'সাবা' সম্প্রদায়ের মধ্যে কতিপয় কাহিন ও জ্যোতিষী 
ছিল, জিন জাতি আসমান হইতে লুকাইয়া কিছু সংবাদ শ্রবণ করিত এবং তাহাদের 
শ্রত বিষয় সেই সকল জ্যোতিষীদের নিকট আসিয়া বলিত। তাহাদের মধ্যে একজন 
সম্পদশালী ভদ্র জ্যোতিষী ছিল। সে জানিতে পরিয়াছিল, যেন তাহাদের পতনের সময় 
আসন্ন এবং তাহাদের ওপর শাস্তি অবধারিত । এ সংবাদে সে অস্থির হইয়া পড়িল। 
কারণ সে ছিল একজন বড় জমিদার এবং বহু বাগ-বাগিচার মালিক । এবং সে তাহার 
এক পুত্রকে বলিল, আগামীকল্য যখন আমার নিকট লোকজন সমবেত হইবে তখন 
আমি তোমাকে কোন হুকুম করিলে তুমি উহা অমান্য করিবে । তোমার অমান্য করিবার 
কারণে আমি তোমাকে ধমক দিলে তুমিও আমাকে ধমক দিবে । তোমাকে আমি 
চপেটাঘাত করিলে তুমিও আমাকে সজোরে চপেটাঘাত করিবে । তাহার একথা শুনিয়া 
তাহার পুত্র বলিল, আপনি এমন কাজ করিবেন না। ইহা বড়ই কঠিন কাজ। আমার 
পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। তাহার পিতা তাহাকে বলিল, বেটা! তুমি এখনও বুঝিতে পার 
নাই, এক অতি গুরুতৃপূর্ণ বিষয়ের আমি সম্মুখীন । ইহা না করিয়া কোন উপায় নাই। 
পুত্র বারবার অস্বীকার করিয়াও ব্যর্থ হইল এবং অবশেষে সে স্বীকার করিল। 

পরদিন সকালে যখন লোকজন সমবেত হইল, তখন জ্যোতিষী তাহার পুত্রকে 
বলিল, অমুক অমুক কাজ কর। সে অস্বীকার করিল এবং তাহার আব্বা তাহাকে ধমক 
দিল। প্রত্যুত্তরে পুত্রও তাহাকে ধমক দিল। এইভাবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক তুমুল 
বাকবিতন্ডা চলিতে লাগিল । এক সময় জ্যোতিষী ক্রোধাৰিত হইয়া পুত্রকে চপেটাঘাত 
করিল এবং পুত্রও লাফ দিয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিল । তখন সে চিৎকার করিয়া 
বলিয়া উঠিল, আমার পুত্র আমাকে চপেটাঘাত করিয়াছে । তোমরা আমাকে একটি ছুরি 
আনিয়া দাও। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ছুরি দিয়া তুমি কি করিবে? সে বলিল, আমি 
তাহাকে যবাই করিব। তাহারা বলিল, তুমি নিজ সন্তানকে যবাই করিবে? তুমিও 
তাহাকে চপেটাঘাত কর কিংবা অন্য কোন শান্তি দাও। কিন্তু সে জিদ ধরিল। সমবেত 
লোকজন নিরূপায় হইয়া পুত্রের মামুদিগকে সংবাদ দিল । তাহারা ছিল বহু জনবলের 
অধিকারী । সংবাদ পাইয়া জ্যোতিষীর নিকট আসিল এবং তাহাকে অনেক বুঝাইতে 
চেষ্টা করিল, কিন্তু সে পুত্রকে হত্যা করিবে । তখন তাহারা বলিল, তাহাকে হত্যা 
করিবার পূর্বেই তোমার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে । তখন সে বলিল, অবস্থা যদি 
এই হয় তবে আমি এমন শহরে আর অবস্থান করিব না যেখানে আমার ও আমার 
পুত্রের মাঝে অন্য কেহ হস্তক্ষেপ করে। তোমরা বরং আমার জমি ও ঘরবাড়ী ক্রয় 
করিয়া লও । তাহারা তাহাকে বুঝাইতে ব্যর্থ হইল। এবং সে তাহার জমি ও ঘর বাড়ি 
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সবই বিক্রয় করিল । এবং যখন উহার মূল্য সংরক্ষিত করিয়া লইল তখন সে বলিয়া 
উঠিল, হে আমার কওম! তোমরা একটি কথা শুন। শাস্তি তোমাদের মাথার উপর 
ঝুলিতেছে এবং তোমাদের পতনের সময় সমাগত হইয়াছে। অতএব তোমাদের মধ্যে 
যে নতুন ঘর মজবুত হিফাযত ও দীর্ঘ সফরের প্রত্যাশা করে সে যেন উমান চলিয়া 
যায়। আর যে ব্যক্তি ফলের রস ও সুস্বাদু খাবারের কামনা করে সে যেন বুসরা গমন 
করে । আর যাহারা বাগানে বসিয়া স্বাধীনভাবে খেঁজুর খাইবার ইচ্ছা করে সে যেন 
ইয়াছরিব গমন করে । সমবেত জনগণ তাহার কথা মানিয়া লইল। তাহাদের 
কিছুসংখ্যক উমান গমন করিল । গাছছানী গমন করিল বসরা এবং আওস, খায়রাজ ও 
বনু উসমানগণ গমন করিল ইয়াছরিব ৷ বনু উসমানগণ যখন বাত্নে মুরর নামক স্থানে 
পৌছাইল তখন তাহারা বলিল, ইহাই উত্তম স্থান। আমরা এখানেই বসতী স্থাপন 
করিব। অতঃপর তাহারা সেখানেই অবস্থান করিল। ইহাদিগকে খুযাআহ বলা হয়। 
কারণ ইহারা তাহাদের সাথী সংগী হইতে পৃথক হইয়াছিল । আওস ও খাযরাজ তাহারা 
স্বীয় সংকল্পে অটল রহিল এবং ইয়াসরিব আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিল । 

রেওয়ায়েতটি অতিশয় গরীব। জোতিষীর নাম ছিল আমর ইব্‌ন আমির। সে 
ইয়ামানের একজন ধনী ও আমীর ছিল। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আমর ইবৃন আমিরই সর্বপ্রথম ইয়ামান হইতে 
বাহির হয়। সে-ই বাধ ভাংগিয়া ঢল নামিবে বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। মুহাম্মদ ইব্‌ন 
ইসহাক রে) বলেন, আবু যায়েদ আনসারী (র) আমাকে জানাইয়াছেন, আমর ইব্‌ন 
আমির এর ইয়ামান হইতে বাহির হইবার কারণ ছিল এই ঃ একদিন সে মাআরিব 
বাধে একটি ইদুরকে ছিদ্র করিতে দেখিল। এই বাধই পানি আটক করিয়া রাখিত এবং 
স্থানীয় জনগণ তাহাদের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে পানি প্রবাহিত করিয়া তাহাদের জমি 
ও বাগানে সেচ করিত; কিন্তু আমর ইব্‌ন আমির উক্ত বাধে ইদুরকে ছিদ্র করিতে 
দেখিয়া বুঝিল যে, এই বাধ আর টিকিয়া থাকিবেনা। অতএব সে ইয়ামন হইতে অন্যত্র 
সরিয়া যাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া তাহার কওমকে ধোকা দিল। তাহার ছোট পুত্রকে 
এই নির্দেশ দিল, যখন ধমক দিয়া, গালাগাল দিয়া তাহাকে চপোর্টাঘাত করিবে তখন 
সেও উঠিয়া যেন তাহাকে চপোটাঘাত করে। তাহার পুত্র তাহার আদেশ পালন করিলে 
আমর বলিল, এমন শহরে আমি আর অবস্থান করিব না, যেখানে আমার ছোট ছেলে 
আমার মুখে চপোর্টাঘাত করিতে পারে। সে তাহার যাবতীয় সম্পদ বিক্রয়ের জন্য পেশ 
করিল। ইয়ামনের সন্ত্ান্ত গোষ্ঠী তখন বলিল, ‘আমর’ এর এ গোশৃশার তোমরা 
সদ্যবহার কর। অতঃপর তাহারা তাহার সকল ধনসম্পদ ক্রয় করিয়া লইল ইহার পর 
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সে তাহার পুত্র পৌত্র সকলকে লইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। আসাদ 
গোত্রীয় লোকরা বলিল, আমরা আমর ইব্‌ন আমির হইতে পৃথক থাকিব না; আমরাও 
তাহার সহিত যাইব । অতএব তাহারাও তাহাদের ধনসম্পদ বিক্রয় করিল এবং তাহার 
সহিত দেশ ত্যাগ করিল। চলিতে চলিতে পথে তাহাদের “উক্ক' গোত্রের সহিত 
মুকাবিলা হইল; উভয় দলের কাহারো জয় পরাজয় হইল না। আব্বাস ইব্ন মিরদাস 
তাহাদের এই মুকাবিলা সম্পর্কেই এ কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন ঃ 
২৮০৩৪ (১২১৮ ০১৯০৮০০৪ i (15০১1 08585 

তাহারা উহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইতে বাধ্য করে। 
এর বংশধর শামদেশে অবস্থান গ্রহণ করে । আওস ও খাযরাজ “ইয়াসরাব'-এ খুযাআহ 
“মুররায়' আর ছারাত “ছারাত'-এ আয্দ্‌ এবং উমান, উমান-এ অবতরণ করিয়া বসবাস 
করিতে থাকে। ইহার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা মাআরিব উহাদিগকে দেন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এই বিষয়েই উল্লেখিত আয়াত নাযিল করেন। 

সুদ্দী (র) মুহাম্মাদ ইবৃন ইসহাক -(র)-এর ন্যায় আমর ইব্‌ন আমির এর ঘটনা 
বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি আমর ইবৃন আমির এর পুত্রের স্থানে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের 
'কথা উল্লেখ করিয়াছেন । অত:পর সে তাহার মাল বিক্রয় করিল এবং তাহার পরিবারের 
(র)... ইব্‌ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমর ইব্‌ন আমির ছিল 
একজন জ্যোতিষী । একবার সে জানিতে পারিল যে, তাহার কওমকে ছিন্নভিন্ন করিয়া 
দেওয়া হইবে এবং তাহাদের সফরের দূরত্ব বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে । অত:পর সে 
তাহার কওমকে ইহার সংবাদ দিলে বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া গেল। 

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, কোন কোন আলিমকে আমি বলিতে শুনিয়াছি, আমর 
ইব্‌ন আমির এর স্ত্রী “তারীফা' ছিল জ্যোতিষী । উল্লেখিত বক্তব্য ছিল তাহারই। 

সাঈদ রে) কাতাদাহ রে)-এর মাধ্যমে ইমাম শা'বী হইতে বর্ণনা করেন । গাছছান 
গিয়াছিল উমান-এ। আল্লাহ্‌ তাআলা উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। আনসার 
গমন করিয়াছিলেন ইয়াছরিব-এ আর খুযাআহ গিয়াছিল তিহামায়। এবং আযদ 
গিয়াছিল উমান-এ। আল্লাহ্‌ তাহাদিগৃকেও ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। রেওয়ায়েতটি 
বর্ণনা করিয়াছেন ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর। 
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আবু উবায়দাহ সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক রে) বলেন, এই সম্প্রদায় সমপর্থে 
আ'শা ইবৃন কয়েস ইব্ন ছালাবাহ বলেন ঃ 
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১২১0০ LE ol WS অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে সকল 
ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য । অর্থাৎ ‘সাবা’ সম্প্রদায়ের সেই সকল লোকের প্রতি যেই 
শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের কুফর ও গুনাহর কারণে সুখ-শান্তির স্থলে তাহারা 
যে অশান্তি ও অশুভ পরিণতির শিকার হইয়াছিল, ইহাতে সেই সকল লোকের জন্য 
নিদর্শন রহিয়াছে, যাহারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং কিয়ামতে শুকর ও কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান ও আব্দুর রাজ্জাক (র) ...... হযরত 
সা'দ ইব্‌ন আবু ওক্কাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন £ 
ETP) ACEP NBER TEE I TE 81175558152 
Da Sj aU 0302S 2 

4019০ ৫ 

মু'মিনের জন্য আল্লাহ্র এই ফয়সালায় বড় আশ্চার্যন্বিত আমি, যে মু'মিন যদি 

কোন উত্তম বস্তু লাভ করে তবে সে তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করে ও কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশ করে, আর কোন বিপদগ্রস্ত হইলেও সে তাহার প্রশংসা করে ও ধৈর্য ধারণ করে। 

মু'মিনকে তাহার সকল কাজেই বিনিময় দান করা হয়, এমন কি সে তাহার স্ত্রীর মুখে 
যে লুক্মা তুলিয়া দেয় উহাতেও তাহাকে বিনিময় ও সওয়াব দান করা হয়। 

ইমাম নাসায়ী (র) ও ইহা তাহার “আল-ইয়ামু ও আন্নায়লাহ্‌” গ্রন্থে হযরত আবু 
হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ 


নিও ০427701411১ 058 0281 ০৬০৭ ১০1] (25 
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আশ্চার্যের বিষয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিনের জন্য যেই ফায়সালাই করেন, উহা 
তাহার জন্য হয় কল্যাণকর; যদি সে কোন সুখকর বস্তু লাভ করে তবে সে শুকর করে; 
অতএব তাহার জন্য কল্যাণ বহন করিয়া আনে । আর যদি কোন বিপদগ্রস্ত হয় উহাও 
তাহার জন্য হয় কল্যাণকর | এই মর্যাদা কেবল মুমিনের জন্যই । আব্দ (র) বলেন, 
নি নু সিনা 2 বগি এনা হট 

গে বলিয়াছেন ৪ 

টি ৮51 চি sil EA all sail EEN USE TES 

মুতাররিফ (র) বলিতেন, উত্তম বান্দা হইল সেই ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, যাহাকে 
দান করা হইলে সে শুকর করে এবং বিপদগ্রস্ত হইলে ধৈর্য ধারণ করে। 


বৰ্ণ 


EINES Nl re SLUGS; ( , 
ad 
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উহাদিগের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তাহার অনুসরণ করিল । 

২১. উহাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না, কাহারা আখিরাতে 
বিশ্বাস করে এবং কাহারা উহাতে সন্দিহান, তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই ছিল 
আমার উদ্দেশ্য । তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ের তত্বাবধায়ক । 

তাফসীর ঃ ‘সাবা’ কাওমের ঘটনা বর্ণনা করিবার পর আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের 
এবং হিদায়েত ও সত্যের বিরোধিতা করে তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন "৪? 
40 4১ ১4:42 3:০ ইবলীস তাহাদের উপর স্বীয় ধারণা সত্য প্রমাণ করিল। 
ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন-ইবলীস যখন হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করা হইতে 
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বিরত রহিল তখন সে যাহা বলিয়াছিল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার উল্লেখ করিয়া ইরশাদ 
করেন £ 

SU 4152) KEY 25213 ১১1০০1৮০০০৫ cdl a 

অর্থাৎ আপনি যাহাকে আমার উপর সম্মানিত করিয়াছেন, যদি আপনি আমাকে 
কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করেন তবে অল্প কিছু সংখ্যক ব্যতীত তাহার সকল 
সন্তান-সন্ততিকে আমি গুমরাহ করিয়া ছাড়িব। ইবলীস তখন যে ধারণা পেশ 
করিয়াছিল তাহা যে সে সত্য প্রমাণিত করিয়াছে আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে 
উহারই উল্লেখ করিয়াছেন । 

হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ) ও হযরত 
হাওয়া আ)-কে বেহেশত হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ করিলেন তখন ইবলীস আনন্দিত 
হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল । সে বলিল, পিতা-মাতারই যখন এতবড় ক্ষতি আমি 
করিতে পারিয়াছি সে ক্ষেত্রে তাহাদের সন্তানদের ক্ষতি করা তো সহজতর । তাহারা 
তো আরো দুর্বল হইবে । ইহা ছিল শয়তানের ধারণা । পরবর্তীতে সে তাহার ধারণা 
সত্য প্রমাণিত করিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা ট| ₹১ ০০:11 ১1০ 3২০ ১৪ 
আয়াতে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই আয়াত আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করিবার পর 
ইবলীস বলিল, যাবৎ আদম সন্তানের মধ্যে রূহ বিদ্যমান থাকিবে, আমি তাহাদের 
নিকট হইতে পৃথক হইব না। তাহার সহিত ওয়াদা করিতে থাকিব, তাহাকে আশা 
দিতে থাকিব এবং তাহার সহিত প্রতারণামূলক আচরণ করিতে থাকিব । তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলিলেন ঃ 

০০০৩১১১৯7০১ ২০৯১৪92১৮82 আমার ইজ্জত ও 
প্রতাপের কসম, হাতা সলা বারে রতি ত দরবার ক কনর 
না। doit, oi Libel lil yy’ ETN 
আর যখনই সে আমাকে ডাকিবে আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব, যখনই সে আমার 
নিকট প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে দান করিব। আর যখনই আমার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব । রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন ইব্‌ন 
আবু হাতিম । 

১০৯১০১৫৫৫03 আর তাহাদের ওপর শয়তানের কোন প্রভাব ছিল 
না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন $417, অর্থ প্রমাণ । হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ্‌র 
কসম ইবলীস না তো তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়াছে, না তাহাদিগকে বাধ্য 
করিয়াছে। সে শুধু ধোকা ও প্রতারণা দ্বারা মানুষকে তাহার প্রতি আহ্বান করিয়াছে 
আর মানুষ তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছে। 
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১15 ০৪ (১০১১১০০৪৮৯৪ ১৬2 ১-০৮1-551 9। আখিরাতের প্রতি কে 
বিশ্বাস করে এবং কে উহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে উহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া আমার 
উদ্দেশ্য অর্থাৎ আমি ইবলীসকে মানুষের উপর কেবল এ উদ্দেশ্যে নিয়োগে করিয়াছি 
যে, কে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করিয়া হিসাব নিকাশ ও শাস্তি-পুরঙ্কারের প্রতি ঈমান 
রাখিয়া সঠিক ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে আর কে উহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়া 
ইবাদত ত্যাগ করে উহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে পারিব। 

৮৮১1545৮242 আর তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ের তত্বাবধায়ক। 
তাহার তত্ত্বাবধান সত্বেও যাহারা ইবলীসের অনুসরণ করিয়া চলে তাহারা গুমরাহ 
হইয়াছে এবং যাহারা রসূলগণের অনুসরণ করে তাহারা নিরাপদ রহিয়াছে। 
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পরিবর্তে ইলাহ মনে করিতে ৷ তাহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ 
কিছুর মালিক নহে । এবং এতদুভয়ে উহাদিগের কোন অংশও নাই এবং উহাদের 
কেহ সহায়কও নহে। 

২৩. যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্র নিকট কাহারও 
সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। পরে যখন উহাদিগের অন্তর হইতে ভয় বিদূরিত 
হইবে তখন উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে, তোমাদিগের প্রতিপালক 
কি বলিলেন? তদুত্তরে তাহারা বলিবে, যাহা সত্য, তিনি তাহাই বলিয়াছেন । তিনি 
সমুচ্চ, মহান। 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। 
তিনি এক অদ্বিতীয় তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, তাহার সমকক্ষ কেই নাই। তাহার 
কোন অংশীদারও নাই। কাহারও কোন সাহায্য-সহায়তা ব্যতীতই তিনি সকল কাজ 
সম্পন্ন করিতে সক্ষম ৷ তাহার কোন প্রতিদ্বন্ত্রী নাই । ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
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405 be L205 605 ১2১ 08 হে রাসূল! তুমি বল, আল্লাহ্র পরিবর্তে 
তোমরা যাহাদিগকে ইলাহ মনে করিতে তাহাদিগকে ডাক । 

০১০ 383 SUI (৪5০১ ০188 ১৯৮৪৪ তাহারা আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিকও নহে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ৪ 

abi tate 554 ৬-5 ৩১০১১ ৩২310, তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে 
যাহাদির্গের উপাসনা করে তাহারা একটি খেজুর ছিলকারও মালিক নহে। 

এ ২ ১০ ০৫-4145 উভয়ের মধ্যে তাহাদের কোন অংশও নাই । অর্থাৎ 
তাহারা না তোঁ আকাশমপুলী ও পৃথিবীকে সম্পূর্ণ স্বতন্রভাবে সৃষ্টি করিয়াছে আর না তা 
উহাদের সৃষ্টিতে তাহাদের কোন অংশিদারিত্ব আছে। 

১3৮ ১০1+৮০ 410 আর তাহাদের কেহ (আল্লাহ্র) কোন সহায়তাকারী নহে। 
অর্থাৎ মুশরিকরা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র শরীক বলিয়া ধারণা করে তাহাদের কেহই 
আল্লাহর কোন কাজে সহায়ক নহে। বরং সমস্ত সৃষ্টি জগত. কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র 
তি 

41031 ১] 31 ১১১০ 8518 ৮8১55 আর তাহার নিকট কেবল তাহারই 
সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে যাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। আল্লাহ্র মহত্ব তাহার প্রতাপ 
ও বড়ত্বের কারণে কেহই তাহার নিকট কোন বিষয়ে সুপারিশ করিবার সাহস করিবে 
না। অবশ্য যাহাকে সুপারিশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে কেবল সেই সুপারিশ 
করিতে পারিবে । ইরশাদ হইয়াছে 25007 41 ১১5 ০855 ৪5 ১০ তাহার অনুমতি 
ব্যতীত কে আছে, যে তাহার নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে? 


NEL Ll রিনি 
tri 
আকাশমণ্ডলীতে কত ফেরেশতা রহিয়াছে উহাদের কাহারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে 


না। অবশ্য আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন তাহাকে অনুমতি দান করিবার পরই সে 
ডি 


seo পর্ণ 


তাহারা কেহই সুপারিশ করিতে পারিবে না: অবশ্য যাহার জন্য রাজী হইবেন। 
তাহারা তো আল্লাহ্র ভয়ে সদা ভীত। 

একাধিক সুত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন সকল 
মাখলুকের সুপারিশের জন্য মাকামে মাহমুদে দণ্ডায়মান হইবেন, আল্লাহ্‌ যেন তাহাদের 
ফয়সালা করিয়া দেন। 


ইব্‌ন কাছীর___-৩১ (৯ম) 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ৪ 
ES LLG LS TG LS VG LD LN 0১559551598 4০১৪ 
তখন আমি আল্লাহ্র সম্মুখে সিজদায় অবনত হইব । এবং যতকাল ইচ্ছা আল্লাহ্‌ 
আমাকে সেই অবস্থায় রাখিবেন। আমার উপর তিনি প্রশংসার দ্বার. উন্ক্ত করিয়া 
দিবেন। আমি তাহার এতই প্রশংসা করিব, যাহা এখন করিতে সক্ষম নই । অত:পর 
আমাকে বলা হইবে হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও । তুমি. বল, তোমার বক্তব্য শ্রবণ 
করা হইবে। দু'আ কর, তোমাকে দান করা হইবে৷ সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ 
গ্রহণ করা হইবে। 

GAG LET JUG BC 010874255০০ 695 0 £2 অবশেষে যখন 
তাহাদের অন্তর হইতে ভয় দূরীভূত হইবে তখন তাহারা বলিবে, তোমাদের প্রতিপালক 
কি বলিলেন? তাহারা বলিব, যাহা সত্য তাহাই তিনি বলিয়াছেন। কেহ কেহ £4 কে 
£54 পড়িয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের অন্তর হইতে ভয় দুরীভূত হইবার পর তাহারা 
ভাবির অর কিনিয়া জানিল তি কে অন্যকে জিভামা রনির তোমাদের 
প্রতিপালক কি বলিলেন? তখন আরশ বহনকারী তাহাদের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণকে 
এই কথা বলিবে, যাহা সত্য আমাদের প্রতিপালক তাহাই বলিয়াছেন। এবং তাহারা 
তাহাদের নীচে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণকে এই কথা বলিবে। পর্যায়ক্রমে এই ভাবে 
একে অন্যকে বলিবে; অবশেষে প্রথম আসমানে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণও ইহা' 
জানিতে পারিবে । 

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, 14১18 ১০ 65% 1 * ২. এর অর্থ হইল, 
মৃত্যুকালে ও কিয়ামত দিবসে যখন মুশরিকদের অন্তর হইতে গাফিলতি দূর হইয়া 
যাইবে এবং বাস্তব অবস্থা যখন তাহাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইবে এবং তাহাদের জ্ঞান 
ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? 
তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, সত্য বলিয়াছেন । আর যাহা হইতে তাহারা পৃথিবীতে 
গাফিল ছিল তাহা তাহাদিগকে জানাইয়া.দেওয়া হইবে। ইব্ন নাজীহ রে) মুজাহিদ 
(র) হইতে বর্ণনা করেন ?+১1$ ১2 (5 10 ১৯ এর অর্থ হইল কিয়ামত দিবসে 
যখন তাহাদের অন্তর হইতে পর্দা ও আবরণ সরাইয়া দেওয়া হইবে । হাসান (র) 
বলেন, ইহার অর্থ হইল, যখন তাহাদের অন্তর হইতে সন্দেহ দুরীভূত করিয়া দেওয়া 
হইবে। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি 
বলেন, আদম সন্তান তাহাদের মৃত্যুকালে ইহা স্বীকার করিবে, তাহাদের প্রতিপালক 
যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা সত্যই বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সময় তাহাদের 
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স্বীকারোক্তি ফলপ্রসূ হইবে না। উল্লেখিত তাফসীরসমূহের মধ্য হইতে ইব্‌ন জারীর (র) 
প্রথম তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবে 
তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? তখন তাহারা বলিবে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, 
সত্য বলিয়াছেন। এবং এই তাফসীরই নিশ্চিতভাবে সঠিক । একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস 
ইহার সত্যতা প্রমাণ করে। 

ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, হুমাইদ হযরত 
আবু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমানে যখন কোন ফয়সালা করেন, তখন ফেরেশতাগণ বিনম্র 
হইয়া তাহাদের বাহু ঝুকাইয়া দেন, আল্লাহ্র কালামের ঠিক তদ্রুপ শব্দ হয় যেমন 
কোন পাথরের উপরে শিকলের শব্দ হয়। তাহাদের অন্তর হইতে যখন ভয় দুরীভূত হয়, 
তখন তাহারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? 
তাহাদের মধ্যে যাহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহারা বলেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন 
সত্য বলিয়াছেন। তাহাদের এই আলোচনার সময় জিনদের মধ্যে যাহারা তাহাদের কথা 
চুরি করিয়া শুনিবার জন্য ওৎ পাতিয়া ছিল এবং উপর নীচে ধাপে ধাপে অবস্থান গ্রহণ 
গ্রহণকারীকে জানাইয়া দেয়, সে তাহার নীচে অবস্থানগ্রহণকারীকে জানায় । এমনিভাবে 
সর্বনিম্ন জিন কোন জাদুকর কিংবা জ্যোতিষীকে জানায় কখনও এমন হয় যে, ফেরেশতা 
হইতে কথা নীচের জিনকে জানাইবার পূর্বেই কোন আগুনের ফুলকি তাহাকে আঘাত 
হানে। আবার কখনও পূর্বেই জানাইতে সক্ষম, হয় এবং উহার সহিত সত্য-মিথ্যা 
মিশ্রিত করিয়া মানুষকে জানায়। উহার একটি যাহা আকাশ হইতে শুনিয়াছে, সত্য 
প্রমাণিত হইলে বলা হয়, অমুক দিন অমুক কথা কি অমুক বলিয়াছিল না? এইভাবে 
মানুষ তাহার ভক্ত হইয়া যায়। হাদীসখানা কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন । 
ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) সুফিয়ান ইব্ন -উয়ায়নাহ এর সূত্রে 
হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 1151 «019 

২. ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ও আব্দুর রাজ্জাক হযরত 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ কতিপয় সাহাবায়ে 
কিরামের সহিত বসিয়াছিলেন। এমন সময় একটি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হইলে চতুর্দিক 
আলোকিত হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিজ্ঞাসা করিলে ঃ 


৯৮512505298 01 01985৮5১415 


EE জেরার তোমরা কি বলিতে? তাহারা বলিলেন, এমন হইলে 
আমরা বলিতাম, হয় কোন বড় লোকের জন্ম হইবে, কিংবা কোন বড় লোকের মৃত্যু 
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হইবে । মা'মার বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জাহেলী যুগেও কি নক্ষত্র 
এইরূপ নিক্ষিপ্ত হইত? তিনি বলিলেন, হ্যা, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আবির্ভাবের পর 
ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাবী' বলেন, নক্ষত্র নিক্ষেপণের ঘটনা না তো কোন বড় 
লোকের মৃত্যুর কারণে সংঘটিত আর না কোন বড়লোকের জন্মের কারণে । 

কিন্তু আমাদের প্রতিপালক যখন কোন বিষয়ের ফয়সালা গ্রহণ করেন তখন আরশ 


বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করিতে থাকেন। ইহার পর আরশ এর নিকটবর্তী - 


_ আসমানের ফেরেশতাগণও তাসবীহ পাঠ করেন। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে সকল 

আসমানের ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন। এমনকি পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানের 
ফেরেশতাগণও তাসবীহ পাঠ করেন। অতঃপর আরকা এর নিকটবর্তী আসমানের 
বলিয়াছেন, তাহারা প্রশ্নকারী ফেরেশতাগণকে তাহা অবগত করেন, অতঃপর প্রত্যেক 
উধ্ব আসমানের ফেরেশতাগণ অধঃ আসমানের ফেরেশতাগণকে. ইহার সংবাদ 
পৌছাইয়া দেন; এমন কি পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণকেও উহা 
জানাইয়া দেওয়া হয়। এই আসমান হইতেই জিনরা চুরি করিয়া কিছু সংবাদ জানিতে 
পারে এবং এই সময়ই তাহাদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যেমন তাহারা শুনিয়াছিল 
ঠিক তেমনিভাবে পৌছাইয়া দিলে তো উহা সত্য হয়; কিন্তু তাহারা উহাতে পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন করিয়া থাকে। ইমাম আহমদ (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম 
(র) তাহার ‘সহীহ’ গ্রন্থে... হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) এর মাধ্যমে জনৈক আনসারী 
হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম্‌ নাসায়ী (র) ... ইমাম যুহরী সূত্রে অত্র হাদীসটি 
বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম তিরমিযী হুসাইন ইব্‌ন হুরাইস .... হযরত ইব্‌ন অব্বাস এর 
_ মাধ্যমে জনৈক আনসারী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

৩. ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আওফ ও আহমদ ইব্‌ন মানসূর 
(র) ..... হযরত নাওয়াস ইব্‌ন সামআন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যখন কোন বিষয়ের ওহী প্রেরণ করেন তখন সকল আসমান আল্লাহ্‌র ভয়ে 
ভীত হইয়া পড়ে; আসমানের ফেরেশতাগণও ভীত-সন্ত্স্ত হইয়া সিজদায় অবনত হন। 
সর্বপ্রথম হযরত জিবরীল (আ) মাথা উত্তোলন করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার ওহীর 
বিষয়ে তাহার সহিত কথা বলেন। হযরত জিবরীল ওহী লইয়া ফেরেশতাগণের নিকট 
দিয়া অতিক্রম করেন। প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 
অত:পর অন্যান্য সকল ফেরেশতা এই প্রশ্নের তদ্রপ জবাব দান করেন, যেমন হযরত 
জিবরীল (আ) জবাব দিয়াছেন। অবশেষে তিনি ওহী লইয়া সেখানে উপস্থিত হন 
যেখানে তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
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"ইব্‌ন জারীর ও ইব্ন খুযায়মাহ (র) যাকারিয়া ইব্‌ন আবান মিসরী এর সূত্রে 
নুআইম ইব্‌ন হাম্মাদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবৃন আবূ হাতিম (র) 
বলেন, আমি আমার পিতার নিকট শুনিয়াছি, হাদীসটি অলীদ ইব্‌ন মুসলিম হইতে পূর্ণ 
বর্ণিত নহে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আওফী রে) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও 
কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ)-এর পর দীর্ঘকাল ওহী বন্ধ 
থাকিবার পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ করা হয়। আয়াতে সে 
ওহী অবতরণের অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। 
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০৬৮ YG ৫৩৪ 

ADAIR Nr 2d Ld পপ 4 592 
০০১৬ ৫2065 হাতে 685৩৫ (০) 


১1৮1) 2৮224 ৮৮1 ৮,৫84 68৮ ৫০০০৫ 2 
OI 01৯১5807৮2৬ 82507) 
LAN ৮১1০৫১২৫৮6৮ ১2446৫4৫৮62 
IE! BPS €-6-56105/4 

55 রে 

২৪. বল, আকাশমগ্লী ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিয্ৰু প্ৰদান 
করেন? বল, আল্লাহ্‌ । হয় আমরা না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত, অথবা স্পষ্ট 
বিভ্রান্তিতে পতিত । 

২৫. বল, আমাদিগের অপরাধের জন্য তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে 
না এবং তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আমাদিগকেও জবাবদিহি করিতে হইবে 
না। 

২৬. আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের সকলকে একত্র করিবেন, অতঃপর 
তিনি আমাদিগের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করিয়া দবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ 
ফয়াসালাকারী, সর্বজ্ঞ ৷ 

২৭. বল, তোমরা আমাকে দেখাও যাহাদিগকে শরীকরূপে চ্চাহার সহিত 
জুড়িয়া দিয়াছ তাহাদিগকে, না কখনও না । বস্তুত তিনিই আল্লাহ্‌, পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় । 
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২৪৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


তাফসীর ৪ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ ইহাই প্রমাণিত করেন যে, সৃষ্টিকর্তা কেবল 
তিনিই, রিজিকদাতা একমাত্র তিনি এবং উপাস্যও কেবল তিনিই । মুশরিকরা যেমন 
ইহা স্বীকার করে যে, আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ভূমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া 
জানা উচিৎ যে, কেবল মাত্র তিনি ইবাদত ও উপাসনার যোগ্য; তিনি ছাড়া আর কোন 
উপাস্য নাই। 

ee ET OE EI ($1 আমরা অথবা তোমরা নিশ্চিতভাবে 
হয় হেদায়েতপ্রাণ্ত না হয় গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত । অর্থাৎ দুই পক্ষের এক পক্ষ 
বাতিলপন্থী এবং অপরপক্ষ হকপন্থী। উভয়ে হকপন্থী কিংবা বাতিলপন্থী হইতে পারে 
না। আমাদের মধ্য হইতে একপক্ষই হকপন্থী ও সঠিক পথ অবলম্বনকারী হইবে । আর 
যেহেতু আমরা “তাওহীদ' এর উপর দলীল পেশ করিয়াছি, অতএব তোমরা যে শিরক 
অবলম্বন করিয়াছ উহা নিশ্চিতভাবে বাতিল । এই কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ 
করিয়াছেন ১১১-৯,//-১ ৮৪31 ১৮৮১1742151 [$ আমরা অথবা তোমরা 
নিশ্চিতভাবে হেদায়েতপ্রাপ্ত অথবা স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত । কাতাদাহ (র) 
বলেন, সাহাবায়ে কিরাম মুশরিকদিগকে ইহা বলিয়াছিলেন, আমরা অথবা তোমরা 
উভয়ের সঠিক পথ অবলম্বনকারী হওয়া সম্ভব নহে। হয় আমরা সঠিক পথের অধিকারী, 
না হয় তোমরা। দুই পক্ষের এক পক্ষই সঠিক পথ অবলম্বনকারী হইতে পারে। 
ইকরিমাহ ও যিয়াদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম বলেন, আয়াতের অর্থ হইল কেবলামাত্র 
আমরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত ও সঠিক পথের অধিকারী । আর তোমরাই স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে 
নিমজ্জিত | 25175512510 25 (শি ১০ 2১054 8 5 তুমি বল, আমাদের 
সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে না, আর তোমাদের কার্যকলাপের জন্যও আমরা 
জিজ্ঞাসিত হইব না। আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হইল, মুশরিকদের কার্যকলাপ হইতে 
মুমিনদের সম্পর্ক শূন্য হইবার ঘোষণা করা । অর্থাৎ আমাদের (মুমিনদের) সহিত 
তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই, আর তোমাদের সহিতও আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। 
আমরা তো তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাহার একত্বাদ গ্রহণের প্রতি এবং 
কেবলমাত্র তাহার উপাসনার প্রতি আহ্বান করিতেছি। যদি তোমরা এই আহ্বানে সাড়া 
দাও তবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য নাই । আর যদি অমান্য কর তবে 
তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন সম্পর্ক নাই ৷ যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ 
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যদি তাহারা তোমাকে অমান্য করে তবে তুমি বল, আমার আমল আমার জন্য 
আর তোমাদের কার্যকলাপ তোমাদের জন্য । আমার আমলের সহিত তোমাদের কোন 
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সম্পর্ক আর তোমাদের কার্যকলাপের সহিত আমার রবিন al 
5 


eee 


be PEO EE 
বল, হে কাফিরগণ ৷ তোমরা যাহার উপাসনা কর আমি তাহার উপাসনা করি না। 
আর আমি যাহার ইবাদত করি তোমরা তাহার উপাসক নহ। আর আমি উহার 
ইবাদতকারী নহি যাহার তোমরা উপাসনা করিয়া আসিতেছে । আর তোমরা তাহার 
এরিক মহ সাহিয়ি হুরাদত জনি রি ভোয়ারির দয িনিরির নানীর বার 
আমার। 
চি (১5১ ৮০৯৫ ৩৪ তুমি বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে 
একত্রিত করিবেন। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে একই মাঠে আমাদের সকলকে একত্রিত 
করিয়া তিনি ইনসাফের সহিত ফয়সালা করিবেন এবং প্রত্যেকের কার্যকলাপ অনুযায়ী 
তাহাকে বিনিময় দান করিবেন। কার্যকলাপ ভাল হইলে বিনিময় ভাল হইবে, আর মন্দ 
হইলে শাস্তি হইবে । আর তখনই তোমরা জানিতে পারিবে মান-সন্ত্রম ও চির 
সৌভাগ্যের অধিকারী কে? ইরশাদ হইয়াছে ঃ 
০৯1৮৭] (1.০ ১:71 ১21 Ll sis i 25৮] 5851559 
a 43355853312050 5485 BA WS bial ০০০৯০০৪ 
Laelia 
যেদিন কিয়ামত কায়েম হইবে সেদিন তাহারা পৃথক পৃথক হইবে । যাহারা ঈমান 
আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে তাহারা বেহেশতের উদ্যানে আনন্দিত হইবে । 
আর যাহারা কুফ্রী করিয়াছে এবং আমার আয়াত ও পরকালের সাক্ষাত অস্বীকার 
করিয়াছে তাহারাই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ 
7:1711 00310 তিনি শ্ৰেষ্ঠ ফয়সালাকারী, প্রজ্ঞাময় । তিনি ইনসাফের সহিত 
ফয়সালাকারী তিনিই এবং সকল বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি অবগত । 
MEE (015৯1 03311 50158 তুমি বল, তোমরা আমাকে সেই সকল 
শরীকদিগকে দেখাও যাহাদিগকে তোমরা তাহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছ এবং তাহার 
সমকক্ষ মনে করিয়াছ। ১.৫ কখনই নহে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোন শরীক্‌ নাই, তাহার 


অংশীদার নাই আর তাহার কোন সমকক্ষও নাই । ইরশাদ হইয়াছে ৪ {1,41 বরং 
তিনি এক ও অদ্বিতীয় । (:]| ১১১]৷ তিনি পরাক্রমশালী সকল বস্তুর উপর 
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বিজয়ী; তাহার সকল কার্যকলাপ নির্ধারণে তিনি প্রজ্ঞাময়। তাহার সম্বন্ধে মুশরিকরা 
যাহা কিছু বলে, তিনি উহা হইতে উর্ধ্বে 


Es (0985৩ SEI LL ৬ ow 


০৫১১ 4 
SENATE) 22201 4৯ এ৬ ১৮৮ 2585 (৭) 


EX AAT 


০ 20265 325 24400 ৮) 


teas ke এগ 
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0422932 


৬৪৪ 


২৮. আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী 
রূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। 

২৯. তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই 
প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে? 

৩০. বল, তোমাদিগের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যাহা তোমরা 
মুহূর্তকাল বিলম্বিত করিতে পারিবে না, তৃরািতও করিতে পারিবে না। 


তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার খাস বান্দা ও রাসূল হযরত মুহম্মদ (সা)-কে 
বলেন 1০2১31০5240] 1814 1 এ 25 হে রাসূল! (সা) তোমাকে সমগ্র 
মানব জাতির জন্য সু-সংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। যেমন 
ইরশাদ হইয়াছে ৮৮১. 75211 411 0৮০ it nl ($%6 4 $ বল, হে 
মানবজাতি, তোমাদের সকলের প্রতি আমি রাসূল হিসাবে প্রেরিত। আরো ইরশাদ 
হইয়াছে 8 1০:১০২15135821$+১০ he ০3১১1 05 ও্। ০০ 

সে সত্তা বড় বরকতময়, যিনি তাহার খাস বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ 
করিয়াছেন, যাহাতে সে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারে । 198: 
Rl RUE SV LL 


কিনু অধিকাংশ লোক জানে না অনা ইরশাদ হইয়াছে 


১০১০০ eh wll 58 [5 যদিও তুমি তাহাদের ঈমানের জন্য 
লাভ কর, কিন্তু অধিকাংশ ঈমান আনিবে না। 
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Jb Bla 45314০১512420 যদি তুমি পৃথিবীর 
গরিলা অনুসরণ বর ভৰে উহার অন্াহ্র নথ হঁতে তোমাকে বিজ 
করিবে। মুহাম্মদ ইবৃন কা'ব (র) বলেন, [| ৫ এর অর্থ সমগ্র মানব জাতি । 
কাতাদাহ (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্‌ তা“আলা হযরত মুহাম্মদ 
(সা)-কে আরব আজম সকলের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন । আল্লাহ্‌র কাছে 
সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি হইল সে-ই, যে তাহার সর্বাধিক অনুগত । 
ইবৃন আবু হাতিম (র) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ জাহরানী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ 


BE EO RES CP CE 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আকাশের অধিবাসী ও আহ্বিয়ায়ে 
কিরামের উপর মর্যাদাশীল করিয়াছেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে 
কিরামের উপর মুহাম্মদ (সা)-এর মর্যাদাশীল হইবার কারণ কি? তিনি বলিলেন, 
Ml Le la Ll 


vw 


POOL 5 SUL Yi a Gl ৮৪ 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যান্য সকল নবীকে তাহার স্বভাষী লোকদের নিকট 
প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-কে সমগ্র মানবজাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। 
ইরশাদ হইয়াছে, ১০০44850421 এ 5, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে মানুষ ও 
জিন উভয় জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
যাহা বলিয়াছেন বুখারী ও মুসলিম এর বর্ণনা দ্বারা উহা প্রমাণিত । হযরত জাবির (র) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
৯:০১০৮০ ENS LL HU Sn 
VE ee ১৯ পর এ রা ০৯ রা রা ৮৯৯২৯ 


চি SEE OU দিদা রাহি 
দেওয়া হয় নাই। এক মাসের পথ পর্যন্ত আমার ভয় ছড়াইয়া আমার সাহায্য করা 
হইয়াছে। ভূমিকে আমার জন্য সালাতের স্থান ও পবিত্রকারী করা হইয়াছে । যে কোন 
স্থানে যাহার সালাতের সময় হইয়া যায় সে যেন সালাত সেখানে আদায় করিয়া নেয়। 


ইব্‌ন কাছীর__৩২ (৯ম) 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


২৫০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য 
হালাল করা হয় নাই। আমাকে সুপারিশ করিবার মর্যাদা দান করা হইয়াছে। আমার 
পূর্বে কোন নবী কেবল তাহার কওমের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু আমাকে সারা 
মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত 8 ১9 1 ০8১ 
১০০ আমাকে লাল-কালো সকলের নিকট নবী হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। 
মুজাহিদ রে) বলেন, মানুষ ও জিন উভয় জাতির প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। অন্যান্য 
তাফসীরকারগণ বলেন, আরব ও আজম এর প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে । তবে উভয় 
ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ। 

কাফিররা যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে সেই বিষয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ 
করেন ৪ ০২৪১৮০75491: হা) বুট নে ৬ 

তাহারা বলে, এই ওয়াদা কবে পালিত হইবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে 
বলিয়া দাও। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


“08 co পর 0 02 5 ৩৪০০০ ৬ NET ০ ৩০১৬ <2 oreo er 
us ৩০১৪০ [Hl ০8119 067 ০৮28 1 ৮ এ শির 
১1121 
তারিন ডি FAO এজ উর 


হইতেছে । আর যাহারা উহার প্রতি বিশ্বাস করে তাহারা উহা হইতে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং 
উহাকে সত্য বলিয়াই জানে । অতঃপর আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন ঃ 


Les Ln Lie ALY OEE SNE 


বল, তোমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন রহিয়াছে উদ্থা হইতে তোমরা এক মুহূর্ত 
পরেও হাটিতে পারিবে না আর এক মুহূর্ত পূর্বেও আসিতে পারিবে না। উহার জন্য 
একটি নির্দিষ্ট সময় হাসও পাইবে না আর বৃদ্ধিও পাইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে 
ভিডি 2৮৯19 41 05 5 আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট সময় যখন সমাগত হইবে 
তখন উহা পশ্চাতে হটাইয়া দেওয়া হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ 


০:৪০ 2 5, ৬. ৮9: 2, ৮ তি ৩ ৮:8৬ AEE ০: অত 
++ 81550 91০০৯ ৮145 si 22 Yl Yl S30 
Go. ৮2 
টিনা SRR কবিতার | নই বল তাহা 
অনুমতি ব্যতীত কেহই কথা বলিতে পারিবে না। তাহাদের মধ্যে কেহ হইবে ভাগ্যবান 
আর কেহ হইবে হতভাগা । 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 
সূরা সাবা ২৫১ 


৮2০5 AN LA MLN EN A HE ১৫ রি ৰণ 
65905402518 BIGHMIES (1) 


৬/ 


2592 2 ও পর usd পাঠে 


A ৪ ঠা কি 5 . শে 24 
৫০৮৪৮ YD UG 0523250 O33) 22০ 


) চা 29,22 2337 ৮25 £ 24? রি 
YEE 09৮4০424856) pd 4 

০৫52 ৬৫৪৩৩ 
৫5৩ ৩5560 32 22,7, পাঠ 


SULT Chin 01136 GMO (YY) 
০০৮৮৬৪এ০ HICH ০৬৬৬ 
08960554505 080 ৫৬ (vv) 
এ SBN TIS BULLE 9665 এ 
প্াওুঞেতি TERUG 9০ /9% 


£22 24 


OBE BE CIOS be এ): 


৩১. কাফিরগণ বলে, আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস করিব না; ইহার 
পূর্ববর্তী কিতাব সমূহেও নহে। হায়! যদি তুমি দেখিতে যালিমদিগকে যখন 
তাহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে তখন উহারা পরস্পর বাদ 
প্রতিবাদ করিতে থাকিবে । যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা 
ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে, তোমরা না থাকিলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম । 

৩২. যাহারা ক্ষমতাদপপী ছিল তাহারা যাহাদিগকে দুর্বল মনে করিত 
তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের নিকট সৎপথের দিশা আসিবার পর আমরা কি 
তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম? বস্তুত তোমরাইতো ছিলে অপরাধী । 

৩৩. যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পাদিগকে বলিবে 
প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে । আমাদিগকে নির্দেশ 
দিয়াছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাহার শরীক করি। যখন 
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তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা অনুতাপ গোপন রাখিবে এবং আমি 
কাফিরদিগকে গলদেশে শৃঙ্খল পরাইব । উহাদিগকে উহারা যাহা করিত তাহারই 
প্রতিফল দেওয়া হইবে। 

তাফসীর ৪ কাফিরদের পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান না আনিবার উপর জিদ ও 
হঠকারিতা এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিবার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেন ৪ ১ 5310 4১৮51 1১47১০11৮৬৫ ০২৮0 
৭5, কাফিররা বলে, আমরাতো কুরআনের প্রতিও ঈমান আনিব না আর ইহার পূর্ববর্তী 
কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করিব না। আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ধমক প্রদান করিয়া ও 
(৮১১১. 923 4৯৪: তাহাদের একে অন্যের প্রতি অভিযোগ করিবে। যাহারা 
দুর্বল তাহারা বলিবে 1:৮:₹:| ০5 তাহাদের বড়দিগকে ১:28, (৫175 % ৩1 
তোমরা না হইলে অবশ্যই আমরা ঈমান আনিতাম। অর্থাৎ তোমরা যদি আমাদিগকে 
বাধা প্রদান না করিতে তবে আমরা রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিতাম, তাহাদের 
অনুসরণ করিতাম। তখন তাহাদের নেতাগণ বলিবে ১১১ 5411-3১-০৯ 
১২ 2.৯ তোমাদের কাছে হিদায়েত সমাগত হইবার পর কি আমরা তোমাদিগকে 
উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিয়াছিলাম? অর্থাৎ আমরা তো কেবল তোমাদিগকে আমাদের 
প্রতি আহ্বান করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আমাদের 
অনুসরণ করিয়াছিলে। অথচ, সত্যের জন্য তোমাদের কাছে যেসব দলীল প্রমাণ 
সমাগত হইয়াছিল, তোমাদের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তোমরা উহার বিরোধিতা 
করিয়াছিলে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ১:৯1: J বরং তোমরাই অপরাধী 
ছিলে। ১৮৪40911৮২5 10248 ০07 1৮৮১১: nh JU দুর্বল 
অনুসারী বড়দিগকে বলিবে, তোমরা আমাদের সহিত দিবারাত্র ধোকাবাজী করিতে, 
আমাদিগকে আশা দিতে যে, আমরা সঠিক পথের অধিকারী । আমাদের আকীদা ও 
কার্যকলাপ সঠিক; অথচ সবই বাতিল ও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে । কাতাদাহ ও ইব্‌ন 
যায়েদ (র) বলেন ৮6 JU ০২-০ এর অর্থ হইল ১4৪ ১1০ 2 অৰ্থাৎ 
দিবাকালে ও রাত্রিকালে তোমাদের ধৌকাবাজী । মালিক, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) 
হুইতে অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। 


চা 10৯3 400 ৮৯২; না দে যখন তোমরা নাছির কুফর 


2 
Ge SUE TA তি 
মনে তাহাদের বিগত অপরাধের কারণে লজ্জিত হইবে । 
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৩৫৩৩ 


টা নত জাত Sata 8 rE 
করিয়া দেওয়া হইবে । 2১1521504৮5 1 2১১১ এ ৯ তাহাদের কৃতকর্মের 
তাহাদিগকে বিনিময় দেওয়া হইবে। অর্থাৎ তাহারা যেমন কাজ করিবে উহারই ফল 
তাহাদিগকে দান করা হইবে। যাহারা গুমরাহ করিবে তাহাদিগকেও তাহাদের 
কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিবে তাহাদিগকে 
তাহাদের কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে। সকলকেই তাহাদের কৃতকর্মের দরুণ পূর্ণ 
শাস্তি দেওয়া হইবে। 
ইব্‌ন আঘু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
218 CE Per CN i oe LCC Iv 
id Ge bY 
জাহান্নামে যখন জাহান্নামের অধিবাসীদিগকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে তখন 
উহার প্রকাণ্ড কুণ্ডলী তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ফলে তাহাদের শরীরের মাংস 
খসিয়া তাহাদের পায়ের উপর পড়িবে । ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... 
হাসান ইব্‌ন ইয়াহয়া আবুল খুশানী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহান্নামের প্রতি 
কয়েদখানায়, প্রতি গর্তে ও প্রতি শিকলে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত রহিয়াছে, যাহাকে 
ইহাতে আবদ্ধ করা হইবে। হযরত সুলায়মান দারানী (র)-এর সম্মুখে ইহা বলা হইল, 
তখন তিনি অনেক ক্রন্দন করিলেন এবং বলিলেন, হায়, হায়। তখন সেই ব্যক্তির কি 
অবস্থা হইবে, যাহাকে এই সকল শাস্তি দেওয়া হইবে। পায়ে শৃঙ্খল হইবে, হাতে 
হাতকড়ি হইবে গলায় তাওক হইবে এবং অবশেষে জাহান্নামে তাহাকে নিক্ষেপ করা 
হইবে ৷ হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাদিগকে নিরাপদ রাখুন । 
(542 £ 
9562%200 82৮38 05) 


০৫১৮৮ LE 

0 ১০০ IIIA ৬০ 15৬$0০) 
১৩19 033045 বিরল রিকি 56) 567) 
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521 ৫25 2, it 8 24৩ 2 TAD ১০ 21+ (৮ 
৬) রি ৮৬, ৮১ 5 1 (VY) 
3১৮ Gani 45445 ৩৭৩০৩ 

2! 

০0521 Sm 
০৩:৫৪ ৫০034 Crp NE HSI GION A) 
(9459355028৫ 18 4489 (৭) 
০০$৪১/৮%৮ 4208. 585৩5 ৩৪ HEH 


কিনি ভি 
অধিবাসীরা বলিয়াছে, “তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখান 
করি” । 

৩৫. উহারা আরও বলিত, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধিশালী; সুতরাং আমাদিগকে 
কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হইবে না। 

৩৬. বল, আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিয্ক বর্ধিত করেন 
অথবা ইহাকে সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না। 

৩৭. তোমাদিগের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নহে যাহা 
তোমাদিগকে আমার নিকটবর্তী করিয়া দিবে । তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম 
' করে তাহারা তাহাদিগের কর্মের জন্য পাইবে বহুগণ পুরঙ্কার । আর তাহারা প্রাসাদে 
নিরাপদে থাকিবে । 

৩৮. যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে তাহারা শাস্তি ভোগ 
করিতে থাকিবে । 

৩৯. আমার প্রতিপালক তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার 
রিষ্‌্ক বর্ধিত করেন অথবা উহা সীমিত করেন। তোমরা যাহাকিছু ব্যয় করিবে, 
তিনি উহার প্রতিদান দিবেন । তিনিই শ্রেষ্ঠ রিষ্কদাতা । 

তাফসীর $ আল্লাহ্‌ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে তাহার নবী (সা)-কে সান্ত্বনা দান 
‘ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তাহার পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণ করিবার নির্দেশ দান 
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করিয়াছেন যে, তাহার পূর্বে এমন কোন নবী অতীত হন নাই, যাহাকে তাহার জনপদের 
অবাধ্য লোকেরা মিথ্যাবাদী বলে নাই ও অস্বীকার করে নাই। তাহাদের অনুসরণ 
করিয়াছে কেবল দুর্বল লোকেরা । যেমন হযরত নূহ (আ)-কে তাহার কওম বলিয়াছিল 
2৮91 ২১4 এ1০৯৮% আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি ? অথচ 
নীচু লোকেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ৪ 

9101 ssl (19101750211 | ৫২) 1০ (2 আমরা তো দেখিতেছি যে, 
কেবল যাহারা নিকৃষ্টধরনের লোক তাহারাই তোমার অনুসরণ করিয়াছে। হযরত সালিহ 
(আ)-এর কওম এর সরদারগণ তাহাদের দুর্বলদিগকে বলিল ৪ 


018১১507105 28 ৮15০০১2৮৮7৮ 
NESE PW (81154 5231 
তোমরা কি ইহা জান যে, সালিহ তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত? 
তাহারা বলিল, যে বস্তুসহ তাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে আমরা উহার প্রতি বিশ্বাসী ৷ 
অবাধ্য অহংকারীরা বলিল, তোমরা যাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছ, আমরা উহা বিশ্বাস 
করি না। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন ৪ 


০ [) রা ৩50 5 পপ 


MESS UG La aa itu, 
0১১40102152 
আর এমনিভাবেই আমি কতেককে কতেক লোক দ্বারা ফিৎনায় নিক্ষেপ করি । যেন 
তাহারা বলে, ইহারাই কি আমাদের মধ্য হইতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত। 
যাহারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ্‌ কি তাহাদিগকে খুব জানেন না? 
0 082 0 EX) ৩4০ পল ৩৩৮৪৩ টবে টি 
4230৪ ৪৪০৯০৪০১৪৪২ ০১০ ৬৪ 
আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে উহার বড় বড় অপরাধীদিগকে সৃষ্টি 
করিয়াছি যেন উহাতে তাহারা ষড়যন্ত্র করে । আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ 
Frit Pc 1525 0885020851৭ 525 4155054018% 
১9515155258 1551 
যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি তখন উহার অবাধ্য লোকদিগকে 
কিছু হুকুম করি, তাহারা উহা অমান্য করে। কথা সত্য প্রমাণিত হয় এবং আমি 


তাহাদিগকে ধ্বংস করাইয়া দেই। এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন ৮:11 ৮5 
১2১? 5 40,44 যে কোন জনপদে আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি অর্থাৎ 
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নবী ও রাসূল প্রেরণ করিয়াছি (৯১4,১5 01$ %1 উহার অবাধ্য লোকেরা অর্থাৎ যাহারা 
ধনসম্পদ ও প্রাচূর্যের অধিকারী ছিল তাহারা বলিয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন ২১২, 
অর্থ, মন্দ ও খারাপ কাজে নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিবর্গ । ১১৫ ০ 5151 
যেই বস্ুসহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ আমরা উহা মানি না। উহার আমরা অনুর করি 
না। 

ইব্‌ন আবু হাতিম রে) বলেন, আমার পিতা আবু রযীন হইতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, দুইজন শরীক ব্যক্তির একজন নদীর তীরে গিয়া অবস্থান করিল এবং অপরজন 
পূর্বের স্থানেই রহিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রেরিত হইবার পর একবার সে তাহার 
সংগীর নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া জানিতে চাহিল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বর্তমান অবস্থা 
কি? সে তাহাকে জানাইল, সমাজের নীচু লোকেরাই -তাহার অনুসরণ করিয়াছে । 
কুরাইশদের কেহই তাহার অনুসরণ করে নাই । রাবী বলেন, অত:পর এই লোকটি 
তাহার ব্যবসা ছাড়িয়া তাহার সঙ্গীর নিকট গমন করিল এবং তাহার নিকট পৌছবার 
‘পথ জানিয়া সোজা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল ৷ লোকটি পূর্ববর্তী 
আসমানী গ্রন্থ কিছু পাঠ করিতে পারিত। সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-কে জিজ্ঞাসা করিল, 
আপনি কিসের প্রতি আহ্বান করেন? তিনি বলিলেন ।১১134 ৬11 ৬০১ আমি অমুক 
অমুক বিষয়ের প্রতি আহ্বান করি। তখন সে বলিল, আমি সাক্ষ্য দেই, আপনি 
আল্লাহ্‌র রাসূল । রাসূলুল্লাহ্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা তুমি কিভাবে জানিতে পারিলে? সে 
বলিল, পূর্বে সকল নবীগণের কেবল নীচু লোকেরাই অনুসরণ করিয়াছিল । রাবী বলেন, 
ইহার পর এই আয়াত নাযিল হইল। 

০০০৫1০০০050 0১০৪ | ১৯02 ১০৪ ও LL 

রাবী বলেন, এই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেই লোকটিকে 
জানাইয়া দিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ, আল্লাহ্‌ তা'আলা উহার সমর্থনে আয়াত নাযিল 
করিয়াছেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস হযরত আবু সুফিয়ান (রা)-কে যে সকল প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন উহার একটি ইহাও ছিল, দুর্বল নীচু লোকেরা তাহার (রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর) অনুসরণ করিতেছ, নাকি, সন্ত্ান্ত লোকেরা? তখন হযরত আবু সুফিয়ান 
বলিয়াছিলেন, দুর্বল নীচু লোকেরা । তাহার এই জবাবে হিরাক্লিয়াস বলিয়াছিলেন, 
98785755757 

-১৯১৮৮১০৯০35355%0৭ 5812 51915 

তাহারা বলিল, আমরাইতো অধিক ধনসম্পদ ও অধিক সন্তান-সন্ততির অধিকারী । 
বস্তুত কাফিররা এই কথা বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহাদিগকে ভালবাসেন বলিয়াই তো তাহাদিগকে অধিক ধনসম্পদ ও সন্তান 
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সন্ততির অধিকারী করিয়াছেন। আর পৃথিবীতে যখন তিনি. ভালবাসিয়াই তাহাদিগকে 
এই সব ধনসম্পদ ও জনশক্তির অধিকারী করিয়াছেন, অতএব পরকালে তাহাদিগকে 
শাস্তি দিতে পারেন না। ইহা সম্ভব নহে। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন ৪ 
VLSI ০৪৫08/-4894-৯585450 8০ 


“oso 
চর 


তাহারা কি ধারণা করিয়াছে যে, অধিক ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমি 
তাহাদিগকে দান করিয়াছি ইহা তাহাদের দ্রুত কল্যাণের জন্য করিয়াছি? ইহা ঠিক 
নহে। বরং তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


16118101552 টি 3 ail asl Yl এ১৪ ৮৪১৪ 
27175 
তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে প্ররোচিত না করে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা তো তাহাদিগকে পৃথিবীতে শাস্তি দিতে চাহেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা 
কাফিরই থাকিবে । আরো ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


24 sed fo 8 3 


deus 10585557555 
he El 1০ (55280658144 52001৮০৮৫15 514০ 
তুমি আমাকে ও তাহাকে ছাড়িয়া দাও যাহাকে আমি একা সৃষ্টি করিয়াছি। প্রচুর 
ধন সম্পদ দিয়াছি। সর্ব সময় কাছে থাকিবার জন্য পুত্র সন্তান দান করিয়াছি। সর্ব রকম 
সরঞ্জাম প্রাচুর্য দান করিয়াছি। তবুও সে অধিক পাওয়ার লোভ করে । কখনও নহে। সে 
তো আমার আয়াত সমূহের শত্রু আমি তাহাকে শীঘ্রই দোযখের পাহাড়ে আরোহিত 
করিব। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা দুই বাগানের মালিকের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, যে ধনসম্পদ 
প্রাচ্যের অধিকারী ছিল। বাগান ছিল ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ । কিন্তু পৃথিবীতেই তাহা সব 
কিছু কাড়িয়া লওয়া হইল। এবং সে রিক্ত হস্ত হইয়া পড়িল এই কারণে ইরশাদ 
হইয়াছে £ 
১১৯2১০78৮৯1 9১201 ৮০০ ৪০০০1 এ তুমি বল, আমার প্রতিপালক 
যাহার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা সংকুচিত করেন। অর্থাৎ 
তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করেন, যাহাকে ভালবাসেন তাহাকেও দান করেন আর 
যাহাকে ভালবাসেন না তাহাকেও দান করেন। ফলে কেহ দরিদ্র হয় আর কেহ হয় ধনী। 


0১০1 ml ১504 কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা, বুঝে না। 


ইব্‌ন কাছীর-_-৩৩ (৯ম) 
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২৫৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


৮৯ ১০১85 ৮ 49% 2101 29 আর তোমাদের 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার কাছে তোমাদিগের নৈকট্য লাভে সহায়তা করিবে 
না। এই সকল বস্তু তোমাদিগকে আমার ভালবাসার কোন প্রমাণ নহে। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, কাসীর রে) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত £ 

15056283018 416555565 55540 -1858 Ty 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের আকৃতি ও ধনসম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; কিন্তু 
তিনি তোমাদের অন্তরসমূহ ও আমলসমুহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। ইমাম মুসলিম ও 
ইব্ন মাজাহ (র) কাসীর ইবৃন হিশাম এর মাধ্যমে জা'ফর ইবৃন বুরকান (র) হইতে 
অব্রসূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানেও ইরশাদ হইয়াছে, (১1: 025 0০1 591 
অর্থাৎ আমার কাছে কেবল ঈমান ও আমলে সালিহ দ্বারা তোমরা আমার নৈকট্য লাভ 
করিতে পার। 

পুলা চা 

(১1. 05557511755 ১41 4:28$ তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের 
আমলের দ্বিগুণ বিনিময়। অর্থাৎ তাহাদের নেক আমলের বিনিময় দশ গুণ হইতে 
সাতশত গুণ অধিক দান করা হইবে 

০১১৭ ০৪২০ "৮ ১ আর তাহারা বেহেশতের কক্ষ সমূহে নিরাপদে অবস্থান 
করিবে । অর্থাৎ বেহেশতের সুউচ্চ কক্ষ সমূহে সর্বপ্রকার অকল্যাণ ও ভয়-ভীতি হইতে 
নিরাপদে বসবাস করিবে । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) বলেন, আমার পিতা ও হযরত আলী রো) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ এ১ ০৮১1 ত ৬৪ | 
[২১৬৫৮ ০০ Le ৮৮১৬ ০৮ (৯৩45 বেহেশতে এমন কক্ষ রহিয়াছে যে, 
তাহার অভ্যন্তর হইতে বর্হিভাগ দেখা যাইবে এবং বর্িভাগ হইতে অভ্যন্তর দেখা 
যাইবে । তখন একজন গ্রাম্য লোক জিজ্ঞাসা করিল, কে ইহার অধিকারী হইবে? 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ 

AS Alb it Loan LLL Ab SEN 5১ 

যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্ন দান করে, সর্বদা সিয়াম রাখে এবং রাত্রিকালে 
মানুষ যখন সুখ নিদ্রা যাপন করে তখন সে সালাত আদায় করে। 

১১১৯০০০0530 ৪ 2১:52 900 আর যাহারা আমার আয়াতসমূহের 
মুকাবিলায় লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এর 
অনুসরণ হইতে এবং আমার আয়াত সমূহ বিশ্বাস করিতে বিরত রাখে । * 5 481) 
৩১৯১ ৯৯ তাহাদিগকে আযাবে উপস্থিত করা হইবে। অর্থাৎ তাহাদের 
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সকলকে আযাবে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যেকের কর্ম অনুপাতে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া 
হইবে। | 

(180১4: ১০006 ১4 ০০ LL I 3৪ তুমি বল, আল্লাহ 
তা'আলা তাহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার জন্য ইচ্ছা রিজিক বৃদ্ধি করেন এবং উহা 
সংকুচিত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ স্বীয় হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুসারে একজনের 
অনেক বৃদ্ধি করেন তাহাকে ধনসম্পদের প্রাচ্য দান করেন এবং একজনকে তিনি 
সংকুচিত করেন। ইহার মধ্যে যে কি হিকমত ও নিগৃঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা 
কেবল তিনিই জানেন, অন্য কেহ জানে না। অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন ৪ 
+5559০-5৮8854৮54০-৪ ১৯ 

দেখ, আমি কিরূপে কতেককে কতেকের উপর মর্যাদা দান করিয়াছি। এবং 
পরকাল অবশ্যই বহুগুণ শেষেও অধিক মর্যাদার অধিকারী । অর্থাৎ মানুষ যেমন 
পৃথিবীতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত একজন অতি দরিদ্র এবং একজন ধনী ও প্রাচ্যের 
অধিকারী। অনুরূপভাবে পরকালেও তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইবে। কিছু লোক 
বেহেশতের উচ্চ স্তরে আসীন হইবে আর কিছু লোক দোযখের নিন্ন্তরে নিক্ষিপ্ত হইবে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করিয়াছেন £ 

15081055201 -558 45439514৯০০ ০৪ 
সেই ব্যক্তি সাফল্যের অধিকারী যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাকে প্রয়োজন 
মুতাবিক রিজিক দেওয়া হইয়াছে। আর আল্লাহ্‌ তাহাকে যাহা দান করিয়াছেন উহার 
মাধ্যমে তাহাকে সত্ুষ্টও করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম হাদীসখানা হযরত উমর (রা) 
হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । 

15157451555 ১০ ১8৮ ৮ আর তোমরা যে বস্তুই ব্যয় করিবে আল্লাহ্‌ 
উহার বিনিময় দান করিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক ও তাহার অনুমতি 
সাপেক্ষে যখন তোমরা কোন বস্তু ব্যয় করিবে আল্লাহ্‌ উহার বিনিময় দান করিবেন। 
পৃথিবীতেও উহার পরিবর্তে দান করিবেন এবং পরকালেও উহার বিনিময় দান করিবেন 
হাদীস শরীফে বর্ণিত 44% $% "5 তুমি অন্যের জন্য ব্যয় কর তোমার উপরও 
ব্যয় করা হইবে । অপর এক হাদীসে বর্ণিত ৪ 


£ aie # LN AI HS: ধা 1201 
fl € ০৩ ক্র a OE EE ৩4০ 4৭ 
(50 (6৯: BAT ০31 055 
অর্থাৎ প্রতি দিন প্রত্যুষে দুইজন ফেরেশতার একজন বলে, হে আল্লাহ্‌! কৃপণের 
মাল ধ্বংস করুন এবং অপরজন বলে, হে আল্লাহ্‌! দাতার দানের বিনিময় দান করুন। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ YU all ৬১ ০০০ BSS HW ৯5 S| 
হে বিলাল! খরচ কর, আরশের অধিপতি হইতে দারিদ্র্যের ভয় করিও না। 


ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... হযরত হুযায়ফা হইতে বর্ণিত । 
তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ 
6081 71505 ০115০১০1০০5259585 4292 
মনে রাখিও, তোমাদের পরে এমন একটি যুগ আসিতেছে, যাহা হইবে দাত দ্বারা 
কর্তনকারী। ধনীব্যক্তি মাল খরচ হইবার ভয়ে দাত দ্বারা তাহার মাল চাপিয়া ধরিবে। 
অর্থাৎ কৃপণতা অবলম্বন করিবে ৷ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন 
৩২১৪১০৯৬৪4৯ ৩৪৪৫ ১18৯৮ 0 তোমরা যে বন্তুই খরচ 
করিবে আল্লাহ্‌ উহার বিনিময় দান করিবেন । তিনি উত্তম রিজিকদাতা। 
হাফিজ আবু ইয়ালা মুসিলী (র) বলেন, রাওহ ইব্‌ন হাতিম (র) ... হযরত 
হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করিয়াছেন, মনে 
রাখিও, তোমাদের পরে দাত দ্বারা কর্তনকারী একটি যুগ আসিবে । তখন ধনী ব্যক্তি 
খরচের ভয়ে তাহার মাল দাত দ্বারা চাপিয়া ধরিবে অর্থাৎ কৃপণতা অবলম্বন করিবে । 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) উপরুল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন। | 
অপর এক হাদীসে বর্ণিত ৪ 
ESLER OES 05 
SUES TE Io RR EEE (FSO 
LSA LN EL D5 5906 4551৮66০505 
তাহারা হইল নিকৃষ্ট লোক, যাহারা অসহায় লোকদের জিনিসপত্র অল্পমূল্যে ক্রয় 
করে। মনে রাখিবে অসহায় লোকদের জিনিসপত্র অল্পমূল্যে ক্রয় করা হারাম । অসহায় 
লোকদের জিনিসপত্র অল্পমূল্যে ক্রয় করা হারাম। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের 
ভাই। সে না তো তাহার প্রতি যুলুম করে আর না তাহাকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া 
দেয়। যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর নচেৎ তাহার 
ধবংসে বৃদ্ধি করিবে না.। অত্র সুত্রে হাদীসখানা গরীব । ইহার সূত্র দুর্বল ইমাম সুফিয়ান 
সাওরী রে) আবূ ইউনূস হাসান ইব্‌ন ইয়াধীদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি 
বলেন, হযরত মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, তোমরা কেহ এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা 


করিবে না। মাল খরচ করিবার বেলায় তোমরা মধ্যপথ অবলম্বন করিবে । রিজিক 
বল্টিত। 
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৪০. যেদিন তিনি সকলকে একত্র করিবেন এবং ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিবেন, ইহারা কি তোমাদিগেরই পূজা করিত ? 

৪১. ফেরেশতারা বলিবে, তুমি পবিত্র মহান, আমাদিগের সম্পর্ক তোমারই 
সহিত, উহাদিগের সহিত নহে। উহারা তো পূজা করিত জিন্নদিগের এবং 
উহাদিগের অধিকাংশই ছিল উহাদিগের প্রতি বিশ্বাসী ৷ | 

৪২. আজ তোমাদিগের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করিবার ক্ষমতা 
নাই । যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে বলিব, তোমরা যে অগ্নিশীস্তি অস্বীকার 
করিতে তাহা আস্বাদন কর। 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি কিয়ামত দিবসে মুশরিকদিগকে 
লাঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সকল মাখলুকের সম্মুখে ফেরেশতার নিকট জিজ্ঞাসা 
করিবেন। মুশরিকরা ফেরেশতাগণের মূর্তি তৈয়ার করিয়া এই ধারণা করিয়া তাহাদের 
পূজা করিত যে, তাহারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিতে সাহায্য করিবেন। আল্লাহ্‌ 
ফেরেশতাগণকে কিয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসা করিবেন £ 2৮55 15504 ২121 Ll 
ইহারা কি তোমাদের উপাসনা করিত? অর্থাৎ তোমরা কি ইহাদিগকে তোমাদের পূজা 
করিতে হুকুম করিয়াছিলে? যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ॥4%1 
Ll lls nl 338 ssl 141105 তোমরাই কি আমার এই বান্দাদিগকে 
গুমরাহ করিয়াছিলে, নাকি তাহারা নিজেরাই গুমরাহ হইয়াছিল? হযরত ঈসা 
(আ)-কেও কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌ তাআলা অনুরূপ প্রশ্ন করিবেন। 
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চি 

তুমি কি মানুষকে ইহা বলিয়াছিলে, তোমরা আমাকে ও আমার আম্মাকে ইলাহ 
বানাইয়া লও | সে বলিবে, সুবহানাল্লাহ । এমন কথা আমি কিছুতেই বলিতে পারি না, 
যাহার অধিকার আমার নাই । কিয়ামত দিবসে ফেরেশতাগণকেও যখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রশ্ন করিবে তখন তাহারাও বলিবে, সুবহানাল্লাহ, অর্থাৎ আপনি সর্ব প্রকার 
শরীক হইতে পবিত্র । 

৮৬১ ১০ 0529 5% আপনিই তো আমাদের তত্ত্বাবধায়ক, তাহারা নহে। আর 
আমরা আপনার গোলাম ও দাস। উহাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। 

all ১০১০৫ [১1৫ ৩ তাহারা জিন্ন এর উপাসনা করিত। অর্থাৎ শয়তানের 
কথা পালন করিত। শয়তানদলই প্রতিমা পুজা করিবার কাজ তাহাদের জন্য সুসজ্জিত 
করিয়া দিয়াছিল ও উহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিল । 

১৯১৬০ ৯১৪৫1 আর উহাদের অধিকাংশই তাহাদের প্রতি বিশ্বাস করিত। 
যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ৪ 

১0252115555 55571888175 

ইহারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকের উপাসনা করিত আর অবাধ্য 

শয়তানের আনুগত্য করিত। তাহার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। 
-0:5801585০2581855 41৮9 0 

আজ তোমাদের কেহই কাহারও উপকার-অপকার করিতে সক্ষম হইবে না। অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র শরীক মানিয়া যেই সকল প্রতিমার তোমরা উপাসনা করিবে এবং বিপদের 
সময় যাহাদের উপাসনাকে তোমরা মুক্তির সনদ হিসাবে ধারণা করিয়াছিলে আজ 
তাহারা তোমাদের কোন উপকার করিবে না আর কোন ক্ষতি করিবার ক্ষমতাও 
তাহাদের নাই। 
alk msl 98 আর যালিমদিগকে আমি বলিব অর্থাৎ মুশরিকদিগকে 
বলিব। | 

১৬:৫১ 1১8 ভা UU 1$51895 দোযখের শাস্তি তোমরা ভোগ কর 
যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে । তাহাদিগকে ধমক প্রদানের উদ্দেশে ইহা বলা হইবে। 
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৪৩. ইহাদিগের নিকট যখন আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন উহারা 
বলে, তোমাদিগের পূর্ব পুরুষ যাহার ইবাদত করিত এই ব্যক্তি-ই তো তাহার 
ইবাদতে তোমাদিগকে বাধা দিতে চাহে । উহারা আরও বলে; ইহা তো মিথ্যা 
তাত যারা নি 
বলে, ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু। 

88. ভৰ মি তাহানি পর্ণ জোন ভিবিন্ন হা জর 
করিত এরং তোমার পূর্রে উহাদিগের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করি নাই । 
৪৫. উহাদিগের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল । উহাদিগকে আমি 
যাহা দিয়াছিলাম ইহারা তাহার এক দশমাংশও পায় নাই। তবুও উহারা আমার 
রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। ফলে কত ভয়ংকর হইয়াছিল আমার শাস্তি । 
তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, কাফিররা কঠিন ও লাঞ্চনাজনক 
8 7777 27 


৪৫5 


টি 


ভিউ তি 
ঠেকাইতে চায়। এই বাক্যের উদ্দেশ্য হইল, তাহাদের পূর্ব পুরুষণণের দ্বীন সত্য আর 
তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল যে দ্বীন পেশ করিয়াছেন উহা মিথ্যা তাহাদের প্রতি 
আল্লাহ্র অভিশাপ । 
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১৯৭ dil 8113১. HE, তাহারা বলে, ইহা কেবল একটি মিথ্যা রচনা । 
অর্থাৎ কুরআন একটি মিথ্যা রচনা। 


4 


Ee a Yl aol ৮৮110 24 ১1 9৪ যাহারা সত্যকে 
অস্বীকার করিয়াছে উঁহা তাহাদের নিকট সমাগত হইবার পর তাহারা বলে, ইহা তো 
স্পষ্ট যাদু । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ 

Ep LG il 09056৯০০৮৫9 

অর্থাৎ আমি তো মক্কার কাফিরদিগকে তোমার পূর্বে এমন কোন কিতাব দান করি 
নাই যাহা তাহারা পাঠ করে আর তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী নবীও তাহাদের নিকট 
প্রেরণ করি নাই। অথচ আকাংখা করিয়া তাহারা বলিত আমাদের কাছে কোন 
সতর্ককারী আগমন করিলে কিংবা আল্লাহ্র কিতাব অবতীর্ণ হইলে আমরা সর্বাপেক্ষা 
অধিক হেদায়েত গ্রহণ করিব। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ 
করিলেন তখন তাহারা আল্লাহ্র রাসূলকে অস্বীকার করিল ও তাহার প্রতি শত্রুতা 
করিল। 

HLS ১ ০21 ৫ আর তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও সত্যকে 
অস্বীকার করিয়াছিল । অর্থাৎ তাহাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণও সত্যকে অস্বীকার 
করিয়াছিল। . 

7১033105905 (8005 অথচ ইহারা উহার দশমাংশেও পৌছাইতে পারে 
নাই যাহা আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছিলাম। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, 
পূর্ববর্তী উম্মতকে পৃথিবীতে যে শক্তি আল্লাহ্‌ দান করিয়াছিলেন, মক্কার কাফিররা উহার 
দশমাংশেও পৌছাইতে পারে নাই। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
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আমি তাহাদিগকে এমন শক্তি দান করিয়াছিলাম যাহা তোমাদিগকে দান করি নাই 


আমি তাহাদের জন্য কর্ণ চক্ষু ও অন্তর দিয়াছিলাম কিন্তু তাহাদের কর্ণ চক্ষু ও অন্তর 
কোন কাজে আসিল না । কারণ তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করিত এবং 
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যাহা লইয়া তাহারা বিদ্বপ করিত উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। উহারা কি পৃথিবী 
ভ্রমণ করে না তাহা হইলে উহারা তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা দেখিতে পারিত। 
তাহারা তো ইহাদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি এবং অধিক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু 
তাহাদের শক্তি ও সংখ্যা আল্লাহ্‌র শাস্তি দূর করিতে সক্ষম হয় নাই। বরং আল্লাহ্‌ 
তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে £ "1.১ 1১:৫৪ 
কেমন দাড়াইল? অর্থাৎ আমার রাসূলগণকে অস্বীকার করিবার কারণেই ইহার শাস্তি ও 
প্রতিশোধ কত ভয়ানক হইল। 


45 


টি ৩4682 তাও BOLE ৬১১) 


পপ চা 
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৪৬. বল, আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি 8 তোমরা 
আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক একজন করিয়া দীড়াও। অত:পর 
তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ তোমাদিগের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নহে। সে তো আসন্ন 
কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদিগের সতর্ককারী মাত্র । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা) তোমাকে যাহারা 
মানসিক বিকারপ্রস্ত মনে করে সেই সকল কাফিরদিগকে বল ৪ sly ph (৯১ 
আমি তোমাদিগকে একটি উপদেশ দিতেছি আর তাহা হইল ৬১ 4) ১% 
২৯ ১০৮২০ 0০৫৬5৪৪৪১০০ তোমরা তোমাদের হঠকারিতা ছাড়িয়া 
কিছুক্ষণের জন্য পূর্ণ ইখলাসের সহিত দীড়াইয়া চিন্তা কর এবং একে অন্যকে জিজ্ঞাসা 
কর, আসলেই কি মুহাম্মদ (সা) মানসিক বিকারপ্রস্ত। প্রত্যেকেই এই বিষয় সম্পর্কে 
একাকী চিন্তা করিবে এবং একা চিন্তা করিয়া বুঝে না আসিলে অন্যকেও জিজ্ঞাসা 
করিবে । এইভাবে তোমরা চিন্তা করিলে ইহা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, 
তোমাদের এই সঙ্গী কোন মানসিক বিকারপ্রস্ত নহে। মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, 
সুদ্দী, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন । 

কোন কোন তাফসীরকার এখানে ১1১ ৬১ দ্বারা একাকী ও জামাতসহ 
সালাত পড়া বুঝাইয়াছেন। ইহার সমর্থনে তাহারা এই হাদীসটি পেশ করেন। ইব্‌ন 


ইবৃন কাছীর__-৩৪ (৯ম) 
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২৬৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 
আবূ হাতিম রে) বলেন, আমার পিতা ... হযরত আবু উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
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আমাকে তিনটি বিশেষ মর্যাদা দান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহাকেও 
দেওয়া হয় নাই। তবে ইহাতে আমার কোন গর্ব নাই। ইহা আল্লাহ্‌র দান। গনীমতের 
মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে। আমার পূর্বে ইহা কাহারো জন্য হালাল করা 
হয় নাই। পূর্ববর্তী উম্মতগণ গনীমতের মাল একত্রিত করিয়া জ্বালাইয়া দিত। আমি 
লাল কালো সকল প্রকার লোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। অথচ আমার পূর্বে কোন 
নবী কেবল তাহার আপন কাওমের নিকট প্রেরিত হইত। যমীনকে আমার জন্য 
সালাতের স্থান ও পবিত্রতা লাভের উপায় করা হইয়াছে। পবিত্র মাটি দ্বারা আমি 
তাইয়াম্মুম করিতে পারি এবং যেখানেই সালাতের সময় হইবে উহার উপর সালাত 
পড়িতে পারি। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্র সম্মুখে তোমরা দুই 
দুইজন ও এক একজন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া যাও। এক মাসের পথ পর্যন্ত আমার 
ভয় বিস্তার করিয়া আমার সাহায্য করা হইয়াছে। তবে এই হাদীসের সূত্র দুর্বল। 
আয়াতে বিদ্যমান ৮১: ও 315 দ্বারা “সালাতের মধ্যে দুই দুইজন করিয়া একা একা 
দণ্ডায়মান হওয়া” এর অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নহে সম্ভবত: হাদীসের মধ্যে 
আয়াতাংশটুকুর উল্লেখ কোন রাবীর পক্ষ হইতে করা হইয়াছে। অবশ্য আয়াতাংশ 

ব্যতীত মূল হাদীসটি হাদীসের সহীহ গ্রন্থসমূহে ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত আছে। 
১২১৩০1১০452 0840 ২। ৬৯ &। সে তো ঢকেবল এক আসন্ন কঠিন 
শাস্তির পূর্বে তোমাদের জন্য সতর্ককরী। ইমাম বুখারী রে) ইহার তাফসীর প্রসংগে 
বলেন, আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রে) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি 


বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া চিৎকার করিয়া 


বলিলেন 22:41 হে প্রত্যুষ! তাহার এই চিৎকার শুনিয়া কুরাইশগণ একত্রিত হইল 
এবং তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে? তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা, যদি আমি 
তোমাদিগকে বলি, এই পাহাড়ের পশ্চান্তাগ হইতে সকালে কিংবা বিকালে শত্রুর 
আগমনের সংবাদ দেই তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করিবে কি? তাহারা বলিল 
অবশ্যই! তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এক কঠিন শাস্তির জন্য 
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সতর্ক করিতেছি। ইহা শুনিয়া আবূ লাহাব বলিয়া উঠিল 5211 ১5৮ 4০ সারা দিন 
তোমার জন্য ধ্বংস হউক, আমাদিগকে কি তুমি এইজন্যই একত্রিত করিয়াছ? ইহার 
পর অবতীর্ণ হইল ৪ * bs! i od 

পূর্বেই 35488 45/252 545 এর তাফসীর প্রসংগে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ইমাম আহমদ রে) বলেন, আবূ নুআইম (র) বুরায়দাহ (র) হইতে তিনি বলেন, 
একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের নিকট বাহির হইয়া তিনবার উচ্চস্বরে বলিলেন, হে 
লোক সকল! তোমরা আমার তোমাদের উপাসনা কি উহা জান কি? তাহারা বলিল, 
আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, আমার ও 
তোমাদের উপাসনা হইল সেই সকল লোকদের ন্যায়, যাহারা শত্রু হইতে ভীত । 
তাহারা শত্রুর খোজ লইবার জন্য এক ব্যক্তি প্রেরণ করিল; অতঃপর সে শক্রুর সন্ধানে 
বাহির হইয়া আক্রমণ করিবার জন্য শত্রুকে প্রস্তুত পাইল এবং তাহার কাওমকে সং. 
দেওয়ার জন্য ফিরিল; কিন্তু সে এই আশংকায় যে তাহার কাওমকে সংবাদ পৌছাইবার 
পূর্বেই শত্রু তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে, সে তাহার কাপড় নাড়িয়া 
তাহাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিল যে, হে লোক সকল । তোমরা সাবধান হইয়া 
যাও, শক্র তোমাদের সন্নিকটে উপস্থিত। এই সতর্কবাণী সে তিন বার উচ্চারণ 
করিল। এই সূত্রে বর্ণিত _ 540041 U8 ১1 ০১০৯ 49446 08 ০০৯ আমি ও 
কিয়ামত একই সাথে প্রেরিত হইয়াছি, কিয়ামত তো প্রায় আমার পূর্বেই সংঘটিত 
হইয়া যায় যায় ভাব । হাদীসখানা শুধু ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন। 
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০ 4292 £০ 0৫8৬০ 

ors ০ 0) (59 
০৫050504527 (65) 
Sass ৩)০$(০.) 
21৮ %54550 FS 


মিরার রর 
তোমাদিগের । আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্র নিকট এবং তিনি সর্ব বিষয়ে 
দ্ৰষ্টা । 
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২৬৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


৪৮. বল, আমার প্রতিপালক সত্য নিক্ষেপ করেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা । 

৪৯. বল, সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু করিতে, না পারে 
পুনরাবৃত্তি করিতে । 

৫০. বল, আমি বিভ্রান্ত হইলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি 
সৎপথে থাকি তবে তাহা এই জন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ 
করেন । তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকটে । 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদিগকে বলিবার জন্য তাহার রাসূল (সা) 
নির্দেশ দিয়াছেন । বল, ২1৩৮৪৯৮০৪১০ তোমাদের নিকট আমি কোন 
বিনিময় চাহিয়া থাকিলে উহা তোমাদের জন্যই রহিল। অর্থাৎ আমি যে তোমাদের প্রতি 
হীতাকাজ্কা করিতেছি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিতেছি এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র 
ইবাদত পালন করিতে হুকুম করিতেছি তোমাদের কাছে উহার কোন বিনিময় আমি 
কামনা করি না <!! 12 ৷ (১১ )। আমার বিনিময় তো কেবল আল্লাহ্‌র কাছে 
গ্রাপ্য। তাহার কাছেই আমি উহা প্রার্থনা করি । ৯৮৯৫ ৫০ $৯, তিনি 
সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন। তোমাদের কাছে যে তিনি আমাকে রাসূল 
করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, ইহার যে সংবাদ আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছি এবং 
তোমরা উহার যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছ, উহাও তিনি জানেন। 

০৬১] 1১০০ 3৯1) 82 ৮9 ৩103 তুমি বল, আমার প্রতিপালক সত্য 
অবতরণ করেন এবং সমস্ত অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী । ্‌ 

আল্লাহ্‌ তাআলা জিব্রীল (আ)-কে স্বীয় নির্দেশে আপন বান্দাগণের মধ্য হইতে 
যাহার কাছে ইচ্ছা ওহীসহ প্রেরণ করেন। তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানের 
অধিকারী । অতএব আসমান ও যমীনের কিছুই তাহার নিকট গোপন নহে। 

১২০02505001 15525 05 ৯050৯ ্$ বল, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সত্য ও 
শরীয়ত সমাগত হইয়াছে এবং মিথ্যা ও বাতিল দুর্বল হইয়া ধ্বংস হইয়াছে। যেমন 
ইরশাদ হইয়াছে ঃ 9১055100555654 1 ৮6318 SY 

আমি বাতিলের ওপর সত্যকে নাযিল করিয়া উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দেই 
অবশেষে উহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কা বিজয়ের দিনে মসজিদে 
হারামে প্রবেশ করিয়া প্রতিমাগুলো দেখিতে পাইলেন। তিনি স্বীয় ধনুক দ্বারা ধাক্কা 
মারিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং মুখে বলিতে লাগিলেন % JL 33921 205 
(82১ 304 0৮041 সত্য সমাগত হইয়াছে এবং বাতিল নিশ্চিহ্ন হইয়াছে । আর বাতিল 
তো নিশ্চিহ্ন হইবারই ছিল। ইমাম বুখারী মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী ও সুফিয়ান 
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সূরা সাবা ২৬৯ 


সাওরী (র)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

কাতাদাহ ও সুদ্দী রে) বলেন, বাতিল দ্বারা ইবলীসকে বুঝান হইয়াছে । সে না তো 
প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম আর না দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু কথাটি 
7578 


চপ 226 


চন CE EEO জে তং জাগার 
হইবে । আর যদি সঠিক পথে পরিচালিত হই তবে আমার প্রতিপালক যে আমার নিকট 
ওহী অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার কারণেই । অর্থাৎ সর্বপ্রকার কল্যাণ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে 
অবতারিত এবং তিনি যে ওহী অবতীর্ণ করিয়াছেন উহাতে নিহিত রহিয়াছে । উহা 
সম্পূর্ণ সত্য, উহার মধ্যেই রহিয়াছে হেদায়েত ও সঠিক পথের দিশা । যে ব্যক্তি 
বিভ্রান্তির শিকার হইবে উহার ক্ষতি তাহার নিজেকেই ভোগ করিতে হইবে । হযরত 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে একবার ২:২9 (স্বামীর পক্ষ হইতে আর্পিত 
তালাকের অধিকারীণী স্ত্রী) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই ব্যাপারে 
আমার নিকট কোন স্পষ্ট দলিল নাই । আমার জ্ঞান দ্বারাই আমি বলিতেছি, যদি সত্য 
হয় তবে তো ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আর সত্য না হইলে আমার ও শয়তানের পক্ষ 
হইতে । আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূল (সা)-এর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই । ০.1 
১$ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, তাহার বান্দাদের সকল কথা তিনি শ্রবণ করেন । তিনি 
নি্বটব্তী, তাহার নিকট যে প্রার্থনা করে তিনি তাহার প্রার্থনা কুল করেন। বুখারী ও 
মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ (১৪ 1০:০:508205 8005 সাল ০ ৫ 
ভরে জিরা যাহাকে তোমরা 
ডাকিতেছ তিনি শ্রোতা ও নিকটবর্তী সত্তা । 
+7 LAL 22, পার রব 71224 2 পা 
OGG 46৪ ৩-%১৩৩5  খ্ড ৮ BG; (০১) 
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২৭০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 
৩ ৮৫ OB CAEL CG ALLS (5) 
2b রে 2৬ 23 ১ 

9 TL YEG BESS) 


৫১. তুমি যদি দেখিতে যখন উহারা ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িবে, ইহারা 
অব্যাহতি পাইবে না এবং ইহারা নিকটস্থ স্থান হইতে ধৃত হইবে । 

৫২. এবং উহারা বলিবে, আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু এত 
দূরবর্তীস্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কি রূপে? 

৫৩. উহারা তো পূর্বেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল । উহারা দূরবর্তী স্থান 
হইতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়িয়া মারিত। 

৫৪. ইহাদিগের ও ইহাদিগের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হইয়াছে, যেমন 
RE COO ROG CC 
সন্দেহের মধ্যে । 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! কিয়ামতকে 
অবিশ্বাসকারী এই সকল কাফিরদের অবস্থা যদি তুমি দেখিতে পাইতে, যখন ইহারা 
পলায়ন করিবার কোন স্থান পাইবে না, ইহাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না। {১২ 
১৮% 5৪% ১০ এবং নিকটবর্তী স্থান হইতে ইহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে । অর্থাৎ 
ইহারা পালাইবার সুযোগ পাইবে না। প্রথমবারই ইহারা ধৃত হইবে। হাসান বসরী (র) 
বলেন, যখন তাহারা কবর হইতে বাহির হইবে তখনই তাহাদিগকে পাকড়াও করা 
হইবে ৷ মুজাহিদ, আতিয়্যাহ আওফী ও কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা দণ্ডায়মান 
হইতেই ধৃত হইবে । হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও যাহৃহাক (র) বলেন, পৃথিবীতে 
তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে । আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (রা) বলেন, বদর যুদ্ধে 
যে তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইয়াছিল, আয়াতে তাহাই বুঝান হইয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ 
মত হইল, কিয়ামত দিবসের পাকড়াও বুঝানই আয়াতের উদ্দেশ্য ৷ 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, কোন কোন তাফসীকারের মত হইল, আব্বাসী যুগে 
মক্কা ও মদীনার মাঝে সৈন্য ভূমিতে ধসিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আলোচ্য আয়াতে উহার 
প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে । ইব্‌ন জারীর রে) এই বিষয়ে একটি মাওযু হাদীস বর্ণনা 
কিতা কহ আর নি তিনি ইহা উর এর রে রেওয়ায়েতটি 
1০85 

১151 [0% আর তাহারা কিয়ামত দিবসে বলিবে যে, আমরা আল্লাহ্‌ 
ফেরেশূতা, আল্লাহ্র কিতাব ও তাহার ফেরেশ্ভাগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। 
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সূরা সাবা ২৭১ 
যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ 
(১৮৩৮২০০৫0৮৫ ১১০৪০০০৪০০১ শ। ৬৫১৪৩ 
Le GLC i 18৯9 
যদি তুমি সেই সময়ের অবস্থা দেখিতে যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রতিপালকের 
দরবারে মাথা নীচু করিয়া বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখিয়াছি ও শ্রবণ 
করিয়াছি আমাদিগকে আপনি পৃথিবীতে ফিরাইয়া দিন, আমরা সৎকাজ করিব এবং 
অন্তরে বিশ্বাস করিব। কিন্তু ইহা কি আর সম্ভব হইবে? এই কারণে আল্লাহ্‌ ইরশাদ 
করিয়াছেন Si LS (১১4০50 এত দূর হইতে কিভাবে তাহাদের 
হাত পৌছাইবে? অর্থাৎ ঈমান আনিবার স্থান ছিল পৃথিবী । আর পার্থিব জীবন হইতে 
তাহারা বহু দূরে গিয়াছে । পারলৌকিক জীবন তো বিনিময় লাভের জীবন ৷ যদি তাহারা 
পৃথিবীতে ঈমান আনিত তবে সেই ঈমান তাহাদের পক্ষে উপকারী হইত। এখন আর 
ঈমান আনিবার কোন উপায় নাই। ইহা ঠিক তেমনি অসম্ভব, যেমন হাত বাড়াইয়া 
বহুদূরের কোন বস্তু লাভ করা অসন্ভব। মুজাহিদ (র) বলেন [৯541 অর্থ 13521 
হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কাফিররা পরকালে 
পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন ও তওবা করিতে চাহিবে, কিন্তু তখন তাহাদের পক্ষে না 
প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হইবে আর না তওবা করা সম্ভব হইবে। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব 
কুরাজী রে) ও অনুরূপ বলিয়াছেন। 

৪ ১০ 1১১44 ৬% অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে পরকালে ঈমান আনা সম্ভব হইবে 
কি করিয়া অথচ, তাহারা পৃথিবীতে সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং রাসূলগণকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। 

১১০৮৫ ৯০ ৯১515 ০১৯৮৪: আর তাহারা দূর হইতে না দেখিয়াই ঢিল 
ছুঁড়িতেছিল। যায়েদ ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে মালিক (র) বর্ণনা করেন ১১১১৯ 
২,551; এর অর্থ, তাহারা ধারণা করিয়া বলিত। যেমন, কখনও তাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে কবি বলিত, কখনও জ্যোতিষী বলিত, টি 
বলিত। কিয়ামত ও পুনরুথানকে তাহারা অস্বীকার করিয়া বলিত ৪ 


১৯৪১১০৯০৯১৩ (81 ০১3০1 1১8 
তাহারা বলে, আমরা তো ধারণা করিয়াই বলিতাম, দলীল প্রমাণ দ্বারা আমাদের 
কোন স্থির বিশ্বাস ছিল না। কাতাদাহ (র) বলেন, কাফিররা শুধু ধারণা করিয়া বলিত, 
না কিয়ামত হইবে আর না বেহেশত দোষখ বলিতে কিছু আছে। ১: 4:23 
১১৫২: তাহাদের কাম্য ও তাহাদের মাঝে বাধার সৃষ্টি করা হইবে। হাসান বসরী, 
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যাহ্হাক ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন 4১$$:5.5 দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ঈমান । 
সুদ্দী (র) বলেন, তাওবা । মুজাহিদ বলেন, ইহার অর্থ হইল, পার্থিব ধনসম্পদ 
সাজসজ্জা ও পরিবার পরিজন । হযরত ইব্‌ন উমর, ইবৃন আব্বাস ও রবী ইব্‌ন আনাস 
(রা) হইতেও এই অর্থ বর্ণিত। ইমাম বুখারী ও উলামায়ে কিরামের একটি জামাত 
এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সঠিক কথা হইল উভয় অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ 
নাই। কারণ পরকালে কাফিরদের কাংখিত বিষয় চাই উহা পার্থিব হউক কিংবা 
পারলৌকিক সেই বস্তুর ও তাহাদের নিজেদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইবে । ইব্‌ন 
আবু হাতিম এখানে একটি অতি আশ্চার্যজনক রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। 

তিনি বলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহয়া (র) ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে 
বর্ণিত। তিনি ১৫১০১5 555 ৮4 ০১০ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, বনী 
ইস্রায়ীলে এক ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। সে বহু মালের মালিক ছিল। তাহার মৃত্যুর পর 
তাহার এক অসৎপুত্র তাহার মালের উত্তরাধিকারী হইল । সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও 
অন্যায় কাজে মাল ব্যয় করিত। তাহার চাচাগণ তাহার এই অন্যায় কাজ দেখিয়া 
তাহাকে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিল। তাহাকে তিরস্কার করিল ও শাস্তি দিল, কিন্তু 
ইহাতে রাগান্বিত হইয়া তাহার যাবতীয় ধন-সম্পদ বিক্রয় করিয়া একটি প্রবাহিত 
কূপের নিকট আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিল। এখানে সে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া 
উহাতে বসবাস করিতে লাগিল । একদা সে তাহার প্রাসাদে বসিয়াছিল, এমন সময় 
ভীষণ ঝড় প্রবাহিত হইল এবং ইহার মধ্যে একজন অতি সুন্দরী রমণী তাহার নিকট 
উপস্থিত হইল । সে যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? সে বলিল, আমি একজন 
ইত্রায়ীলী যুবক । মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, এই প্রসাদ ও এই মাল কি তোমার? সে 
বলিল, হ্যা। মহিলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্ত্রী আছে কি? সে বলিল না। 
মহিলা বলিল, স্ত্রী ব্যতীত তোমার জীবন সুখকর হয় কি করিয়া? এইবার যুবক 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি স্বামী আছে, সে বলিল, না। যুবক বলিল, তবে 
তুমি কি আমাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করিবে? সে বলিল, আমি এখান হইতে এক 
মাইল দূরে থাকি, আগামী কল্য তুমি একদিনের খাবার সাথে লইয়া আমার নিকট 
আসিবে । পথে ভয়ানক কিছু দেখিলে তুমি ভীত হইবে না। 

পরদিন যুবকটি একদিনের খাবার সাথে লইয়া রওয়ানা হইল এবং একটি প্রাসাদের 
কাছে গিয়া থামিল। সে উহার দরজায় আঘাত করিল, একজন অতি সুন্দর যুবক বাহির 
হইয়া আসিল । যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কে? সে 
বলিল, আমি একজন ইস্রায়ীলী যুবক । সে জিজ্ঞাসা করিল, প্রয়োজন? সে বলিল, এই 
প্রাসাদের মালিক মহিলা আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সে বলিল, তুমি সত্য বলিয়াছ। 
সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, পথে ভয়ানক কিছু তুমি দেখিয়াছ কি? সে বলিল, হ্যা, 
অবশ্য সেই মহিলা যদি আমাকে নিরাপদ থাকিবার সংবাদ না দিতেন তবে যা আমি 
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দেখিয়াছি উহাতে আমি অবশ্যই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতাম। পথ চলিতে চলিতে আমি 
একটি প্রশস্ত রাস্তায় আসিয়া দেখিলাম একটি নারী কুকুর মুখ হা করিয়া আছে। উহা 
দেখিয়া আমি বিচলিত হইয়া এক লাফ দিলাম । কিন্তু নারী কুকুরটি পশ্চাতেই রহিল 


এবং উহার বাচ্চাগুলি তখন উহার পেটের মধ্যে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল । তখন সে . 


যুবক বলিল, তুমি ইহাকে পাইবে না। ইহা শেষ যুগে সংঘটিতব্য একটি বিষয়ের 
মিছাল তোমার সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে। যুবক বৃদ্ধের মজলিসে বসিবে এবং 
তাহাদের সহিত একান্ত গোপন কথা বলিবে। অতঃপর ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি 
আবার পথ চলিতে লাগিলাম এবং চলিতে চলিতে একশত বকরীর দেখা পাইলাম। 
উহাদের স্তন দুধে পরিপূর্ণ ছিল। একটি বকরীর বাচ্চা দুধ পান করিতেছিল। পান 
করিতে করিতে যখন দুধ শেষ হইয়া যাইত এবং সে বুঝিত স্তনে দুধ.আর নাই তখন 
বাচ্চাটি মুখ খুলিয়া দিত। যাহার অর্থ তাহার আরো দুধের প্রয়োজন । তখন প্রাসাদের 
যুবক বলিল, তুমি ইহাকেও পাইবে না, ইহাও শেষ যুগের সংঘটিতব্য একটি বিষয়ের 
মিছাল পেশ.করা হইয়াছে। শেষ যুগে এক জালিম বাদশাহ হইবে, যে মানুষের সকল 
স্বর্ণরৌপ্য একত্রিত করিবে । এমন কি সে যখন বুঝিবে যে মানুষের কাছে আর অবশিষ্ট 
নাই, তখনও সে তাহাদের থেকে অধিক সংগ্রহের জন্য মুখ খুলিয়া থাকিবে । তাহার 
আরো প্রয়োজন। . 

ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে একটি 
গাছের নিকট উপস্থিত হইলাম উহার একটি ডাল আমার বড় ভাল লাগিল। আমি 
ডালটি ভাংগিবার ইচ্ছা করিলে অন্য একটি গাছ আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র 
বান্দা! আমার ডাল তুমি ভাঙ্গিয়া লও ৷ এমন কি অন্যান্য সকল গাছ আমাকে অনুরূপ 
আহ্বান করিল । প্রাসাদের যুবক তখনও বলিল, তুমি ইহাও পাইবে না। ইহাও শেষ 
যুগে ঘটিবে। যখন পুরুষের সংখ্যা কম হইবে হী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এমন কি 
কোন একজন মহিলাকে বিবাহের পয়গাম দিলে দশ হইতে বিশ জন মহিলা 
তাহাদিগকে বিবাহের পয়গাম দিতে অনুরোধ করিবে । I 

ইসায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে এমন 
এক ব্যক্তির সাক্ষাত ঘটিল যে কূপ হইতে পানি তুলিয়া প্রত্যেক মানুষকে দিতেছে। 
কিন্তু তাহারা পানি লইয়া চলিয়া যাইবার পর তাহাদের মশকে এক ফোটা পানিও 
থাকে না। যুবক বলিল, এই যুগও তুমি পাইবে না। ইহা শেষ যুগে সংঘটিত হইবে। 
যখন আলিম ও ওয়াজ নসীহতকারী মানুষকে নসীহত করিবেন কিন্তু তাহারা নিজেরাই 
উহার উল্টা চলিয়া আল্লাহ্র নাফরমানী করিবে । 

ইত্্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় চলিতে চলিতে একটি বকরী দেখিলাম। 
ইহাও দেখিলাম, কিছু লোক উহার পা ধরিয়া আছে। এক ব্যক্তি উহার শিং ধরিয়া 
আছে, এক ব্যক্তি উহার লেজ ধরিয়া আছে, এক ব্যক্তি উহার উপর আরোহণ করিয়াছে 
' আর'এক ব্যক্তি উহার দুধ দোহন করিতেছে। প্রাসাদের দারোয়ান যুবক তাহাকে বলিল, 
বকরীটি হইল পৃথিবীর মিছাল। যাহারা উহার পাও ধরিয়া আছে তাহারা হইল সে 


ইব্‌ন কাছীর__-৩৫ (৯ম) | 
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২৭৪ | তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


সকল লোক, যাহার! পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহার শিং ধরিয়া আছে, 
সে হইল সেই ব্যক্তি, যে বড় সংকীর্ণ জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি লেজ ধরিয়া আছে, 
সে হইল এমন ব্যক্তি, যাহার নিকট দুনিয়া পলায়ন করিয়া ছুটিয়াছে। যে ব্যক্তি উহার 
উপর আরোহণ করিয়াছে সে দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছে । আর যে ব্যক্তি উহার দুধ দোহন 
করিতেছে তাহার হইল সফল জীবন.। তাহার জীবন মুবারক হউক। 

ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় চলিতে শুরু করিলাম এবং চলিতে চলিতে 
এমন এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যে কুপ হইতে পানি উত্তোলন করিয়া একটি হাউজে 
ঢালিতেছে; কিন্তু যতবার সে হাউজে পানি ঢালে পানি পুনরায় কূপেই চলিয়া যায়। 
প্রাসাদের যুবক বলিল,এই লোকটি এমন ব্যক্তি, যে নেক আমল করে, কিন্তু তাহার 
নেক আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না। ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ 
চলিতে চলিতে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যে জমিতে বীজ ছড়াইতেছে এবং সাথে 
সাথেই উহাতে ফসল তৈয়ার হইতেছে এবং বড় উত্তম গম উৎপন্ন হইতেছে। প্রাসাদের 
যুবক বলিল, এই ব্যক্তি হইল এমন লোক, যাহার নেক আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল 
হয়। ইত্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ চলিতে চলিতে এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ 
পাইলাম, যে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, সে আমাকে বলিল, ভাই! তুমি আমাকে সোজা 
করিয়া বসাইয়া দাও। আল্লাহ্র কসম, জন্মের পর আমি কখনও বসি নাই। আমি 
তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাতেই সে দৌড়ান শুরু করিল। এমন কি আমি তাহাকে আর 
দেখিলাম না। প্রাসাদের যুবক বলিল, ইহা হইল তোমার জীবন, যাহা শেষ হইয়াছে। 
আমি হইলাম মালাকুল মাওত । আর যে সুন্দরী রমণী তোমার কাছে উপস্থিত হইয়াছিল 
সে আমিই ছিলাম ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার রূহ আমাকে এই স্থানেই কবজ করিবার 
এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার আদেশ করিয়াছেন। 

রাবী বলেন, এই সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাধিল হইয়াছে। রেওয়ায়েতটি গরীব 
ইহার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত নহে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হইবে, কাফিরদের 
যখন মৃত্যু হয় তখন তাহাদের রূহ পার্থিব জীবনের সুখ শান্তির সহিত সম্পৃক্ত হইয়া 
যাইবে । যেমন উল্লেখিত নাফরমান অহংকারী যুবকের ঘটনা দ্বারা প্রকাশ । সে তাহার 
প্রাসাদ হইতে সুন্দরী রমণীর সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়াছিল কিন্তু সাক্ষাৎ ঘটিল 
তাহার মালাকুল মওতের সহিত। তাহার কাংখিত বস্তু ও তাহার নিজের মধ্যে 
পতিৰদধকজৱ নুঠি হল । 

J ৬০ ০50 ৫৯৪৮৫ যেমন তাহাদের মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের 
সহিত করা হইয়াছিল। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে যাহারা রসূলগণকে অস্বীকার 
করিয়াছিল তাহাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে শাস্তি আগত হইবার পর তাহারা 
ঈমানের জন্য আকাংখা করিয়াছিল; Lda GG HAL LM Dl 
. তাহাদের ঈমানও কবুল করা হয় নাই । 
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যখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিয়া উঠিল, আমরা 
তো কেবল আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছি এবং যেই সকল বস্তু আমরা আল্লাহ্র 
অংশীদার মনে করিতাম উহা অস্বীকার করিলাম । কিন্তু আমার শাস্তি দেখিবার পর 
তাহাদের ঈমান তাহাদের কোন কাজে আসিল না। তাহাদের পূর্ববর্তীতের মধ্যে 
আল্লাহ্র এই বিধান জারী ছিল। কাফিররা তখন সকল ফায়দা হইতে বঞ্চিত থাকিবে । 
২০১১০ 25 ৩৪ 04 88% তাহারা সন্দেহের মধ্যে উদ্বেগজনক ছিল। অতএব 
শাস্তি দেখিবার সময় তাহাদের ঈমান কবুল করা হইল না। হযরত কাতাদাহ রে) 
বলেন ঃ 


“02 


তি 

সন্দেহ ও সংশয় হইতে তোমাদের বাচিয়া থাকা উচিৎ। কারণ, সন্দেহের উপর 

যাহার মৃত্যু হইবে তাহাকে সেই অবস্থায়ই পুনরায় জীবিত করা হইবে আর যেই ব্যক্তি 

ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপর মৃত্যু বরণ করিবে তাহাকে সেই অবস্থায় পুনরায় জীবিত 
করা হইবে। 
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কো 


প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই, যিনি বাণীবাহক 


. করেন ফেরেশতাদিগকে, যাহারা দুই দুই তিন তিন অথবা চার চার পক্ষ বিশিষ্ট। 
তিনি তাহার সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। 


তাফসীর ঃ যাহ্হাক (র) বলেন ৪ কুরআনের যেখানেই 2১% Sb LL 
রহিয়াছে উহার অর্থ হইবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা 4. 45 Je 


অর্থাৎ তাহার ও নবীগণের মধ্যকার বার্তা বহনের জন্য ফিরিশতাগণকে তিনি দূত 
বানাইয়াছেন। ৪৯1 9 অর্থাৎ এইজন্য তাহাদিগকে পাখা বিশিষ্ট করা হইয়াছে 


যেন ক্ষিপরতার সহিত তাহার আদিষ্টসলে পৌছিতে পারে। 
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£১১ ৩১, ৪১৪০ অর্থাৎ তাহাদের কাহাকেও দুই পাখা বিশিষ্ট, কাহাকেও তিন 
পাখা বিশিষ্ট, কাহাকেও চার পাখা বিশিষ্ট করা হইয়াছে। এবং কাহাকেও তদুর্্ব পাখা 
বিশিষ্ট করা হইয়াছে। যেমন হাদীছে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সো) বলিয়াছেন ঃ আমি 
মি'রাজের রজনীতে জিব্বাঈল (আ)-কে ছয়শত পাখা বিশিষ্ট দেখিতে পাইয়াছি। 
উহাদের একটি হইতে অপরটির দূরত্ব ছিল পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত হইতে পশ্চিম দিগন্তের 
দূরত্বের সমান। তাই আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 

৮১810508042 10 01000053150 ০৪ 9 

| অর্থাৎ তিনি তাহার সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশি আল্লাহ্‌ সমস্ত কিছুর 
উপর শক্তিমান । 

সুদ্দী (র) বলেন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা পাখা সৃষ্টিতে যোগ করেন। 

15705 150) ০ 295 ইমাম যুহরী ও ইব্‌ন জুরাইজ রে) বলেন, অর্থাৎ 
উত্তম কণ্ঠস্বর দান করেন। ইমাম বুখারী ‘আদব’ অধ্যায়ে ও ইব্‌ন আবূ হাতিম তাহার 
তাফসীরে ইমাম যুহরী হইতে ইহা বর্ণনা করেন। 

অখ্যাত কিরাআতে 1১1৮ এর মধ্যে ০ অক্ষর বিশিষ্ট কিরাআত পড়িয়াছেন। 
আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। 


রথ ০৬ ৫১১৫৫ 22 ৫ £ ১ ০৩ & 281 YL (*) 
০2৮৮৭ LRA LY | 


২. আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করিলে কেহ উহা নিবারণ 
করিতে পারে না। এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করিতে চাহিলে তৎপর কেহ উহার 
উন্মুক্তকারী নাই । তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷ 

তাফসীর £ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইতেছেন, তিনি যাহা চাহেন তাহাই হয় এবং 
যাহা চাহেন না তাহা হয় না। তিনি কিছু দিতে চাহিলে কেহ ঠেকাইতে পারে না ও 
তিনি কিছু না দিতে চাহিলে কেহ দিতে পারে না। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইব্‌ন আসিম (র) সুগীরা ইব্‌ন শু"বার কাতিব 
(র) বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া রো) মুগীরা ইব্‌ন শু'বার (রা)-এর কাছে এই 
মর্মে পত্র লিখেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে যে হাদীস শুনিয়াছেন, উহা 
আমাকে লিখিয়া পাঠন। মুগীরা (রা) তখন আমাকে ডাকিয়া লিখাইলেন। 
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আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তাহার কোন শরীক নাই। সকল রাজ্যই তাহার 
এবং সকল প্রশংসাও তাহার প্রাপ্য । তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান । হে আল্লাহ্‌! 
তুমি যাহা দিতে চাও তাহা কেহ ঠেকাইতে পারে না এবং তুমি যাহা ঠেকাও তাহা কেহ 
‘দিতে পারে না। তোমার কাছে কাহারো প্রতিপত্তি কোন ফায়দা দেয় না। 

আমি আরও শুনিয়াছি, তিনি তর্ক-বিতর্ক ভিক্ষাবৃত্তি এবং সম্পদ অপচয় নিষিদ্ধ 
করিয়াছেন এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত গোর দিতে ও মাতাগণের নাফরমানী করিতে 
এবং কৃপণতা করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ওররাদ (র) 
হইতে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী রো) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন-রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রুকু হইতে মাথা তুলিতেন তখন 
বলিতেন ঃ 
Coan Ui টি 


রা ৰ 
৮ ৮ 


Sd 2 1 11 হট চা? 


লি 9 পলা পা 


ভি লা রা 
প্রতিপালক! তোমারই প্রশংসায় নভোমগুলী, পৃথিবী ও যাহাকিছু তুমি চাও সকল কিছু 
পরিপূর্ণ । হে আল্লাহ্‌! স্তুতি ও মর্যাদার অধিকারী । বান্দা যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহার 
তুমিই একমাত্র অধিকারী, আমরা সবাই তোমার দাস। হে আল্লাহ্‌! তুমি যাহা দিবে 
তাহা ফিরাইবার কেহ নাই, আর তুমি যাহা দিবে না তাহা কেহ দিতে পারিবে না। 
তোমার সামনে কাহারো প্রতিপত্তি কোন কাজে আসবে না । 

আলোচ্য আয়াতের সমার্থক আয়াত হইল ঃ 

০781 3095৯3452505541 52435 AL je 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে কোন কষ্ট পৌছাইতে চাহেন তবে তিনি ছাড়া কেহই 
উহা দূর করিতে পারিবে না। আর তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ দিতে চাহিলে কেহই 
আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহ ঠেকাইতে পারিবে না। এই মর্মের বহু আয়াত রহিয়াছে। 

ইমাম মালিক (র) বলেন, যখন বৃষ্টি হইত তখন আবু হুরায়রা (রা) বলিতেন 
ইহাও আল্লাহ্র রহমতের দ্বার উন্মক্ত হওয়ার বারী বর্ষিত হইয়াছে। অত:পর তিনি 
আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করিতেন + 1:51 ১১1 নিন ০6110015875 
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সূরা ফাতির ২৭৯ 
ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ইউনুছ (র)-এর মাধ্যমে ইবন ওহব রে) হইতে উহা বর্ণনা 


করেন। 
2% HE hl ESS চর () 


CRE SERIO ৮94, 6 58174 


৩. হে মানুষ! টানি দরজা রাত 
কি কোন সৃষ্টা আছে, যে তোমাদিগকে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিযক দান 
করে? তিনি ব্যতীত তোমাদের ইলাহ নাই । সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত 
হইতেছ? 

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্‌ তাহার বান্দাগণকে সতর্ক করিতেছেন এবং একত্ববাদের 
দিকে যুক্তি সহকারে পথ নির্দেশ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, যেহেতু সৃষ্টি তাহারই 
রিফৃকও একমাত্র তিনিই সরবরাহ করেন, তাই একমাত্র তাহারই ইবাদত করা উচিত । 
তাই তাহার ইবাদতে দেব-দেবী, প্রতিমা কিংবা অন্য কিছুকে শরীক করিবে না। এই 
কারণে তিনি বলেন ৪ 2৮58০055581 209 

তিনি ছাড়া তো কোন ইলাহ নাই। সুতরাং তোমরা কোন্‌ পথে চলিতেছে? অর্থাৎ 
এইভাবে দলীল প্রমাণ দিয়া খোলাসা করিয়া বুঝাইবার পরে তোমরা কি করিয়া 
অন্যদিকে যাইতে পার? আর কিভাবেইবা তোমরা দেব-দেবী, প্রতিমা, ইত্যাদিকে 
তাহার শরীক করিতে পার? আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ । | 


98145416990 UB ১১৮০, 6). 


ঠ5 5595 EP ETA 


০১০১৮ 22 
১৬২৬৩ EIS স্পা (০) 
কত ৮5098526556 

সি SERS EON 


02s es 
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২৮০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


8. ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্বেও 
রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হইয়াছিল । আল্লাহ্‌র নিকটই সব কিছু 
প্রত্যানীত হইবে । 

৫. হে মানুষ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন 
তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে, এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ্‌ 
সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে তোমাদিগকে । 

৬. শয়তান তোমাদিগের শত্রু; সুতরাং তাহাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে 
রবের 
হয়। 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে বলেন £ হে মুহাম্মদ (সা)! যদি মুশরিকগণ 
তোমার উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তুমি যে একতৃবাদের বাণী নিয়া আসিয়াছ 
উহার যদি বিরোধিতা করে তাহা তোমার ক্ষেত্রে কোন নূতন ব্যাপারে নহে। ইহা 
তোমার অতীতের নবীদের সুন্নাত ও আদর্শ । তাহারাও এইভাবে মুশরিকগণ কর্তৃক 
প্রত্যাখ্যাত ও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের প্রতিও উহারা মিথ্যারোপ করিয়াছিল । 
অথচ তাহারা তোমারই মত দলীল প্রমাণ নিয়া উহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং 
তাওহীদের নির্দেশ দিয়াছিলেন। 

১০ 2১5 < 019 অর্থাৎ শীঘ্েই আমি তাহাদিগকে যথাবিহিত শাস্তি প্রদান 

নথ । 

টি: 481 22991 lit (£40 অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন অর্থাৎ হে মানুষ! আল্লাহ্‌র 
প্রতিশ্রুতি সত্য, নিঃসন্দেহে কিয়ামত ঘটিবে। 

১11 21১: 5%, 35 সুতরাং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে যেন প্রতারিত 
না করে অর্থাৎ অল্লাহর বন্ধু ও রাসূলের অনুসারীদের জন্য প্রতিশ্রুত পারলৌকিক স্থায়ী 
শান্তির জীবনের তুলনায় নিকৃষ্ট পার্থিব জীবন যেন স্থায়ী জীবন হইতে বিমুখ করিয়া না 
রাখে । সুখ-শান্তি ও মহাপুরস্কার না হারাও। 

৷ 480 749১: ধোকাবাজ যেন তোমাদিগকে ধৌকায় না ফেলে। ইহা 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন। ধোকাবাজ হইল শয়তান অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদিগকে 
ফেতনায় জড়াইয়া আল্লাহ্‌র রাসূলের অনুসরণ ও তাহার বাণীর সত্যতা মান্য করা 
হইতে বিরত না রাখে । কারণ, সে অত্যন্ত টাকাবাজ, মিথ্যুক ও মিথ্যা রটনাকারী । 

আলোচ্য আয়াতটি সুরা লোকমানের শেষভাগের নিম্ন আয়াতটির অনুরূপ ৪ 


এটি ০৫৩ 2 


১5741525300 21৯1743০৯৫9 
অর্থাৎ তোমাদেরকে যেন পার্থিব জীবন প্রতারিত না করে এবং আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যেন 
ধোকাবাজ ধোকা না দেয়। 
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সূরা ফাতির | ২৮১ 


মালিক রে) যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বলেন £ আলোচ্য আয়াতে উক্ত 
প্রতারক হইল শয়তান। কিয়ামতের দিনে মু*মিনরাও মুনাফিক্দিগকে এই শয়তানের 
প্রতারণার কথা বলিবে। যখন দেয়াল দ্বারা মু'মিন ও মুনাফিকদিগকে পৃথক করা হইবে 
এবং উহাতে একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তর ভাগ রহমতে পূর্ণ থাকিবে ও 
বহির্ভীগে চলিবে আযাব, তখন মুনাফিকরা মু'মিনগণকে ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি 
তোমাদের সাথী ছিলাম না? মু'মিনরা জবাবে বলিবে, হ্যা, কিন্তু তোমরা নিজেরাই 
তোমাদিগকে বিষাদপ্রস্ত করিয়াছ। তোমরা দ্বিধাৰিত হইয়া ইতস্তত করিতেছিলে ও 
সন্ধিপ্ধ হইয়া মিথ্যা আশার পিছনে ছুটিতেছিলে। তোমাদের মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্‌র 
ব্যাপারে শয়তান তোমাদিগকে এরূপ ধোকায় নিমজ্জিত রাখিয়াছিল। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী আদমের সহিত ইবলিসের স্থায়ী শত্রুতার কথা 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন £ . 

ডি 2 Et ul অর্থাৎ সে তোমাদের সাথে যুদ্ধরত 
প্রতিপক্ষ । তাই তোমাদের চরম শত্রুতা সাধনে তৎপর । তাই তোমরাও তাহার চরম 
শত্ৰু হও, প্রচণ্ডভাবে বিরোধীতা কর এবং তোমাদিগকে যে সব ব্যাপারে ধোকা দেয়, 
উহা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যাত কর। 

১১৮০৭ ০৮৯০০ ০০ ০১৪৪ 4১৯ bei (241 অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য হইল 
তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহার সঙ্গে দলে বলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা । 

ইহাই হইল তাহার প্রকাশ্য শত্রুতার উদ্দেশ্য । আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাহাকে পরাভূত 

করার শক্তি কামনা করিতেছি । আমরা যেন তাহার শক্রতা ও প্রতারণা সত্তেও আল্লাহ্র 
কিতাব অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি ও তাহার রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করিতে পারি 
ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা । আল্লাহ্‌ যাহা চাহেন তাহাই করার ক্ষমতা রাখেন 
এবং বান্দার প্রার্থনা দ্রুত কবুল করিতে পারেন। 

আলোচ্য আয়াতটি এই আয়াতের অনুরূপ । 

আল্লাহ্‌ বলেন ৪ 
bE di saa SELON ULL Ld OLS ন আতা 

TSI RTO Dba UT SOG 45 

যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলিলাম, আদমকে সিজদা কর, তখন সকলেই 
সিজদা করিল ইবলিস ছাড়া । সে ছিল জিন জাতির অন্যতম । তাই সে আল্লাহ্‌র 


নাফরমানী করিল । তোমরা তাহাকে ও তাহার সন্তানদিগকে বন্ধু বানাইতেছ আমাকে 
ছাড়িয়া? অথচ তাহারা তোমাদের দুশমন! ভি সি 


ইব্‌ন কাছীর--৩৬ (৯ম) 
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২৮২ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


গা পাঠ 


19551570115 2455 ৫1817202910 


62৮4৮৬০8592) 
| 1/4 9 পর এ তত ও ৮৫ a EE , 
SD sige LISS +1 ১৬ 
রি Cal NE 


৭. যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং যাহারা 
ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার । 

৮. কাহাকেও যদি তাহার মন্দকর্ম শোভন করিয়া দেখান হয় এবং সে উহাকে 
উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তাহার সমান যে সৎকর্ম করে? আল্লাহ্‌ যাহাকে 
ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব 
উহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। উহারা যাহা করে . 
আল্লাহ্‌ তাহা জানেন। 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ পাক পূর্ববর্তী আয়াতে ইবলিসের অনুসরণ জাহান্নামে পৌছাইবে 
বলিয়া উল্লেখ করার পর এখন জানাইতেছেন যে, অতঃপর যাহারা কুফরী করিবে 
তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে । কারণ, তাহারা রহমানুর রহীমের না ফরমানী 
করিয়াছে এবং শয়তানের আনুগত্য করিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের 
উপর ঈমান আনিয়াছে আর নেক কাজ করিয়াছে £৪১০ 14৮ অর্থাৎ তাহাদের যদি 
কোন গুনাহ হয় তবে তিনি তাহা ক্ষমা করিবেন। 

১৫১1 যাহা কিছু ভাল কাজ করিয়াছে তাহার জন্য মহাপুরফ্ার দিবেন। 

১2787288152 অর্থাৎ কাফির ফাজিলরা মন্দ কাজ 
করিয়া মনে করে যে, তাহারা অত্যন্ত সুনিপুণ ও সুন্দর কাজ করিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা 
করে তাহাকে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ বিভ্রান্তির শিকার হইতে দিয়াছেন। এই কলা-কৌশল 
কি তাহাকে বাচাইতে পারিবে? না, কখনও ইহা তাহার মুক্তির উপায় হইবে না। 

20:05 55 20056 ১5 452 201 903 অর্থাৎ যাহার জন্য যে পথ পূর্ব 
হইতে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই অনুযায়ী যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন যাহাকে 
ইচ্ছা হেদায়ত করেন। 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


সূরা ফাতির ২৮৩ 


ll Ui 554 সেই জন্য তুমি আক্ষেপ করিও না। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ নির্ধারিত বিষয়ে প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ্‌ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন সেই পথ ভ্রষ্ট হয়। 
আর যাহাকে হিদায়ত করেন সেই সৎপথে পরিচালিত হয়। আল্লাহ্‌ যাহা করেন তাহার 
জন্য তাহার নিকট পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দলীল প্রমাণ বিদ্যমান ৷ তাই আল্লাহ্‌ বলেন ৪ 9 
১১২১০১ ১, 40 তাহারা যাহা করে তাহা তিনি ভালভাবেই জানেন। .. 

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইবৃন আবু হাতিম (র) বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দায়লামী 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন £ আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমরের সহিত দেখা করিলাম। 
তিনি তখন তায়িফে ওয়াহত নামের একটি বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি 
বলেন-আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার 
ৃষ্টিকার্য অন্ধকারে সম্পন্ন করেন। অতঃপর সৃষ্ট বস্তুর উপর তাহার নূর হইতে আলো 
বিকিরণ করেন। সেই নূরের আলো যাহার উপর পড়িয়াছে সে এখন হেদায়েতপ্রাপ্ত 
হইতেছে এবং নূরের আলো যাহাকে এড়াইয়া গিয়াছে সে আজ বিভ্রান্ত হইতেছে । তাই 
আমি বলিতেছি, আল্লাহ্‌ যাহা জানেন তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম 
আরও বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদাহ কায্ওয়েনী (র) যায়েদ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং 
বলিলেন-সেই আল্লাহ্র শোকর যিনি বিভ্রান্তি হইতে হিদায়েত দান করেন এবং যাহাকে 
ভাল মনে করেন তাহাকে বিভ্রান্তির পোষাকে বিমণ্ডিত করেন। এই হাদীস অত্যন্ত 
গরীব । 


55456 6৫ 2558 05৮ 285 (5) 


w & ‘ue? 20 2 29 এ 
০4520456455 (৪৫ 
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CIES BID ০৮৩58৫524১5 (ON 
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০৮ 
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৯. আল্লাহ্‌ বায়ু প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর 
আমি উহা নিজীব ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। তারপর আমি উহা দ্বারা 
পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি । পুনরুথান এইরূপেই হইবে । 

১০. কেহ মর্যাদা চাহিলে সে জানিয়া রাখুক, সকল মর্যাদা তো আল্লাহরই । 
তাহারই দিকে পবিত্র বাণী সমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত করে। 
আর যাহারা মন্দ কার্ষের ফন্দী আটে, তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। 
তাহাদিগের ফন্দী ব্যর্থ হইবেই। | | 

১১. আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, মৃত্তিকা হইতে । অতঃপর শুক্রবিন্দু 
হইতে; অতঃপর তোমাদিগকে করিয়াছেন যুগল ৷ আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোন নারী 
গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় 
না অথবা তাহার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তাহাতো রহিয়াছে “কিতাবে । ইহা 
আল্লাহর জন্য সহজ । 

তাফসীর ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌ তা'আলা মৃত ধরণীকে তাহার পুনরুজ্জীবিত 
করার ব্যাপারটিকে তিনি কিয়ামতের পুনরুথানের উদাহরণ হিসাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 
সূরা হজ্জেও তিনি বান্দাগণকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা বেন আমার 
মেঘমালা পাঠাইয়া বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মৃতবৎ শুষ্ক পৃথিবীকে সজীব করার ঘটনা 
হইতে মানবমণ্ডলীকে পুনরুথিত করার শিক্ষা গ্রহণ করে। সেভাবে আল্লাহ্‌ মৃত 
গাছপালা তৃণ গুল্কে আবার সজীব সতেজ করেন, ঠিক তেমনি যখন তিনি 
মানবদেহগুলিকে পুনরুথানের ইচ্ছা করেন তখন আরশের নিম্নদেশ হইতে বৃষ্টি প্রেরণ 
করবেন। সমস্ত যমীনে বর্ষিত হইবে এবং কবর ফুড়িয়া উদ্ভিদের মতই মানুষগুলি সজীব 
ও সতেজ হইয়া উ্থিত হইবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পর 
শরীরের সকল অংশ মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ ছাড়া গলিয়া পঁচিয়া যাইবে । এবং সেই হাড্ডি 
হইতে তাহাকে পুনরায় সৃষ্টি করা হইবে। 

১১॥ 401 সূরা হজ্জে আর রযীনের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি প্রশ্ন 
করেন ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌! মৃতকে কিভাবে আল্লাহ্‌ জীবিত করিবেন? এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির 
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মধ্যে উহার উপমা কি? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন-হে আবু রযীন! যাতায়াতে 
তোমার সম্প্রদায়ের মৃতপ্রান্তর কি জীবিত হইতে দেখ না? তিনি বলিলেন হ্যা । তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, এইভাবেই আল্লাহ্‌ মৃতকে জীবিত করেন। 

(০০ 461 lliiiall 45,5 অৰ্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের 
তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে । কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা দুনিয়া ও 
আখেরাতের মালিক এবং সকল সম্মান প্রতিপত্তির তিনিই অধিকারী । তাই আল্লাহ্‌ 
বলেন ৪ 


3058০1-52150552108 ১১310১75415 
51711 
রি 
নিকট ইজ্জত তালাস করিতেছে? তাহা হইলে জানিয়া রাখ, সকল ক্ষমতা আল্লাহরই । 
অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন ঃ ROH LF Je ORT HE 
অর্থাৎ তাহাদের অবমাননাকর কথাবার্তায় তুমি দুঃখিত হইওনা, নিশ্চয় সকল 
ক্ষমতার মালিক আল্লাহই । তিনি অন্যত্র বলেন ৪ 
POE EL Rt Ea ate EE SEES 
অর্থাৎ প্রভাবপ্রতিপত্তি তো আল্লাহ্‌, তাহার রাসূল ও মু’মিনদের জন্যই কিন্তু 
মুনাফিকরা তাহা জানে না। | 
মুজাহিদ (র) বলেন £ যাহারা দেব-দেবীর পূজা করিয়া প্রতিপত্তি পাইতে চায় 
তাহাদের জানা উচিৎ, নিশ্চয় সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্‌ই। . 
(০১১৯৫১14115 tall ১১:০৫ ৬-5 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ্‌ (র) 
বলেন £ যে প্রতিপত্তি চাহে সে যেন আল্লাহর আনুগতের মাধ্যমে তাহা হাসিল করে। 
কেহ কেহ বলেন ঃ যদি কেহ জানিতে চায় ইজ্জত কাহার জন্য, তাহার জানা উচিৎ 
যে, নিশ্চয় সকল ইজ্জতের মালিক আল্লাহ্‌ । ইব্‌ন জারীর এই অভিমতটি বর্ণনা করেন। 
আল্লাহ্‌ বলেন ঃ ২০১111৮1441 
অর্থাৎ যিকর, তিলাওয়াত ও দু'আ তাহার নিকট পৌছিয়া থাকে। এই ব্যাখ্যাটি 
একাধিক পূর্বসুরী প্রদান করেন। ্‌ 
ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল (র) ..... মুখারিক ইব্‌ন সলীম 
(র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) আমাদেরকে বলেন, 
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আমি যখন তোমাদেরকে কোন হাদীস বলিব তখন তাহার সমর্থনে কুরআন হইতে 
দলীল পেশ করিব। বর্ণিত আছে, যখন কোন মুসলিম বান্দা “সুবহানান্নাহে ওয়া 
বিহামদিহি ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়া লা ইলাহা ইনল্লান্মাহু ওয়াল্লাহু আকবর 
তাবারাকাল্লাহ” বলে তখন উহা ফেরেশতা লুফিয়া নিয়া নিজের পাখার নীচে রাখে এবং 
উহাসহ আকাশে চলিয়া যায়। উহা নিয়া যখন সে অগ্রসর হয় তখন সমবেত 
ফেরেশতগণ পাঠকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে । এমনকি উহা লইয়া আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সমীপে হাজির হয়। এই হাদীছ বর্ণনার পর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ 
তিলাওয়াত করেন £ ২৯০৮ Lib Kl as 

পবিত্র কালেমাগুলি তাহার নিকট উত্থিত হয় এবং নেককারের আমলও তাহার 
সমীপে পৌছিয়া থাকে। 

ইব্‌ন জারীর আরও বলেন £ ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... কা'ব আহবার 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়ালা ইলাহা ইল্লাহু 
ওয়াল্লাহু আকবর’ বাক্যগুলি আরশের চতুষ্পার্থে গুঞ্জন করিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় যে পাঠ 
করে তাহার উল্লেখ করিতে থাকে আর নেক কাজগুলি উহার ভাণ্ডারে সন্নিবেশ হয়। 
কা'ব আল আহ্বার হইতে ইহা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হইয়াছে। মারফু’ সূত্রেও হাদীস 
বর্ণিত হইয়াছে। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইব্‌ন নুমাইর রে) .... নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্‌ তা“আলার যথাযোগ্য 
যিক্রে মশগুল হইয়া তাহার তাছবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করে, উহা 
ঠিক মধু মক্ষিকার ন্যায় আরশ মুআল্লার চারিপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করিয়া পাঠকারীর উল্লেখ 
করিতে থাকে । তোমাদের কেহ কি ইহা পছন্দ করে না যে, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বদা 
৪85455095578855 
বর্ণনা করেন। 

আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 55014০040 আর নেক কাজ তাহার নিকট নীত হয়। 

আলী ইবন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রো) হইতে বর্ণনা করে বলেন ঃ 8 21411 
| অর্থ আল্লাহ্‌র যিক্র যাহা আল্লাহ্‌র সমীপে নীত হয় এবং 4/1 4:11 অর্থ 
ফরজ সমূহ আদায় করা । যে ব্যক্তি ফরজ কাজ আদায় করিতে গিয়া আল্লাহর যিকরে 
মশগুল হয় উহাই আল্লাহ্‌র সমীপে পেশ করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ফরজ কাজ বাদ 
দিয়া আল্লাহ্‌র যিকর করে তাহার যিক্র প্রত্যাখ্যান করা হয়। কারণ, কালাম হইতে 
আমল উত্তম । 
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সন তর মনির রজত রিনা নানি 
থাকে। 

আবুল আলীয়া, ইকরিমা, ইবরাহীম নাখঈ, যাহ্হাক, সুদী, রবী’ ইব্‌ন আনাস, 
শাহর ইব্ন হাওশাব (র) এবং আরো অনেকই অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 

ইয়াস ইবন মুআবিয়া আল কাযী (র) বলেন ঃ নেক আমল ছাড়া পাক কলিমা 
আল্লাহ্র সমীপে নীত হয় না। 

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ৪ আমল ছাড়া কোন কালাম কবুল হয় না। 

আল্লাহ্‌ বলেন ৪ ০১: 3:১১ আর হারা মন্দ কাজের ফন্দী জীটে। 

মুজাহিদ রে) সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর ও শাহর ইব্‌ন হাওশাব রে) বলেন $ তাহারা 
হইল রিয়াকার। অর্থাৎ তাহারা লোকজনকে দেখায় যে, তাহারাও নেক আমল করে 
এবং তাহারা আল্লাহর অনুগত । মূলত তাহারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য নাফরমান। তাহারা 
আল্লাহ্‌ ও মানুষকে প্রতারিত করিতে চায় । 

5415 &1 2 3১45:% আর তাহারা সামান্যই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। 

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ উহারা হইল মুশরিক। 
সঠিক কথা হইল, মুনাফেক, মুশরিক, কাফির সকলের জন্যই আয়াতটি সমানভাবে 
প্রযোজ্য । তাই স্বাভাবতই মুশরিকগণ উহার অর্ন্তগত। তাই আল্লাহ্‌ বলেন, 8 7৫1 
2৮255 459 ১495445152 অৰ্থাৎ তাহারা ফাসাদ করে, নষ্ট করে এবং শীঘই 
তাহাদের নীচতা প্রকাশ পাইবে জ্ঞানীদের সামনে । তাহারা যাহা গোপন করে আল্লাহ 
তাহা প্রকাশ করিয়া দেন তাহাদের চেহারায় কথায় ও কাজে । আর যদি কেহ কোন 
কিছু অন্তরে গোপন রাখে আল্লাহ্‌ সেই অনুযায়ী তাহার বাহ্যিক আমল প্রকাশ করাইয়া 
দেন। তাহা ভাল হইলে ভাল আর মন্দ হইলে মন্দ । রিয়াকারের কার্যকলাপ নির্বোধ 
ছাড়া কাহারও উপর প্রভাব ফেলিতে পারে না। অপর দিকে সূক্ষ্দর্শী মুমিনগণ উহা 
. গ্রহণ করে না। কারণ, গায়েবের মালিক আল্লাহ্‌ অচিরেই তাহাদের সামনে তাহাদের 
প্রতারণা উদঘাটিত করিয়া দেন। 

আল্লাহ্‌ বলেন £ ২8৮6০75০1০5 ১০১75 2116 অর্থাৎ মানরজাতির আদি 
পুরুষ আদমকে (আট মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ্‌ তাআলা মানব সৃষ্টির যাত্রা শুরু 
করেন। অতঃপর তিনি তাহার বংশধর সৃষ্টি করেন বীর্য দ্বারা । 1৯181 17 ৪ 
অর্থাৎ পুরুষ ও নারী রূপে । ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা যে, তিনি নিঃসঙ্গ পুরুষকে 
৮ 
মাধ্যমে জুটি বাধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
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অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন ৪ ০13 41 AG ১0 ৮০০৯3 অর্থাৎ কখন 
নারী গর্ভবতী হয়, কখন প্রসব করে তাহা সবই আল্লাহ্‌ জানেন। কোন কিছুই তাহার 
নিকট গোপন থাকে না। তাই আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 
YLT oboe MELD UML NL Sab SU 
prise 
অর্থাৎ এমন কোন পাতা ঝরিয়া পড়ে না যাহা আল্লাহ্‌ জানেন না। আর না পৃথিবীর 
আধার গর্ভে এমন কোন দানা রহিয়াছে, না কোন সজীব বস্তু, না কোন শুষ্ক বস্তু 
সুস্পষ্টভাবে কিতাবে লিপিবদ্ধ নহে। 


পপ 222 


প্রাসংগিক আয়াত 11581752581 57 18 SS ET 
০৮১৫০ 253611590510 ৮5117175708 £১১০; 544, এর সবিস্তার 
বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ 

lis 4৪ চা ১৯০০০ ০০৪৪ 9১০০ ১৭ ৮০৮১০ 
কোন দীর্ঘজীবির দীর্ঘজীবন ও স্বল্লায়ু ব্যক্তির আয়ু হাস কিতাবে লিপিবদ্ধতার 
বাহিরে ঘটে না। অর্থাৎ কাহারও আয়ু দীর্ঘ বা হুস্ব হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌ পাকের 
আদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 

১০ ০০০ ০৪. ও বাক্যাংশের হু’ সর্বনামটি ব্যক্তি সত্তার স্থলাভিষিক্ত নহে, 
জাতি সত্তার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। কারণ, আল্লাহ্র আদিগ্রন্থে যাহার দীর্ঘ জীবন 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আয়ু হাস পাইতে পারে না। ইব্‌ন জারীর (র) ইহার 
উদাহরণ স্বরূপ বলেন ৪ যেমন কেহ বলিল, আমার কাছে এক গজ কাপড় ও উহার 
অর্ধেক আছে। এখানে উহার বলিতে অন্য এক গজ কাপড়ের অর্ধেক বুঝানো হইয়াছে। 

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা করেন £ আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য 
এই যে, আল্লাহ্‌ যাহার জন্য তাহার আদি গ্রন্থে দীর্ঘ জীবন নির্ধারণ করিয়াছেন সে উহা 
পূর্ণ না করিয়া মারা যাইবে না এবং যাহার জন্য তিনি উহার স্বল্লায়ু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
সে সেই আয়ু প্রাপ্তির ক্ষণেই মৃত্যুবরণ করিবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র জন্য এই নির্ধারণ অতি 
সহজ কাজ । 

যাহ্হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র) এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্ন (র) আসলাম 
তাহার পিতা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। 
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০0৫ Yl ১৮০১০০০৪১৫৪ অর্থাৎ নির্ধারিত সময় পূর্ণ না করিয়া অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় যে সন্তান গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হয়। আব্দুর রহমান (র) তাহার তাফসীরে লিখেন 
ঃ লোকেরা কি দেখিতে পায় না যে, কেহ শতবর্ষ পূর্ণ করিয়া মারা যায় আর কেহ গর্ভ 
হইতে জন্মুলগ্নেই মারা যায় । আলোচ্য আয়াতে এই সব কথাই বলা হইয়াছে। 
কাতাদাহ্‌ বলেন ঃ যাহাদের কম বয়সের কথা বলা হইয়াছে তাহারা হইল ষাটের 
কম বয়সে মারা যাওয়ার লোক। | 


coer 


৮427 তে হাতি রত লাভ 
বয়স দিয়া সৃষ্টি করেন না। এক একজনকে এক এক বয়স দিয়া সৃষ্টি করেন। কাহারও 
বেশী, কাহারও কম। এই নির্ধারণ কিতাবে প্রত্যেকের জন্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 
০72 
15 চান মাসে 
মাসে ও বছরে বছরে আয়ু কমিতে থাকা। পূর্ণ আয়ুর খবর তো কেবল আল্লাহরই কাছে 
লেখা আছে। 

এই বর্ণনাটি ইবৃন জারীর (র) আবূ মালিক (র) হইতে উদ্ধৃত করেন। সুদ্দী ও 
আতা খোরাসানী রে) এই মতই পোষণ করেন। ইব্‌ন জারীর (র) অবশ্য প্রথমোক্ত 
মত পছন্দ করিয়াছেন। উহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে 
ইমাম নাসায়ী রে) বলেন £ আহমদ ইব্‌ন ইয়াহয়া (র) .... আনাস (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছে, যদি কেহ তাহার রুমী 
বৃদ্ধি হইলে খুশী হয় ও আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে সে যেন আতিথেয়তার হক আদায় 
করে। বুখারী ও মুসলিমে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইউনুস ইব্‌ন ইয়ালা হইতে আবু দাউদ 
(র) ইহা বর্ণনা করেন। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) বলেন, আমার পিতা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ৪ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ কাহারও নির্ধারিত মৃত্যুক্ষণ বিলম্বিত করেন না। 
নেক সন্তান লালন দ্বারা তাদের কৃত দোয়ার যে সুফল সে পায় তাহা কবরের জীবনে 
পাইয়া থাকে । আয়ু বৃদ্ধির অর্থ ইহাই। 

আল্লাহ্‌ বলেন %:_...; 41 46 411 | অর্থাৎ এই কাজ তাহার জন্য খুবই সহজ। 
কারণ, সমগ্র সৃষ্টির আদি অন্তের সব কিছুর জ্ঞান তাহার সবিস্তারে বিদ্যমান৷ 
সুক্ষাতিসূক্ষ্ ব্যাপারও তাহার জ্ঞানের অগোচরে নহে। 


ইব্‌ন কাছীর_-৩৭ (৯ম) 
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19১?45 IEG LD ৩০৬৫১২০১৫1৬ Te বিডি 
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১২. দরিয়া দুইটি এক রূপ নহে-একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির 
পানি লোনা, খর ৷ প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা গোশ্ত আহার কর। এবং 
অলংকার যাহা তোমরা পরিধান কর এবং রত্বাবলী আহরণ কর এবং উহার বুক 
' চিরিয়া নৌযান চলাচল করে যাহাত তোমরা তাহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার 
এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও । 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলার অসীম কুদরতে সৃষ্ট বিচিত্র সৃষ্টির মধ্য হইতে তিনি 
উদাহরণ স্বরূপ এমন দুইটি জলপথের উল্লেখ করিয়াছেন যাহার একটি হইল ছোট বড় 
নদী-নালা যাহা জনপদকে সজীব রাখার জন্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত শহরে, বন্দরে 
ও গ্রামে-গঞ্জে মানুষের পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে । এইগুলির পানি 
হয় সুমিষ্ট সুপেয় । পক্ষান্তরে দেশের বহিভাগে রত্বগর্ভ উপসাগর ও মহাসাগর অবস্থান 
করে যাহার বুকে বড় জাহাজ বিচরণ করিয়া আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করে। উহার পানি থাকে লোনা ও খার। 

£১০ 15 অৰ্থাৎ লোনা ও খর। 

(৯১1০১2১1450 ১০ প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা গোশত আহার 
কর অর্থাৎ মৎস্য ভক্ষণ কর। (4:46 £91৯ 3৯১১ এবং তোমরা আহরণ 
কর অলংকার রত্বাবলী যাহা তোমরা পরিধান কর। 

যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ 

oli (২১০1 ৪-১৮৩০১]৮০4১৮০০১৯৪ 
অর্থাৎ উভয়টি হইতে মণি-মুক্তা ও মারজান পাথর নির্গত হয়। অতএব তোমাদের 
প্রভুর কোন নি'আমতকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পার? 

আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ 

০৯195 458 4181 0০5) অর্থাৎ জাহাজগুলিকে তোমরা দেখিতে পাও যে, উহার 
না পানি কাটিয়া অগ্রসর হয় এবং অগ্রভাগ দ্রুঞ্চুর মত ও অবয়ব অনেকটা 
পাখীর মত । 
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মুজাহিদ (র) বলেন ঃ হাওয়া জাহাজগুলিকে পরিচালিত করে। এবং বিরাট জাহাজ 
ছাড়া হাওয়াকে নাড়াইতে পার না। 

4৮৮৮৪ ১০ ৯:51 অর্থাৎ বন্দর হইতে বন্দরে ও একদেশ হইতে অপর দেশে 
মালামাল আনা নেওয়ার মধ্যিমে তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করিয়া থাক। 

১3০৫5 <1 ;অৰ্থাৎ আন্মাহ্পাক তোমাদের জন্য তাহার সৃষ্ট সমুদ্রকে 
তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। তোমরা উহার ব্যবহার ও যথা ইচ্ছা তথায় 
গমনাগমন করিতে পার। ইহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা আদায় করিবে । ইহা 
ছাড়াও আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের জন্য অসংখ্য নিয়ামতের 
ডি 


1554 GME SEN ELEN IIH BE OV 
ws রাজ ? GES CP ERAGE, নী 
05550598340 495০5 ORL ১: 
কাপ yt) 1548/765 04:99) (১5) 
2৪203 RL ৮6 ০৫০৯১৪০১২৫%৫% ৫৫ 


চিনির দারা রাজারা হাতা 
তিনি সূর্য ও চন্ত্রকে করিয়াছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল 
পর্যন্ত । তিনিই আল্লাহ্‌, তোমাদের প্রতিপালক । সার্বভৌমতৃ তাহারই এবং তোমরা 
আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো খেঁজুরের আটির আবরণেরও 
অধিকারী নহে। 

১৪. তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা তোমাদিগের আহ্বান শুনিবে 
না, শুনিলেও তোমাদিগের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাহাদিগকে যে শরীক 
তোমাকে অবহিত করিতে পারে না। 

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু আল্লাহ্‌ পাকের পরিপূর্ণ কুদরত ও বিশাল 
প্রতিপত্তির নিদর্শন । যথা রাত্রিকে আধারপূর্ণ ও দিনকে আলোকিত করা, কখনও রাত্রি 
ছোট ও দিন বড়, আবার কোন সময় সমান সমান ইত্যাদি । 
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০2811 ১৯০১1 9:55 তিনি সূৰ্য ও চন্দ্ৰকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন অর্থাৎ চলমান 
নক্ষত্রমণ্ডলী ও স্থায়ী উজ্জ্বল নক্ষত্র তাহাদের কক্ষপথে আলোকময় অবয়ব নিয়া নির্দিষ্ট 
সময়ে মহাশূন্যে বিচরণ করিতেছে। ইহা সবই ঘটিতেছে একমাত্র মহা প্রতাপান্নিত 
বিধান দাতা ও নির্ধারণকর্তার নির্ধারিত নিয়ম নীতিতে । 

০,429 ৪১৯%৫৫ কিয়ামত পৰ্যন্ত এইভাবে চলিবে। ৫%, £4 113 
অর্থাৎ এই সব যিনি করিয়াছেন তিনিই তোমাদের শ্রেষ্ঠতম এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন 
প্রতিপালক ইলাহ নাই, আল্লাহ্‌ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাক। 

4২৩১ ১০ ০৯55 25516 অর্থাৎ প্রতিমা ও তোমাদের কল্পিত প্রভুত্বের অংশীদারগণ 
যথা ফেরেশতা, জিন ইত্যাদি। 

১১১৮৪ ১০ +4154 তাহারা তো খেজুরের বিচির উপর হালকা বাকলটুকুর 
মত নগণ্যতম 'বস্তুরও মালিক নহে। এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা, আতিয়া আওফী হাসান ও কাতাদাহ্‌ (র) প্রমুখ । 

<i los aa ৮১০৩ ৬! আল্লাহ্‌ ছাড়া যে সব মনগড়া প্রভুকে তোমরা 
ডাক তাহারা তোমাদের ডাক শোনে না। কারণ, তাহারা নিষ্প্রাণ জড় বস্তু ৷ 

৮411: (5৮০০১ যদি তাহারা শুনিতে পাইত, তথাপি তাহারা 
তোমাদের প্রার্থিত বস্তুর কোন কিছুই দিতে পারিত না। 

৩১:১১ ০১৯৫৫ 25125] 292) অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের সহিত 
তাহারা সম্পর্কই অস্বীকার করিবে । যেমন আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন ঃ 


eee sd “০৪ or ৪৫4৩ oe ০:6০ ১ of ৪ ০5৩ ০৪2 2০:৩০ ০ 
০০১০ A 2 dd জী দিনও 401 ১৩১ ০০৬০০৪০০০4০ ০ 
১৪৫ ১৮65১0১8614 রি 21588 tia Blas LE les 
অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য প্রভুকে ডাকিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা 
কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তাহাদের ডাকাডাকি হইতে উহারা 
উদাসীন । হাশরের দিন যখন সকল মানুষকে সমবেত করা হইবে তখন উহারা উপাসক 
দের শক্র হইয়া দাড়াইবে এবং উহারা তাহাদের সকল উপাসনা অস্বীকার করিবে । 
আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র আরও বলেন £ 
০ ১) ০৪22 পপ তত os, oss ০৩৫০৮ of 0 ofr Ge 
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অর্থাৎ তাহারা অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করে যেন তাহারা তাহাদের জন্য সহায়ক হয় । 
কখনও নহে; শীঘ্রই উহারা উপাসকদের উপাসনা অস্বীকার করিবে, এবং তাহাদের 
পরিপন্থী হইবে। 

১১১৯ 4৯০ এ$5 2 অর্থাৎ তোমাকে কার্যসমূহের ভাবী পরিণতি ও ফলাফল 
সম্পর্কে সর্বজ্ঞ সত্তার মত কেহই ওয়াকেবহাল করিতে পারিবে না। 

কাতাদাহ্‌ (র) বলেন ঃ স্বয়ং আল্লাহ্‌ ব্যতীত সঠিক সংবাদ কাহারও পক্ষে প্রদান 
করা সম্ভব নহে। 


(৫12 2590 21280 2৩0০৫ 0০) 
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১৫. হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত ও 
প্রশংসার । 

১৬. তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসৃত করিতে পারেন এবং এক নূতন 
সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন। , 

১৭. ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নহে। 

১৮. কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না; কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি 
যদি কাহাকেও ভার বহন করিতে আহ্বান করে, তবে উহার কিছুই বহন করা 
হইবে না। এমনকি নিকটাত্মীয় হইলেও। তুমি কেবল তাহাদিগকেই সতর্ক করিতে 
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পার যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে ও সালাত কায়েম 
করে। যে ব্যক্তি নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই 
কল্যাণের জন্য । প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহরই নিকট । 

তাফসীর £ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার সার্বিক অমুখাপেক্ষিতা ও 
সৃষ্টির তাহার কাছে সার্বিক মুখাপেক্ষিতার দিকটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। কারণ, তিনি 
কাহারও কাছে কিছু চাহেন, না। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টি তাহার সাহায্যের ভিখারী । তাই 
আল্লাহ্‌ বলেন ঃ dle ৮০211১581৭2 টা 

অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ও 
কার্যকলাপে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী । কিন্তু আল্লাহ কোন ব্যাপারেই কাহারও 
মুখাপেক্ষী নহেন। কারণ, তিনি অভাব মুক্ত। 

কী সরি রি £1 অর্থাৎ অভাবমুক্ত একমাত্র তিনিই এবং এই ব্যাপারে 
নির্ধারণ করেন এবং যাহা কিছু বিধি-বিধান দেন, সকল কিছুর জন্যই তিনি প্রশংসনীয় । 

১৯০1১ ১12) 7৫৯১2 (52 9 অর্থাৎ হে মানব! যদি তিনি চাহেন তো 
তোমাদিগকে অপসৃত করিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন। 
ইহা তাহার জন্য আদৌ কঠিন কাজ নহে। 

১১০54 ০6 24১ 0 অর্থাৎ ইহা তাহার জন্য মোটেই বড় কাজ নহে। 

০১1 ১১9 8299 ১১২৪ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেহ অন্য কাহারও পাপের বোঝা 
বহন করিবেনা। : 

(1৯ ৬৭। 812০ €55 0 অর্থাৎ সেদিন যদি কাহাকেও বোঝা কিংবা উহার 

ংশ বিশেষ বহন করিবার জন্য ডাকাডাকি কর তাহাতে ফল হইবে না, সিন 
আগাইয়া আসিবে না। 

NEE ১০৫৬ ০৪৩ 4১০ JY হাহা রর 
হইতে কিছুমাত্রও বহন করা হইবে না। মা-বাপ, সন্তান-সম্ততিও আগাইবে না। কারণ, 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবনায় মশগুল থাকিবে । 

(41240181555 LL আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইকরিমা রে) বলেন ঃ 
কিয়ামতের দিনেও প্রতিবেশীরা পরস্পরের পাশাপাশি অবস্থান করিবে। তখন কাফির 
প্রতিবেশী মু'মিন প্রতিবেশীকে বলিবে, হে মু'মিন। আমি তো তোমাকে চিনি। 
পৃথিবীতে আমি তোমার জন্য কত কিছু করিয়াছি। এখন আমার এই বিপদের দিনে 
তুমি সাহায্য কর। তাই মু'মিন পরোয়ারদেগারের দরবারে তাহার জন্য সুপারিশ 
করিবে। কিন্তু পরোয়ারদেগার উহা প্রত্যাখ্যান করিবেন এবং কাফিরকে সেখান হইতে 
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_ নিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। তেমনি সেদিন পিতাও সন্তানদের সাথে অবস্থান 
করিবে । ফলে পিতা বলিবে, হে আমার পুত্র! আমি তোমার জন্য কত কিছু করিয়াছি । 
আজ আমি বিপদে পড়িয়াছি। তোমার সামান্য পুণ্য আমাকে দিলে বিপদমুক্ত হইতে. 
পারি। পুত্র জবাব দিবে, হে আমার পিতা! আপনার দাবী অতি নগণ্য এবং উহা 
দেওয়াও খুব সহজ। কিন্তু আজ আমিও আপনার মত ভয় পাইতেছি। তাই আপনার 
* চাহিদা পূরণের ক্ষমতা আমার নাই। তেমনি স্বামী-স্ত্রীও কাছাকাছি অবস্থান করিবে 
এবং স্বামী-স্ত্রীকে পার্থিব জীবনের ভালবাসা ও আদর যত্নের কথা স্মরণ করাইয়া শুধু 
একটি মাত্র পুণ্যের দাবী করিয়া প্রত্যাখাত হইবে । পিতাকে পুত্র যেরূপ জবাব দিবে, 
সেও স্বামীকে তদ্রপ জবাব দিবে। 


আল্লাহ্‌ তা“আলা অন্যত্র বলেন ঃ 
চা চা + +3030 2 পপ “৫9 পল 
- Unt ally ১০ ১৩১ ১৪৮০ ২9 ২৪ ০০ 4210 ১2 
অর্থাৎ সেদিন পিতা পুত্র হইতে সাহায্য পাইবে না এবং পুত্র পিতা হইতে কোনই 
সুফল পাইবে না। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন £ 
ES Hie DECI SUS nis 


is 


অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেকে নিজ ভাই, মা, বাপ, কন্যা ও পুত্র হইতে ভাগিয়া যাইবে। 
তাহাদের প্রত্যেকেই সেদিন নিজ নিজ অবস্থা নিয়া মশগুল থাকিবে। ইব্ন আবু হাতিম 
(র) ..... ইকরিমা রো) হইতে ইহা বর্ণনা করেন। 

আল্লাহ্‌ পাক বলেন 8 

ESL lil AL ES 9৮১5980105৯ 

অর্থাৎ তুমি যাহা নিয়া আবির্ভূত হইয়াছ উহা হইতে শুধু সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী 
লোকগণই শিক্ষা গ্রহণ করিবে । কারণ যাহারা আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহ্র 
নির্দেশাবলী মানিয়া চলে। 

58158 (45০55 ০5 অর্থাৎ যাহারা নেক কাজ করিল উহার সুফল 
দ্বারা তাহারা উপকৃত হইবে। | 

al ull 419 অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল একমাত্র আল্লাহ্‌ । তিনি দ্রুত 


হিসাব গ্রহণকারী । শীঘ্রই তিনি সকল আমলকারীকে নিজ নিজ আমলের প্রতিদান 
দিবেন। যে ভাল করিবে সে ভাল ফল পাইবে এবং যে মন্দ কাজ করিবে সে মন্দ ফল 


পাইবে । 
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৩512 4559 এ 65) 


কও ক পলি 


৮9581 ২৫০ 52122 


০21 48518 0০) 
65১১৫ 200) 2৮0১), 
54৮: 216), 41252914260) 


2522. 8 20 33 21 


টা 
$5.7 2 2 
০5১১) 1, OY) 
ANT Lf 2 এ £ বিশে নিন 20d EEE 
১%2802 ৩১5 58525৮954১5 
65,750 
০১৩ 
গু TLS Ls 2৫. পরি ৫2 ৫৫ 255%, গ1৫ 
982৩5 ০৩৫ UE BIL dsr) 
2 PALA পে aj 
০৮ FSV rl 
0926 EEL VES D2 ৬৬৫ (০ 
১৯. সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুম্মান, 
২০. অন্ধকার ও আলো, 
২১. ছায়া ও রৌদ্র, 
২২. সমান নহে জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, তুমি 
শুনাইতে সমর্থ হইবে না যাহারা কবরে রহিয়াছে, তাহাদিগকে । 
২৩. তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। 


২৪. আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারী 
রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই। 
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২৫. ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে ইহাদিগের 
পূর্ববর্তীগণও তো মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল । তাহাদের নিকট আসিয়াছিল 
তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ। 

২৬. অতঃপর আমি কাফিরদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কী ভয়ংকর আমার 
শাস্তি । 

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের পার্থক্য সুস্পষ্ট রূপে 
বুঝাইবার জন্য পরস্পর বিপরীত অবস্থার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করিয়াছেন। যেমন 
অন্ধ ও চক্ষুম্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং জীবিত ও মৃত কখনও সমান 
হইতে পারে না; ঠিক তেমনি মু'মিনরা হইল জীবিত ও কাফিররা হইল মৃত। যেমন 
তিনি অন্যত্র বলেন ৪ 


৮9৪5 


11852842100 a LS EE EO 
Usp md SLi 3 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তারপর আমি জীবিত করিয়াছি এবং তাহার জন্য আলো 
প্রদান করিয়াছি যাহার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে বিচরণ করে, সে কি তাহার সমান 
হইতে পারে, যে ব্যক্তি অন্ধকারে রহিয়াছে; যাহা হইতে সে উদ্ধার হওয়ার নহে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন ঃ 


০০০৩৪ 


লি Haat একদল অন্ধ ও বধির, পন 
শ্রবণশক্তি সম্পন্ন । দল দুইটি কি সমান? 

সুতরাং মু'মিন হইল চক্ষুম্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন । সে দুনিয়ার আলোর অধিকারী 
হইয়া সোজা পথে চলিতে পারে । অত:পর পরকালে জান্নাতেও ছায়াঘেরা নহর বিশিষ্ট 
শান্তিময় পরিবেশে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে কাফির হইল অন্ধ ও বধির । 
অন্ধকারে পথ চলিয়া বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পায় না। সে দুনিয়ায় ভ্রান্ত পথে 
উদন্রান্তের মত ছুটিয়া বেড়ায় । ফলে আখেরাতেও উত্তাপ ও আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান 
করিতে বাধ্য হয়। শীতলতার শান্তি হইতে সে চিরবঞ্চিত থাকে। 

0০১ (5৮55 2141 9 অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে দলীল প্রমাণ শুনার, গ্রহণ 
করার ও উহা মানিয়া চলার পথ নির্দেশ করেন। 

A ৪৪০৭০১১০০৪০] 9 মৃত ব্যক্তিরা কবরস্থ হওয়ার পর যেমন তাহার 
কোন কল্যাণ করার সুযোগ থাকে না, তেমনি কাফিররাও কবরস্থ মৃতের মত কোন 
কল্যাণ গ্রহণ করিতে পারে না। ঠিক একই অবস্থা মুশরিকগণের । পাপাচার তাহাদের 


ইব্‌ন কাছীর-_৩৮ (৯ম) 
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২৯৮ | তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


জন্য নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। তাই হিদায়েত 
গ্রহণের ক্ষমতাই তাহারা হারাইয়া বসিয়াছে। | 

9541 ০৫ 9| অর্থাৎ তোমার কাজ শুধু তাবলীগ করা ও সতর্ক করা! আল্লাহ্‌ 
যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাইবেন। আর যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত রাখিবেন। 

(25 Lidl ( অর্থাৎ তুমি মুমিনদের জন্য সুসংবাদাতা ও 
কাফিরদের জন্য সতর্ককারী। 

TE ঠ158 5500 অর্থাৎ বনী আদমের এমন কোন জাতি নাই 
যাহার নিকট আমি সতর্ককারী পাঠাই নাই। এইভাবে আমি তাহাদের অজুহাত পেশ 
করার পথ বন্ধ করিতেছি। 

অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন ৪ ১0১১5080১০০ 1 


অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তুমি সতর্ককারী এবং প্রত্যেক জাতির জন্য পথ নির্দেশক 
রহিয়াছে । অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন ৪ 


১০৮০5 001 ১5৯0 4015555014০ 205 Liisi 
Lalli tial 258 
অর্থাৎ অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মাঝে রাসূল পাঠাইয়াছি (এই বাণী নিয়া যে) 
আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাগুত বর্জন কর। তাহাদের একদলকে আল্লাহ্‌ হেদায়েত দান 


করিয়াছেন আর অপর দলের জন্য বিভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে । 
22 


অর্থাৎ পয সুজা ও না টোল ইতিপূর্বে যে সকল EE 
আসিয়াছিলেন তাহাদিগকেও একদল লোক তোমার মতই মিথ্যাচারী আখ্যা দিয়েছিল। 


510 অর্থাৎ কিতাবসমূহ সহকারে । 
০০১০০ 50519 অর্থাৎ সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল গ্রন্থ সহকারে । 


পপ 


(১২৫ ০১৩ ০২৯1৪ অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও তাহারা রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করিল । 
ফলে আমি শাস্তি ও লাঞ্চনাকর জীবন দিয়া তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম । 


১:৫৫ 0৫ 4 অর্থাৎ দেখিলে তো কত ভয়াবহ আমার শাস্তি! 
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৬৮০৫এ৫৯৬ FC CI GSO RT MOH (xv) 
Gr 2৫2 রি ছু » চে দি Tree 

০১০ ০:2৮ 
EN SH ৩ 2৮1 SMS (৮০1৫ 6% (YA) 


EBA নিতো ০ 


02865 48১51008532 Bl ASS ৪ 


২৭. তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন এবং আমি ইহা 
দ্বারা বিচিত্র ধরনের ফলমূল উদগত করি? পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের 
পথ-শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো । 

২৮. এইভাবে রঙ বেরঙের মানুষ জন্তু ও আন“আম রহিয়াছে। আল্লাহ্র 
বান্দাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাহাকে ভয় করে; আল্লাহ্‌ 
পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল । 

তাফসীর £ আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার অসীম কুদরতের কথা 
স্মরণ করাইয়া বান্দাগণকে সতর্ক করিতেছেন। একই পানি হইতে তিনি বিচিত্র ধরনের 
নানা রং বেরংয়ের বস্তু ও জীব সৃষ্টি করিতেছেন, যাহা অবশ্যই জ্ঞানীগণকে ভাবাইয়া 
তুলিবে ও সন্ত্রস্ত করিবে । একই পানি হইতে তিনি সবুজ, হলুদ, লাল ও সাদা ইত্যাকার 
কত রঙের ফল-ফসল সৃষ্টি করেন এবং উহার স্বাদ, ঘ্রাণ ও কল্যাণকারী বিভিন্ন ধরনের 
হইয়া থাকে । যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ৪ , 


£2 পুল তত ৫ Go তু ৪5৫৪ 2515 ৮512০ 52 ৩৩১৭522৫61০ ০৫ 
১৪০৪ ০1৮০৩০৬৫১১৩ cll cl ০০৪৮৯৮১৪০৪০০০১। ৪ 
ক) 9% রে es ৫ 59 222 বত - ৪.০ £০০৫ 
৬11১ ৬৪ ৩1 ১5১ ৪৯৮2৮ পা EE LA OEE 


অর্থাৎ পাশাপাশি ভূখণ্ডগুলি বিভিন্ন বাগিচা আঙ্গুর, EBACE 
একই শ্রেণীর; একই পানি দ্বারা উহা সিঞ্চিত। অথচ আমি একটির উপর অপরটির 
মর্যাদা দিয়াছি আহার্য হিসেবে; নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। 
এখানে আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ ১৫5. এ 
83593085440 
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৩০০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


অর্থাৎ তিনি নানা রংয়ের পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখা যায়, কতক সাদা, কতক 
লাল, কতক কালো এবং উহার মধ্যকার পথগুলো অনুরূপ বিচিত্র রঙের হইয়া থাকে। 

১৬৯ হইল 5১2 এর বহু বচন। অর্থাৎ বহু বিচিত্র বর্ণের । 

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ৪ এখানে ১১ দ্বারা বিচিত্র গিরিপথের কথা বুঝানো 
হইয়াছে। 

আবূ মালিক, আতা খোরাসানী, কাতাদাহ্‌ এবং সুদ্দী (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান 
করেন। ইকরিমা রে) বলেন £ 2১1১০ অর্থাৎ ঘনকৃষ লম্বা পাহাড় । আবূ মালিক রে) 
আতা খোরাসানী এবং কাতাদাহ (র)-অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর রে) বলেন ঃ আরবগণ যখন কোন কাল বস্তুকে গাঢ় বুঝাইতে চাহে, 
তখন বলেন ২:২১ ১৪! অত্যধিক কাল বস্তু । 

এই জন্যই একদল তাফসীরকার এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইহাতে শব্দ 
প্রয়োগ আগ-পিছ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ০:1১ ১+ এর স্থলে ২... ১১1১৫ বলা 
হইয়াছে। অবশ্য এই মতটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ 

-41045547745১415800405441 55 

অর্থাৎ এইভাবেই জীব জগতের মানুষ ও জীবজস্তু রং বেরং রহিয়াছে। পৃথিবীর 
বুকে যাহা বিচরণ করে উহাকেই ৯০১ বলা হয়। ₹1১| শব্দ এর পূর্বে উল্লেখ করায় 
ইহা খাছকে আম এর উপর আতফ করা হইয়াছে । মোট কথা মানুষ ও এইসব 
জীব-জন্তু রঙ-বেরঙের নানা শ্রেণীর হইয়া থাকে৷ মানুষের ভিতর হাবশী ও বার্বার 
জাতি অত্যন্ত কালো এবং রোমানরা একবারে সাদা । আরবীয়ানরা মধ্যম রংয়ের । আর 
ভারতীয় ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট ইত্যাদি। আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন ৪ 

০:15] 11041) তে 55016 Msi GSE 

অর্থাৎ তোমাদের ভাষা ও রঙের বৈচিত্র্যের ভিতর শিক্ষিতদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন 
রহিয়াছে। 

এইভাবে জীব-জন্তুর বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রঙ ছাড়াও একহি শ্রেণীর বিভিন্ন রঙ । 
এমন কি একই জীবের মধ্যেও বিভিন্ন রঙ দেখা যায়। পবিত্র ও মহান সেই সর্বোত্তম 
সৃষ্টিকর্তা । 

হাফিজ আবূ বকর আল বাযযার তাহার “মুসনাদে” বলেন $ যায়ল ইব্‌ন যাইল (র) 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন £ এক ব্যক্তি নবী পাক (সা)-এর নিকট 
প্রশ্ন করিল-আপনার প্রভু কি রঙ লাগান? রাসূল (সা) জবাব দিলেন-হা, তিনি এমন 
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সূরা ফাতির ৩০১ 


লাল, হলুদ ও সাদা রঙ লাগান যাহা হাস করা যায় না। হাদীসটি মুরসাল ও মওকুফ 
উভয় রূপেই বর্ণিত । (আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ ৷) 

এই কারণেই আল্লাহ্‌ পাক অতঃপর বলেন ৪ 2141১১০48০৯ ০ 
অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌কে ভয় করার সঠিক হক আদায় করে উলামারা যাহারা 
আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ করিয়াছে । কারণ, আলিম ও আবিদগণ আল্লাহ্‌র উত্তম নাম 
সমূহ ও গুণাবলী এবং অসীম কুদরত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ও উহার সহিত পূর্ণরূপে 
পরিচিত। তাই তাহাদের খোদাভীতিও তদনুরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উহা 
সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক হইয়া দেখা দেয়। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণনা করেন ৪ 2০11 ৯:০১ ll ৪১0০ অর্থাৎ যাহারা জানে যে, 


' আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল কিছুর উপর শক্তিমান । ইব্‌ন লহীআ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 


বর্ণনা করেন। তিনি বলেন 3 বান্দাগণের ভিতর আল্লাহ্‌র আলিম সেই ব্যক্তি, যে শির্ক 
করে না, হালালকে হালাল জানে, হারামকে হারাম জানে, তাহার উপদেশ পালন করে, 
তাহার সহিত সাক্ষাত হওয়া ও আমলের হিসাব-নিকাশ লওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস 
রাখে সায়ীদ ইব্‌ন জুবায়ের (র) বলেন £ খোদাভীতি তোমার ও আল্লাহর নাফরমানীর 
মধ্যকার দেওয়াল বা অন্তরায়কে বলা হয়। 

হাসান বসরী (রে) বলেন ঃ আলিম তাহাকে বলা হয়, যে লোক রাহমানুর রাহীমকে 
না দেখয়া ভয় করে এবং আল্লাহ্‌ যাহা পছন্দ করে তাহাই সে পছন্দ করে ও আল্লাহ্‌ 
যাহা অপছন্দ করে তাহা সে বর্জন করে । অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত 
করেন । 

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ অধিক হাদীস জানার নাম ইলম নহে । ইলম বলে 
অত্যধিক খোদাভীতিকে । আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র) ইব্‌ন ওহব (র) সূত্রে মালিক রে) 
হইতে বর্ণনা করেন ঃ বহু হাদীস বর্ণানকারীকে আলিম বলা হয় না, ইলম হইল নূর 
যাহা আল্লাহ্‌ মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। 

আহমদ ইব্‌ন সালিহ আল মিসরী বলেন, বহু হাদীস বর্ণনা করিলেই খোদাভীতি 
সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ্‌ যে ইলম ফরয করিয়াছেন উহা হইল আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র কিতাব, 
সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, অবশ্য এইগুলি রিওয়ায়েতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর তিনি 
যে নুর বানাইয়াছেন ইহার তাৎপর্য এই যে, ইলম এমন একটি আলো, যা দ্বারা সেই 
গুলি জানা ও বুঝা যায়। আবু হাইয়ান-এর সূত্রে জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন £ আলিম তিন প্রকারের (১) আল্লাহ্‌র বিধি নিষেধসহ আল্লাহকে জানার আলিম 
(২) আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান ছাড়া আল্লাহ্‌কে জানার আলিম (৩) আল্লাহকে জানা ছাড়া 
আল্লাহ্র বিধি-বিধান জানার আলিম । প্রথম শ্রেণীর আলিমই আল্লাহকে ভয় করে এবং 
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সে আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধের সীমারেখা জানে । দ্বিতীয় শ্রেণীর আলিম আল্লাহ্‌কে ভয় 
করে বটে কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধের সীমারেখা জানে না। তৃতীয় শ্রেণীর আলিম 
আল্লাহর বিধি-নিষেধের সীমারেখা জানে বটে, এ 


08015 95 এক তির G Ss 0) 
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রা 
তাহাদিগকে যে রিষ্ক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, 
তাহারাই আশা করিতে পারে তাহাদিগের এমন ব্যবসায়ের, যাহার ক্ষয় নাই। 

৩০. এই জন্য যে, আল্লাহ্‌ তাহাদিগের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি 
নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে আরও বেশী দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে তাহার মু'মিন বান্দাগণকে এই সংবাদ 
দিতেছেন, যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, তাহার উপর ঈমান রাখে, উহার আদেশ 
নিষেধসমূহ পালন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত রুখী হইতে শরীয়তের 
নির্দেশিত সময়ে দিনে ও রাতে দান করে তাহারাই ১১ ১4 5055 ০৮৯১৫ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র কাছে অবশ্যই সুফল লাভের নিশ্চিত আশা করিতে পারে। 

এই তাফসীরের শুরুতেই আমরা ফাযাইলুল কুরআন আলোচনা প্রসঙ্গে এই 
ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছি । সেদিন কুরআন তাহার পাঠককে বলিবে, প্রত্যেক 
ব্যবসায়ী তাহার নিজ নিজ ব্যবসায়ের পেছনে রহিয়াছে এবং তুমি আজ সকল 
ব্যবসায়ের পেছনে রহিয়াছ। 

155 ১০০১95৮৮৭৮2 28৮1 অর্থাৎ তাহাদের নেক আমলের যথাযথ 
হারাবে 

৭১১2 £% অর্থাৎ তিনি তাহাদের গোনাহের জন্য ক্ষমাশীল “£5 অল্প আমলেও 
বিনিময় দানকারী । কাতাদাহ্‌ (র) বলেন ঃ মুতাররিফ (র) যখন এই আয়াত 
তিলাওয়াত করিতেন, তখন বলিতেন-এই আয়াত তিলাওয়াতকারীদের জন্য । আবু 
সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ৪ 
আল্লাহ্‌ পাক যখন কোন বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন তখন তিনি তাহার জন্য সাত প্রকার 
কল্যাণপ্রদ আমল সংযোগ করেন, যাহা সে করে নাই। পক্ষান্তরে তিনি বাহার উপর 
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৬ 


অসন্তুষ্ট হন তাহার আমলের সহিত সাত প্রকার অকল্যাণকর আমল যোগ করেন যাহা 
সে করে নাই। হাদীসটি অত্যন্ত গরীব। 


রী 22656 / ad ora এ 
IOI FIR ASNN ৩৯ BH EAH ENG 0১) 
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৩১. আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা সত্য, ইহা 
পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক ৷ আল্লাহ্‌ তাহার বান্দাদিগের সমস্ত কিছু জানেন ও 
দেখেন। | | 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ বলেন 8 ০511 ০০০ 4211 ৮৯১] (340 অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! 
তোমার নিকট যে কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি <১; ৮ ০] 1৫১০ ১০11 5৯ অর্থাৎ 
তোমার পূর্বে যে সব কিতাব রহিয়াছে ইহা উহার সত্যতা বর্ণনা করে। উহাতে বলা 
হইয়াছে যে, এই গ্রন্থ মহান প্রতিপালকের তরফ হইতে অবতীর্ণ । 

০:০০: ৯১059 ২১ অর্থাৎ তিনি তাহাদের সকলের খবর রাখেন এবং 
কাহাকে কাহাদের উপর মর্যাদা দিতে হইবে তাহা তিনি বুঝেন। সুতরাং তিনি নবী ও 
রাসূলগণকে অন্যান্য সকল মানুষের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন। তেমনি একদল 
নবীকেও তিনি অন্য দলের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং একের উপর অন্যকে 
শ্রেষ্ঠতু দান করিয়াছেন। অবশেষে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাহাদের সকলের 
উপর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। 
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৩২. অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করিলাম আমার বান্দাদিগের মধ্যে 
তাহাদিগকে যাহাদিগকে আমি মনোনীত করিয়াছি । তবে তাহাদিগের কেহ নিজের 
প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে 
অগ্রগামী, ইহাই মহাঅনুগ্রহ। 
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তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £ঃ অতঃপর আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থের সমর্থনকারী 
এই শ্রেষ্ঠ কিতাবের ধারক ও বাহকগণকে আমার বান্দাদের ভিতর হইতে তাহাদিগকে 
পছন্দ করিয়াছি । তারপর তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। 

4%] U5 74১55 অর্থাৎ তাহাদের একদল কোন কোন ফরয কাজে ক্রি 
করিল এবং কোন কোন হারাম কাজে জড়াইয়া পড়িল। 

০3১ 5 অর্থাৎ অপর দল ফরযগুলি আদায় করিল ও হারমসমূহ বর্জন 
করিল। কিন্তু তাহারা বেশ কিছু মুস্তাহাব ছাড়িয়া দিল ও বেশ কিছু মাকরূহ কাজ সম্পন্ন 
করিল। 

401 ১১05০1০:179315 অর্থাৎ তৃতীয় দলটি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও 
মুস্তাহাব আদায় করিল এবং হারাম ও মাকরূহ কার্যাবলী বর্জন করিল । এমন কি অনেক 
মোবাহ কাজও বর্জন করিল। 

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রো) হইতে বর্ণনা করেন £ 

Lisle ie (লা চে ০৩৫11 10817 
অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীকে তিনি তাহার শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের জন্য মনোনীত 
করিয়াছেন। এবং তাহাদিগকে পূর্ববর্তী সকল কিতাবের উত্তরাধিকারী বানাইয়াছেন। 
তাই তাহাদের মধ্যকার অত্যাচারীগণকে তিনি ক্ষমা করিবেন । তেমনি মধ্যপন্থীগণকে 
তিনি হিসাব-নিকাশ সহজ করিবেন। আর অগ্রগামী দলকে তিনি বিনা হিসাবে জান্নাতে 
দাখিল করিবেন। 

আবুল কাসিম তিবরানী বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইব্‌ন উসমান ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন 
মুআবিয়া (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদিন 
বলেন £ আমার শাফাআত আমার উম্মতের কবীরা গুনাহে লিগ্তদের জন্য । 

ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন ৪ কল্যাণের পথে অগ্রগামীরা বিনা হিসাবে বেহেশতে 
যাইবে । আর মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী আল্লাহ্‌র রহমতে বেহেশতে যাইবে । তাহা ছাড়া 
অত্যাচারী দল ও আ'রাফবাসী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শাফাআতে বেহেশতে যাইবে। 
পূর্ববর্তীদের একাধিক ব্যক্তি বলিয়াছেন ৪ অত্যাচারী ও পাপাচারী মুসলমানরাও আল্লাহ্‌র 
মনোনীত দলের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাহাদের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি বিদ্যমান । অন্যান্যরা 
বলেন £ পাপাচারী মুসলমান উম্মতে মুহাম্মদী (সা) এর দলভুক্ত নহে। অনুরূপ তাহারা 
আল্লাহ্‌র মনোনীত দলের অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহেরও 
উত্তরাধিকারী নহে। 
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ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন আমার পিতা ..... ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণিত। 
নিজের উপর অত্যাচারী, পাপাচারীরা হইল কাফির । ইকরিমা রে) হইতে ইহা বর্ণিত 
এবং ইহা তাহার অভিমতও বটে। 

আবূ নজীহ (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, নিজের উপর অত্যাচারী তাহারা 
হইল বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তব্য ব্যক্তিগণ । 

যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, হাসান ও কাতাদাহ্‌ (র) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা 
করেন $ উহারা হইল মুনাফিক সম্প্রদায় । 

অবশেষে ইব্‌ন আব্বাস, হাসান ও কাতাদাহ্‌ (র) বলেন ঃ উপরোক্ত তিন ধরনের 
উম্মত মূলত: সূরা ওয়াকেয়ার শুরু ও শেষে উল্লেখিত তিন শ্রেণীর লোকজনই। সঠিক 
কথা এই যে, উক্ত আত্ম অত্যাচারীগণ এই উম্মতেরই অন্তর্ভুক্ত । 

ইব্‌ন জারীর (র) এই মতই পছন্দ করিয়াছেন। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে উহাই বুঝা 
যায়। ইহার সমর্থনে বিভিন্ন হাদীস একটি অপরটিকে শক্তিশালী করিয়াছে। আমরা 

ইনশাআল্লাহ্‌ সেইগুলি এক্ষণে তুলিয়া ধরিতে সচেষ্ট হইব । 
| প্রথম হাদীস $ ইমাম আহমদ (র) বলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর রে) ..... আবু 
সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ৪ 
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আয়াতে উল্লেখিত তিন শ্রেণী মূলত: একই । তাহারা সকলেই জান্নাতী । এই সনদে 
হাদীসটি গরীব। ইহার সনদে অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রহিয়াছে। ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ 
হাতিম (র) শু'বা হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূল (সা) যে বলিয়াছেন 
তাহারা একই, উহার অর্থ তাহারা সকলেই এই উম্মতের লোক এবং তাহারা সকলেই 
জান্নাতী । যদিও জান্নাতে তাহাদের মর্যাদায় পার্থক্য থাকিবে। 

দ্বিতীয় হাদীস ৪ ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইসহাক (র) .... আবূ : 
দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি 
আলোচ্য আয়াতে যাহাদিগকে কল্যাণের পথে অগ্রগামী বলা হইয়াছে, তাহারা বিনা 
হিসাবে জান্নাতী । যাহারা মাঝামাঝি স্তরের তাহাদের হিসাব-নিকাশ খুব সহজ হইবে। 
আর যাহারা আত্ম-অত্যাচারী ও পাপাচারী, তাহারা হাশর মাঠের কার্যকাল পর্যন্ত 
অপেক্ষমান থাকিবে । অবশেষে আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করিবে । উহারাই তখন বলিবে ৪ 
52 ১০৯১১ 429 চি ০5২ ET ne! 
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অর্থাৎ প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিয়াছেন । আমাদের 
স্থায়ী আবাস দিয়াছেন যেখানে ক্লেশ আমাদিগকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে 
না! 

অন্য সূত্র ৪ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, উসাইদ ইবন আসিম (র) ..... আবু 
দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে বলিতে শুনিয়াছি, আলোচ্য 
আয়াতের আত্মপীড়ক পাপীগণ আবদ্ধ থাকিয়া ক্লান্তি ও ক্লেশের শিকার হইবে । 
অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করিবে । ইব্‌ন জারীর রে) সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মাধ্যমে 
আসিম রে) হইতে ইহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আবূ সাবিত বলিয়াছেন যে, তিনি 
মসজিদে প্রবেশ করিয়া আবু দারদা (রা)-এর নিকট বসেন এবং বলেন-হে আল্লাহ্‌! 
আমার পেরেশানীকে ভালবাসায় পরিণত কর এবং সকলের উপর দয়া কর এবং 
আমাকে নেক্কারের সাহচর্য দান কর। তখন আবূ দারদা (রা) বলেন, তুমি যদি সত্য 
বলিয়া থাক তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সাহচর্য দিব। আমি এক্ষুণি তোমাকে 
রামু (সা) হইতে শ্রুত একটি হাদীস অনাইব। আমি এখন পর্যন্ত অন্য কাহাকেও 
ইহা বলি নাই ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ সো) - ০1:10 ...... (54০31 5 এই আয়াত সম্পর্কে 
বলেন ঃ আয়াতে বর্ণিত কল্যাণের পথে অগ্গারী বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে । আর 
মধ্যপন্থীগণ হইতে সহজতর হিসাব চাওয়া হইবে । আর পাগীগণ দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তির পর 
জান্নাতে যাইবে। তাই তাহারা বলিবে 73211 (৫2 5 [30 «| ৮০21 অর্থাৎ সেই 
আল্লাহ্র সকল প্রশংসা, যিনি আমাদের দুশ্চিন্তা ও হয়রানী দূর করিলেন। 

তৃতীয় হাদীস ঃ হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন 
মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাস রে) ... উসামা ইব্‌ন যায়েদ রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 
আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন-উক্ত তিনদলই এই উম্মতের লোক। 
চতুর্থ হাদীস ৪ ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আযীম (র) ..... 


- আউফ ইব্‌ন মালিক রো) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ আমার উন্মত তিন 


অংশে বিভক্ত। এক তৃতীয়াংশ বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে । তাহাদের কোনই 
আজাব হইবে না। অপর তৃতীয়াংশ খুব সহজেই হিসাব গ্রহণ করা হইবে । অতঃপর 
জান্নাতে যাইবে । আরেক তৃতীয়াংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিশুদ্ধ করা হইবে । অত:পর 
ফেরেশতা আসিয়া বলিবে এই লোকগুলিকে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদা" পাঠরত 
অবস্থায় পাইয়াছি। তখন আল্লাহ্‌ বলিবেন, তাহারা ঠিকই বলিয়াছে। আমি-ছাড়া আর 
কোন ইলাহ নাই। সুতরাং এই কলেমার বরকতে তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল কর। 
আর তাহাদিগের ভুল-্রান্তি ও পাপ-তাপ যাহা আছে তাহা জাহান্নামীদের ঘাড়ে 
চাপাও। এই কথাই আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন ঃ 
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আর তাহারা অবশ্যই তাহাদের বোঝা বহন করিবে এবং বোঝার ওপরে আরও 
বোঝা তাহাদের ওপরে চাপানো হইবে। 

ফেরেশতাদের আলোচনায় এই সত্যই উদ্ভাসিত হইয়াছে । আর আলোচ্য আয়াতে 
যে তিন শ্রেণীর কথা বলা হইয়াছে, উহার মধ্যকার পাপাচারী দলকে এইভাবেই পরীক্ষা 
ও পরিশুদ্ধ করা হইবে। হাদীস অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের । 

ইব্‌ন মাসউদের আছার ঃ ইব্‌ন জারীর (রে) বলেন, ইব্‌ন হুমাইদ (র) .... ইব্‌ন 
মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই উম্মত তিন ভাগে বিভক্ত । কিয়ামতের 
দিন এক তৃতীয়াংশ বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে । এক তৃতীয়াংশের নামমাত্র 
হিসাব-নিকাশ হইবে । অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বিপুল পাপের বোঝা নিয়া হাজির হইবে । 
আছেন। ফেরেশতা বলিবেন, ইহারা বিপুল পাপের বোঝা মাথায় নিয়া আসিয়াছে তবে 
তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই। তখন আল্লাহ্‌ বলিবেন, 
তাহাদিগকে আমার রহমতের ছায়ায় দাখিল কর। এই বর্ণনা শেষে আব্দুল্লাহ ইব্ন 
মাসউদ (রা) আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন। | 

দ্বিতীয় আছার £ আবূ দাউদ তায়ালেসী (র) .... উকবা ইব্‌ন সাহবান আল হান্নায়ী 
(র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ৪ আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে আলোচ্য 
আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন- হে বৎস! উহারা সবাই জান্নাতী । তাহাদের 
মধ্যে কল্যাণের পথে অগ্রগামী দল হইলেন সাহাবাগণ, যাহারা রাসূল (সা)-এর যুগ 
পার হইয়াছেন এবং যাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন। 
মধ্যম দল হইলেন তাবেঈনগণ, যাহারা সাহাবাদের সাহচর্য ও আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন । 
তৃতীয় যে দলটিকে আত্মপীড়ক পাপাচারী বলা হইয়াছে, তাহীরা হইল আমার আর 
তোমার মত লোকেরা । বর্ণনাকারী বলেন-আয়িশা (রা)-এর নিজকে জড়াইয়া কথা 
বলার ভিতর বিনয় ও সদাচার প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যথায় তিনি তো কল্যাণের পথে 
অগ্রগামীদের শীর্ষে রহিয়াছেন। কেননা, নারী জগতে তাহার মর্যাদা তো হইল সমগ্র 
খাদ্যের উপরে “ছারীদ' এর মর্যাদার মতই। 

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন হযরত উছমান (রা) 
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কল্যাণের পথে অগ্রগামী দল হইল 
মুজাহিদগণ। মধ্যম দল হইল আমাদের সভ্য ও শিক্ষিত নগরবাসীগণ। আত্মগীড়ক দল 
হইল গ্রাম্য নিরক্ষর বদ্দু বা বেদুঈন সমাজ । ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন। 
আওফ আল আরাবী (র) .... কা'ব আল-আহবার হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
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আত্মগীড়ক দল এই উম্মতের দল। আর মধ্যমদল ও অগ্রগামী দল সকলেই জান্নাতী । 
তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্‌ বলেন, 

8118৫ ১১১19 ১১5০৯ এ (১:৮১: ০11 oli (25511 
টিভি 
অতঃপর তিনি বলেন, কাফিররাই জাহান্নামী ৷ 

ইব্‌ন জারীর আওফের সুত্রে ইহা বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইয়াকুব 
ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারিছ হইতে বর্ণিত £ ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
কা'ব আল-আহবারকে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন ঃ কা'বের 
প্রভুর শপথ, উম্মতের সকলেই এক সাথে থাকিবে; তবে প্রত্যেকের আমল অনুসারে 
তাহাদিগকে মর্যাদা দেওয়া হইবে । ইব্‌ন জারীর আরও বলেন ঃ ইব্‌ন হুমাইদ (র) ... 
' আবু ইসহাক সুবাইয়ী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ষাট বৎসর পর্যন্ত আমি যাহা 
শুনিয়া আসিতেছি, তাহা হইল এই যে, তাহারা সকলেই নাজাত পাইবে । অত:পর 
তিনি ... মুহাম্মদ ইব্‌ন হানফিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন £ আয়াতে 
বর্ণিত তিন শ্রেণী হইল উম্মতে মরহুমা। তাহাদের মধ্যে 'যালিম লি নাফসিহী' 
(আত্মপীড়ক) দল ক্ষমা প্রাপ্ত; 'মুকতাসিদ' মেধ্যম দল) জান্নাতী ও সাবেক বিল 
খায়রাত (কল্যাণে অগ্রগামী) দল আল্লাহ্‌র কাছে উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত। ছাওরী (র) .... 
মুহাম্মদ ইব্‌ন হানফিয়া (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। 

আবুল জারূদ (র) বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী অর্থাৎ আলী বাকের (র)-কে আমি 
'যালিম লি-নাফসিহী* সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, যাহারা নেক আমল ও বদ 
আমল মিশ্রিত করিয়াছে, তাহারই সেইদল। 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস ও আয়াতসমূহ যথাসম্ভব এখানে 
উদ্ধৃত করা হইল। ইহা দ্বারা স্থির করা হইল যে, আয়াতে বর্ণিত তিন শ্রেণীর সকলেই 
এই উম্মতের লোক । বস্তুত উলামা সম্প্রদায় এই নি'আমতের বদৌলতে মানব জাতির 
তে ভাতার সক! এবং আর্য এ বুলাতে বরের তাহার! 
সর্বোত্তম মানব গোষ্ঠী । যেমন ইমাম আহমদ বলেন $ 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াধীদ (র) ..... কয়েস ইব্‌ন কাছীর (র) হইতে বর্ণিত । তিনি 
বলেন মদীনার এক ব্যক্তি দামেশকে আবূ দারদা (রা)-এর নিকট গেলেন। তাহাকে 
দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, হে ভাই! তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ? লোকটি বলিল, 
আমি এই কথা জানিতে পাইয়াছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্‌ হইতে হাদীস বর্ণনা করেন। 
তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি ব্যবসা উপলক্ষে আস নাই? লোকটি বলিলেন, না। তিনি 
আবার প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি অন্য কোন উদ্দেশ্যে আস নাই? লোকটি জবাব 
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দিলেন-না। তিমি প্রশ্ন করিলেন-শুধু কি আমার বর্ণিত হাদীস শুনার জন্য আসিয়াছ? 
তিনি বলিলেন, হ্যা। তখন আবু দারদা (রা) বলিলেন £ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য কোন পথ অতিক্রম করে আল্লাহ 
তাহার জন্য জান্নাতের পথ তৈরি করেন। আর ফেরেশতাগণ সেই তালেবে ইলমদের' 
চলার পথে পাখা বিছাইয়া দেন এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যত কিছু আছে সকলেই 
আলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমনকি নদীর মাছও। আর আবিদের উপর 
আলিমের মর্যাদা হইল নক্ষত্রমগ্ডলীর উপর চন্দ্রের মর্যাদার সমান। আলিমগণ নবীদের 
ওয়ারিছ হন। তাহারা দিরহাম বা দীনারের ওয়ারিছ নহে, তাহারা ইলমের ওয়ারিছ হন। 
যে ব্যক্তি উহা আহরণ করিল সে প্রাচুর্যের অংশীদার হইল । 

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা কাছীর ইব্‌ন কায়েস হইতে উহা বর্ণনা 
করেন। কেহ কেহ কয়েস ইবৃন কাছীরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । আমরা উহার বিভিন্ন 
সুত্র বর্ণনা করিয়াছি। সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলম এ ব্যাখ্যা গ্রন্থে সুত্রগুলি সম্পর্কিত 
মতভেদ বর্ণনা করিয়াছি। সূরা “তোয়াহা'র শুরুতে ছা'লাবা ইব্‌ন হাকাম (র)-এর সূত্রে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন আলিমদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদেরকে 
ইলম ও হিকমত এই জন্যই দিয়াছি যে, আমার ইচ্ছা হইল তোমাদের যাহা কিছু 
ভুল-ত্রুটি হইয়াছে তাহা ক্ষমা করিয়া দিব। আর ইহাতে আমি কাহারও পরওয়া করিব 
না। 
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৩৩. তাহারা প্রবেশ করিবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাহাদিগকে স্বর্ণ নির্মিত 
কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ 
হইবে রেশমের । 
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৩৪. এবং তাহারা বলিবে, প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা 
দূরীভূত করিয়াছেন, আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। 

৩৫. যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদিগকে স্থায়ী আবাস দিয়াছেন, যেখানে ক্লেশ 
‘আমাদিগকে স্পর্শ করে না, এবং ক্রান্তিও স্পর্শ করে না।: 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তাআলা জানাইয়াছেন, পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'মুস্তাফীন’ বা 
মনোনীত উন্মত তাহার বান্দাগণের মধ্য হইতে বাছাইকৃত যাহারা আল্লাহ্‌ রব্বুল 
আলামীনের তরফ হইতে অবতীর্ণ কিতাব সমূহের উত্তরাধিকারী এবং কিয়ামতের দিন 
স্থায়ী শান্তিধাম জান্নাতেরও অধিকারী । সেখানে তাহারা আল্লাহ্র সমীপে হাজির হইয়া 
নির্ধারিত দিনে প্রবেশ করিবে । 


(৯১১১০ ০৭ ০০ [৫5 3915 অর্থাৎ তাহাদিগকে স্বর্ণ ও মণি-মুক্তার 
তৈরি কাংকনের অলঙ্কার পরিধান করান হইবে । সহীহ হাদীসে আবু হুরায়রা (রা) 
হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ মু'মিনের অযুর স্থানগুলি পর্যন্ত 
অলঙ্কৃত করা হইবে। 

৮ ৮৫১ ০429 অর্থাৎ তাহাদের পোশাক হইবে রেশমের । কেননা, 
পৃথিবীতে এই সকল জিনিষ তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আখেরাতে তাই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা উহাদের জন্য বৈধ করিবেন। 

সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমের 
কাপড় পরিধান করিবে, সে জান্নাতে উহা পরিধান করিতে পাইবে না। তিনি আরও 
বলেন-পৃথিবীতে উহা কাফিরদের জন্য, পরকালে উহা তোমাদের জন্য । ইব্‌ন আবু 
হাতিম (র) বলেন, আমর ইব্‌ন সওয়াদ সুরুজী (র) ..... আবূ উসামা রো) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) জান্নাতবাসীর সাজ-সজ্জা সম্পর্কে বলেন, তাহারা 
সোনা-রূপার তৈরি কংকন দ্বারা অলংকৃত হইবে । আর মণি- মুক্তা খচিত থাকিবে । 
মাথায় তাহাদের শাহীতাজ শোভা পাইবে । কেশহীন দেহ বিশিষ্ট যুবক হইবে, চোখ 
হইবে সুরমা খচিত। 

০১৯ (62 তত) ওর এ] এন 1515 আর তাহারা বলিবে, সেই আল্লাহ্র 
সকল প্রশংসা, যিনি আমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করিলেন । অর্থাৎ তিনি আমাদের 
দুনিয়া ও আখেরাতের সুদীর্ঘ দুশ্চিন্তা ও ভীতির অবসান ঘটাইলেন। আব্দুর রহমান 
ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) তাহার পিতার সূত্রে ইব্‌ন উমর রো) হইতে বর্ণনা 
' করেন যে, রাসূল (সা) বলেন 3 লাইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমাধারীর জন্য কবরে ও হাশরে 
কোথাও ভয় নাই। আমি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, কালেমাধারীগণ মাথা হইতে 
মাটি ঝারিয়া কবর হইতে উঠিতেছে, আর তাহারা বলিতেছে, সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা, 
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ইনি CS ETE CT CUE রা 
করিয়াছেন। তাবরানী (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পতাকাবাহীদের জীবন মরণে কবরেও ভয়ের কিছুই নেই। 
আমি যেন তাহাদিগকে হাশরের শিংগা ফুৎকারের দিনে ধূলিমুক্ত শিরে পাঠ করিতে 
দেখিতেছি 8০2৮5551166 01572111065 050 খা 4121 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন $ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাহাদের অজস্র পাপ মাফ করিবেন 

বং তাহাদিগকে অল্প নেকীরও বিনিময় দান করিবেন । 

lat ১০ হন 9১ Li 55341 অর্থাৎ তাহারা বলিবে, সেই আল্লাহ্‌র 

প্রশংসা; যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের জন্য স্থায়ী শান্তিধাম প্রদান করিলেন। ইহা তাহার 
খাস রহমত । কারণ, আমাদের আমল বা কার্যকলাপ আদৌ ইহার উপযোগী ছিল না। 

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলেন £ তোমাদের আমল. কখনও তোমাদের 
কাহাকেও জান্নাতে দাখিল করিবে না। লোকজন প্রশ্ন করিবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আপনাকেও নহে? তিনি জবাবে বলিলেন- না আমাকেও নহে, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ 
তাহার রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে ধন্য করিবেন। | 

CER Ea LEE অর্থাৎ, দৈহিক ও আত্মিক 

কোনরূপ কষ্ট ও পেরেশানী আমাদিগকে স্পর্শ করে নাই । “নসব' ও 'লৃগুব' উভয় 
শব্দই কষ্ট বা যাতনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহা দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই হইতে 
পারে। আল্লাহই ভাল জানেন। 
জান্নাতে দাখিল করিয়া তাহাদের কষ্টহীন জীবনের অধিকারী করিবেন। যেখানে তাহারা 
স্থায়ী শান্তির নিবাসে অবস্থান করিবে । তখন আল্লাহ্‌ পাক বলিবেন £ 


THUS AUN ৮5৮21 0৯ 0১ ১2১45031515 
অর্থাৎ নশ্বর জীবনের অতীত দিনগুলিতে তোমরা যে কষ্ট সাধনা করিয়াছ, উহার 
বিনিময়ে তোমরা এখন সানন্দে খাও এবং পান কর। 
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25৩৫৬ ৫০০৮৫ এ ৮) 
5 রি টি 205 টির 
১94১ রিনার 


৩৬. কিন্তু যাহারা কুফরী করে তাহাদিগের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন । 
উহাদিগের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হইবে না যে, তাহারা মরিবে। এবং উহাদিগের 
জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক 
অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়া থাকি। 

৩৭. সেখানে তাহারা আর্তনাদ করিয়া বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদিগকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করিব, পূর্বে যাহা করিতাম তাহা করিব 
না। আল্লাহ বলিবেন, আমি কি তোমাদিগকে এত দীর্ঘ জীবন দান করি নাই যে, 
তখন কেহ সতর্ক হইতে চাহিলে সতর্ক হইতে পারিতে? তোমাদের নিকট তো 
সতর্ককারীও আসিয়াছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন 
সাহায্যকারী নাই। 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা ভাগ্যবানদের বর্ণনা শেষ করিয়া এখন হতভাগাদের 
অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্‌ বলেন £ 


LS pt A LS UL 0640 
অর্থাৎ যাহারা কুফরী করিযাছে তাহাদের জন্য জাহান্নামের আগুন; তাহাদের 
মৃত্যুরও ফয়সালা হইবে না যে, তাহারা মরিয়া রেহাই পাইবে । অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন £৪ 
০১৯২9 (45 ৩১-০০১ অৰ্থাৎ সেখানে কেহ মরিবেও না, জীবন্তও থাকিবে না। 
মোট কথা জীবন্ত অবস্থায় দহন জ্বালা ভোগ করিতে থাকিবে । সহীহ মুসলীমে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ দোষখবাসীরা দোযখে মরিবেও না, বাঁচিবেও না। 
অর্থাৎ বাচা-মরার মাঝা-মাঝি অবস্থায় থাকিবে । আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 


RE PEC NE CG EES UCL EEF 
অর্থাৎ তাহারা ডাকিয়া বলিবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদের ব্যাপারে 
মৃত্যুর ফয়সালা দিন। মালিক বলিবেন, তোমরা তো এখানে অবস্থান করিবে। মোট 


কথা তাহাদের যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় মৃত্যুই তাহাদের কাছে শান্তি লাভের উপায় বলিয়া 
মনে হইলেও সেই পথ তাহাদের থাকিবে না। 
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সূরা ফাতির | ৩১৩ 
তাই আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 


অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যুর ফয়সালা না থাকায় তাহারা মরিবে না, এবং তাহাদের 
শাস্তিও লাঘব করা হইবে না। অন্যত্র আল্লাহ্‌ বলেন £ 

অর্থাৎ অবশ্যই পাপীরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকিবে । তাহাদিগকে 
অবকাশ দেওয়া হইবে না এবং সেখানে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িবে । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আরও বলেন £ (৮১৩১ ৬৬ Lk 

অর্থাৎ যখন আগুন নিস্তেজ হইবে, তখনই উহার আগুন বাড়াইয়া দেওয়া হইবে । 
তিনি আরও বলেন £ (432 9114-95১12158058 | 
অৰ্থাৎ এখন আস্বাদন কর, অতঃপর তোমাদের শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করা 
হইবে না । অতঃপর আল্লাহ্‌ বলেন 8 ১৬৮৫৫ $১৯$41১৫  : 

অর্থাৎ যাহারা নিজ প্রভুর সহিত কুফরী করে ও সত্য অস্বীকার করে তাহাদের শান্তি 
এইরূপ হয়। অত:পর আল্লাহ্‌ বলেন £ 

(48:52:55 অৰ্থাৎ তাহারা সেখানে চিৎকার করিয়া বলিতে থাকিবে 
LLL LU 02505১০৯115 অৰ্থাৎ হে আমাদের প্রভু! 
করিব না। মোট কথা তাহারা নেক কাজ করার জন্য আবার ফিরিয়া যাইবার জন্য 
আকুতি জানাইবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক জানেন, যদি তাহাদিগকে দুনিয়ায় ফেরত 
পাঠানো হয় তাহা হইলে তাহারা আবার সেই কাজ করিবে । এখন বিপদ মুক্তির জন্য 
তাহারা মিথ্যা বলিতেছে। এই কারণেই তাহাদের আবেদনে কর্ণপাত করা হইবে না। 
তাই আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন ঃ 


১৮১৮০১৫৯৯৪৮ BLUE is, J UL 


EEE 


অর্থাৎ এখন কি আর প্রত্যাবর্তনের পথ রহিয়াছে? ইহা এই জন্য যে, যখন 
তোমাদিগকে এক আল্লাহ্‌র দিকে ডাকা হইল তোমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছ এবং 


ইব্‌ন কাছীর-_৪০ (৯ম) 
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মোট কথা এই জন্যই তোমার আবেদন নাকচ করা হইল যে, তোমরা প্রত্যাবর্তন 
করিয়াও আমার নিষিদ্ধ কাজে আত্মনিয়োগ করিবে । তাই আল্লাহ্‌ বলেন £ 
১১১১1402৩4১ ০০ ৮৪ ০৫৮4৮০4১৮১9 অর্থাৎ আমি কি 
সাবধান হইতে পারিতে ? অথচ তোমাদের কাছে সতর্ককারী আসিয়াছিল। 

এখানে তাফসীরকারগণ আয়ুর পরিমাণ নিয়ে মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন । 
আলী ইব্‌ন হুসায়ন ওরফে যয়নুল আবেদীন (র) বলেন ঃ আয়াতে নির্দেশিত আয়ু 
হইল অন্যুন সতের বছর। 

কাতাদা বলেন 3 জানিয়া রাখ, যতটুকু বয়সে দ্বীন মানার জন্য জবাবদিহী করিতে 
হইবে, এই আয়াতে সেই হায়াতের কথাই বলা হইয়াছে এবং উহা আঠারো বছর । 
আবু গালিব শায়বানীও ইহা বলিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) ওয়াহাব ইব্‌ন 
মুনাববাহ হইতে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতে নির্দেশিত আয়ু হল বিশ বছর । 

হুশাইম রে) ..... হাসান রো) থেকে বর্ণিত। সেই বয়স হইল চল্লিশ বছর । 
হুশাইম (র) মাসরূক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেহ 
চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হইবে তখন যেন সে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চায় । ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ইব্‌ন আব্দুল আলা 
(রে) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন £ আল্লাহ্‌ তাআলা বনী 
আদমকে পাকড়াও করার জন্য আলোচ্য আয়াতে যে বয়সের কথা বলিয়াছেন তাহা 
হইল চল্লিশ বৎসর । ইব্‌ন জারীর এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সুফিয়ান 
ছাওরী ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করেনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী আদমকে জবাবদিহী করার জন্য আলোচ্য আয়াতে যে 
বয়ঃসীমা নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা হইল ষাট বৎসর। 

ইব্‌ন আববাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত হাদীস বিশুদ্ধ । মূলত উহার বক্তব্যও বিশুদ্ধ। 
অবশ্য ইব্‌ন জারীরের ধারণা যে, হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা ইহার বর্ণনাকারীদের 
মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে, যাহাদের ব্যাপারে সর্তক থাকা উচিত। আমরা এই 
বর্ণনার সমর্থনে অন্য বর্ণনার উদ্ধৃত করিতেছি। 

আসবাগ ইব্‌ন নাবাতা হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন £ 
আল্লাহ্‌ পাক আলোচ্য আয়াতে যে বয়সের দিকে ইংগিত করিযাছেন তাহা হইল ষাট 
বছর। | 

ইব্‌ন আবূ হাতিম ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম সো) 
. বলেন, কিয়ামতের দিন ডাকা হইবে “হে ষাট বছরের আদম সন্তানবৃন্দ!' আল্লাহ্‌ পাক 
বর্ণিত আয়াতের মধ্যে এই দলের কথাই বলিয়াছেন । 
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ইব্‌ন জারীর ও তাবরানী (র) .... ইসমাঈল ইব্‌ন আবি ফুদায়েক হইতে বর্ণিত 
আছে। অবশ্য ইবরাহীম ইব্‌ন ফযলের কারণে হাদীসটির সমালোচনা করা হইয়াছে। 
(আল্লাহই ভাল জানেন ।) 

ইমাম আহমদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী 
করীম (সা) বলেন £ আল্লাহ্‌ পাক অবশ্যই ষাট সত্তর বৎসর আয়ুপ্রাপ্ত লোকদের 
জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন এবং অবশ্যই তাহাদিগকে জবাবদিহী করিবেন । | 

ইমাম বুখারীও তাহার সহীহ গ্রন্থের রিকাক অধ্যায়ে আব্দুস সালাম ইব্‌ন মুতাহ্‌হির 
(র) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ ষাট বৎসর আযুপ্রাপ্ত 
লোকদের আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। 

অতঃপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, সাঈদ আবূ হাযিম ও ইব্‌ন আজলান সায়ীদ 
মুকররী (র) এর সূত্রে আবূ হুরায়রা রো) হইতে অনুরূপ ইহা বর্ণনা করেন। আবু 
হাযিমের সনদটি এই ৪ ইব্‌ন জারীর বলেন, আবু সালিহ ফাযারী (র) আবূ হুরায়রা 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন £ যাহাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ষাট বৎসর আয়ু দিয়াছেন, তাহাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌ তাআলা 'আযুস্কালের কার্যাবলী 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। 

ইমাম আহমদ ও নাসায়ী রে) তাহাদের মুসনাদে ও সহীহ গ্রন্থে .... কুতাইবা (র) 
হযরত ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম বাযয়ারও উহা বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেন £ হিশাম ইব্‌ন ইউনুস (র) .... আবু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন £ নল! আদমকে মাজাহ ছানা যে জজের 
জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন তাহা হইল ষাট বৎসর ৷ 

ইব্‌ন আজলানের বর্ণনা 8 ইব্‌ন আবূ হাতিম .... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত । 
তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন £ যাহার ষাট বৎসর হইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই 
তাহার বয়সের কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন । | 

ইমাম আহমদ রে) আবু আব্দুর রহমান আল মুকরী হইতেও উহা বর্ণনা করেন। 
ইমাম আহমদ আবু সাঈদ মাকুরী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। অপর সনদ £ঃ 
ইবন জারীর (র) আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূল (সা) বলেন £ 
ষাট হইতে সত্তর বছরের লোকদিগকে আল্লাহ্‌ পাক তাহাদের দীর্ঘ জীবন কি কাজে 
লাগাইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। 

উপরোক্ত সনদসমূহে বর্ণিত হাদীসগুলো বিশুদ্ধ। যদি আবূ আব্দুল্লাহ আল বুখারীর 
হাদীসটি ছাড়া আর কোন হাদীস শুদ্ধ নাও হয়, তথাপি একটি বিশুদ্ধ হাদীসই যথেষ্ট । . 
তাই ইব্‌ন জারীরের বর্ণিত হাদীসের একটির জনৈক বর্ণনাকারীর দুর্বলতার জন্য. 
যাট-সত্তর বয়ঃসীমা নির্ধারণ বাতিল হইতে পারে না। আল্লাহই ভাল জানেন। 


www.quraneralo.com 


Contents 


৩১৬ | | তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


কেহ কেহ বলেন যে, চিকিৎসাবিদদের মতে মানুষের স্বাভাবিক বয়স হইল একশত 
বিশ বৎসর এই কারণেই মানুষের স্বাস্থ্যের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে ষাট বৎসরে । তারপর 
স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি শুরু হয়। 
যেমন কবি বলেন- 
EE CRE CTE (2০,০৯1 ৮121 
যৌবন তরঙ্গ দোলা পৌছে যদি ষাটের কোঠায় 
যৌবনের সুখলীলা ক্ষীণ হবে নিবেই বিদায় । 


এক্ষণে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, ষাটোর্ধ বয়স সম্পর্কেই আল্লাহ্‌ পাক আলোচ্য 
আয়াতের জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলিয়াছেন। ইহা অপর একটি হাদীস দ্বারাও সমর্থিত 
হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহার উম্মতের সাধারণ বয়স সম্পর্কে এইরূপ অভিমতই প্রকাশ 
হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ “আমার উম্মতের বয়স ষাট 
হইতে সত্তরের মধ্যে থাকিবে । ইহা হইতে অল্প সংখ্যক অতিক্রম করিবে ।” ইমাম 
তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ (রা) কিতাবুয যুহ্‌দে হাসান ইব্‌ন আরফা (রা) হইতে 'এই 
হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন-হাদীসটি গরীব এবং এই সনদ ছাড়া অন্য 
কোন সনদে ইহা বর্ণিত হয় নাই। 

অবশ্য তিরমিধীর এই মন্তব্যটি বিস্ময়কর! কারণ, আবূ বকর ইব্‌ন আবুদ দুনিয়া 
অন্য এক সনদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবূ হুরায়রা রো) হইতে (র) স্বতন্ত্র 
সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সুলাইমান ইবৃন আমর (র) .... আবু হুরায়রা 
(রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন £ আমার উম্মতের বয়স ষাট 
হইতে সত্তরের মধ্যে থাকিবে এবং ইহা হইতে অল্প সংখ্যক অতিক্রম করিবে। 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন রবীআর সূত্র হইতে উহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবু সালেহ রে) 
.... আবু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের । যাহা হউক, উক্ত 
হাদীস অন্য সুত্রে দুই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। 

হাফেজ আবু ইয়ালা (র) বলেন, আবূ মুসা আনসারী রে) ..... আবু হুরায়রা (রা) 
হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ তোমাদের মৃত্যুক্ষণ সাধারণত: ষাট হইতে 
সত্তরের মধ্যে । এই সূত্রের অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ আমার উম্মতের কম 
সংখ্যকই সত্তর.বৎসরের হইবে । অবশ্য এই সুত্র গুলি দুর্বল । 

অপর হাদীস ঃ হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন বাযযার তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন, 
হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
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সূরা ফাতির ৩১৭ 


আমাদিগকে আপনার উম্মতের বয়স সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, পঞ্চাশ হইতে ষাট 
বছরের মধ্যে থাকিবে । আমি বলিলাম-সত্তর বৎসরের হওয়ার ব্যাপারটি কি হইবে? 
তিনি বলিলেন-খুব কম সংখ্যক উম্মতই সেই বয়স পাইবে । আল্লাহ্‌ সেই সত্তর আশি 
বৎসর বয়সের উম্মতকে রহম করুন। 

অত:পর বাযযার (রে) বলেন-এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে এই অতিরিক্ত 
কথাটুকু বর্ণিত হয় নাই। তাহা ছাড়া উছমান ইব্‌ন মাতার বসরার লোক । তিনি 
শক্তিশালী বর্ণনাকারী নহেন। হাদীসে ইহা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, রাসূল (সা) তেষটটি 
বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কোন হাদীসে ষাট ও কোন হাদীসে পয়ষ্টি বৎসর বলা 
টি সা জনও | 

আল্লাহ্‌ বলেন | 

১2010 অর্থাৎ তোমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল। ইব্‌ন আব্বাস, 
ইকরামা, আবু জা'ফর আলবাকের (রো) কাতাদা, সুফিয়ান, ইব্‌ন উআইনা, প্রমুখ রে) 
বলেন ঃ এখানে সতর্ককারী অর্থ বার্ধক্য । 

বার মু জানি ওর সতর্ককারী 
হইলেন রাসূলুল্লাহ্‌ সো)। 

ইব্‌ন যায়েদের পাঠন হইল ৪ 159 2১ 02১১$ 15 

কাতাদাহ শায়বান হইতে বর্ণনা করেন। তাহাদের বিরুদ্ধে বয়স ও রাসূল দ্বারা 
প্রমাণ পেশ করিবেন। এবং ইব্‌ন জারীর এই মত পছন্দ করিয়াছেন। ইহা বিখ্যাত 
মত। 
কারণ, অন্যত্র আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ 


FAL ১৮১০০419545 2৯8] CELE OEE 


৭1458 
উহারা চিৎকার করিয়া বলিবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদিগকে 
মারিয়া ফেলুন। সে বলিবে-তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে । আল্লাহ্‌ বলিবেন, আমি 
তো তোমাদের নিকট সত্য পৌছাইয়া ছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিরাংশই ছিল সত্য 
বিমুখ । অর্থাৎ আমি তো রাসূলের মাধ্যমে তোমাদের নিকট সত্য পৌছাইয়া ছিলাম, 
ভি ভোমরা উহাদের হীরার আনান করিযাই আনার ভালিনাআরউররেনঃ 
555 (4 যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল না পাঠাইব ততক্ষণ 
কাহাকেও শাস্তি দিব না। 
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আল্লাহ্‌ পাক আরও বলেন 8 


EON le HLA 
-১:১৫১১০১ ০৪ 91150101125 ১১০ BSL Ely iG তি 
যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে, উহাদিগকে রক্ষক ফেরেশ্তা 
অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য 
করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ্‌ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা 
মহাত্রান্তিতে রহিয়াছ। 
আল্লাহ্‌ পাক আলোচ্য আয়াতে বলেন ৪ ১০ ১ ১১০10141178 1855 
অতএব স্বাদ গ্রহণ কর। অনন্তর, যালিমদের জন্য কোন মদদগার নাই। অর্থাৎ 
তোমাদের কর্মজীবনে তোমরা নবীদের বিরোধিতা করিযা যেসব অপরাধ করিয়াছ, 
জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিয়া উহার প্রায়শ্চিত্ত কর। আজ তোমাদিগকে লাঞ্ছনা ও 
শাস্তি হইতে উদ্ধার করার জন্য কোন মদদগার থাকিবে না। 


৯১৯১০৬০৬০১৭ ET BETTS (YA) 
০১৩৬০): 


FEES {oS < NE ASE 5 i পাঠ ?১(1৭) 
৫ ৫25 Hees Kes ৫8৫৫ 3 


০0558 22 


৩৮. আল্লাহ্‌ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে অবগত আছেন । অন্তরে 
যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত । 

৩৯. তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন । সুতরাং কেহ কুফরী 
করিলে তাহার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে । কাফিরদিগের কুফরী কেবল 
a রা 

করে। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা জানাইতেছেন যে, আসমান ও যমীনের সকল অদৃশ্য 
ও লুকানো জিনিসই তাহার জ্ঞানের আওতায় রহিয়াছে । যত গোপন রহস্যই হউক 
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সূরা ফাতির ৩১৯ 


কিংবা যত কথাই অন্তরে লুকানো থাকুক সকল কিছুই তিনি জানেন। সে অনুসারে 
তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার আমলের প্রতিফল প্রদান করিবেন। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ ১৯ 4 SLE LD এ55 

তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা বানাইয়াছেন। অর্থাৎ এক জাতির স্থলে অপর 
জাতি, এক গোত্রের স্থলে অপর গোত্র স্থলাভিক্তিক্ত হইয়া প্রতিনিধিত্ব করিতে থাকিবে । 


#2 2 


আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ SAK lad Kad as (812 ৫1৯25 

আর তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানাইয়াছেন। অত:পর যে ব্যক্তি 
কুফরী করিবে, ৮০৬ 5৮ 
নিজেই ভোগ করিবে, অন্য কেহ নহে। 

০18০ চা ৫১৯১০ ১২১১৫ 35411 Sf 

অর্থাৎ যখন তাহারা স্থায়ী ভাবে কুফরী করিতে থাকিবে, তখন স্বভাবত:ই আল্লাহ্‌ 
তা‘আলার অসন্তোষ বাড়িয়া যাইবে । তাই যত বেশি তাহারা কুফরীতে লিপ্ত থাকিবে 
ততবেশী তাহাদের ক্ষতি হইতে থাকিবে। কিয়ামতের দিনে তাহার সপরিবারে 
বিপদগ্রস্ত হইবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহাদের যে যত 
দীর্ঘজীবি হইবে তাহারা ভাল কাজও ততবেশী হইবে । ফলে তাহার মর্যাদাও বৃদ্ধি 
পাইবে এবং জান্নাতের সে উন্নতস্তরের অধিকারী হইবে । তাহার পুরস্কার বহু গুণে 
গুণান্বিত করা হইবে, এবং সে তাহার মহান সৃষ্টিকর্তার প্রিয়পাত্র হইবে। 
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৩২০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


৪০. বল, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক সেই সকল দেব-দেবীর 
কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তাহারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকিলে আমাকে 
দেখাও; অথবা আকাশমণডলীর সৃষ্টিতে উহাদের কোন অবদান আছে কি? নাকি 
আমি উহাদিগকে এমন কোন কিতাব দিয়াছি, যাহার প্রমাণের উপর ইহারা নির্ভর 
করে? বস্তুত যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। 

৪১. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাহাতে উহারা 
স্থানচ্যুত না হয়; উহারা কক্ষচ্যুত হইলে তিনি ব্যতীত কে সংরক্ষণ করিবে? তিনি 
অতিশয় সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ । 
যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া ডাকিতেছ। তাহা হইলে আমাকে দেখাও, 
পৃথিবীর কোন্‌ বস্তু তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে? অথবা আকাশমণুলী সৃষ্টির ব্যাপারে 
তাহাদের কোন অংশ রহিয়াছে? অর্থাৎ এইসব ব্যাপারে তাহাদের কোন ভূমিকাই নাই। 
তাহারা এই সবের এমনকি একটি খেজুরের বিচির বাকলেরও সৃষ্টা বা মালিক নহে। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ প্রশ্ন করেন-কিংবা তাহাদিগকে কি আমি কোন এঁশীগ্রন্থ দান 
করিয়াছি? যাহার উপর নির্ভর করিয়া কুফর ও শিরকের কাজ করিতেছ? অথচ ব্যাপার 
এইরূপ নহে। 

(১১ Yl ১:6১: LU 5552 9| 32 অর্থাৎ যালিমরা এই ব্যাপারে 
তাহাদের খেয়ালখুশী অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ অনুমানের উপর চলিতেছে তাহাদের এই 
কাজ হইল ধোকা, বাতিল ও মিথ্যা । 

অত:পর আল্লাহ্‌ পাক তাহার বিশাল কুদরতের ব্যাপারে খবর দিতেছেন। সেই 
কুদরতের দ্বারাই তিনি আকাশমণ্ডলী ও ভূ-মণ্ডল স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। 
তাহার নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন ধারক শক্তি সেগুলির ভিতরে নাই, যাহা উহা ধারণ 
করিয়া রাখিবে। তাই তিনি বলেন 8 9১551 230 eb tL 0। 


অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলাই উহাদিগকে কক্ষচ্যুতি হইতে রক্ষা করিতেছেন । 
আল্লাহ্‌ পাক অন্যত্র বলেন ঃ 2030 81 ০৯০%1 5 685 Sl La এ০০০ 

অর্থাৎ তিনি আকাশমগ্ডলীকে তাহার UN 
হওয়া হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। . 


০৪. ed cosets cto প্‌ 
তিনি আরও বলেন $ ১০০০৯০১৫০০১ bl SU os 


৯ www.quraneralo.com 


Contents 


সূরা ফাতির ৩২১ 


অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও ভূমগ্ডলকে নিজ নির্দেশ বলে (কক্ষপথে) স্থির রাখা 
(অস্তিত্বে) অন্যতম নিদৰ্শন । 

1,2১৪ ৬ ১০ Sl 91009 Cl অর্থাৎ তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও 
শক্তি নাই উহাদিগকে স্থায়ীভাবে স্থির রাখার । এতদসত্বেও তিনি নাফরমানদের ক্ষেত্রে 
ধৈর্যশীল ও ফরমাবরদার গুনাহগারের ক্ষেত্রে ক্ষমাশীল । তিনি নীফরমানগণকে সময় 
দেন। তাই আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ 

1992 1215 014 £%| অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি সর্বদাই ধৈর্যশীল ও ক্ষমাপরায়ণ। 

এই প্রসঙ্গে ইব্‌ন আবূ হাতিম একটি গরীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন £ আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন জুনাইদ রে) আবূ হুরায়রা রো) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, নবী করীম (সা) একদা মিম্বরে দাড়াইয়া বলেন ঃ মূসা (আ) এর মনে 
এই প্রশ্ন দেখা দিল যে, আল্লাহ্‌ পাক কি নিদ্রা যান? সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ একজন 
ফেরেশতা পাঠাইলেন। সে মুসা (আ) এর দুই হাতে দুইটি কাচের পাত্র দিয়া বলিল, 
আপনি ইহা যথা অবস্থায় রাখিয়া সর্বক্ষণ হেফাজত করিবেন । কিন্তু এক সময়ে তাহার 
ঘুম পাইল। সামান্য তন্দ্রা হওয়ার সাথে সাথে হাতের পাত্র দুইটি পড়িয়া যাওয়ার 
উপক্রম হইল । কারণ, হাত দুইটি মিলিয়া যাইতেছিল। কাচের আওয়াজে তন্দ্রা ভংগ 
হইলে পাত্র দুইটি সামলাইয়া নিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই গভীর নিদ্রা তাহাকে গ্রাস 
করিল, অমনি তার হস্তদ্বয় শিথিল হইয়া গেল এবং পাত্র দুইটি ঠেস লাগিয়া চূর্ণ-বিচুর্ণ 
হইল। আল্লাহ্‌ তা'আলা এই ঘটনা দ্বারা তাহাকে শিক্ষা দেন যে, তিনি যদি নিদ্রা 
যাইতেন তাহা হইলে আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। 

সুস্পষ্ট বুঝা যায়, হাদীসটি মারফু" নহে, বরং ইসরাঈলদের মনগড়া কাহিনী ভিত্তিক 
মুনকার হাদীস ৷ কারণ, মুসা (আ) এর উচ্চ মর্যাদার বিবেচনায় তাহার ব্যাপারে এই 
ধারণা আদৌ বৈধ হয় 'না যে, তিনি আল্লাহ্‌ পাকের নিদ্রা তন্দ্রাহীন হাওয়া সম্পর্কে 
বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ করিবেন । কারণ, আল্লাহ্‌ তাহার পাক কালামে সুস্পষ্টভাবে 
ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থির এবং তন্দ্রা ও নিদ্রা তাহাকে স্পর্শ 
রবিতে পারে মাজার পিমগী তি সর রাহা বিহারে কলহ তাহার হের 
তিনি বলেন £০১% ৮৪2১০0০১85০ all 
যিনি চিরঞ্জীব, সর্ব সত্তার ধারক তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও 
পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত তাহারই। 

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্ধয়ে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
বলেন ঃ রাসূলল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা 
যাওয়া তাহার জন্য শোভনীয় নহে। তাহার নিকট দিনের বেলা বান্দাগণের রাত্রের 


ইব্‌ন কাছীর__ ৪১ (৯ম) 
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৩২২ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


আমল ও রাত্রিবেলা তাহাদের দিনের আমল পর্যায়ক্রমে পৌছিতে থাকে । তাহার 
আবরণ হইল আলো কিংবা আগুন ৷ তিনি তাহার আলোর পর্দা উম্মোচন করিলে সৃষ্ট 
জীবের সব কিছুই তাহার নূরের তাজাল্লিতে জুলিয়া ছারখার হইয়া যাইত। 

ইব্‌ন জারীর আবু ওয়ায়েল হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) 
এর কাছে এক ব্যক্তি আসিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কোথা হইতে আসিয়াছ? সে বলিল, 
সিরিয়া হইতে । তিনি প্রশ্ন করিলেন, কাহার সহিত দেখা করিয়াছ? সে বলিল, কা'বের 
সহিত দেখা করিয়াছি। তিনি প্রশ্ন করিলেন, সে কি হাদীস বর্ণনা করিয়াছে? সে বলিল, 
আমাকে এই হাদীস শুনাইয়াছে যে, আকাশমণ্ডলী ফেরেশতাদের কাধে পরিক্রমারত 
রহিয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি উহা বিশ্বাস করিয়াছ না অবিশ্বাস করিয়াছ? সে 
বলিল, বিশ্বাস কি অবিশ্বাস কোনটাই করি নাই। তিনি তখন বলিলেন, কা'ব সঠিক 
বলে নাই। আল্লাহ্‌ পাক বলেন-নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আকাশগুলী ও ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন। আমি যদি উহাদিগকে ধারণ না করিতাম তাহা হইলে আমার পরে আর 
কেহই উহার পতন ঠেকাইতে পারিত না। 

কা'ব ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) সম্পর্কিত এই বর্ণনাটি বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। 
অত:পর ইব্‌ন জারীর (র) ইব্‌ন হুমায়েদ ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুন্দব 
আল বাজালী সিরিয়ায় কা'বের সাথে দেখা করিয়াছিলেন । অত:পর তিনি অনুরূপ বর্ণনা 
প্রদান করেন। 

তিনি আরও বলেন ঃ ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুযাইয়ান তালাইতশী (র) 
'সিয়ারুল ফুকাহা" গ্রন্থে উক্ত আছারটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ইবন আকী’ এর সূত্রে 
আমাশ (র) হইতে বর্ণিত আছে। 

অত:পর তিনি আবদুল মালিক ইবন হাসানাইন ইব্‌ন ওহব (র) সূত্রে মালিক (র) 
হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আকাশমণ্ডলী পরিক্রমারত নহে; বরং স্থির । তিনি 
আলোচ্য আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করেন । তাহা ছাড়া এই হাদীসটিও উল্লেখ 
করেন-নিশ্চয় পশ্চিম আকাশে একটি তওবার দরজা খোলা রহিয়াছে। উহা সর্বদা 
খোলা থাকিবে; যতক্ষণ না পশ্চিম দিকে সূর্যের উদয় ঘটিবে। 

আমি বলিতেছি হাদীসটি সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলাই সর্বাধিক 
জ্ঞাত) ৷ 
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৪২. ইহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিত যে, ইহাদিগের নিকট 
কোন সতর্ককারী আসিলে ইহারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সংপথের অধিকতর 
অনুসারী হইবে; কিন্তু ইহাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসিল তখন তাহারা 
কেবল ইহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করিল__ 

৪৩. পৃথিবীতে উদ্ধত্য প্রকাশ ও কূট ষড়যন্ত্রের কারণে । কুট ষড়যন্ত্র উহার 
উদ্যোক্তাদিগকেই পরিবেষ্টন করে । তবে কি ইহারা প্রতীক্ষা করিতেছে পূর্ববর্তীদের 
প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহ্র বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন 
পাইবে না এবং আল্লাহ্র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখিবে না। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ পাক কুরায়েশ ও অন্যান্য গোত্র সম্পর্কে জানাইতেছেন যে, 
তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণের পূর্বে তাহারা দৃঢ়তার সহিত শপথ করিয়া বলিত, যদি 
অনুসারী হইতে অবশ্যই অধিকতর হেদায়েতের পথ অনুসরণ করিতাম । 

যাহহাক ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেন, এই আয়াতের অনুরূপ আয়াত হইল $ 
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ররর HLT 
অবতীর্ণ. হইয়াছিল; আমরা উহাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম ৷ কিংবা 
তোমরা বল, যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইত তবে আমরা তো তাহাদের 
অপেক্ষা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইতাম । তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে 
তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ আসিয়াছে। অত:পর যে কেহ 
আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিবে ও উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে তাহার 
হইতে বড় যালেম আর কে? 
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আল্লাহ আরো বলেন ঃ 
bea Eth SE 8৮১51050450 এ জর ৫ 

1685 

অর্থাৎ উহারাই তো বলিয়া আসিয়াছে, পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের 
কোন কিতাব থাকিত, আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা হইতাম । কিন্তু উহারা 
কুরআন প্রত্যাখ্যান করিল এবং শীত্রই উহারা জানিতে পারিবে । 

আল্লাহ্‌ আরো বলেন ৪ 45 ১৮৮৯ (০06 অত:পর যখন তাহাদের নিকট 
সতর্ককারী আসিল । অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) কুরআনুম মুবীন নামক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নিয়া হাজির 
হইলেন। 

(২৮? ১। (৯319. অর্থাৎ সতর্ককারী আগমনে তাহাদের কুফরী বহুগুণে বৃদ্ধি 
পাইল । 

৬২১১৷ ৬৪ 1,২5 অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণী ও নিদর্শন মান্য ও অনুসরণ না 

{7541 9৫ অর্থাৎ তাহাদের এই চক্রান্তের কুফল তাহাদের উপরেই বর্তাইল, 
অন্য কাহারও উপর নহে। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন £ . 

আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলিয়াছেন-তুমি কূট চক্রান্ত হইতে বাচিয়া থাক। কারণ, অবশ্যই তাহা চক্রান্তকারী 
কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল কুরাধী রে) বলেন ঃ তিন ব্যক্তি কখনও মুক্তি পাইবে না। 
তাহারা হইলঃ কূট চক্রান্তকারী, বিদ্রোহী ও ওয়াদা ভংগকারী, আল্লাহ্র কিতাবে উহার 
প্রমাণ হইল ৪ 

AL 3; sl >] 52495 অর্থাৎ কূট চক্রান্ত তাহার উদ্যোক্তাকেই 
পরিবেষ্টন করিবে। 

i LL Li ড৫$ ১০৪ যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি ভংগ করিল, সে 
তাহার নিজের ক্ষতির জন্যই বিশ্বাসঘাতকতা করিল । অত:পর আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ 


১3059 {০ ১ ০4১১ ১44 অৰ্থাৎ তাহারা পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে যেই শাস্তি 


অনুসৃত হইয়াছিল উহারই অপেক্ষা করিতেছে? তাহারা তো রাসূলের বিরোধীতা করিয়া 
কঠোর শাস্তি পাইয়াছিল। 
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9545 <। £5955, অৰ্থাৎ কখনও আল্লাহ্‌র নীতিতে কোন পরিবর্তন পাইবে না 

852 রা? ১1915 অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌ কোন জাতির অকল্যাণ 
চাহেন তখন তাহা ঠেকাইবার কেহ থাকিবে না; তাই উহার গ্রাস হইতে তাহারা 
বাচিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। 


5. পঠ শর্ট 24০৩ ০৮০2425124৫ ১১৫২ £ 2 তে পপ 
৩5012 ERTIES Co 21875187 (£5) 
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ূ 2, 

৪৪. ইহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে ইহাদের 
পূর্বর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাইতো । উহারাতো ইহাদের 
অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ্‌ এমন নহেন যে, আকাশমগ্ডলী এবং 
পৃথিবীর কোন কিছুই তাহাকে অক্ষম করিতে পারে । তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান । 

৪৫. আল্লাহ মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব 
জন্তুকেই তিনি রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উহাদিগকে 
অবকাশ দিয়া থাকেন । অত:পর তাহাদের নির্দিষ্ট কাল আসিয়া গেলে আল্লাহ্‌ৃতো 
আছেনই তাহার বান্দাগণের সম্যক দ্রষ্টা। 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তাহার রাসূলকে বলেন ঃ হে মোহাম্মদ! রিসালতকে যাহারা 
মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে বল, তোমরা পৃথিবীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখ 
যাহারা রিসালতকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কত করুণ হইয়াছে। 
আল্লাহ্‌ পাক তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। তাহাদের ঘরবাড়ী বিরাণ হইয়াছে। 
তাহাদের সকল সম্পদরাজী বিলুপ্ত হইয়াছে, অথচ তাহারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী 
সম্প্রদায়। তাহাদের জনবল ও ধনবল ছিল প্রচুর। অথচ সে সব তাদের কোনই 
উপকারে আসে নাই । আল্লাহ্র আজাব হইতে কোন কিছুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে 
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পারে নাই । যখন আন্রাহ্‌র নির্দেশ জারী হইয়াছে, উহা সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবায়িত হইয়াছে। 
আসমান-যমিনের কোন কিছুই তাহার ইচ্ছাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। 

1925 $ (০৮12 004 £% অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ, শক্তিমান। তিনি তাহার সমগ্র সৃষ্টি 
জগতের সার্বিক খবরাখবর রাখেন এবং উহার ষোলআনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাহার 
রহিয়াছে । 

২2০৮ ৮১৪৪ EIS 214 (১০4৫0 10। :-51655অ অর্থাৎ যদি 
তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিটি পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া হইতো তাহা হইলে আসমান 
'যমিনের সকল বাসিন্দাই ধ্বংস হইতো । কারণ, তাহাদের সঙ্গে পশু সম্পদ সহ সব 
কিছুই ধ্বংস হইতো । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম আব্দুল্লাহ্‌ (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্‌ বলেন, আলোচ্য 
আয়াতে গর্তের পোকাও বনী আদমের পাপের কারণে গর্তের মধ্যে শাস্তি ভোগ করে। 

অতঃপর উক্ত আয়াত পাঠ করেন ।' 

অর্থাৎ বনী আদমকে তাহাদের অপরাধে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান না করার কথা 
বা HH 
বলেন যে, 8 
যাইতো। 

0 [9] 1৯৮১৬: ” ১৫1; অর্থাৎ তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে 
কিয়ামত পর্যন্ত । সেই দিন তাহাদের হিসাব লওয়া হইবে এবং প্রত্যেক আমলকারীকে 
তাহার আমল অনুসারে পুরস্কৃত অথবা শাস্তি প্রদান করা হইবে । তখন অনুগতরা পুরস্কৃত 
ও অবাধ্যগণ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে । তাই আল্লাহ্‌ পাক বলেন £ 

25225 08 20105 HAIL BU 
অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় আসিয়া যাইবে, তখন নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহার 
বান্দাদের ব্যাপারে সর্বশ্রোতা, সর্বদষ্টা। 
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সূরা হুয়াসীন 


৮৩ আয়াত, ৫ রুকু, মক্কী 


১৯০1১১১1৭০৪ 


ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন, কুতায়বাহ ও সুফিয়ান ইব্ন. অকী“ (র) ..... হযরত 
আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 

15510205058 ITN DIS 0599 53৮78155358 
ol 28 এ stil fis 
প্রত্যেক বস্তুর আত্মা আছে এবং কুরআনের আত্মা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি ইয়াসীন 
পড়িবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার আমলনামায় দশবার কুরআন পাঠের সওয়াব লিপিবদ্ধ 
করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি গরীব । ইহা কেবল হুমাইদ ইব্‌ন আব্দুর 
রহমান হইতে বর্ণিত। হারূন আবু মুহাম্মদ একজন অপরিচিত রাবী । হযরত আবু বকর 
(রা) হইতেও একটি দুর্বল সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত। হাকিম তিরমিযী (র) তার 
'নাওয়াদিরুল উসূল’ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। 

আবূ বকর বাযযার রে) বলেম, আব্দুর রহমান ইবৃন ফযল (র) ..... হযরত আবু 
হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক 
বস্তুর অন্তর আছে এবং কুরআনের অন্তর সূরা ইয়াসীন। আবূ বকর ইব্‌ন বাষযার (র) 
বলেন, হাদীসটি শুধু যায়েদ (র) হুমাইদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

হাফিজ আবু ইয়ালা (র) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন আবু ইস্রায়ীল রে) ..... আবু 
হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 


# “2 co #02 ০ NUT 20 2020-০ নহ বক তল ত ত 
ঞ৫%255 পরত 
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৩২৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করিবে প্রত্যুষে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত 
হইবে, আর যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা হামীম পাঠ করিবে, যার মধ্যে দুখান এর উল্লেখ 
রহিয়াছে, সে-ও প্রত্যুষে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত হইবে । হাদীসের সূত্র উত্তম। ইব্‌ন 
হাব্বান, রে) তাহার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন 
ইবরাহীম (র) ..... জুন্দুব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে 
সুরা-ই-ইয়াসীন পাঠ করিবে আল্লাহ্‌ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন , আরিম (র) ইব্‌ন ইয়াসার (র!) হইতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, সূরা বাকারাহ কুরআনের কুঁজ ও চূড়া । 
এই সুরার প্রত্যেক আয়াতের সহিত আশিজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়াছেন। (1 3111 
15৪1 ০:৭। ১ 41 আরশের নীচে হইতে বাহির হইয়া উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। 

সূরা-ই-ইয়াসীন কুরআনের অন্তর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ও 
পরকালের সাফল্যের আশায় উহা পাঠ করে আল্লাহ্‌ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। 
তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির কাছে এই সূরা পাঠ করিবে। ইমাম নাসায়। (র) 
তাহার “আল ইয়ামু অল লাইলাহ' গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র)-এর সূত্রে 
মুহাম্মদ মু'তামির (র) হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। 
. ইমাম আহমদ রে) বলেন, আরিম (র) ..... হযরত মা*কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ 14 UAL 
£4054 এই সূরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির কাছে পাঠ করিবে। 

কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, যে কোন কঠিন অবস্থায় কেউ এই সুরা পাঠ 
করিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার জন্য উহা সহজ করিয়া দেন এবং মৃত্যু শজ্জায় শায়িত 
ব্যক্তির কাছে ইহা পাঠ করিলে আল্লাহ্র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয় এবং সহজেই 
তাহার রূহ বাহির হয়। ?1-1 |, i 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুল মুগীরাহ (র) মাশায়েখগণ হইতে বর্ণনা করেন, 
তাহারা বলেন, তুমি যখন মৃত্যু পথযাত্রী বক্তির কাছে এই সূরা পাঠ করিবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহার মৃত্যুকে সহজ করিয়া দিবেন । বাযষ্যার (র) বলেন, সালামাহ ইব্‌ন 
শা‘বী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 85560755578 


আমার বড়ই আকাংখা যে, এই সূরা আমার উম্মতের প্রত্যেকের অন্তরে বিদ্যমান 
থাকুক । 
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সূরা ইয়াসীন ৩২৯ 


৪0৫ 0). 

88120 () 

5 21046) 

OF Sb (5) 

891৯1) সার ১৫ (০) 

OGLE AS 2১6150016 BERS OV) 


রর ক EH 9% (%) 


১. ইয়াসীন ৷ 

২. শপথ জ্ঞান গর্ভ কুরআনের । 

৩. তুমি অবশ্যই রাসূলদিগের অন্তর্ভুক্ত ৷ 

8. তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত । 

৫. কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নিকট হইতে । 

৬. যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার এমন এক জাতিকে, যাহাদিগের 
পিত; পুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, যাহার ফলে উহারা গাফিল। 

৭. উহাদিগের অধিকাংশের জন্য দিনা ভাত রাড 
উহারা ঈমান আনিবেনা। 

তাফসীর ঃ সূরা বাকারার শুরুতের মুকাত্তাআাত হুরফ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা 
করা হইয়ানে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্হাক, হাসান ও সুফিয়ান 
ইব্‌ন উয়ায়নাহ (র) হইতে বর্ণিত ৷ তাহারা বলেন, (১ অর্থ, হে মানুষ । সাঈদ ইব্‌ন 
জুবাইর রে) বলেন, হাবশী ভাষায় ১. এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যায়েদ ইব্‌ন আসলাম 
(র) বলেন, ইহা আল্লাহ্র একটি নাম। 


ইব্‌ন কাছীর__৪২ (৯ম) 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


৩৩০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


১১০৯1 ০1519 কুরআনে হাকীমের কসম অর্থাৎ সংরক্ষিত মযবুত যাহার কাছে 
বাতিল আসিতে পারে না। সম্মুখ দিক হইতেও না আর পশ্চাত হইতেও না। 
all oad ol হে মুহাম্মদ! অবশ্যই তুমি প্রেরিত নবীগণের একজন । 
৮:০৫: ১.০ ৮৫ সরল সঠিক পথের উপর অর্থাৎ সঠিক ও মযবুত দ্বীন ও 
শরীয়তের উপর! 
১১] yall 3315 অর্থাৎ এই দ্বীন ও সরল সঠিক জীবন বিধান যাহা তুমি 


পাতার TEN HY যিনি তাহার 
বান্দাদের উপর বড়ই মেহেরবান ৷ যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


রে (3০1০241৮801 4101৮০০ ১৪৫ i ৮1৮০1144549 
১০41৮2০5401 ০0 ১০1 
অবশ্যই তুমি সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়া থাক, সেই মহান আল্লাহ্‌র পথ, যিনি 
আসমান ও যমীনের সব কিছুর মালিক । জানিয়া রাখিও, আল্লাহ্‌র প্রতিই সকল বস্তু 
প্রত্যাবর্তন করিবে। 

মি টি (৬৪১১৫ যাহাতে তুমি এমন সব লোকদিগকে 
সতর্ক করিতে পার যাহাদের বাপদাদাদিগকে সতর্ক করা হয় নাই বলিয়া তাহারা 
গাফিল। ইহা দ্বারা আরবদিগকে বুঝান হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পূর্বে তাহাদের 
কাছে কোন নবী-রাসূল প্রেরিত হন নাই। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। এখানে শুধু আরবদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ 
ইহা নহে যে তাহাকে অন্য সব লোকের প্রতি প্রেরণ করা হুয় নাই। পূর্বেই বহু আয়াত 
ও মুতাওয়াতির হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) সারা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত ছিলেন। 

২১৪২1 be Bill ৩৯ 5৪1 ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ এই 
যে, তাহাদের অধিকাংশের ওপরে শাস্তি অবতীর্ণ হইবার বিষয়াদি স্থির সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে। কারণ উম্মুল কিতাব ও লাওহে মাহফুজেই আল্লাহ্‌ তা'আলা এই সিদ্ধান্ত 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিবেনা ও তাহার রাসূলুগণকে 
রাসূল হিসেবে মান্য করিবে না। 


০০৯২৪ ৬:৪৫ IE 988 ULE, 4) 
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74616578৩96 64 সস ভিত GUEST (৩) 


25 .০০ত 2 2% 


০৫৮৩ 
০ ০৫ ৩2১52 12 23 0 এ প্রগতি (.. ) 


৬৬ পা 2 কি ৬ 


রি ০59 06) 55201 4 AAG (1) 


০ 1521 


EEG (8১56৮86৮921 $৫%৪৪) (১ 
০4852 82451 


৮. আমি উহাদিগের গলদেশে চিকুব পর্যন্ত বেড়ি পরাইয়াছি, ফলে উহারা 
উর্ধ্বমুখী হইয়া গিয়াছে। 

৯. আমি উহাদিগের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং 
উহাদিগকে আবৃত করিয়াছি; ফলে উহারা দেখিতে পায় না। 

১০. তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না-ই কর উহাদিগের পক্ষে উভয় সমান। 
তাহারা ঈমান আনিবেনা। 

১১. তুমি কেবল তাহাদিগকেই সতর্ক করিতে পার যাহারা উপদেশ মানিয়া 
চলে এবং না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে। অতএব তাহাদিগকে ক্ষমা ও 
মহাপুরক্কারের সংবাদ দাও। 

১২. আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখিয়া রাখি যাহা অগ্রে প্রেরণ করে ও 
যাহা উহারা পশ্চাতে রাখিয়া যায়। আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত 
রাখিয়াছি। 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, সেই হতভাগ্যদের পক্ষে হিদায়েত 
তাহাদের হাত বাধিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের মাথা উপরে উঠিয়া রহিয়াছে। 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে শুধু তাহাদের গর্দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, হাতের কথা 
উল্লেখ করেন নাই । তবুও এখানে হাত বাধার কথাও বুঝিতে হইবে এবং অনেক সময় 
এমন হইয়া থাকে যে, বলার সময় একটার উল্লেখ করা হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য দুইটাই 
হয়। আরব কবিদের কবিতায় এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন 
এসডি কেহ ৮ 020৮9 ও LS 
এ 0০17 কটা ও 

কবিতার প্রথমাংশে শুধু এ] এর উল্লেখ করিয়া ১১২ ও 7:51 উভয়কে 
বুঝাইয়াছে। এখানে ও 1 দ্বারা উদ্দেশ্য হইল গর্দানের সহিত হাতও বাঁধিয়া রাখা । 
কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা শুধু গর্দান বাধিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার সহিত হাত 
বাঁধিবার কথা উল্লেখ করেন নাই । আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে (| 
১৮১৯০৫৪90১9 এ ০5 FL LLL ০৪ LLL এর তাফসীর প্রসঙ্গে 
বলেন, এই আয়াতের অর্থ নিম্নের আয়াতের অর্থের অনুরূপ । আয়াতটি হলো- 

die MUL I YY 

তোমার হাত তোমার গর্দানের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিও না। আলোচ্য 
আয়াতের অর্থ হইয়াছে তাদের হাত তাদের গর্দানের সহিত আবদ্ধ রাখিয়া তাহারা 
কোন ভাল কাজের জন্য তাহাদের হাত সম্প্রসারিত করিতে সক্ষম হয় না। মুজাহিদ 
বলেন 2৬ -৪* 14 এর অর্থ, তাহাদের মাথা উপরের দিকে উত্তোলিত এবং 
1771555৯5৮7 
অভ ুা না 
১... ৯1১ ১০৩ এবং তাহাদের পশ্চাতেও প্রাচীর নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছি, যাহাতে 
তাহারা সত্য গ্রহণ করিতে না পারে। ফলে তাহারা দ্বিধা-দনদৃরস্ত। কাতাদাহ রে) 
বলেন, তাহারা গুমরাহীর মধ্যে আবদ্ধ । 


"১০১১:৮১৪ আমি তাহাদিগকে ঢাকিয়া দিয়াছি অর্থাৎ সত্য গ্রহণ যাহাতে না 
করিতে পারে এই জন্য তাহাদের চক্ষুর ওপর পর্দা ঝুলাইয়াছি। $০৯ ৮4 ফলে 
রা 

টির জাজ 5 


“oe oe 
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হইয়া পড়ে । অতএব এই কিরাত অনুসারে আয়াতের অর্থ হইবে-- আমি তাহাদিগকে 
বিশেষ চক্ষুরোগে আক্রান্ত করিয়াছি । আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) 
বলেন, আল্লাহ্‌ তা“আলা কাফিরদের ঈমান ও ইসলামের মাঝে এইসব প্রাচীর প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন এবং এই কারণে তাহারা ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না। 
অত:পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন £ 
(০১১০1445৬০৯০১৪4০২৫০০৪১০১৭৪ 
lial 

যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কালিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারা সমস্ত 
নিদর্শন আসিলেও ঈমান আনিবেনা যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিতে পাইবে । 
অত:পর আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (রে) বলিলেন, যাহাকে আল্লাহ্‌ তা“আলা বাধা দিয়া 
রাখেন, সে সেই বাধা অতিক্রম করিতে পারে কিভাবে? 

ইকরিমাহ (র) বলেন, একবার আবূ জাহ্‌ল বলিল, যদি আমি মুহাম্মদ (সা)-এর 
দেখা পাই তবে আমি তাহাকে এই করিব আর এই করিব । তখন এই আয়াত নাযিল 
হয় 8 ০৮৮2৪ 4... IU Lie ৮৪ ৮৮৮৯ | লোকজন তাহাকে 
বলিত, মুহাম্মদ সো) এই, কিন্তু সে তাহাকে দেখিতে পাইত না, সে বলিত সে 
কোথায়? সে কোথায়? 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ইয়ামীদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন 
কা’ব (র) হইতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, একবার লোকজন বসা ছিল, এমন সময় 
হইতে পারিবে এবং মৃত্যুর পরে তোমাদিগকে জীবিত করিয়া পুনরুথিত করা হইবে 
এবং জর্দানের বাগানসমূহ অপেক্ষা তোমরা উত্তম বাগানের অধিকারী হইবে । আর. 
তাহার বিরোধিতা করিলে এখানে তোমরা লাঞ্ছনার মৃত্যুবরণ করিবে এবং মৃত্যুর পর 
তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া উথথিত করা হইবে এবং তোমাদিগকে আগুনের 
শাস্তি ভোগ করিতে হইবে । আজ তাহাকে আসিতে দাও। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাহাদের নিকট বাহির হইলেন, তখন তাহার হাতে ছিল এক মুষ্টি মাটি । তিনি সূরা 
ইয়াসীন এর প্রথম হইতে ১১,০১ (৫৪ পর্যন্ত পাঠ করিতে করিতে তাহাদের মাথায় 
উহা নিক্ষেপ করিয়া তীহার প্রয়োজনে চলিয়া গেলেন। অথচ তাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর বাহির হইবার অপেক্ষায়ই সারারাত্র তাহার গৃহ দ্বারে পড়িয়া রহিল । অবশেষে 
এখানে অপেক্ষা করিতেছ ? তাহারা বলিল, আমরা তো মুহাম্মদ (সা)-এর অপেক্ষায় 
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রহিয়াছি। সে বলিল, তিনি তো বাহির হইয়া গিয়াছেন এবং তোমাদের প্রত্যেকের 
মাথায় মাটি নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রয়োজনে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার এই সংবাদের 
'পর প্রত্যেকেই তাহার মাথা হইতে মাটি ঝাড়িয়া ফেলিল। রাবী বলেন, আবু জাহ্‌ল 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল, তিনি উহা জানিতে পারিয়া বলিলেন £ 
55571258128 425 
অর্থাৎ আবু জাহ্‌ল ঠিক বলিয়াছে, এখনও আমি সেই কথা বলিতেছি অর্থাৎ আমার 
অনুসরণ করিলেই কেবল তাহারা উভয় জগতে সম্মানিত হইবে আর আমার 
LAAN 
টা 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের উপর গুমরাহীর মোহর লাগাইয়া দিয়াছেন। অতএব 
তাহাদের জন্য সতর্ক করা কোন কাজে আসিবেনা । আর না তাহারা প্রভাবিত হইবে। 
সূরা বাকারার শুরুতেও এই ধরনের একটি আয়াত পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আরো 
ইরশাদ হইয়াছে $ 
2:০১৯০/০৪০৯০১৮৮৬৪ ৪০২০০৮৪০৪৪৬ 
Sola 
অর্থাৎ যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কালিমা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহারা ঈমান 
আনিবেনা, যদিও তাহাদের নিকট সমস্ত নিদর্শন আসুক না কেন যাবৎ না তাহারা 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিতে পাইবে । 

SUS ILS তু তুমি তো শুধু তাহাকেই সতর্ক করিতে পারিবে, যে 
. উপদেশ অনুসরণ করে। অর্থাৎ তোমার সতর্ক করণের মাধ্যমে কেবল মু*মিনগণই 
উপকৃত হইবে, যাহারা উপদেশ অর্থাৎ পবিত্র কুরঅনের অনুসরণ করে। 

১৪0 esd ৮১৩ এবং না দেখিয়া পরম করুণাময়কে ভয় করে অর্থাৎ 
সে আল্লাহ্‌কে এমন স্থানে ভয় করে যেখানে তাহাকে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কেহই দেখিতে পারে না! কারণ সে ইহা জানে যে তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ অবগত 
আছেন এবং সে যাহা কিছু করিতেছে উহা তিনি জানেন। 

৯০৬১৯ ০১৯০৪ অতএব তাহাকে তুমি সুসংবাদ দান কর ক্ষমার অর্থাৎ তাহার 
পাপ মুক্তির। 72১৫১ এবং সম্মানজনক বিনিময়ের অর্থাৎ প্রচুর ও উত্তম বিনিময়ের 
সুসংবাদও দান কর। 
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যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ৪ ূ 
০ 

1২৮৮1 এ৯১ ০৯৪ {| নিঃসন্দেহে আমিই মৃতকে জীবিত করিব । অর্থাৎ 
নাভ দিরটে এই জামার হাবিব প্রতি হং ত হিরা ছে রে রিদের 
অন্তর গুমরাহী দ্বারা নিজীব হইয়াছে ও মরিয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলাই তাহাদের 
মৃত অন্তরকে জীবিত করিবেন এবং হক ও সত্যের প্রতি দিকদর্শন করেন। যেমন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কঠিন অন্তরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ 


2015:8751211485118055 ৮০4৮7১52051 (৮151 
জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ মৃত ভূমিকে সজীব করেন, আমি তোমাদের জন্য নিদর্শন 
সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিলাম, সম্ভবত তোমরা বুঝিবে। 
1০58০ oii 419৪ এবং লিখিয়া রাখি যাহা তাহারা সম্মুখে পাঠায় অর্থাৎ 
৮৮ 
৪ (১) আমি তাহাদের কর্মকাণ্ড ও যাহা তাহারা তাহাদের পশ্চাতে রাখিয়া 
রা 
হইলে মন্দ বিনিময় দান করিব । যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 


pi LE Le ১০৮৯০ ০২৮৯ 4585০৯85094) ০১০৯৭ 
LSE LL SUM sb nb Us bs Et 
lis tlt bn pnb UI ys ly 
যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম পদ্ধতি প্রচলিত করিল সে উহার বিনিময় লাভ 
করিবে এবং যে ব্যক্তি সেই পথে আমল করিবে তাহার বিনিময়ও সে লাভ করিবে; 
তবে তাহার বিনিময় হইতে একটুও কম করা হইবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন 
মন্দ পদ্ধতি প্রচলিত করিল উহার গুনাহর বোঝা সেই বহন করিবে এবং তাহার পর যে 
ব্যক্তি সে পথে আমল করিবে তাহার গুনাহর বোঝাও সে বহন করিবে; তবে তাহার 
গুনাহ একটুও কম হইবে না। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) .... শু“বা, (র) জারীর 


ইব্‌ন আব্দুল্লাহ বাজলী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের মধ্যে ফল সংগ্রহকারী মুযার 
গোত্রীয় একদল লোকের উল্লেখ রহিয়াছে। 
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৩৩৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ও তাহার পিতা ..... জারীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রে) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন । হাদীসটি তিনি দীর্ঘ বর্ণনা করিয়া এই আয়াত পাঠ করেন ঃ 
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9 
ইমাম মুসলিম (র) আবূ আওয়ানাহ্‌ ..... উমাইর ইব্‌ন মুনযির (রে) হইতে 
অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবু হুরায়রা রো) হইতেও মুসলিম শরীফে অনুরূপ 
হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আবু হুরায়রা রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন ৪ 
০150910 ৮81705৯-5 9591 71556083165 52 ০512 
-১০৯০০০০৯২৪০৪ ৭১০০ 
যখন কোন আদম সন্তান মৃত্যুবরণ করে তাহার আমল বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু 
তিনটি কাজের সওয়াব বন্ধ হয় না (১) ইলম, যাহা দ্বারা সে উপকৃত হয়, (২) নেক 
সন্তান, যে তাহার জন্য দু'আ করে এবং (৩) সদকায়ে জারিয়া যাহার সওয়াব তাহার 
মৃত্যুর পরও জারী থাকে। 

সুফিয়ান সাওরী রে) আবু সায়ীদ রে) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি 
মুজাহিদ রে)-কে ১060 ৮৮৪ 05585 Ll 24 ১১ -এর ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, 1). এর অর্থ গুমরাহ লোকদের ছেড়ে 
যাওয়া গুমরাহী। ইব্ন লাহীআহ (র) আতা ইব্‌ন সায়ীদ এর মাধ্যমে সাঈদ ইবৃন 
জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন 7২0 এর অর্থ হইল, মৃত ব্যক্তিদের রাখিয়া 
যাওয়া ও তাহাদের পক্ষ হইতে প্রচলিত বিষয়। তিনি বলেন, যে পথ তাহারা চালু 
করিয়াছে তাহাদের মৃত্যুর পর অন্য লোকেরা সে পথ অবলম্বন করিবে। যদি উহা ভাল 
হয় তবে যাহারা ভাল করিয়াছে তাহারাও ইহাদের মত বিনিময় লাভ করিবে এবং 
ইহাদের বিনিময় হইতে একটুও কম করা হইবে না। আর প্রচলিত পথ যদি মন্দ হয় 
তবে যাহারা এই পথ চালু করিয়াছে তাহারাও ইহাদের গুনাহের বোঝা বহন করিবে; 
কিন্তু ইহাদের গুনাহ হইতে একটুও কম করা হইবে না। রেওয়ায়েত দুটি ইব্‌ন আবু 
হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন আল্লামা বাগভীও এই ব্যাখ্যাই পসন্দ করিয়াছেন । 

(২) 74015 এর দ্বিতীয় অর্থ হইল, ইবাদত ও নাফরমানীর জন্য তাহাদের 
পদচিহ্ন ইবৃন আবূ নাজীহ (র) ও অন্যান্যরা হযরত মুজাহিদ রে) হইতে বর্ণনা করেন, 
(৮৪: দ্বারা তাহাদের আমল বুঝান হইয়াছে এবং ৮৮61 দ্বারা পদচিহ্ন বুঝান 
হইয়াছে। হাসান ও কাতাদাহ রে) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
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সূরা ইয়াসীন ৩৩৭ 


হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হে আদম সন্তান! যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমার 
কোন কাজ হইতে অবগত হইতেন তবে যাহা কিছু হওয়া শিখাইয়া দেয় উহা হইতে 
তিনি অনবগত হইতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমার কোন কাজ হইতেই অনবগত নহেন। 
তিনি আদম সন্তানের সমস্ত কর্মকাণ্ডও সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কি তাহার 
পদচিহ্ন পর্যন্ত সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা সে কোন ভাল কাজে কিংবা মন্দ 
কাজের জন্য চালনা করিয়াছে । অতএব যাহার ইচ্ছা হয় সে যেন তাহার ইবাদতের জন্য 
পদ চালনা করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করে। ১৯ শব্দের এই অর্থে বহু হাদীসে বর্ণিত 
হইয়াছে। | 

(১) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুস সমাদ (র) ...... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ 
(রা) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার মসজিদের পার্শ্ববর্তী এলারা হইতে কিছু 
জায়গা ঘর শূন্য হইয়া গেল, তখন বনু সালামা গোত্রীয় লোকেরা মসজিদের নিকটবর্তী 
হইয়া বসবাস করিবার ইচ্ছা করিল ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে 
বলিল জি হ্যা, তখন তিনি বলিলেন ঃ 

+২/555887406804 EE CHENEY VOUS 

হে বনু সালামাহ! তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই বাস কর, তোমাদের পদচিহ্ন 
লিপিবদ্ধ করা হইবে । তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই অবস্থান কর, তোমাদের পদচিহ্ন 
লিপিবদ্ধ করা হইবে । ইমাম মুসলিম ও সাঈদ আল জরীরী ও কাহমাস ইব্ন হাসান 
(র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । তাহারা উভয়ই জাবির (র) হইতে হাদীসটি 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

(২) ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ওযীর ওয়াসিতী (র) ..... 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সালামাহ গোত্র মদীনার 
একপ্রান্তে বাস করিত । অতএব তাহারা মসজিদে নব্বীর নিকটে স্থানান্তরিত হইবার 
ইচ্ছা করিল। তখন এই আয়াত নাযিল হইল £ 

AEG esi AE ৮৮০০৯৯১০৯১৩ 

এই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন 1, 
£5 তোমাদের পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হইবে । হাদীসটি ইমাম তিরমিযী আলোচ্য 
আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌ন উষীর এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
হাদীসটি 'হাসান গরীব’ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর রে) ..... আবূ নাযরা 
(র)-এর সুত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বাষ্যার রে) বলেন, আব্বাদ 


ইবৃন কাছীর__৪৩ (৯ম) 
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৩৩৮ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


ইবৃন যিয়াদ ছাজী (র) হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (র) হইতে বণির্ত। তিনি বলেন, বনু 
সালামা গোত্র একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মসজিদ হইতে তাহাদের বাড়ী দুরে হইবার 
অভিযোগ করিল তখন নাযিল হইল, 7২. 1১:৮8. ১২% সুতরাং তাহারা 
তাহাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিল । মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না রে) হযরত আবু 
সাঈদ খুদরী (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু পূর্ণ সূরাটি মক্কায় 
অবতীর্ণ, অথচ এই রেওয়ায়েতে আলোচ্য আয়াতটি উল্লেখিত বণর্নার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই ইহা বোধগম্য নহে। 

(৩) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, নস্র ইব্‌ন আলী আযজাহযামী (র) ..... হযরত 
ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের ঘরবাড়ী মসজিদে নববী 
হইতে দুরে অবস্থিত ছিল, এই কারণে তাহারা মসজিদের নিকটবর্তী হইতে চাহিলে 
নাযিল হইল, 7515) 1১৪.5 15 তখন তাহারা বলিল, আমরা আমাদের 
বাড়ীতেই অবস্থান করিব। হাদীসটি মওকুফ সুত্রে বর্ণিত। ইমাম তাবরানী (র) হযরত 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আনসারদের বাড়ীঘর 
মসজিদ হইতে দুরে অবস্থিত ছিল, তাহারা মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হইতে 
চাহিলে ১) [85285 নাযিল হইল। অতঃপর তাহারা তাহাদের ঘরেই 
অবস্থান করিলেন। 

(৪) ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র).... হযরত আব্দল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করিল । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাহার জানাযা পড়াইলেন এবং বলিলেন $১1১০ ১১ ৮৪ 505 5:40 হায়, সে 
যদি তাহার জনস্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 
করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! ইহা কেন বলিলেন? তখন তিনি বলিলেন ঃ 
222128144117974০3৮৮৭৮৪৪০৪০৬৫৫২এ 

কোন ব্যক্তি তাহার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার জন্মস্থান 
হইতে তাহার শেষ পদচিহ্ন পর্যন্ত পরিমাপ দেওয়া হয় এবং বেহেশৃতের মধ্যে তাহাকে 
এ পরিমাণ স্থান দান করা হয়। 

ইমাম নাসায়ী (র) ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা রে) হইতে বর্ণিত এবং ইব্‌ন 
মাজাহ (র) হারমালাহ (র) হইতে আর উভয়ই ইব্‌ন ওহ্‌ব (র)-এর মাধ্যমে হুয়াই 
ইবৃন আব্দুল্লাহ রে) হইতে অত্র সুত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর রে) বলেন, ইব্‌ন 
হুমাইদ (র) ..... সাবিত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আনাস (রা) 
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এর সহিত চলিতে লাগিলাম এবং আমি অতি দ্রুত চলিলাম; কিন্তু তিনি হাত ধরিয়া 
বলিলেন, অতএব আমরা স্বাভাবিক ভাবেই চলিতে শুরু করিলাম॥ অতঃপর আমরা 
নামায শেষ করিলাম । তখন তিনি বলিলেন, একবার আমি ‘যায়েদ ইব্‌ন সাবিত এর 
সহিত চলিতেছিলাম এবং আমি দ্রুত চলিলাম ৷ তখন তিনি বলিলেন, হে আনাস! তুমি 
কি জাননা যে, পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হয় | ৭0৫1 -এর এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রথম 
ব্যাখ্যার বিরোধী নহে, বরং প্রথম অর্থের সমর্থক। কারণ মানুষের পদচিহ্ৃই যখন 
লিপিবদ্ধ করা হয় সেক্ষেত্রে তাহার অনুসরণ করিয়া যে ভাল-মন্দ কাজ করা হয় তাহা 
বা 
১৯১০০ ৪ Ui; ৭৫৪ এবং আমি একটি লিখিত কিতাবে (লোওহে 

মাহফুজে) সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি গোটা সৃষ্টিকুলের বিষয় | 

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্ন.আসলাম রে)-এর মতে 
৯১৮ ১১১৭০ দ্বারা লাওহে মাহফুজ বুঝান হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে (১: 
ইতি [০ যে দিন আমি সমস্ত মানুষকে তাহাদের আমলনামাসহ 
ডাকিব । যাহা তাহাদের ভালমন্দ কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দান করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে 
১০40 i (১৩ 50511 ৮২% এবং তাহাদের কিতাব অর্থাৎ আমলনামা 
রাখা হইবে এবং নবী ও শহীদগণকে উপস্থিত করা হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে £ 


BC GED ED i (০০ ১:৮5 idl ৫০৪৪ lisa 
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কিতাব অর্থাৎ আমলনামা রাখা হইবে অতপর অপরাধীরা ভয়ে ভয়ে উহার মধ্যের 
লিপিবদ্ধ বিষয় দেখিবে এবং তাহারা বলিবে, হায়! এই কিতাবের কি হইয়াছে । ইহা 
তো ছোট-বড় সবগুনাহ-ই সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে সব 
উপস্থিত পাইবে । তোমার প্রতিপালক কাহাকেও অবিচার করিরেন না। 
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১৩. উহাদিগের নিকট উপস্থিত কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত 
তাহাদের নিকট তো আসিয়াছিল নবীগণ । 

১৪. যখন তাহাদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম দুইজন রাসূল । কিন্তু তাহারা 
তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল। তখন আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম 
তৃতীয় আর একজন দ্বারা এবং তাহারা বলিয়াছিল আমরা তো তোমাদের নিকট 
প্রেরিত হইয়াছি। 

১৫. তাহারা বলিল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ । দয়াময় আল্লাহ্‌ তো 
কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই । তোমরা কেবল মিথ্যাই বলিতেছ। 

১৬. তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক জানেন আমরা অবশ্যই তোমাদের 
নিকট প্রেরিত হইয়াছি। 

১৭. স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িতৃ । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! তোমার কওম যাহারা 
তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তাহাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর। 4: *. 562 
২2১৪] একটি জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত 3 1...%1| (5 ₹(৯১| যখন তাহাদের 
নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল। হযরত ইবৃন আববাস কা'ব আল আহর্বার ও ওহ্‌ ইব্‌ন 
মুনাব্বিহ (র) হইতে ইব্‌ন ইসহাক রে) বর্ণনা করেন, এই জনপদ হইল 
আনতাকিয়াহ। ইহার অধিপতি ছিল ইনতিখাছ ইব্‌ন ইনতিখাছ ইবৃন ইনতিখাছ। তিনি 
প্রতিমা উপাসক ছিলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নিকট তিনজন রাসূল প্রেরণ 
করিলেন। তাহাদের নাম ছিল, সাদিক সাদৃক ও শালুম। কিন্তু জনপদের উক্ত অধিপতি 
তাহাদিগকে অস্বীকার করিল। বুরায়দাহ ইব্‌ন খুছাইফ, ইকরিয়মাহ, কাতাদাহ ও যুহরী 
(রা) হইতেও ইহা বর্ণিত যে, জনপদের নাম ছিল আনতাকিয়াহ। অবশ্য কোন কোন 
ইমাম আনতাকিয়াহ নাম অস্বীকার করিয়াছেন। পরে আমরা ইহা আলোচনা করিব । 
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(২১:০৪ itl elt ০০08 যখন আমি তাহাদের নিকট দুইজন রাসূল . 
পাঠাইলাম অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যা বলিল অর্থাৎ অতিদ্রুত তাহাদিগকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল। ৬157 (১১২% অতঃপর আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী 
করিয়াছিলাম তৃতীয় আর একজন দ্বারা। ইব্‌ন জুরাইজ (র) ..... ওহব ইব্‌ন সুলায়মান 
(র)-এর মাধ্যমে শুআইব আল জুবাবী (র) হইতে বর্ণিত? তিনি বলেন, প্রথম দুইজন 
রাসূলের নাম ছিল শামউন ও ইউহান্না এবং তৃতীয় রসূলের নাম ছিল বুলাছ ও 
জনপদের নাম ছিল আনতাকিয়া। 188 অতঃপর তাহারা বলিল, অর্থাৎ, জনপদের 
অধিবাসীদিগকে বলিল, পিপি) ($। আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত 
হইয়াছি। অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি 
করিয়াছেন তিনি কেবল মাত্র তাহারই উপাসনা করিবার জন্য তোমাদিগকে হুকুম 
করিয়াছেন, তাহার কোন শরীক নাই। আবুল আলিয়া এমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
কাতাদাহ (র) বলেন, বস্তুত তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতে 
আনতাকিয়াবাসীদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। (1 ১১ 1 1231 15110 
তাহরা বলিল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ । অর্থাৎ তোমাদের নিকট কিভাবে 
ওহী আসিতে পারে । অথচ তোমরাও মানুষ আমরাও মানুষ । আমদের নিকট তো ওহী 
আসেনা, তোমাদের নিকট আসে কি রূপে? বস্তুত তোমরা যদি রাসূল হইতে তবে 
তোমরা ফেরেশতা হইতে । পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্য হইতে যাহারা আম্বিয়ায়ে 
কিরামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল তাহাদের অনেকেরই এই একই প্রশ্ন ছিল। 
যেমন- ইরশাদ হইয়াছে $ 


9% ০ ৫% ০ ৮424 


Uae iil HU slide rel 76255014554 
অর্থাৎ ইহা এইজন্য যে, তাহাদের নিকট রাসূলগণ নিদর্শনসমূহ সহ আসিত; তখন 
তাহারা বলিত, মানুষ-ই কি আমাদিগকে নিদর্শন দিবে? অর্থাৎ মানুষ রাসূল হইয়া 
আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা বিশ্ময় প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে অমান্য 
উতর রাজি 


1 যা 


a 
পুরুষগণের উপাস্য হইতে আমাদিগকে ফিরাইতে চাহিতেছ; অতএব তোমরা সুষ্ঠ 
দলীল পেশ কর। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 151 ৮31 
2৮১১ আর তোমরা যদি তোমাদের মতই মানুষের অনুসরণ করিয়া চল তবে 
অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 
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আরো ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


2৮০০1985401 ৬1 0105 iY ও] ৮৮29591০481 ০55 US 
মানুষকে ঈমান আনিতে কেবল ইহাই বাধা দিয়াছে, যখন তাহাদের নিকট 


হেদায়েত আসিয়াছে যে, তাহারা এই কথা বলিয়াছে, আল্লাহ্‌ কি একজন মানুষকেই 
রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন? আর এই কারণেই জনপদের লোকেরা বলিয়াছিল ঃ 
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অর্থাৎ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় তো কিছুই নাযিল করেন নাই 
তোমরা তো মিথ্যা বলিতেছ। তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, আমরা 
অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত। অর্থাৎ প্রেরিত রাসূলগণ তাহাদিগকে বলিলেন, 
আমরা যে তোমাদের নিকট প্রেরিত তাহা আমাদের প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। 
আমর: যদি মিথ্যাবাদী হইতাম তবে অবশ্যই তিনি আমাদিগকে শাস্তি দিতেন। কিন্তু 


তিনি আমাদিগকে সম্মানিত করিলেন ও সাহায্য করিলেন এবং তোমরা বুঝিতে পারিবে 
যে, শুভ পরিণতি কাহাদের জন্য । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
ANIL IL ৮৮০1521565৮5525 MU AKL 
lis Ll DU SJL il nl 
তুমি বল, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট । আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা তিনি জানেন। যাহারা বাতিলের প্রতি বিশ্বাস রাখে 
এবং আল্লাহ্‌র সহিত কুফরী করে হতারাই হইতেছে ক্ষতিগ্রস্ত ৷ 
১০ 6911 21 05515 59:55 আমাদের দায়িত্ব তো হইতেছে কেবল স্পষ্ট 
প্রচারই ৷ অর্থাৎ তোমাদের প্রতি যাহা পৌছাইবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করা 
হইয়াছে, উহা পৌছাইয়া দেওয়াই আমাদের দায়িত্‌। তোমরা উহার অনুসরণ করিলে 


তোমরা ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য লাভ করিবে আর উহার অবধ্য হইলে তোমরাই 
উহার অশুভ' পরিণতি ভোগ করিবে । 
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১৮. উহারা বলিল, আমরা তোমাদিগকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি । যদি 
তোমরা বিরত না হও তবে তোমাদিগকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব । এবং 
আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদিগের উপর মর্মস্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হইবে । 

১৯. তাহারা বলিল, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে । ইহা কি এই জন্য 
যে, আমরা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি। বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী 
সম্প্রদায় 

তাফসীর £ জনপদের অধিবাসীরা তখন বলিল, ১৫, (২১:৮5 ৷ আমরা 
তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি । অর্থাৎ তোমাদের চেহারায় আমাদের জীবনে 
কোন কল্যাণই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। 

কাতাদাহ রে) বলেন, তাহারা বলিতেছিল, আমাদের যদি কোন অকল্যাণ আসে 
তবে তাহা তোমাদের কারণেই আসিবে । 

মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা বলিত, তোমাদের মত লোক যে জনপদেই প্রবেশ 
করে উহার অধিবাসিদের ওপর শাস্তিই নামিয়া আসে । 7১৯১১1৮৪১৮1 ৯ 
যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা 
করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ আমরা তোমদিগকে গালি দিব। ৮৮39 
২০55 4, এবং আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর মর্মভুদ শান্তি আপতিত 
হইবে। তখন রাসূলগণ বলিলেন, 1.৮ ৮৫৮০৮ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের 
সহিত। অর্থাৎ তোমাদের উপর তোমাদের অপকর্মের অমঙ্গলই অবধারিত । যেমন 
ফিরাউনের সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 


১২:১০ (তির নি রিনি ১+2-58950401017৮57 2 
sie lb CNS 
যখন তাহাদের নিকট ভাল কিছু আসিত তখন তো তাহারা বলিত, ইহা আমাদেরই 
জন্য; আমরাই ইহার যথাযোগ্য । আর কোন বিপদ ঘটিলে তাহারা মূসা ও তাহার 
সম্পদায়ের অমঙ্গল বলিয়া দাবী করিত। আল্লাহ্‌ বলেন ; তাহাদের অপকর্মের অমঙ্গলই 
আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের ওপর অবতীর্ণ হইয়াছে। সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায় 
বলিয়াছিল ঃ 401 he TUL 058 4০5 LL Ll আমরা তোমাকে ও 
তোমার সার্থীদিগকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সে বলিল, তোমাদের শুভাশুভ 
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৩৪৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে এবং তাহার পক্ষ হইতে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হইয়াছে। 
আরো ইরশাদ হইয়াছে ৪ 


OO CUR TH 
5১250431587 54 05৭ she 5 YE Ute ১০8৯৫ 

আর মন্দ কিছু হইলে বলে, ইহা তোমার [মুহাম্মদ (সা)]-এর পক্ষ হইতে । তুমি 

. [মুহাম্মদ (সা)। বল, সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতারিত। এই সব লোকদের হইল 
কি যে, তাহারা কথাই বুঝিতেই চাহে না। 

০১১৮০৩55502) 05 4৬৪ ইহা কি এই জন্য যে, ভারতে 
উপদেশ দান করা হইয়াছে বরং তোমরা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায় । অর্থাৎ যেহেতু 
আমরা তোমাদিগকে উপদেশ দান করিয়াছি, তাওহীদ ও খালিস আল্লাহ্র ইবাদাত 
করিবার জন্য তোমাদিগকে আহবান জানাইয়াছি; এই কারণেই তোমরা আমাদের 
সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছ এবং আমাদিগকে ধমক দিতেছ। বস্তুত তোমরা 
সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায় । 


5079558068৫ এ ও 0 
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২০. নগরীর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল; সে বলিল, হে আমার 
সম্প্রদায়! রাসূলদিগের অনুসরণ কর । 

২১. অনুসরণ কর তাহাদিগের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে 
না এবং যাহারা সৎপথপ্রাপ্ত। 

২২. আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিরাছেন এবং খাহার 
নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইব, আমি তাহার ইবাদত করিব না? 

২৩. আমি কি তাহার পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করিব ? দয়াময় আল্লাহ্‌ 
আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাহিলেও উহাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসিবে 
না এবং উহারা আমাকে উদ্ধার করিতেও পারিবে না। 

২৪. এই রূপ করিলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়িব। 

২৫. আমি তো তোমাদিগের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব 
তোমরা আমার কথা শুন।. 

তাফসীর £ ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র), কাব আহবার ও ওহব 
ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে রর্ণনা করিয়াছেন, উল্লেখিত জনপদের লোকেরা তাহাদের 
প্রতি প্রেরিত রাসূলগণকে হত্যা করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলে নগরীর এক প্রান্ত হইতে 
. এক ব্যক্তি তাহাদের সাহায্যে ছুটিয়া আসিল । এই ব্যক্তি ছিলেন ‘হাবীব’ । তিনি তাতী 
ছিলেন, রেশমের কাজ করিতেন । আর তিনি ছিলেন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত । কিন্তু তাহার 
স্বভাব ছিল অতি চমৎকার । তাহার আয়ের অর্ধেক তিনি দান করিতেন । ইব্‌ন ইসহাক 
(র) ..... জনৈক রাবী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
সূরা ইয়াসীন-এ যেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার নাম 'হাবীব' | তিনি 
কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ইমাম সওরী (র) .... আসিম আহওয়াল এর মাধ্যমে 
আবূ মিজলায (র) হইতে বর্ণনা করেন, এ লোকটির নাম ছিল হাবীব ইব্‌ন মরী। 
শবীব ইবৃন বিশর (র) ইকরমাহ এর মাধ্যমে হযরত ইবৃন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেন “ইয়াসীন'-এ উল্লেখিত লোকটির নাম ছিল হাবীব নাজ্জার । তাহার 
সম্প্রদায় তাহাকে হত্যা করিয়াছিল । সুদ্দী রে) বলেন, তিনি ছিলেন একজন ধোপা। 
উমর ইব্ন হাকাম (র) বলেন, তিনি ছিলেন একজন মুচি । কতাদাহ রে) বলেন, তিনি 
টিটি 


ঠা কারন LTE LL 
তোমরা তাহাদের অনুসরণ কর যাহারা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাহে না | 
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অর্থাৎ রিসালাতের দায়িত্ব পৌছাইবার বিনিময় | ১১১১৫০ =; আর তাহারা সৎপথ 
রাড আল্লাহ্র ইবাদত করিবার আহবান করিবার বেলায় 2 a 29 ৫) 
আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইবাদত করিব না 
অর্থাৎ যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কেবল মাত্র তাহারই ইবাদাত করিবার জন্য 
আমার কোনই বাধা নাই ১৬১ 411 এবং তাহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত 
হইবে ৷ অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তাহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তখন 
তিনি তোমাদিগকে প্রতিদান দান করিবেন । তোমাদের কাজ ভাল হইলে ভাল প্রতিদান 
দিবেন, মন্দ হইলে মন্দ প্রতিদান ও শাস্তি দিবেন। 

2014১ আমি কি তাহার পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করিব? 
অর্থাৎ নিচয় নহে। ইহা একটি ধমক সুচক বাক্য ৷ ১৫৫ ১ ১১১ ১০১১ ১ 
০১5 259 0625 4205 ১65 পরম দয়াময় যদি ক্ষতি করিবার ইচ্ছা করেন 
তবে তাহাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসিবে না এবং তাহারা আমাকে উদ্ধারও 
করিতে পারিবে না। অর্থাৎ যে উপাস্যদের তোমরা উপসনা করিতেছ ইহারা ভাল মন্দ 
কোন কাজেরই ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্‌ আমার ক্ষতি করিবার ইচ্ছা করিলে তাহা দুর 
7৮৮০8777775 

বং আমাকে উদ্ধার করিবারও ক্ষমতা রাখে না। ৮১১০ ৮110 0৫1 এইরূপ 
তি এইসব 
প্রতিমার উপাসনা করিলে। 


১৮৪ ৫ জন ০ আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান 
আনিয়াছি। অতএব তোঁমরা আমার কথা শুন। ইব্‌ন ইসহাক (রে) .... হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস, কা'ব আহবার ও ওহব ইব্‌ন মুনাবিবহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 
তাহার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ আমি তোমাদের 
প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহার প্রতি তোমরা কুফরী করিয়াছ। তবে এখানে 
এই সম্ভাবনা আছে যে, তিনি রাসূলগণকে সম্বোধন করিয়া ইহা বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ 
আমি আপনাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, যিনি আপনাদিগকে প্রেরণ 
করিয়াছেন। অতএব আপনারা ইহা শুনিয়া রাখুন এবং তাহার নিকট আমার পক্ষে 
সাক্ষ্য দিবেন। ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন । তিনি তাহার ব্যাখ্যায় 
বলেন, “অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ইহা দ্বারা তিনি রাসূলগণকে সম্বোধন 
করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আপনারা কথা শুনিয়া রাখুন যেন আমার 
প্রতিপালকের নিকট ইহার সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, আমি আপনাদের প্রতিপালকের প্রতি 
ঈমান আনিয়াছি এবং আপনাদের অনুসরণ করিয়াছি ।” অর্থের দিক হইতে এই 
ব্যাখ্যাটি অধিক স্পষ্ট। ₹1০1119 
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ইব্‌ন ইসহাক (র) তাহার সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) .... কা'ব আহবার ও 
ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, “তাহারা বলেন, হাবীব এই কথা 
বলিবার সাথে সাথেই তাহার সম্প্রদায় তাহার উপর এক সাথেই ঝাপাইয়া পড়িল এবং 
তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাহাকে রক্ষা করিবার মত সেখানে কেহই ছিল না। 
কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিল এবং তিনি তখন এই দু'আ 
করিলেন 8 2১190855০11 

হে আল্লাহ্‌! আমার সম্প্রদায়কে আপনি হেদায়েত দান করুন। তাহারা জানে না, 
বুঝে না। কিন্তু তাহারা তাহাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিল। 


SET EEL TEENIE (YY 


ds পাঠাও ৩ ঠাপ পাপা) পর্ব ‘ 
OAS ELI 0০৮ ৩৬ (০ 
5 Lda 39, 243 গর্ত পথে 
৩ গ্ও। 53445 bs ০৮0৬ (vA) 
চা 
0 bf রি 


2 ॥ 2 51৫ রি নে 2 ৮2 পা) 2৫ 

০৫৩১৯ PIG 85 4 Ng) (৭) 

২৬. তাহাকে বলা হইল, জান্নাতে প্রবেশ কর । সে"বলিয়া উঠিল, হায়! আমার 
সম্প্রদায় যদি জানিতে পারিত-_ 

২৭. কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে 
সম্মানিত করিয়াছেন । 

২৮. আমি তাহার মৃত্যুর পরে আকাশ হইতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনাই। 
এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিলনা । | 

২৯. উহা ছিল কেবলমাত্র এক মহানাদ । ফলে তাহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া 
গেল। 

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... তাহার জনৈক সাথীর মাধ্যমে হযরত 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কাফির সম্প্রদায় সেই 
মু'মিন ব্যক্তিকে এমনভাবে পদদলিত করিয়াছিল যে, তাহার নাড়ী তাহার মলদ্বার 
হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে তাহার মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নির্দেশ 
হইল £%51| 4:১১ বেহেশতে প্রবেশ কর। তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিলেন এবং 
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সেখানেই তাহাকে রিজিক দেওয়া হইতে থাকে । আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার সমস্ত পার্থিব 
ঃখ-কষ্ট দূরীভূত করিয়া দেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হাবীব নাজ্জারকে বলা হইল, 
তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। তাহাকে হত্যা করিবার সাথে সাথেই তাহার জন্য বেহেশত 
নিশ্চিত হইল । তিনি তখন তাহার ত্যাগের বিনিময় দেখিতে পাইলেন। 

১১৮1৮ ৮৪ ০৪705 0 বলিয়া উঠিল, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি ইহা 
জানিতে পাইত। কাতাদাহ (র) বলেন, মু'মিন হিতাকাংথী হইয়া থাকে, সে ধোকাবাজ 
হয় না। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ মু'মিন ব্যক্তিকে তাহার মৃত্যুর পর যেই সম্মান দিয়াছিলেন 
তাহা যখন তিনি দেখিতে পাইলেন তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন ১১০১ ৬৯ ১১০ 
১০৮২ ১০ 91৮৯5 ৪5০ ৮০৪০ 4, ইহা বলিয়া তিনি এই আকাংখা প্রকাশ 
করিলেন যে, তাহার সম্প্রদায় যদি ইহা জানিতে পারিত যে, কি কারণে আল্লাহ 
আমাকে এই সম্মান দান করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারাও ঈমান আনিত ও 
রাসূলগণের অনুসরণ করিত । হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি, তাহার 
জীবদ্দশায় তো এই কথা বলিয়া হিতাকাংখা প্রকাশ করিয়াছিল। 

০:/০০শ। (৮.১ sy হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলগণের অনুসরণ কর । এবং 
তাহার মুত্যুর পরে হিতাকাংখা প্রকাশ করিয়াছিল এই কথা বলিয়া ১% ০০2 
epi ll ১125 ৪৫০ ১7১৬৪ ৮০ ১৮৮1৯ হাদীসটি ইবন আবু হাতিম বর্ণনা 
করিয়াছেন। সুফিয়ান সাওরী আসিম আল আহওয়াল এর মাধ্যমে আবূ যিনাদ রে) 
হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ১০০ ১০ ০12৩ ৮০ ০1১৬১ ৮০ এর 
অর্থ হইল আমার প্রতিপালকের প্রতি আমার ঈমান ও রাসূলগণের প্রতি আমার যে 
বিশ্বাস রহিয়াছে উহার কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। ইহা 
বলিয়া তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি তাহার সম্প্রদায় এই সম্মান ও এই বিরাট 
বিনিময় সম্পর্কে জানিতে পারিত তবে তাহার সম্প্রদায়ও রসূলগণের অনুসরণ করিত। 

আল্লাহ্‌ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি তাহার কওমের হিদায়েতের বড়ই লোভী 
' ছিলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা উরওয়াহ ইবেন মাসউদ সাকফী (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, আমাকে 
আমার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করুন; আমি তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান 
করিব। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিলেন 4153 31 ২.২1 1 আমার আশংকা, 
তাহারা তোমাকে হত্যা করিবে। তখন তিনি বলিলেন, তাহারা যদি আমাকে নিদ্রিত 
পায় তবে তাহারা আমাকে জাগ্রত করিবেনা । অর্থাৎ তাহারা আমাকে সম্মান করিবে। 
তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, 311 যাও। তখন তিনি চলিয়া গেলেন এবং লাত 
ও উজ্জা এর নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলিলেন, প্রত্যুষে আমি তোমাদের সহিত 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


সূরা ইয়াসীন ৩৪৯ 


এমন ব্যবহার করিব, যাহা তোমাদের ভাল লাগিবেনা ৷ ইহা শুনিয়া সাকীফ গোত্রীয় 
লোকেরা রাগান্বিত হইল । তখন তিনি বলিলেন, হে সাকীফ গোত্রীয় লোকেরা! এই 
লাত ও উজ্জা কোন কাজেরই নহে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদে থাকিবে । হে 
আহনাফ গোত্রীয় লোকেরা! এই লাত ও উজ্জা কোন কাজের নহে। তোমরা ইসলাম 
গ্রহণ কর, নিরাপদে থাকিবে । ইহা তিনি তিনবার বলিলেন । ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি 
তাহাকে তীর নিক্ষেপ করিল, যাহা তাহার শরীরে আঘাত করিল এবং এইভাবে তিনি 
নিহত হইলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর নিকট এই সংবাদ পৌছাইলে তিনি বলিলেন 144 
১০০৯৩১৬০৮০০ el ৮৪ ০৪1500 ATLAS OL 
১২১৪ অর্থাৎ ইহার উপমা হইল, সূরা-ই ইয়াসীন-এ যে মুমিনের কথা উল্লেখ 
করা হইয়াছে তাহার মত। যে এই কথা বলিয়াছিল, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি 
জানিতে পারিত, কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন ও সম্মানিত 
করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (রো) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন মা"মার 
ইব্‌ন হারম্‌ এর মাধ্যমে কা'ব ইব্‌ন আহবার বর্ণনা করিয়াছেন । একবার তাহার নিকট 
জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল, তখন সে 
বলিল, হ্যা। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? 
তখন সে বলিল, তুমি কি বলিতেছ আমি শুনিতে পাইতেছি না। তখন মুছায়লামাহ 
বলিল, তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র লানত। তুমি ইহা শুনিতে পাইতেছ এবং উহা শুনিতে 
পাওনা? ইহার জবাবে সে বলিল, হ্যা, তখন মুছায়লামাহ তাহার এক একটি অংগ 
কাটিতে লাগিল । সে তাহাকে একই প্রশ্ন করিত এবং হাবীব তাহাকে একই জওয়াব 
দিত। এইভাবে তাহার মৃত্য ঘটিল । কা'ব যখন শুনিলেন যে, তাহার নাম হাবীব, তখন 
তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, সূরা-ই ইয়াসীন-এ যে মাজলুম মু'মিনের উল্লেখ করা 
হইয়াছে তাহার নামও ছিল হাবীব । 

nbs ০৯১০১০০১০৩৪ 1৪১৪ ০4১৪ আমি তাহার মৃত্যুর 
পর আকাশ হইতে কোন বাহিনী প্রেরণ করি নাই। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, 
হাবীবকে হত্যা করিবার পর তিনি তাহার সম্প্রদায় হইতে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল এবং 
তাহার অলীকে হত্যা করিয়াছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা ইহাও জানাইতেছেন যে, তিনি 
তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য আকাশ হইতে কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেন নাই 
এবং ইহার প্রয়োজনও ছিলনা । বরং তাহাদিগকে ধ্বংস করা ছিল তাহার পক্ষে অতি 
সহজ ব্যাপার । ইসহাক তাহার জনৈক সাথীর মাধ্যমে হযরত: ইব্‌ন. মাসউদ (রা) 
হইতে এই তাফসীরে তিনি আলোচ্য আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


৪ | তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


কোন সেনা বাহিনী প্রেরণ করিয়া ধ্বংস করি নাই, বরং বিষয়টি ছিল ইহা অপেক্ষা 
সহজতর ৷ ১১১০5 ৯ 1545 55০5539 ০% ১, উহা ছিল কেবলমাত্র একটি 
শব্দ, ফলে তাহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া গেল । তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত 
বাদশা ও আনতাকিয়া অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে 
তাহারা নাস্তানাবুদ হইয়া গেল । তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না। কোন কোন 
তাফসীরকার ১১1,১০১ 4 (5 অর্থ করিয়াছেন, পূর্বপবর্তী উম্মতগণকে ধ্বংস করিবার 
জন্য আমি তাহাদের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করিতাম না, বরং তাহাদের ওপর শাস্তি 
প্রেরণ করিতাম, উহা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিত । কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য 
. আয়াতের অর্থ এই যে, ইহার পর আমি তাহাদের প্রতি অন্য কোন রাসূল প্রেরণ করি 
নাই । কাতাদাহ রে) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌ তা'আলা হাবীবকে হত্যা করিবার 
পর তাহার সম্প্রদায়কে শাস্তির কোন ব্যবস্থা করেন নাই। £১১০ ১ ১০৯ ১৪ 31 
Sls px IU ইহা তো কেবল মাত্র একটি বিকট শব্দ ছিল, ফলে তাহারা নিথর 
নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, প্রথম ব্যাখ্যা অধিক বিশুদ্ধ । কারণ 
রিসালাতকে ৫2 বা সেনাবাহিনী বলা হয় না। অথচ আয়াতে £:4 শব্দ রহিয়াছে। 
তাফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত জিররীল (আ)-কে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। তিনি নগরীর ফটকের দুইটি চৌকাঠ ধরিয়া বিকট শব্দে চিৎকার 
করিতেই তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তাহাদের কাহারও মধ্যে আর প্রাণশক্তি অবশিষ্ট 
রহিল না। পূর্ববর্তী বহু তাফসীরকার হইতে বর্ণিত, শহরটির নাম আনতাকিয়াহ এবং 
শহরবাসীদের নিকট প্রেরীত তিন ব্যক্তি ছিলেন হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতিনিধি । 
কাতাদাহ হইতে ইহা বর্ণিত। কিন্তু পরবর্তী তাফসীরকারদের মধ্য হইতে কেহই ইহা 
উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত নাই। একাধিক কারণে ইহার বিশুদ্ধতা বিবেচনা 
সাপেক্ষ। 

(১) পবিত্ৰ কুরআনে উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা প্রকাশ যে, উক্ত জনপদে প্রেরিত তিন 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত ছিলেন । হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতে নহে। 
যেমন ইরশাদ হইয়াছে 8 ' 


১১1০০৮৭৮101 01055 ০7 (১৮ Lapidot Li 
কর ডে তু 1০ ক ছাদ পল লেস সজল os L080, চিত্রা ৪ 
-০৪০] 0171 21055 150৮১৮15৬৮1 01715555955 
যখন আমি তাহাদের নিকট দুইজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা 
তাহাদিগকে অমান্য করিল, অতঃপর তৃতীয় একজন দ্বারা তাহাদিগকে সম্মানিত 


করিলাম । তখন তাহারা বলিল, আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। আমাদের 
প্রতিপালক জানেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত। আমাদের দায়িত্‌ তো 
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কেবল প্রচার করাই ৷ বস্তুত: এই তিনজন যদি হযরত ঈসা (আ)-এর সাথীগণের মধ্য 
হইতে হইতেন তবে তাহারা তাহাদের বক্তব্যে এমন কথা বলিতেন, যাহা দ্বারা বুঝা 
যাইত যে, তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতে প্রেরিত ছিলেন। 1০1 «1 ইহা 
ছাড়া তাহারা যদি হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতেই প্রেরিত হইতেন, তবে জনপদের 
লোকেরা অবশ্য ইহা বলিত না 0152: 1 ৮59 | তোমরা আমাদের মতই 
মানুষ । তোমরা কিভাবে প্রেরিত হইবে? 

(২) দ্বিতীয়ত আনতাকিয়ার অধিবাসীরা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রেরিত 
প্রতিনিধিগণের কথায় ঈমান আনিয়াছিল এবং এই শহরের লোকই সর্ব প্রথম সকলেই 
ঈমান আনিয়াছিল এবং এই কারণেই নাসারাদের নিকট যেই চারটি শহর পবিত্র 
উহাদের একটি এই আনতাকিয়া। বাইতুল মুকাদ্দাস তাহাদের নিকট পবিত্র এই 
কারণে যে, এখানে হযরত ঈসা আ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন দ্বিতীয় শহর আন্তাকিয়া 
উহা পবিত্র এই কারণে যে, উহাই প্রথম শহর যাহার অধিবাসীরা সকলেই হযরত ঈসা 
(আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। তৃতীয় শহর ইসকান্দারিয়া উহা পবিত্র এই কারণে 
যে, এ শহরেই তাহারা তাহাদের ধর্মীয় পদস্থদের নিয়োগের উপর এক্যমত পোষণ 
করিয়াছিল । চতুর্থ শহর হইল রূম, উহা তাহাদের নিকট পবিত্র এই কারণে যে, উহা 
সম্রাট কনস্টান্টিনোপলের শহর এবং তিনিই তাহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন সর্বাধিক 
এবং এই শহরেই তাহাদের বড় পাদরী ছিল। পরবর্তীতে তিনি যখন কুসতুনতুনীয়া 
শহর নির্মাণ করেন তখন তিনি সেখান হইতে পাদরীকে এই রূম শহরে স্থানান্তরিত 
করেন। সাঈদ ইব্‌ন বিতরীক ও অন্যান্য খৃষ্টান এতিহাসিকগণ এই বর্ণনা করিয়াছেন । 
মুসলিম এতিহাসিকগণও ইহাতে দ্বিতমত পোষণ করেন নাই । যখন ইহা প্রমাণিত 
হইল আনতাকিয়া শহরের সকল অধিবাসী সর্বপ্রথম হযরত: ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান 
আনিয়াছিল, অথচ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে জনপদের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহার অধিবাসীরা তাহাদের রসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল 
যাহার ফলে তাহাদিগকে তিনি এক বিকট শব্দের মাধ্যমে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। 
ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঘটনা পৃথক পৃথক এবং উক্ত জনপদে হযরত ঈসা (আ)-এর 
পক্ষের প্রতিনিধি প্রেরিত ছিলেন না, বরং তাহারা স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন যাহাদিকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

(৩) হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীদের সহিত আনতাকীয়াবাসীদের যে ঘটনা 
সংঘটিত হইয়াছিল, উহা ছিল তাওরাত অবতীর্ণ হইবার পর । অথচ হযরত আবূ সাঈদ 
খুদরী রো) এবং পূর্ববর্তী আরো বহু উলামায়ে কিরামের বর্ণনা মতে আল্লাহ তা'আলা 
পবিত্র তাওরাত নাযিল করিবার পর কোন জনপদের অধিবাসীদিগকে সমূলে ধ্বংস 
করেন নাই। বরং উহার পর তিনি মু'মিনদিগকে মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য 
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হুকুম করিয়াছেন । 134 LEE AL 505৫] 05 0০ 581 
পৃবর্তবর্তী উন্মতদিগকে ধ্বংস করিবার পর আমি মুসা (আ)-কে কিতাব দান করিয়াছি। 
এই আয়াতের তাফসীরে প্রসংগে উলামায়ে কিরাম উল্লেখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে যে জনপদের ঘটনা উল্লেখ 
করা হইয়াছে উহা আনতাকিয়া ব্যতীত অন্য কোন জনপদ । যেমন, এই ঘটনা যে 
আনতাকিয়ার ঘটনা, এই কথা উল্লেখ করা ছাড়াই পূর্ববর্তী অনেক উলামায়ে কিরাম 
ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। অথবা আনতাকিয়া নামেই অন্য কোন শহর ছিল। প্রসিদ্ধ 
আনতাকিয়া এখানে উদ্দেশ্য নহে। কারণ, যে আনতাকিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, উহার 
জনগণকে খৃষ্টযুগে না উহার পূর্বে কখনও ধ্বংস করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। 

হাফিজ আবুল কাসিম তাবরানী (র) বর্ণনা করেন, হুছাইন ইবন ইসহাক তছতরী 
(র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, অগ্রে গমনকারী তিনজন, মুসা (আ)-এর নিকট হযরত 
ইউশা ইব্‌ন নূন । হযরত ঈসা (আ) এর নিকট সুরা ইয়াসীন-এ উল্লেখিত মু'মিন ব্যক্তি 
মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (র)। ইমাম তাবরানী কর্তৃক বর্ণিত 
এই হাদীসটি মুনকার । রেওয়ায়েতটি কেবল হুসাইন আল আশকর বর্ণনা করিয়াছেন। 
তিনি একজন শিয়া রাবী । তাহার রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নহে। 


364,455 ০9156 ৬০4 8240) 

০৫7৫2 
১৫১৮৫১০4074 8%।08648565/41 (YY) 
১৫৫৫4 2৮ ০১207) 


৩০. পরিতাপ বান্দাদিগের জন্য, উহাদিগের নিকট যখনই কোন রাসূল 
আসিয়াছে তখনই তাহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রপ করিয়াছে। 

৩১. তাহারা কি লক্ষ্য করে না, তাহাদিগের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি 

ধ্বংস করিয়াছি, তাহারা তাহাদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেনা। 
রা এবং অবশ্যই তাহাদিগের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা 

1 

তাফসীর $ আলী ইব্‌ন আবূ তালহা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 

করিয়াছেন। তিনি বলেন ॥-.]| ০৫ £৮.৯(: এর অর্থ ১:৯ 9 অর্থাৎ বান্দাদের 
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পরিতাপ। কাতাদাহ (রা) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, বান্দারা এই বলিয়া অনুতাপ 
করিবে, হায়! আল্লাহ্র হুকুম আমি নষ্ট করিয়াছি এবং সীমা লংঘন করিয়াছি। এক 
কিরাতে 1৫8: ১:11 215 2১০৯ অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে যখন অপরাধীগণ শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা নিজেদের উপর অনুতাপ করিয়া বলিবে, তাহারা কি 
করিয়া রাসূলগণেকে অমান্য করিয়াছিল এবং কেনই বা তাহারা তাহাদের বিরোধিতা 
করিয়াছিল । বস্তুত: তাহারা পৃথিবীতে রাসূলগণকে অস্বীকার করিত। ws রা 
১৮১৫৪০৫১054 30৮০০ যখনই তাহাদের নিকট কোন রাসূল আসিয়াছে 
তখনই তাহারা তাহার সহিত ঠাট্রা-বিদ্রপ করিয়াছে। এবং যে সত্যসহ তিনি তাহাদের 
নিকট প্রেরিত হইতেন তাহারা উহা অস্বীকার করিত। অতঃপর আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন 
১৬৯৯১৩৪৪৫৫9 ১৬১৪। ১৯৫48 EA L502 [| তাহারা কি লক্ষ্য 
করেনা যে, তাহাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, যাহারা তাহাদের 
নিকট আর ফিরিয়া আসিবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের যাহাদিগকে ধ্বংস 
করিয়াছেন তাহাদের দ্বারা এই সকল লোক কোন উপদেশ গ্রহণ করে না । যাহারা ধ্বংস 
হইয়াছে তাহারা তো আর পুনরায় এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে না'। কোন কোন মূর্খ 
নাস্তিক যে এই কথা বলে ১০১১ 02511 (5023 (৯ 9। আমাদের তো 
এই পার্থিব জীবনই সবকিছু, আমাদের মৃত্যু হইবে ও জীবিত হইব । ইহা কেবল 
তাহাদের ধারণা ও অবাস্তব । বস্তুত এই সব লোক হইল নাস্তিক; তাহাদের মূর্খতার 
দরুনই তাহারা বলে যে, তাহারা মৃত্যুর পর পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবে এবং 
এখন যেমন তাহারা পৃথিবীতে জীবন যাপন করিতেছে তখনও এইরূপ জীবন যাপন 
করিবে ৷ আল্লাহ্‌ তাহাদের এই ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন ৪ 

ur eile sill oe lit LEAS 2 1 তাহারা কি 
লক্ষ্য করে না যে, তাহাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহারা 
আর ফিরিয়া আসিবেনা। 

EI wr EC , এবং অবশ্যই তাহাদের সকলকে আমার 
নিকট একত্রে উপস্থিত করা হইবে । অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে বিচারের জন্য পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী সকল উম্মতকে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদের ভাল মন্দ 
আমলের পুরস্কার ও শান্তি দেওয়া হইবে । আলোচ্য আয়াতের অর্থ ঠিক এই আয়াতের 
অনুরূপ । ইরশাদ হইয়াছে 8 HL ELA Lf El 

তোমাদের প্রতিপালক সকলকেই তাহাদের আমলের প্রতিদান দান করিবেন। কোন 
কোন ক্বারী (51 শব্দটিকে তাশদীদ সহ পাঠ করেন এবং কেহ কেহ বিনা তাশদীদে পাঠ 
করেন । বিনা তাশদীদে হইলে ০1 অব্যয়টি হ্যা বাচক হইবে । এবং তাশদীদসহ হইলে 
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১ না বাচক হইবে । এবং ৮1 শব্দটি | এর অর্থে ব্যবহৃত হইবে । অবশ্য কিরাতের 


পার্থক্য এখানে অর্থে কোন পার্থক্য হইবে না। 
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০৫445 
৩৩. তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাহাকে আমি সঞ্জীবিত করি 
এবং যাহা হইতে উৎপন্ন করি শস্য যাহা উহারা ভক্ষণ করে। 
৩৪. উহাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উহাতে প্রসবণ 
উৎসারিত করি। 
৩৫. যাহাতে তাহারা ভক্ষণ করিতে পারে ইহার ফলমূল হইতে, অথচ 
তাহাদিগের হস্ত উহা সৃষ্টি করে নাই, তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেনা? 
' ৩৬. পবিত্র ও মহান" তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তাহারা যাহাদিগকে 
তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন 44 £: আর তাহাদের জন্য একটি 
নিদর্শন হইল আল্লাহ্র অস্তিতুপূর্ণ ক্ষমতা ও মৃতকে জীবিত করিবার জন্য নিদর্শন হইল 
42০11 ০১5] মৃত ভূমি যে ভূমি তাহার সমস্ত উর্বরতা ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, 
যাহাতে কোন উদ্ভিদ নাই। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা“আলা উহাতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবার পর উহা 
উর্বর হইয়া পড়ে এবং উৎপাদন ক্ষমতা ফিরিয়া আসে, উহাতে সর্ব প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন 
হয়। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে 2১141 LLL 10625 256 00524 
এবং যাহা আমি সঞ্জীবিত করি, যাহা হইতে আমি শস্য উৎপন্ন করি এবং যাহা হইতে 
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তাহারা আহার করে। অর্থাৎ তাহাদের ও তাহাদের পশুর রিজিকের ব্যবস্থা । 5, 
are (৮5 U2 ০1১50 125552 U4 উহাতে আমি খেজুর ও 
আঙ্গুর উদ্যান সৃষ্টি করি এবং প্রস্ববণ উৎসারিত ‘করি । অর্থাৎ যেসব স্থানে প্রয়োজন, 
আমি সেখানে নহর সৃষ্টি করিয়া দেই এবং উহার মাধ্যমে উদ্যান সৃষ্টি করি। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রথমে ভূমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে 
নানা প্রকার ফলমূল সৃষ্টি করিবার কথাও উল্লেখ করিয়া বান্দাগণের প্রতি তাহার 
অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করিয়াছেন । 

2551 4১7০০ অথচ তাহাদের হাত ইহা সৃষ্টি করে নাই অর্থাৎ এই সব 
কিছুই কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ; মানুষের শ্রমের কোন অংশ ইহাতে নাই, না আছে 
তাহাদের প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা এবং না আছে এই বিষয়ে তাহাদের কোন ক্ষমতা । 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও কাতাদাহ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। আর যেহেতু 
উল্লেখিত বিষয়ে কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কাজ করিয়াছে, এই কারণে ইরশাদ 
হইয়াছে ১১: 3451 তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেনা? অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যে তাহাদিগকে অগণিত নিয়ামত দান করিয়াছেন তাহারা কি উহার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিবেনা। ইবন জারীর (র) নিশ্চয়তার সহিত বলেন, 6221 15505 
-এর শব্দটি এখানে sii (অর্থে ব্যবহৃত । ইবারত এইরূপ CEPT PENA ES 
62১21 অর্থাৎ তাহারা যেন উহার ফল হইতে এবং যাহা তাহাদের হাত অর্জন করে 
উহা হইতে আহার করে। অর্থাৎ যে সব গাছপালা তাহারা তাহাদের হাতে লাগাইয়াছে 
এবং উহার জন্য শ্রম ব্যয় করিয়াছে তাহারা যেন উহার ফলমূল আহার করে । ইব্‌ন 
জারীর (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রে)-এর কিরাআতে এইরূপ 
রহিয়াছে। অর্থাৎ ০৬৮২3 341 es 4১1০৮৩৯৮৭৪১ 10140 অতঃপর 
| আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, ১559 5১4 ৫০, ৮৫ LO SLE LL 
পবিত্র তিনি, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন, উদ্ভিদ অর্থাৎ ফসল, ফলমূল ও 
গাছপালা । ৫% ১ এবং মানুষ । অত:পর তাহাদিগকে পুরুষ নারী দুই প্রকার 
সৃষ্টি করিয়াছেন। 21১: ১ এবং তাহারা যাহাদিগকে জানেনা অর্থাৎ এমন বহু 
সৃষ্ট জীব রহিয়াছে, যাহাদিগকে তাহারা জানেনা । যেমন ইরশাদ হইয়াছে ২ ৫ ১০ 
তিক $ 281০ ১১১ 4415 আমি প্রত্যেক জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি 
করিয়াছে। সম্ভবত: তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে । 


COMES SE 9৬1 ২; 22140) 
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৩৫৬ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


90৮ 22৫ পপর? 


ofa 9525৬ ০)? ৭9৬ চর (৭) 


৮৫ 


St ECG 4০845 SEE LOI.) 
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৩৭. তাহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন রাত্রি ত্র । তাহা হইতে আমি দিবালোক 
অ্লারিতকরি। করেই অযত্ন হইত ওড়ে 
৩৮. এবং সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী 
সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ । 

৩৯. এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে 
উহা শুষ্ক বক্ৰ খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। 

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় 
দিবসকে অতিক্রম করা । এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে। 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাহার কুদরত ও মহত্ের একটি 
নিদর্শন এটাই যে, তিনি দিবারাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। রাত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার 
এবং দিনকে সৃষ্টি করিয়ছেন আলোকময় করিয়া এবং পর্যায়ক্রমে একটির পর একটির 
আগমন ঘটে । যেমন ইরশাদ হইয়াছে 8 (8১৯ 4211 0411 35111 -০: রাত্র 
দিনকে ঢাকিয়া ফেলে এবং রাত্রি দিবসকে দ্রুত তলব করে । এখানে ইরশাদ হইয়াছে, 
370 ২১০ ৮1475 4১10 41 40 তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন হইল রাত্র উহা 
হইতে আমি দিনকে অপসারিত করি। দিন চলিয়া গেলে রাত্র আগমন করে। এই 
কারণেই ইরশাদ হইয়াছে +=! 154 তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। 
হাদীস শরীফে বর্ণিত ৪০2১5315১০0 Le Lin 131 
(৮ ০১% 1০১1 যখন এই দিক হইতে রাত্রি আগমন করে এবং এই 
দিক হইতে দিন পশ্চাৎমুখী হয় এবং সূর্য অস্ত যায় তখন নিঃসন্দেহে সিয়ামপালনকারীর 
ইফতারের সময় হইয়া যায়। আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই জাহির ও স্পষ্ট। কিনু 
কাতাদাহ রে) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ : 1 1525 LE ০ 410 519: 
JU ৬৪ তিনি রাত্রকে দিবসে দাখিল করেন এবং দিবসকে রাতের মধ্যে প্রবেশ 
করেন। -এর অর্থে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ইব্ন জারীর এখানে কাতাদাহ রে)-এর 
মত দুর্বল মত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি বলেন [১433 অর্থ একটি কম 


করিয়া অন্যটির মধ্যে দাখিল করা । কিন্তু এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। ইব্‌ন 
জারীর যাহা বলিয়াছেন উহাই সত্য । 
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‘ সূরা ইয়াসীন ৩৫৭ 


(৫1 ৯০০ ১১১ ১০০০১১ «1১৪ আর সূর্য উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে 
ভ্রমণ করে। এর দুইর্টি অর্থ করা হইয়াছে। একটি অর্থ হইল আরশের নীচে যেই 
অংশটি উহার নিকটবর্তী উহাই হইল সূর্যের অবস্থানের স্থান। এই অর্থে কেবল সূর্যই 
নয় বরং সারা মাখলুকই আরশের নীচে অবস্থিত । কারণ আরশ সকল মাখলুকের উপরে 
অবস্থিত এবং ইহা গোলাকার নয় যেমন বহু বিজ্ঞানীদের ধারণা ইহাই । বরং আরশ 
গম্বুজের ন্যায় স্তম্ভ বিশিষ্ট । ফিরিস্তাগণ উহাকে বহন করিয়া আছেন । মানুষের মাথার 
উপরে যেই জগৎ উহার উপরে আরশ অবস্থিত। কুববাতুল ফালাক-এ সূর্য দ্বিপ্রহরে 
অবস্থান করে তখন উহা সেখান হইতে আরশের অধিক নিকটবর্তী হয়। আবার যখন 
প্রদক্ষিণ করিতে করিতে চতুর্থ ফালাকের এ স্থানের বিপরীত স্থানে অবস্থান করে তখন 
অর্ধরাত্র হয় এবং তখন উহা আরশ হইতে সর্বাধিক দূরে অবস্থান করে। এবং তখনই 
সে উহাকে সিজদা করে এবং পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে । যেমন 
এই বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবূ নুআইম 
(র) হযরত আবূ যর রে) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি সূর্য অস্ত যাইবার 
. সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত মসজিদে ছিলাম । তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, হে আবু যর! তুমি জান কি, COs LoL 
ও তাহার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ৪ 
RE CEN 

31৯113211৮5 445 
অর্থাৎ সূর্য চলিতে থাকে, এমনকি উহা আরশের নীচে গিয়া সিজদা দেয়। 
উল্লেখিত আয়াতে ইহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। আব্দুল্লাহ যুবাইর হুমাইদী (র) হযরত 
আবুযর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট 
41 85:৮2] ১৯৫ ১০৯4৫ এর তাফসীর, সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলিলেন' সূর্যের অবস্থানের স্থান হইল আরশের নীচে । ইমাম বুখারী (র) এখানে 
এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একাধিক স্থানে হাদীসটি বর্ণনা করিয়ছেন। ইমাম 
ইব্‌ন মাজাহ ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণ আ'মাশের বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদ (র) হযরত আবু যর 
(র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার আমি সূর্য অস্ত যাইবার সময় 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত মসজিদে ছিলাম । তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
ol ৩৫৮ 54 ৫3৫ 9৫৫ ৮৫ হে আবু যর! তুমি জান কি, সূর্য কোথায় 
যাইতেছে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল ভাল জানেন । 
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eo পপর পরত 


US EE ENP 
৮৫82 ১৯৫ একি 01১81815857 
অর্থাৎ, তিনি বলিলেন, সূর্য চলিতে থাকে, এমন কি তাহার প্রতিপালকের সম্মুখে 
সিজদা দেয়। অত:পর পুনরায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্র্থনা করে। তাহাকে অনুমতি 
দান করা হয়। যেন তাহাকে বলা হইল, যেখান হইতে তুমি আসিয়াছ সেখানে তুমি 
প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর সে তাহার উদয়ের স্থানে প্রত্যাবর্তন করে এবং উহাই হইল 
তাহার অবস্থানের স্থান। অত:পর তিনি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন। সুফিয়ান 
সাওরী (র) বলেন, আ'মাশ (র) হযরত আবৃযর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সূর্য অস্ত যাইবার সময় আবুযর (র)-কে বলিলেন, 
তুমি জান কি সূর্য কোথায় যাইতেছে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল ভাল 
জানেন। তিনি বলিলেন, সূর্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে গিয়া সিজদা দেয়, অত:পর 
অনুমতি প্রার্থনা করে। তাহাকে অনুমতি দান করা হয়। সম্ভবত: এক সময় সে সিজদা 
করিবে; কিন্তু তাহার সিজদা গ্রহণ করা হইবে না এবং প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি 
প্রার্থনা করিবে কিন্তু তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবেনা এবং তাহাকে বলা হইবে, 
যেখান হইত তুমি আসিয়াছ সেখানেই তুমি ফিরিয়া যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক 
হইতে উদয় হইবে । 1 শ। ১১ ১854১104256 GS ০৮44৪ এ 
এই বিস্ময় সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে! 
আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র) হতে বর্ণিত 
তিনি (48:41 ৩০১৫ ০০0 -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সুর্য উদয় হয়, 
অত:পর আদম সন্তানের পাপ উহাকে ফিরাইয়া দেয়, এমনকি যখন উহা অন্ত যায় 
তখন সালাম করে সিজদা করে । পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, 
উহাকে অনুমতি দান করা হয়। এইভাবে একদিন উহা অস্ত যাইবে, এবং সালাম 
করিরে ও সিজদা দিবে এবং পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবে; কিন্তু 
অনুমতি দেয়া হইবেন না। তখন সূর্য বলিবে, সফর দীর্গ এবং আমাকে অনুমতি দেওয়া 
না হইলে আমি পৌছাইতে পারিব না। তখন সূর্য কিছুক্ষণ সেখানেই অবস্থান করিবার 
পর উহাকে বলা হইবে, তুমি যেখানে অন্ত গিয়াছ সেখান হইতে উদয় হও। রাবী 
বলেন, তখন হইতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কাহারও ঈমান 
কোন কাজে আসিবেনা, যে ইহার পূর্বে ঈমান আনে নাই। কেহ কেহ বলে 1৪"... 
দ্বারা সূর্যের সফরের সর্বশেষ স্থান বুঝান হইয়াছে। আর তাহা হইল গ্রীষ্মকালে 
আসমানের সর্ব উচ্চস্থান এবুং শীতকালে সর্বনিম্নস্থান। 
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১৪:০০ এর দ্বিতীয় অর্থ হইল সূর্যের প্রদক্ষিণের সর্বশেষ সময়, অর্থাৎ কিয়ামত 
দিবস ৷ কিয়ামত সংঘটিত হইবার পর সূর্য আর প্রদক্ষিণ করিবে না। তখন উহার 
আলোও নির্বাপিত হইবে। ইহজগৎও ইহার শেষ প্রান্তে উপনীত হইবে। তখনই হইবে 
সূর্যের প্রদক্ষিণ ক্ষান্ত হইবার সময়। কাতাদাহ রে) বলেন (4158::.. এর অর্থ 
5449 423 4/455 অৰ্থাৎ যে সময়ের পর সূর্য আর প্রদক্ষিণ কর্মিবে না। 
কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, সূর্য উহার গ্রীম্মকালীন কক্ষসমূহে 
প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এ সময়ে সূর্য উহার নির্ধারিত কক্ষসমূহ অতিক্রম করে না। 
অত:পর শীতকালীন কক্ষসমূহ প্রদক্ষিণ করে; এ সময়েও সূর্য উহার নির্ধারিত কক্ষসমূহ 
অতিক্রম করে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতেও ইহা বর্ণিত । হযরত 
ইব্ন মাসউদ ও হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) (৫৪:54 ৫১২ ১৮540 পাঠ করেন। 
অর্থ হইল, সূর্য প্রদক্ষিণ করে, উহা স্থির হয় না, বরং দিবা রাত ভ্রমণ করিতে থাকে। 
উহা কখনও থামে না, উহার ক্লান্তিও আসে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে- ৫1১: 
০১১1১ ০০৪19 ০৮এ। আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কল্যাণে চন্দ্র সূর্যকে নিয়োজিত 
করিয়াছেন, যাহা অবিরাম চলিতে থাকে। 74411 ১:১০| ৮:85 41১ ইহা পরাক্রম 
শালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ । যাহার হুকুমকে কেহ বাধা দিতে পারে না । কেহ তাহার 
বিরোধিতা করিবার ক্ষমতা রাখে না। যিনি সমস্ত বস্তুর নড়াচড়া থামিয়া যাওয়া সম্পর্কে 
অবগত আছেন । সূর্যের প্রতি মুহূর্তের প্রদক্ষিণ ও উহার স্থিরতা সম্পর্কেও তিনি জানেন। 
তিনি উহার একটি নিদিষ্ট গতি নির্ধারণ করিয়াছেন, যাহার বিপরীত হইতে পারে না। 
যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ 
MSS US UUs ila al 58505108008 

তিনি উষার উন্মেষ ঘটান । তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণণার জন্য সূর্য ও 
চন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ সূরা হা-মীম সিজদার 
শেষেও ইহা ইরশাদ হইয়াছে lll aad 453545 ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের 
নিরূপণ । 

০১৮১ [5 ১:৮৪ 9০810 আর চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারণ করিয়া 
দিয়াছি এবং উহা একটি বিশেষ গতিতে ঘুরিতে থাকে । যার মাধ্যমে মাস জানিতে 
পারা যায়। যেমন সূর্যের মাধ্যমে দিবা রাত্র জানা যায়। ইরশাদ হইয়াছে 45155 
A ৮৮০40 ০১৪ ৮৯ ৩৪281 ১2 তাহারা তোমার নিকট চন্দ্র সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, উহা মানুষের জন্য সময় ও হজ্জের মাওসুম জানিবার উপায় ৷ 
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আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ 
পল ০০ এত ত ০ পপ ঠক তি oe LOL + 0% পপ ০১৪৩১ 
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তিনিই সূর্যকে তেজঙ্কর এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার 
মানযিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা বৎসর গণণা ও সময়ের হিসাব জানিতে 
পার । আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ 


০৯১০০৪01890 2৯৯১51549920045 
278 LEE YG Ln I 0৭135695151 bE WAG 0555 

আমি রাত্রি ও দিবসকে দুইটি নিদর্শন করিয়াছি। রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত 
করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি, যাহাতে তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা সব সংখ্যা ও হিসাব 
স্থির করিতে পার এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি । 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এবং চন্দ্র ও সূর্যের গতির মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে। সূর্য প্রতিদিন 
উদয় হয় এব দিনের শেষে অন্ত যায় এবং উহার তেজক্ত্রীয়তায় কোন পার্থক্য হয় না। 
অবশ্য উহার শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উদয় ও অন্তস্থলে পার্থক্য হইয়া থাকে এবং এ 
কারণেই এক সময় দিন বড় এবং রাত্র ছোট এবং আর এক সময় দিন ছোট ও রাত্র বড় 
হইয়া থাকে! আল্লাহ্‌ তা'আলা দিবাভাগে সূর্যের রাজত্‌ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । উহা 
দিবা নক্ষত্র এবং চন্দ্রের জন্য বিভিন্ন মানযিল নির্ধারিত করিয়াছেন। উহা মাসের 
প্রথমভাগে অল্প আলোসহ উদয় হয়, অত:পর দ্বিতীয় রাত্রে উহার আলো বৃদ্ধি পায় এবং 
এক মানযিল উর্ধে আরোহণ করে অতঃপর উহা যতই উর্ধ মানযিলে আরোহণ করে 
উহার আলো বৃদ্ধি পাইতে থাকে । যদিও উহা সূর্য হইতে আলো গ্রহণ করে কিন্তু 
মাসের চতুর্দশ তারিখে চন্দ্র পূর্ণ জ্যোতির্ময় হইয়া যায়। উহার পর হইতে মাসের শেষ 
পর্যন্ত চন্দ্র আকারে হ্রাস পাইতে থাকে, এমন কি উহা এক সময় শুষ্ক বক্র খেজুর 
শাখার আকার ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা নতুনভাবে পরবর্তী মাসে চন্দ্রকে 
উদিত করেন। 

আরবের লোকেরা চন্দ্র মাসের প্রতি তিন রাত্রের একটি নাম রাখিয়াছে। প্রথম তিন 
রাত্রের নাম গুরার, পরবর্তী তিন রাত্রের নাম নুফাল, পরবর্তী তিন রাত্রের নাম তুছা' 
(নয়) ৷ কারণ ইহার শেষ রাত্র নবম রাত্র। উহার পরবর্তী তিন রাত্রের নাম উশার 
(দশ) ৷ কারণ উহার প্রথম রাত্র দশম রাত্র। এবং উহার পরবর্তী তিন রাত্রের নাম বীয 
(আলোকময়)। কারণ এ তিন রাত্রে সারারাত্রেই চন্দ্রের আলো থাকে । উহার পরবর্তী 
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তিন রাত্রের নাম দুরা। উহার পরবর্তী তিন রাত্রের নাম.জুলাম, উহার পরবর্তী তিন 
রাত্রের নাম হানাদিস, উহার পরবর্তীর নাম দা'দীর এবং সর্বশেষ তিন রাত্রের নাম 
'মিহাক' । কারণ, এই সময় চন্দ্রের আলো নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। হযরত আবূ উবায়দাহ 
(র) এই সব নামের মধ্যে তুছা ও উশার অস্বীকার করিতেন । “গরীবুল মুসান্নিফ' নামক 
গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। 

১০৪া। ১১১০141৮০১০ ০০৮৪| % 155 সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া 
সম্ভব নহে। মুজাহিদ রে) বলেন, চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট রহিয়াছে 
যাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। এবং নির্দিষ্ট সীমা ভ্রমণ না করিয়াও উপায় 
নাই। যখন উহাদের একটির পালা আসে তখন অন্যটি অদৃশ্য এবং যখন অপরটির 
পালা আসে তখন অন্যটি অদৃশ্য । আব্দুর রাজ্জাক (র) মায়'মার (র)-এর মাধ্যমে 
হাসান (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, লাইলাতুল হিলালেই 
সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া সম্ভব নহে। ইবৃন আবূ হাতিম রে) এখানে আবুল্লাহ 
ইব্‌ন মুবারক (র) হইতে বর্ণনা করে বলেন 411 24 2811 % 90 ৮৮১৯ 0211 01 
44459 354 অর্থাৎ বায়ুর বাহু আছে এবং চন্দ্র পানির গিলাফে আশ্রয় গ্রহণ করে! 
ইমাম সাওরী (র) ইসামাইল ইবন আবূ খালিদ (র)-এর মাধ্যমে আবূ সালিহ রে) 
হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন 813 $০৮5 ৯ 4১2 991১৯১:51১৯ 4১০০৪ 
অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য একটি অন্যটির আলোর নাগাল পায় না। 

ইকরিমাহ (র) ১৪] 4১১১ ০ (৫1 ৮১১১৩ ০১১1 2 এর তাফসীরে বলেন, 
চন্দ্র ও সূর্যের প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব সাম্রাজ্য আছে। অতএব সূর্যের পক্ষে রাত্রে 
উদয় হওয়া সম্ভব নহে। 90৫11 5১0: (1111 3, এর অর্থ হইল একটি রাত্রের পরেই 
আর একটি রাত্রের আগমন ঘটিতে পারে না, যাবৎ না মাঝে একটি দিনের আগমন 
ঘটিবে। সূর্যের সাম্রাজ্য দিনের বেলায় এবং চন্দ্রের সাম্রাজ্য রাত্রে । যাহহাক (র) বলেন, 
রাত্রের প্রত্যাগমন ঘটেনা যাবৎ না এই দিক হইতে দিনের আগমন ঘটে । ইহা বলিয়া 
তিনি পূর্ব দিকে ইংগিত করিলেন । মুজাহিদ (র) বলেন 9042 5, 4:11 % এর 
অর্থ হইল, দিবা-রাত্র একটি অন্যটির পশ্চাতে থাকে । একটিকে অপরটি হইতে 
অপসারিত করা হয়। উভয়ের মাঝে যেন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় না। একটি গমনের পর 
অবিলম্বে অন্যটির আগমন ঘটে । উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অব্যাহতভাবে মানুষের 
কল্যাণে নিয়োজিত । 

১১:০৫ 415 (০54, <, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার কাটে। 
অর্থাৎ দিবা-রাত্র চন্দ্র সূর্য সকলেই আকাশে কক্ষপথে ভ্রমণ করে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
ইকরিমাহ, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ ও আতা খুরাসামী (র) এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 
আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম. (রা) বলেন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে 


ইবৃন কাছীর-_৪৬ (৯ম) 
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৩৬২ . তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


তাহাদের কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে । রেওয়ায়েতটি ইব্‌ন আবৃ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। 
কিন্তু ইহা একটি মুনকার রেওয়ায়েত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) এবং উলামায়ে 
সালাফ এর আরো অনেকে বলেন, চন্দ্র সূর্যের কক্ষ পথ, সুতা কাটা চর্থার ন্যায় 
গোলাকার । কেহ কেহ বলেন: আটা পেশাইদা করার চাক্কির ন্যায় গোল । 


৩9৮৯৪। 45 ৮845১ ULE 22 €) 
০৫. ৫ ৬48৪ ৩৪1৫ CIES (£) 


পা পারত 29222 


9 0১৫: 4 5 ৮848 SA (59) (৮) 
০৪১৯৭) EEG ESS) (£5) 


৪১. তাহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাহাদিগের 
বংশধরদিগকে বোঝাই নৌ যানে আরোহণ করাইয়াছিলাম। 

৪২. এবং তাহাদিগের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তাহারা 
আরোহণ করে। 

৪৩. আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি। সে অবস্থায় 
তাহারা কোন সাহায্যকারী পাইবে না এবং তাহারা পরিত্রাণও পাইবে না- 

৪৪. আমার অনুগ্রহ না হইলে এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে 
না দিলে। 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাহাদের জন্য আল্লাহ্র কুদরতের 
একটি নিদর্শ হইল সমুদ্রকে তাহাদের কল্যাণে নিয়োজিত করা, যেখানে নৌকা চলাচল 
করে। এবং সর্ব প্রথম নৌকা হইল হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা যাহাতে তখনকার 
যুগের সমস্ত মু'মিন মুসলমানকে আরোহণ করান হইয়াছিল এবং মহাপ্রাবনে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা উহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে 41 4153 
145253 (১17 আর তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন হইল, তাহাদের বংশধরদিগকে 
আরোহণ করাইয়াছি অর্থাৎ তাহাদের পূর্বপুরুষদিগকে ০১৯:১০1| এ] ‘5 “বোঝাই 
নৌকা’ অর্থাৎ যে নৌকা মাল আসবাব ও পশুপক্ষী দ্বারা বোঝাই ছিল । আল্লাহ্‌ তাআলা 
হযরত নূহ আ)-কে উহাতে সর্ব পশুপক্ষীর জোড়া জোড়া উঠাইতে নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন ১১:11 অর্থ বোঝাইকৃত। সাঈদ 
ইব্‌ন জুবাইর, শাবী, কাতাদাহ ও সুদ্দীও এই অর্থ করিয়াছেন। যাহ্হাক, কাতাদাহ ও 
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রতন রিবা নি হর ও 2 এর নৌকা বুঝান 
হইয়াছে। 

১১:৫৯:৮০ 41১5 ১০০৫ 0813৩ এবং তাহাদের জন্য আমি অনুরূপ যানবাহন 
সৃষ্টি করিয়াছি। আওফী (র) হযরত ইবৃন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, অনুরূপ 
যানবাহন দ্বারা উট বুঝান হইয়াছে । কারণ উহা স্থলের যানবাহন, উহাতে বোঝা বহন 
করা এবং আরোহণ করা হয়। ইকরিমাহ, মুজাহিদ, হাসান ও আব্দুল্লাহ ইবৃন শাদ্দাদ 
রে) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন । এক বর্ণনা অনুসারে কাতাদাহ (র) ও এইমত প্রকাশ 
করিয়াছেন । এক বর্ণনা অনুসারে সুদ্দী (র) বলেন, অনুরূপ যানবাহন. ছারা চতুষ্পদ জন্তু 
বুঝান হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ফযল ইব্‌ন সাব্বাহ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস 
হইতে বর্ণিত। একদা তিনি বলিলেন, তোমরা জান ০১৫৮১ 41১9 ১০161 8815 
এর অর্থ কি? আমরা বলিলাম, জিনা । তিনি বলিলেন ৮১ ১-০ ০.1. ₹ ০১:11 
(41০ ৮০ ৮০50৮ উহা হইল নৌকা ও জাহাজ, যাহা হযরত নূহ আ)-এর 
নৌকার পরে উহার অনুসরণে নির্মাণ করা হইতেছে। আবু মালিক, যাহ্হাক, কাতাদাহ, 
আবূ সালিহ ও সুদ্দী অনুরূপ বলেন, আলোচ্য আয়াতে নৌকা ও জাহাজ বুঝান 
হইয়াছে। নিম্নের আয়াত এই মতের সমর্থন করে। ইরশাদ হইয়াছে £ 


চি 


যখন পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করিল আমি তোমাদিগকে নৌকায় আরোহণ 
করাইলাম । যাহাতে আমি উহাকে তোমাদের জন্য একটি স্মৃতি করি এবং সংরক্ষণকারী 
উহাকে সংরক্ষণ করে । আরো ইরশাদ হইয়াছে ₹+1১১-১১৪+১১৯ | ২ 
5১2 89 অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি তখন 
তাহাদের কোন সাহায্যকারী হইবেনা এবং তাহারা পরিত্রাণও পাইবেনা । অর্থাৎ যাহারা 
নৌকায় আরোহণ করে তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া দিতে পারি এবং তখন বিপদ 
এ OA NAR 


অত তোমাকে বিবরন পি পরত 


তোমাদিগকে নিরাপদেই রাখি । ইরশাদ হইয়াছে ৪ ১ এ] (০59 এবং কিছুকালের 
জন্য জীবনোপভোগ করিতে থাকি৷ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত । 


০০৮/০৫445৮0745065৬৬265185025) 
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HABA GN Tra EG Lait Lis 185 (69 
UE Jord BRS cys LAB EY C4 bE 


8৫. যখন তাহাদিগকে বলা হয়; যাহা তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে 
আছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার। 

৪৬. আর যখনই তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন 
তাহাদের নিকট আসে তখনই তাহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। 

৪৭. যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে যে জীপনোপকরণ 
দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর তখন কাফিরগণ মু'মিন দিগকে বলে, যাহাকে ইচ্ছা 
করিলে আল্লাহ্‌ খাওয়াইতে পারিতেন আমরা কেন তাহাকে খাওয়াইব? তোমরা তো 
স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছ। 

তাফসীর £ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের অহংকার, বিরতিহীন 
বিভ্রান্তির বিষয় এবং তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ববর্তী অপকর্ম হইতে অনুতপ্ত হইয়া 
ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইবার জন্য বলা হইলে উহার প্রতি তাহাদের কর্ণপাত না করা 
ও চরম হঠকারিতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ 


-৫৮৯ 03183500220 18011415150 

আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, যাহা তোমাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা 
তোমাদের পশ্চাতে উহা সম্বন্ধে তোমরা সাবধান হও । মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা 
তাহাদের অগ্রপশ্চাতের পাপকার্য বুঝান হইয়াছে। ১১১ (1 যাহাতে তোমরা 
অনুগ্ধহভাজন হইতে পার। অর্থাৎ তোমাদের সাবধানতার কারণে সম্ভবত: আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলে হুবহু শাস্তি হইতে নিরাপদ রাখিবেন। কিন্তু 
তাহারা ইহার প্রতি কর্ণপাত করেনা; বরং তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। ইরশাদ হইয়াছে 
1251০ 431১2 44605 যখনই তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন 
নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের সত্যতার নিদর্শন | 
Lise ie [54 তখনই তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। অর্থাৎ উহাতে 
তাহারা চিন্তা ভাবনা করে না, উহা গ্রহণ করে না এবং উহা দ্বারা উপকৃতও হয় না। 
410 ২89১ Ls sail 141 0 আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্‌ 
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তোমাদিগকে যে রিজিক দান করিয়াছেন উহা হইতে ব্যয় কর। অর্থাৎ দরিদ্র ও 
মুখাপেক্ষীদিগকে দান করিবার ও সাহায্য করিবার জন্য যখন তাহাদিগকে বলা হয় 018 
1১:21 255 1১44-51 তখন কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে, অর্থাৎ তাহাদিগকে যে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে উহা যাহাতে পালন .না করিতে হয়, সেজন্য তাহারা 
মু'মিনদিগকে বলে 42211 | ০৮8 ৮৫ ১০1৮% আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা করিলে 
খাওয়াইতে পারেন, আমরা কেন তাহাদিগকে অন্ন দান করিব? অর্থাৎ তোমরা 
যাহাদিগকে দান করিবার আমাদিগকে উপদেশ দিতেছ, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে 
তাহাদিগকে দান করিয়া ধনী করিতে পারিতেন। তিনিই যখন তাহা ইচ্ছা করেন নাই, 
আমরা কেন তাহা করিব । তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা করে আমরাও তাহাই 
চাই। ১১১৯১৮০৯৪91 1231 2 তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে আমাদিগকে 
দান করিবার জন্য উপদেশ দানের 'বেলায়। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, হইতে পারে 
কাফিররা যখন মুমিনদের সহিত ঝগড়া করিতেছিল এবং তাহাদের কথা প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিল তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন ৪ 31131 2 
554502 ০৫ তোমরা তো প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। তবে এই ব্যাখ্যাটি নিশ্চিত 
‘সঠিক নয়। 


US ০৪০৫১ এ EHS (69 
0 GSK AS PULL He পদকাজলর 
৯৫5৯৮: 3% £ SUES ০৫ ৫ 4229 ৮27১ 4৫ 


৪৮. তাহারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন 
পূর্ণ হইবে? 

৪৯. তাহারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের, যাহা তাহাদিগকে আঘাত 
করিবে ইহাদিগের বাক-বিতন্ডা কালে । 

৫০. তখন তাহারা অসিয়ত করিতে সমর্থ হইবেনা এবং নিজেদের পরিবার 
পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতেও পারিবেনা ৷ 

তাফসীর ঃ কাফিররা যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে তাহা 
এ ক 1555 দর বালে কখন 
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০০০০৯ ০২৩ ১505 5১৯৪ 855 YU তাহারা তো এক বিকট 
শব্দের অপেক্ষায় আছে যাহা তাহাদিগকে আঘাত করিবে; যখন তাহারা বিতগ্তায় লিপ্ত 
থাকিবে । এই বিকট শব্দ আকম্মিক ভাবেই হইবে । মানুষ বাজারে ক্রয় বিক্রয়ে লিপ্ত 
থাকিবে । তাহাদের অভ্যাস অনুসারে তাহারা ঝগড়া বিবাদ করিতে থাকিবে এমনি এক 
অবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইস্রাফীল (আ)-কে শিংগায় ফুকিবার হুকুম করিবেন। 
তিনি শিংগায় এক দীর্ঘ ফুক দিবেন। ফুঁক শুনে ভূ-পৃষ্ঠের সকলেই একবার আকাশের 
দিকে মাথা উত্তোলন করিবে তো আর একবার মাথা নীচু করিবে । আকাশের দিক 
হইতে বিকল্প শব্দ শ্রুত হইবে এবং এক আগুনের তাড়ায় সকলে কিয়ামতের মাঠে 
একত্রিত হইবে, যাহা তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া রাখিবে। 

২০১৪ ০৮১৮২:$ তখন তাহারা কেহই অসিয়াত করিতে সমর্থ হইবে 
না। অর্থাৎ তাহাদের মালের উপর অসিয়াত করিতে পারিবেনা। কারণ তখন তাহরা 
যেই অবস্থায় আক্রান্ত উহা অধিক গুরুত্পূর্ণ। ১১০ ৯ ৫11 4! % এবং তাহারা 
তাহাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতেও সক্ষম হইবে না। এই প্রসঙ্গে 
আরো বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আমরা উহা অন্যত্র উল্লেখ করিব প্রথম ফুৎকারের 
পর দ্বিতীয় আর একটি ফুৎকার হইবে, যাহার কারণে সকল জীবিত লোক মৃত্যু বরণ 
করিবে; থাকিবেন কেবল চিরঞ্জীব মহান আল্লাহ্‌ । ইহার পর তৃতীয় ফুৎকার হইবে 
যাহার কারণে সমস্ত মৃত পুনজীবিত হইবে । 


০৫৯৮৫1%/4 ৮51655162858)55 8795 (০1) 
৯145৩4৬৬4৪৩ CICILY VIG (oY) 
০৯০০০ ৪4 
৫ AF 108৮6 244 34৩৫১ গে) 
০0485 
৫১. যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখনই তাহারা কবর হইতে ছুটিয়া 
আসিবে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে। 
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৫২. তাহারা বলিবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের 
নিদ্রাস্থান হইতে উঠাইল? আল্লাহ্‌ তো ইহারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং 
রাসূলগণ সত্যই বলিয়াছিলেন। 

৫৩. ইহা হইবে কেবল এক মহানাদ; তখনই ইহাদিগের সকলকে উপস্থিত 
করা হইবে আমার সম্মুখে । | 

৫৪. আজ কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে 
কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে । 

তাফসীর ৪ উল্লেখিত আয়াতে যে ফুৎকারের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা তৃতীয় 
ফুৎকার । এই ফুৎকারের পরেই সকল মৃত কবর হইতে বাহির হইবে । ইরশাদ হইয়াছে 
we SD ৭| ৩1১59 ৬১-1434 তখনই তাহারা তাহাদের কবর হইতে 
তাহাদের প্রতিপালকের নিকট ছুটিয়া আসিবে ১১]! শব্দের অর্থ দ্রুত চলা । যেমন 
ইরশাদ হইয়াছে 8 5১৯১ ০ AE 129০ SSDI be LYRE 
সেদিন তাহারা তাহাদের কবর হইতে এতই দ্রুত বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহারা 
কোন লক্ষবস্তুর প্রতি দৌড়াইতেছ (১৪,০১০ £20: 15,4 1১55 তখন তাহারা 
বলিবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের, কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থান হইতে উঠাইল। 
,নিদ্রাস্থল দ্বারা এখানে কবর বুঝান হইয়াছে। এই কবর সম্পর্কে পৃথিবীতে তাহারা 
ধারণা করিত যে, উহা হইতে আর কখন তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উত্ধিত করা 
হইবেনা। কিন্তু যখন তাহারা উহার বাস্তবতা দেখিতে পাইল, তখন আর উহাকে 
অস্বীকার করিতে পারিল না। ($, 3১ ০ 1522০ 10$15303 15108 হায় আমাদের 
দুর্ভোগ! কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল। তবে ইহার অর্থ ইহা নয় 
যে, তাহারা তাহাদের কবরে নিরাপদে ছিল। বরং কবরে তাহাদের যে শাস্তি হইয়াছে 
উহা যেন পরবর্তী কঠিন অবস্থার তুলনায় নিদ্রাতুল্য । হযরত উবাই ইব্‌ন কাব (র) 
মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, কবর হইতে উথ্িত হইবার পূর্বে কিছুক্ষণের 
জন্য নিদ্রা যাইবে । কাতাদাহ (র) বলেন, দুই ফুৎকারের মধ্য ভাগে তাহারা নিদ্রা 
_ যাইবে এবং এই কারণেই তাহারা বলিবে কে আমাদিগকে নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল? 
পূর্ববর্তী একাধিক উলামায়ে কিরাম বলেন, তাহাদের এই প্রশ্নের জবাবে মুমিনগণ 
বলিবে ১ 3:০০ ১০২১ ১০, 0515 পরম দয়াময় আল্লাহ্‌ যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলিয়াছিলেন উহা তো ইহাই । হাসান (র) বলেন, 
এই.জবাব হইবে ফেররশতাগণের পক্ষ হইতে ৷ তবে এই মন্তব্যের মধ্যে কোন নিরোধ 
নাই, উভয়ই সম্ভব । ₹1০141119 
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আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, দুইটি উক্তিই কাফির করিবে। অর্থাৎ হায় 
আমাদের দুর্ভোগ, কে আমাদিগকে উঠাইল? তাহারাই বলিবে ১১ 325 ৮০0 
ইব্‌ন জারীর (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। কিনতু প্রথমটি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাই 
অধিক বিত যেমন সুরা-ই আস্‌ সাফ্ফাত-এ ইরশাদ হইয়াছে $ 5213৯151590 
১৬:১২ ১ Mit 45181 5155 ০১ হায়! আমাদের দুর্ভোগ, ইহা 
প্রতিদান দিবস। ইহা ফায়সালা দিবস যাহা তোমরা অমান্য করিতে। 
অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ 
ALE UEC EEO Ga iat CELLS 
dlls ৮০৮৫ ৬৪ 421: Hol ১18 ৮ HID SEB 
যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে অপরাধীরা কসম খাইয়া বলিবে, তাহারা তো 
মাত্র এক ঘন্টা অবস্থান করিয়াছিল । তাহারা সর্বদাই হক হইতে এইরূপ উল্টা দিকেই 
'চলিতে রহিয়াছে । তখন ঈমানদার উলামাগণ বলিবে, আল্লাহ্‌র লিখিত কিতাব অনুসারে 
তোমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করিতে না। 
WSs Lilt a BU ১০৯৪ iY ন ইহা হইল ' 


কেবল একটি বিকট শব্দ তখন তাহাদের সকলকে আমার সম্মুখে একত্রিত করা হইবে। 
এই আয়াতের বিষয়বস্তু নিম্নের আয়াতের অনুরূপ । ইরশাদ হইয়ছে $ 


লও পপ 


৪০০১০০401১150১৯৪০৯১ 2 Lil 


ইহা কেবল একটি বিকট আওয়াজ, তখনই তাহারা ময়দানে উপস্থিত হইবে। 
আরো ইরশাদ হইয়াছে 8 ০% 3 ol iS 21255112212 

বিষয়টি তো পলক মারিবার মুহূর্ত বরং উহা অপেক্ষাও অধিকতর অল্প সময়ের 
শন বা 


2০,০৩৩ 


হকার তরল ররর 
করিতে জবাব দিবে এবং তোমরা ধারণা করিবে যে, অতি অল্প সময় তোমরা অবস্থান 
করিয়াছ। মোট কথা কিয়ামত দিবসে নির্দেশ হইতে সকলে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত 
হইবে £54১; 10549 ১414 আজ কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না। 
অর্থাৎ তাহার আমলের বিনিময় কম করা হইবে না এবং অপরাধ অপেক্ষা অধিক শস্তিও 
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দেওয়া হইবে না। 2১1৯ ০5১40 | 5১১% এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল 
' উহারই প্রতিদান দেওয়া হইবে। 
রত 


০4১5১82289৭ এ ৬ (০০) 
0 GHEY সা ৫২15) (০৭) 
5 2 

9 ৫54৫0 454 25 ০ (ov) 


০৯ DOI ০৫৫ (oA) 
৫৫. এই দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকিবে । 
৫৬. তাহারা ও তাহাদের সঙ্গিনীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান 
দিয়া বসিবে। 
৫৭. সেথায় থাকিবে তাহাদিগের জন্য ফলমূল এবং তাহাদিগের জন্য বাঞ্ছিত 
সমস্ত কিছু । 
৫৮. পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে বলা হইবে সালাম। 
তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসীগণ যখন কিয়ামতের 
ময়দান হইতে অবসর হইবে আর বেহেশতের সুসজ্জিত বাগানে অবস্থান করিবে এবং 
সবকিছু হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া মহা সুখ শান্তিতে নিমগ্ন থাকিবে । হযরত হাসান বসরী 
ও ইসমাইল ইব্‌ন আবূ খালিদ রে) বলেন, জাহান্নাম বাসীরা যে শাস্তি ও অবস্থায় 
নিক্ষিপ্ত হইবে বেহেশতবাসীরা উহা হইতে চিন্তামুক্ত হইয়া মহা আনন্দ উল্লাসে নিমগ্ন 
হইবে। মুজাহিদ (র) ১১৫৩৫$,/১১ :৮৪ এর অর্থ করিয়াছে তাহারা মহাসুখে বিস্ময়ে 
অবিভূত হইবে । হযরত ইব্‌ন আববাস (রা) বলেন 55444 অর্থ আনন্দিত। হযরত 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব, 
ইকরিমাহ, হাসান ও কাতাদাহ, আ"মাশ সুলায়মান তাইমী ও আওযাঈ (র) 41 
০৬৫১ Lit ও কী ৫11 ৯1 এর তাফসীর প্রসংগে বলেন 
বেহেশতবাসীগণ কুমারী নারীদের “আমোদ আহলাদে নিমগ্ন থাকিবে। হযরত ইব্‌ন 
9 8 জান্নাতবাসীগণ 
" বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে আনন্দ উৎসবে মাতিয়া থাকিবে । কিন্তু ইব্‌ন আবু হাতিম হযরত 
নতি চি ভালা 6 BLE 
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নারীদের সহিত আনন্দ উৎসবেই তাহারা নিমগ্ন থাকিবে । (2 $5 ৮৪14৯/১91 
১৮:45 450,91 তাহারা ও তাহাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান 
দিয়া বসিবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস রে), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, 
হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী ও খুসাইফ রে) বলেন 4131 অর্থ সুসজ্জিত খাট। 

LL {45 44 ১3 তাহাদের জন্য সেখানে ফলমূল হইবে অর্থাৎ সর্বপ্রকার 
ফলমূল হইবে । ১১2১35 ১ এবং তাহারা যাহা কিছু চাহিবে উহাও তাহাদের জন্য 
থাকিবে । অর্থাৎ সর্বপ্রকার সুস্বাদু বস্তু । ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন 
. আওফ হিমসী রে) ও উমামাহ ইব্‌ন যায়েদ রে) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সো) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 


পি মে EEL 


20/619 0 


৯060১, 


কেহ কি বেহেশতে যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে, যাহাতে কোন ভয়-ভীতি নাই? 
কাবাগৃহের প্রতিপালকের কসম, উহা সম্পূর্ণরূপে আলোকজ্ঘবল সবুজ শ্যামল, উহার 
প্রাসাদসমুহ মযবুত। উহাতে রহিয়াছে ভরা প্রবাহিত নহর। সুস্বাদু ফলমূল ও সুন্দরী 
যুবতী নারী যাহাদের জন্য অসংখ্য পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। শান্তি নিকেতনে তাহাদের 
আবাস। উত্তম ও তাজা ফলমূল রহিয়াছে এবং সুউচ্চ উজ্জ্বল প্রসাদে অফুরন্ত নেয়ামতে 
বসবাস করিবে । ইহা শুনিয়া সাহাবায়ে কিরাম বলিয়া উঠিলেন, জী হী, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমরা উহার জন্য প্রস্তুত । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, তোমরা ইনশাআল্লাহ্‌ 
বল, তাহারা বলিলেন, ইনশাআল্লাহ্‌। ইব্‌ন মাজাহও তাহার সুনান গ্রন্থে আযৃযুহ্দ 
৮৮87777757৮ 
পতি শা উজার 
আল্লাহ্‌ তাআলা নিজেই বেহেশতবাসীদের প্রতি সালাম করিবেন । যেমন অন্যত্র ইরশাদ 
হইয়াছে ₹১. ১41144144255 যেদিন বেহেশতবাসীগণ আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ 
করিবেন সেই দিন তাহাদের অভিবাদন হইবে সালাম। ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) বলেন, 
মূসা ইব্‌ন ইউসুফ (র)-এর মাধ্যমে হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রে) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতবাসী ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন . 
থাকিবে এমন সময় তাহাদের উপর একটি আলো উজ্জ্বল হইবে, তাহারা মাথা উঠাইবে 
তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে দর্শন দান করিবেন। আর তিনি তাহাদিগকে 
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দেখিতে থাকিবে, তেরে 8 
প্রতি তাহাদের কোন লক্ষ্যই থাকিবেনা। অবশেষে তিনি আড়ালে যাইবেন । কিন্তু 
তাহার নূর ও বরকত তাহাদের উপর ও তাহাদের বাসস্থানে থাকিয়া যাইবে । হাদীসের 
সনদ সমালোচিত। 

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) তাহার সুনাম গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল মালিক ইব্‌ন 
আবু শাওয়ারিব এর সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণান করিয়াছেন । ইব্‌ন জারীর রে) বলেন, 
ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) হযরত উমর ইব্‌ন আব্দুল আজীজ (রা) হইতে বর্ণিত 
তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন বেহেশতবাসী ও দোযখবাসীদের ফায়সালা সমাপ্ত 
করিবেন তখন তিনি ফেরেশতাগণসহ মেঘের ছায়ায় বেহেশতবাসীগণের প্রতি সালাম 
করিবেন। তাহারাও সালামের জওয়াব দিবেন । কুরাজী (র) বলেন, ১১ ১০ 35 ১.০ 
১৯১ অর্থ ইহাই । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা আমার নিকট চাও। 
তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কি চাহিব? তখন আবারও তিনি 
বলিবেন, তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর। তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমরা আপনার সন্তুষ্টি প্র্থনা করি। তিনি বলিবেন, উহা তো 
তোমাদিগকে আমি দান করিয়াছি । এবং সেই কারণেই তোমরা আমার সম্মানিত স্থানে 
অবতরণ করিয়াছ। তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তবে আমরা আর 
আপনার নিকট কি প্রর্থনা করিব। আপনি তো আমাদিগকে এতই দান করিয়াছেন, 
আপনার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, আপনার উচ্চ মর্যাদার কসম, আপনার নির্দেশ 
হইলে সমস্ত মানুষ ও জ্বিন জাতিকে আমরা খাওয়াইতে, পান করাইতে ও পরিধান 
করাইতে পারি; তবু আপনার দেওয়া দান হইতে কিছুই কম হইবে না। তখন আল্লাহ্‌ 
বলিবেন %:১ £1 21 আমার নিকট আরো অতিরিক্ত আছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ 
তাহাদের নিকট নতুন নতুন আরো বহুপ্রকার উপঢৌকন নিয়া আসিবেন। হাদীসটি 
গরীব, কিন্তু ইবৃন জারীর একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 
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ORES 81751485544 990) 
০০৮৮৩152৬21 ১2269৯5423৫ 5 (4) 


৫৯. আর হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হইয়া যাও। 

৬০. হে বনী আদম! আমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা 
শয়তানের দাসতৃ করিও না? কারণ সে তোমাদিগের প্রকাশ্য শত্রু ৷ 

৬১. আর আমার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ । 

৬২. শয়তান তো তোমাদিগের বহু দলকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, তবুও কি 
তোমরা বুঝ নাই? 

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদিগকে মুমিনদের নিকট 
হইতে পৃথক হইবার যে নির্দেশ দিবেন তখন তাহাদের যে অবস্থা হইবে, উল্লেখিত 
আয়াতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছ। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে £ 


৮০৮4০৩৮5289 ১০122518552 
652 Ll 
এবং যেদিন আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব এবং মুশরিকদিগকে বলিব, 
তোমরা এবং যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে, সকলেই নিজ নিজ স্থানে অবস্থান 
কর। অতঃপর আমি তাহাদের মধ্যে ...... আরো ইরশাদ হইয়াছে 8 


-3552352৭ 09 
777 


RS চা 


ডি 
অর্থাৎ যালিম ও তাহাদের অনুরূপ অন্য সকলকে এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাহাদের 


অন্যান্য উপাস্যদিগকে একক্রিত কর, অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে চালিত 
কর। 
6. 245 sos i798 2 08 ০58৩ 5 ccle ee oso oe 0ee পপ 
-০১১০০7৫৭ ০ 90১1 3555 31৮১1525421 el ll 
হে আদম সন্তান! অমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা শয়তানের 
অনুসরণ করিও না; সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । আদম সন্তানের মধ্যে যাহারা কাফির 
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যাহারা তাহাদের চরম শত্রু শয়তানের অনুসরণ করে এবং পরম দয়াময় আল্লাহ্র 
অবাধ্য হয়; অথচ তিনিই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও রিজিক দান করিয়াছেন। সেই 
সকল আদম সন্তানকে ধমক সূচক সম্বোধন করিয়াই আল্লাহ্‌ উল্লেখিত কথা বলিলেন । 

১০০ 154 23১১১১ ০% এবং তোমরা আমারই ইবাদত কর, ইহাই 
সরল পথ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে শয়তানের অবাধ্য হইয়া আমার ইবাদত 
করিতে নির্দেশ দিয়াছিলাম এবং ইহাও বলিয়াছিলাম যে, ইহাই এক মাত্র সরল পথ। 
অথচ তোমরা ইহার বিপরীত করিয়াছ- শয়তানের অনুসরণ করিয়াছ ও আমার অবাধ্য 
রহিয়াছ। 

(৯:১৫ EE EEO 51, আর সে তোমাদের বহুজনকে বিভ্রান্ত করিয়াছে 
J! শব্দটির ০১2 কে যের ও 3 কে তাশদীদ সহ পড়া হয়। আবার ০:2 ও ০ কে 
পেশ দিয়া এবং ॥২ কে সাকিন করিয়াও পড়া হইয়া থাকে। অর্থ, বহু লোক । মুজাহিদ, 
কাতাদাহ, সুদ্দী ও সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ (র) এই অর্থ বর্ণনা রুরিয়াছেন। 151 
০১1২৯5 15255 তবুও কি তোমরা বুঝ না? অর্থাৎ তোমাদের এই জ্ঞানটুকু হয় নাই 
যে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক কেবল মাত্র তাহারই ইবাদত করিতে হইবে এবং 
তোমাদের পরম শক্র শয়তানের অনুসরণ করা যাইবে না। তাহার এই নির্দেশের 
বিরোধিতা করা যাইবে না। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইশ (রে) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
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হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদিগকে এই নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা 
শয়তানের অসুনরণ করিওনা, সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র । এবং আমারই ইবাদত কর, 
ইহাই সরল পথ। সে তোমাদের বহুজনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; তুবও কি তোমরা বুঝ 
নাই? ইহাই সে-ই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল । 
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১১৮৯০] (441 5১/ 15,450 হে অপরাধীগণ! তোমরা পৃথক হইয়া যাও । 
তখন সৎ অসৎ পৃথক হইয়া যাইবে এবং হাটুর ওপর লুটিয়া পড়িবে। ইরশাদ 
হইয়াছেঃ 
35175881505 92111507551 sill ৩৫ ৫১২৪ 

প্রত্যেক উম্মতকে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিবে। সকলকে তাহার 
আমলনামার প্রতি ডাকা হইবে । আজ তোমাদিগকে তোমাদের কর্মকাণ্ডের বিনিময় দান 
করা হইবে। 


০৫১০৯ HALE GALL 1৬ (1) 
০৫১৯৫৯৩৩৫৬৮ (16) 

৮৪৩ KES Ra CES res BS TE 2844 2331 (710) 
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৬৩. ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল । 

৬৪. আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর। কারণ তোমরা ইহাকে অবিশ্বাস 
করিয়াছিলে। 

৬৫. আজ আমি ইহাদের মুখে মোহর করিয়া দিব । ইহাদের হস্ত কথা বলিবে 
ইহাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইহাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে । 

৬৬. আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদিগের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতে পরিতাম। 
তখন ইহারা পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিতে পাইত! 
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৬৭. এবং আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে বিকৃত করিয়া দিতে 
পারিতাম । ফলে ইহারা চলিতে পরিতনা এবং ফিরিয়াও আসিতে পারিত না। 

তাফসীর £$ কিয়ামত দিবসে যখন জাহান্নাম সম্মুখে আসিয়া পড়িবে তখন 
ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া ইয়াছিল। তোমাদের 
রাসূলগণ তোমাদিগকে ইহারই ভয় 'দেখাইয়াছিল; কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে 
মিথ্যাবাদী মনে করিতে । ১১১৪5 ১৫ ৮০3531 0২1 যাহা তোমরা অবিশ্বাস 
করিতে আজ উহার মধ্যেই প্রবেশ কর: অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ 
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ইহাই সেই জাহান্নাম যাহা তোমরা অবিশ্বাস করিতে । বলতো, ইহা কি যাদু, না কি 
তোমরা দেখিতে পাইতেছ না। 


10৫ Ll Et el EEE all le LSS ol oly 
EE 
আজ আমি ইহাদের মুখে মোহর লাগাইব এবং ইহাদের হাত আমার সহিত কথা 
বলিবে এবং ইহাদের চরণ ইহাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। কিয়ামত দিবসে কাফির ও 
মুনাফিকরা তাহাদের পৃথিবীতে কৃত অন্যায় অপরাধ অস্বীকার করিবে এবং তাহারা 
ইহার জন্য শপথও করিবে । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের মুখে মোহার লাগাইয়া 
দিবেন এবং তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কথা বলিবার শক্তি দান করিবেন । আলোচ্য 
আয়াতে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, আবূ শায়বাহ ইব্রাহীম 
ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ শায়বাহ (র) .... হযরত আনাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, তখন এক সময় 
তিনি এমনভাবে হাসিয়া পড়িলেন যে, তাহার দাত বাহির হইয়া পড়িল। অত:পর তিনি 
বলিলেন, তোমরা জান কি? কেন আমি হাসিলাম, আমরা বলিলাম, আল্লাহ্‌ ও তাহার 
'রাসূল ভাল জানেন। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র সহিত তাহার বান্দা কেয়ামত 
দিবসে যে ঝগড়া করিবে, উহার কথা ভাবিয়াই হাসিলাম। বান্দা বলিবে, হে আমার 
প্রতিপালক! আপনি আমাকে জুলুম হইতে রক্ষা করেন নাই কি? তিনি বলিবেন, হ্যা, 
তখন বান্দা বলিবে, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে আমি ব্যতীত কাহাকেও সাক্ষী হিসাবে 
গ্রহণ করিব না। তখন আল্লাহ্‌ বলিবেন, তোমার সত্তাই তোমার সাক্ষী হিসাবে আজ 
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যথেষ্ট । এবং আমলনামা লেখক আমার সম্মানিত ফেরেশতাগণ । অতঃপর তাহার মুখে 
মোহার লাগাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার অংগগুলকে বলা হইবে, তোমরা ইহার আমল 
সম্পর্কে বল। তখন তাহার অংগসমূহ তাহার সমস্ত কর্মকাণ্ড খুলিয়া খুলিয়া বলিবে। 
তখন সে তাহার মুখকে বলিবে, তোমাদের ধ্বংস হউক, তোমাদের সর্বনাশ হউক, 
তোমাদের পক্ষ হইতেই তো আমি প্রতিবাদ করিতেছিলাম। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী 
উভয়ই হাদীসটি আবূবকর ইব্‌ন আবূ নযর (র) সুফিয়ান সওরী (র) হইতে অত্র সুত্রে 
বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, সুফিয়ান হইতে আশজাঈ ব্যতীত অন্য 
কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি জানিনা । বস্তুত: হাদীসটি গরীব । ১1 <! 
আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা*মার (র) বাহয ইব্‌ন হাকীমের দাদা হইতে বর্ণিত । 


তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 
১৫৬১০ Jd 050358 05510৮4508৮ 545 ৫০৪৪5০৮০542 


- ৭80559১২৯৯৪ 
তোমাদিগকে মুখ বন্ধ করিয়া ডাকা হইবে, অত:পর সর্ব প্রথম তোমাদের সম্পর্কে 
উরু ও হাতকে জিজ্ঞাসা করা হইবে । ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে (র) এর 
মাধ্যমে সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ (র) সুহাইল (র) হইতে তাহার পিতার মাধ্যমে 
হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে কিয়ামত সম্পর্কীয় 
একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন । উহাতে রহিয়াছে, তৃতীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা 
করা হইবে, তুমি কে? সে বলিবে, আমি আপনার বান্দা । আপনার প্রতি, আপনার . 
নবীর প্রতি ও আপনার কিতাবের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, সাওম রাখিয়াছি সালাত 
পড়িয়াছি, সদকা করিয়াছি। ইহা ছাড়া আরো অনেক সৎ কাজের কথা সে উল্লেখ 
করিবে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, তখন তাহাকে বলা হইবে, আচ্ছা, আমি তোমার কার্য 
কলাপের উপর সাক্ষী পেশ করিবে না। তখন সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিবে, কে সাক্ষী 
হইবে? ইহার পরই তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে । তাহার উরুকে বলা হইবে 
তুমি কথা বল। তখন তাহার উরু, তাহার মাংশ ও তাহার হাডিডসমূহ তাহার কৃত 
কর্মের সাক্ষ্য দিবে। বস্তুত সে একজন মুনাফিক, যাহার উপর আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট । ইমাম 
মুসলিম ও আবূ দাউদ সুফিয়ান এর সূত্রে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) বলেন, আমার পিতা ওকবাহ ইব্‌ন আমির (র) হইতে : 
বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন £ 
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যেদিন মানুষের মুখে মোহর মারিয়া দেওয়া হইবে সেদিন সর্ব প্রথম মানুষের বাম 
পায়ের উরু কথা বলিবে। ইব্‌ন জারীর (র) ইসমাইল ইব্‌ন আইয়াশ এর সুত্রে অনুরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাকাম ইব্ন নাফে রে) হযরত উকবাহ 
ইব্‌ন আমির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ৪ 
১০০১৯৪০৮৪৪1 ০151 8৯2 ই কিল ও < ol 331০-9১৮-০৭50। 
-JLilt fl 
যেদিন মানুষের মুখে মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে সেদিন সর্ব প্রথম তাহার বাম 
পায়ের উরু কথা বলিবে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইয়াকুব ইবৃন ইব্রাহীম (র) ..... 
হযরত আবু বুরদাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামত 
দিবসে মু'মিনকে হিসাব নিকাশের জন্য ডাকা হইবে এবং তাহার প্রতিপালক তাহার 
সম্মুখে তাহার পাপ কার্ধকে পেশ করিবেন, সে উহা স্বীকার করিয়া বলিবে, হ্যা, হে 
আমার প্রতিপালক! আমি এই সমস্ত কাজ করিয়াছি । হযরত আবৃ মূসা (র) বলেন, 
তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। এবং পৃথিবী কোন একটি 
মাখলুক ও উহা জানিতে পারিবেনা। অত:পর তাহার সৎকর্মসমূহ প্রকাশ করা হইবে 
এবং সমস্ত লোক উহা দেখিতে পারিবে । কাফির ও মুনাফিককেও হিসাবের জন্য ডাকা 
হইবে এবং তাহাদের গুনাহসমূহ তাহাদের সম্মুখে পেশ করা হইলে তাহারা উহা 
অস্বীকার করিবে । কাফির ও মুনাফিক বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! এই 
আমলনামায় এমন গুনাহর কথাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা আমি করি নাই। তিনি 
বলিবেন. তুমি কি অমুক কাজ অমুক দিনে অমুক স্থানে কর নাই? সে কসম খাইয়া 
_ উহা অস্বীকার করিবে । তখন আল্লাহ্‌ তাহার মুখে মোহর মারিয়া দিবেন। হযরত আবু 
মূসা (র) বলেন (১:11 2১ ঠা। ২১০ ৮১205 151 ০৮৮০৯1 আমার ধারণা সর্ব প্রথম 
1 BiH 


পিঠ পতিত 


টিবি 

2৮১5০85৮০০০ ailing Le ৮১৮ Lisi 4153 
আর আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতে পারিতাম,তখন ইহারা 
পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিত? হযরত আলী ইবন আবূ তালহা (রা) হযরত 
ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে ইহার তাফসীর করিয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে 
সঠিক পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতাম, তখন কিভাবে ইহারা সঠিকপথে চলিত? আবার 
কখনও $১০1 1৮1 ৮:০৮ এর অর্থ করিয়াছেন, আমি ইহাদিগকে অন্ধ করিয়া 


ইব্‌ন কাছীর-_৪৮ (৯ম) 
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দিতাম। হাসান বসরী ও সুদ্দী (র) অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। মুজাহিদ, আবু 
সালিহ ও সুদ্দী ও (র) বলেন ৮।১.০|| অর্থ পথ ও রাস্তা । ইব্‌ন যায়েদ বলেন 41১... 
অর্থ এখানে সত্যপথ । আওফী (র) হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
১০% ০50 এর অর্থ 911 ০১১-০৯ ইহারা সত্য পথ দেখিতে পাইত না। 


ti RL £531, আর আমি ইচ্ছা করিলে স্ব স্ব স্থানে 
ইহাদিগকে বিকৃত করিয়া দিতে পারিতাম। আওফী (র) le হযরত ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতাম । সুদ্দী (র) 
বলেন আমি ইহাদের আকৃতি পাল্টাইয়া দিতাম । আবূ সালিহ রে) বলেন, আমি 
ইহাদিগকে পাথরে রূপান্তরিত করিতাম্‌ । হাসান বসরী ও কাতাদাহ (র) বলেন, আমি 
ইহাদিগকে খোড়া করিয়া দিতাম। ১.২% 1১51চ++51 54 ফলে ইহারা সামনের 
দিকে চলিতে সক্ষম হইত না 2% ৯১ আর না পিছনে ফিরিয়া আসিতে পারিত। 
এক স্থানেই ইহাদের পড়িয়া থাকিতে হইত। অগ্রসর হওয়া ও পিছাইয়া আসা ইহাদের 
পক্ষে সম্ভব হইত না। 


রহ টব 5604 $2 ৫4722 ৮ রথ (৮) 
25৫2 AS 2,04 2dr: 5০ 
2572১412014 2৩০ 2 (1) 


৮5 
6 ০৮ 


০% 


কব UW 


০০১৪৫ LE 01859645492, (VY 


৬৮. আমি যাহাকে দীর্ঘ জীবন দান করি. তাহার স্বাভাভিক গঠনে অবনতি 
ঘটাই । তবুও কি ইহারা বুঝে না? 

৬৯. আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে 
শোভনীয়ও নহে। ইহা তো কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন । 

৭০. যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে জীবিতগণকে এবং যাহাতে কাফিরদিগের 
বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তান তাহার বার্ধক্যের সাথে 
সাথে ক্রমশই তাহার দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং মনের আনন্দ-হাস পায়। 
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সূরা ইয়াসীন ৩৭৯ 

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
SR SOFAS SAE Ha SG HEA ish tl 

NC GILG এ 
পর শক্তি দান করিয়াছেন এবং শক্তি ও ক্ষমতার পর তিনি পুনরায় দুর্বল ও বৃদ্ধ করেন। 
তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ৷ 

আরো ইরশাদ হইয়াছে ১১ ১০ ৫1 ১৮111301০01 ১১৮8২ 
{05০ তোমাদের মধ্যে হইতে কতেককে তো অনেক বৃদ্ধ করা হয়, যাহাতে সে 
জানিবার পর অজ্ঞ হইয়া যায়। পার্থিব জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, এখানে কেউ চিরদিন 
অবস্থান করিবেন না, স্থানান্তর করিতেই হইবে, আল্লাহ্‌ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে 
ইহাই জানাইয়াছেন। 1০1 409 

১১1,255 তবুও কি তাহারা বুঝিবেনা? অর্থাৎ তাহাদের চিন্তা করিয়া দেখা 
উচিৎ যে, সৃষ্টির প্রথম দিকে তাহাদের অবস্থা কি ছিল, অবশেষে তাহার বয়স বৃদ্ধি 
হইয়াছে এবং বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে পৌছায়াছে। যেন তাহারা বুঝিতে পারে যে, মূলত: 
তাহাদিগকে অন্য এক জগতের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহা চিরস্থায়ী ৷ যেখান 
হইতে আর স্থানান্তর ঘটিবে না, আর তাহা হইল পরকাল । 

UL এ 205৮5 (4৪৪ আর আমি তাহাকে কাব্য শিখাই নাই 
আর উহা তাহার জন্য শোভনীয়ও নহে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) কে কাব্য শিক্ষা 
দেওয়া হয় নাই। তিনি কবি ছিলেন না। কাব্য তাহার স্বভাবগতও নহে । অতএব তিনি 
উহা পসন্দ করেন না এবং ভাল কোন কবিতা রচনাও করিতে পারিতেন না। বর্ণিত 
আছে, তিনি অন্যের কোন কবিতা ভালভাবে মুখস্থ করিতে পারিতেন না কিংবা পূর্ণ 
করিতে পারিতেন না। আবূ যুরআ রাজী (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্‌ন মুজাহিদ রে) 
তাহার পিতার মাধ্যমে হযরত শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আব্দুল 
মুত্তালিবের কোন সন্তান নারী হউক কিংবা পুরুষ, কাব্য রচনা করিতে পারিতনা- এমন 
ছিলনা ৷ কেবল মাত্র রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ই ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম । ইব্‌ন আসাকির (র) 
উত্বাহ ইব্‌ন আবূ লাহব এর জীবনীতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন । ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) 
বলেন, আমার পিতা হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
এই কবিতাংশ আবৃত্তি করিতেন ৪ 

(১০) 1০44 ০4৮ 29-550 ৬৬৫ তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, 
কবিতাটি এইরূপ নহে, বরং এইরূপ 

১৮১ all SUI ১51 ৪৫ অত:পর হযরত আবূ বকর কিংবা হযরত 
উমর (রা) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল । 
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আল্লাহ্‌ বলেন £ 1০209৮9৯14০ Ls 

ইমাম বায়হাকী (র) “দালাইল' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আব্বাস ইবৃন মিরদাস (র) কে বলিলেন, তুমিই তো বল ০৮৬ ৮ ০৯1 
ies pil ৬১; ১১১% তখন তিনি বলিলেন এইরূপ নহে, বরং এই ০১. 
tls «১ ১১০ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, তেহরান 
“আররাওযুল উনুফ" গ্রন্থে সুহাইলী (র) বলেন, উক্ত কবিতায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে একটি 
শব্দকে অগ্ৰে অপরটিকে পরে উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য 
এর মর্যাদা প্রকাশ । কারণ উয়াইনা ইব্‌ন বাদর হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে 
মুরতাদ হইয়াছিল আকরা' নহে। উমাভী তাহার “মাগাযী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন: একবার 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বদরে নিহতের মাঝে চলিতে চলিতে তাহার মুখে দিয়া  & $5 
বাহির হইল, তখন হযরত আবূ বকর (রা) কবিতাটি পূর্ণ পড়িয়া দিলেন- 


(21505004105 টিন 0৯০১০ 
দীওয়ানে হামাসা গ্রন্থে ইহা জনৈক আরব কবির কবিতা, যাহা রাসূলুল্লাহ আবৃত্তি 
করিতে চাহিয়াছিলেন। 


ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, 55755 


দত ত নত বুনে 
হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ও নাসায়ী (র) মিকদাম ইব্‌ন 
শুরাইয় ইব্‌ন হানী (র) এর সূত্রে তাহার পিতার মাধ্যমে হযরত আয়িশা (র) হইতে 
অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তিনি হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। 
হাফিজ আবূ বকর বাধ্যার (র) বলেন, ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস 
থা রা রা নি 
i 585 জা 
কবিতাটি তুরফা ইব্‌ন লাবীদ এর । পূর্ণ কবিতা নিম্নে পেশ করা হইল £ 


২১০1০০০০০১৪ ASUS ৯ ৮০ SASL LN ৬১১৮৭ 


২ পা লাকি ৪ তক বুল ক ৪৫ চা + কন ভি ক oot 
১০৬ ০৪১ 44 ৮১০৯০190505 * Uso Yb এল 
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অর্থাৎ যমানা তোমার নিকট এমন বিষয় প্রকাশ করিবে যাহা তুমি জাননা এবং 
তোমাকে এমন ব্যক্তির সংবাদ পরিবেশন করিবে, যাহাকে তুমি পথ খরচ দান কর নাই 
এবং তোমাকে সংবাদ পরিবেশন করিবে এমন ব্যক্তি যাহাকে তুমি কখনও তালাশ কর 
নাই এবং তাহার জন্য কোন প্রতিশ্রতিও দাও নাই । 

সাঈদ ইব্‌ন উরওয়াহ (র) কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, একবার 
হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কি কোন কবিতা রচনা 
করিতেন? তিনি বলিলেন, কবিতা রচনা করা তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা অপসন্দনীয় 
ছিল। কিন্তু কোন কোন সময় তিনি বনু কয়েসের জনৈক ব্যক্তির কবিতা আবৃত্তি 
করিতেন । তবে উহাতে তিনি উলট পালট করিয়া ফেলিতেন। এবং হযরত আবূ বকর 
(রা) উহা সংশোধন করিয়া বলিতেন, ইহা এইরূপ নহে, এইরূপ । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলিতেন 44১ ১৮০১, (| 5 <, ৬% আল্লাহ্‌র কসম, আমি কবি 
নহি এবং কবিতা আমার জন্য শোভনীয়ও নহে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর রে) 
ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মা*মার রে) কাতাদাহ রে) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- 
0185১022125 08-248115504)551508521 51 

-8০ 58251 3 ০০০ 

আমার নিকট ইহা পৌছাইয়াছে যে, একবার হযরত আয়িশা (র) কে জিজ্ঞাসা করা 
হইল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কি কবিতা আবৃত্তি করিতেন? তিনি বলিলেন, শুধু তুরফার এই 
কবিতা ব্যতীত অন্য কোন কবিতা তিনি আবৃত্তি করিতেন না- 

২3১571১১১95 43103 ৯ SAD ৫০21 এ ৪৭ 

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবৃত্তি করিতে ১৮১১১ ২১ 1 ০৯ আবৃত্তি করিতেন। 
ইহা শুনিয়া আবূ বকর (র) বলিতেন, ইহা এইরূপ নহে, এইরূপ । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলিতেন, আমি কবি নহি এবং ইহা আমার পক্ষে শোভনীয়ও নহে । হাফিজ আবূ 
বকর বায্যার (র) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ হাফিজ (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই কবিতা ব্যতীত কখনও কোন কবিতার দুটি 
অংশ একত্রিত করিয়া পাঠ করেন নাই ৪ 

আমি আমার শায়েখ আবূল হাজ্জাজ মুযযীকে এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি বলিলেন, ইহা মুনকার । এবং তিনি হাকিমের শায়েখ ও যরীরকেও 
চিনিলেন না। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খন্দক যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ 
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রাওয়াহা এর কয়েকটি বয়েত আবৃত্তি করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি সাহাবায়ে কিরাম 
যাহারা পরিখা খননকালে এক সুরে উহা আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহাদের অনুসরণেই 
আবৃত্তি করিয়াছিলেন । তাহারা এই বয়েত আবৃত্তি করিতেছিলেন__. 
GALT + চিত ০৬৪ 9 
(52891715891 ০5 » Cb 
(28585100010 ৯05515০58৪৪ 0| 
বয়েতগুলি আবৃত্তি করিলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 1১4 শব্দটি উচ্চারণকালে উচ্চস্বরে 
টানিয়া আবৃত্তি করিলেন। বয়েতের অর্থ হইল £ হে আল্লাহ্‌! যদি তুমি না হইতে তবে 
আমরা না হেদায়েত পাইতাম না সদকা করিতে পারিতাম আর না সালাত পড়িতে 
পারিতাম। অতএব এখন তুমি আমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ কর। শত্রু মুকাবিলায় 
অবতীর্ণ হইলে আমাদের পাও মযবুত রাখ। ইহারাই আমাদের ওপর আবিচার 
করিয়াছে । ইহারা যখন আমাদের প্রতি ফিতনা করিতে ইচ্ছা করে আমরা উহা অস্বীকার 
করি। বিশুদ্ধ সূত্রে ইহাও বর্ণিত যে, হুনাইন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একটি খচ্চরের উপর 
আরোহণ করিয়া শত্রু সন্মুখে অগ্রসর হইতে হইতে এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ৪ 


hl ie ol Ul» ০৩৫ সে (21. 


আমি নবী, মিথ্যাবাদী নহি। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান । | 

তবে ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ হইতে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাহির হইয়াছিল । 
তিনি কোন কবিতার ছন্দে কবিতা রচনার ইচ্ছায় ইহা বলেন নাই। 

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জুন্দব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ (রা) হইতে বর্ণিত। 
একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর একটি আঙ্গুলী হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। তখন তিনি 
বলিয়া উঠিলেন £ 

টিলার 4 Sisal 21 ০314-, 

তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র, আল্লাহ্‌র রাহে-ই তো তোমার রক্তপাত ঘটিয়াছে। 

অনুরূপভাবে U1 3। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে একটি বয়েত বর্ণিত হইয়াছে। 


গা 55 ECE 
হে আল্লাহ্‌! আপনি যখন ক্ষমা করিবেন সকল গুনাহ-ই ক্ষমা করিয়া দিন। অন্যথায় 
আপনার তো এমন কোন বান্দা নাই, যে ছোট ছোট গুনাহ করে নাই। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে উল্লেখিত এই সব কবিতা আবৃত্তির ঘটনা আলোচ্য 
আয়াতের বিরোধী নহে কারণ আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাকে কাব্য রচনা শিক্ষা দেন নাই। 
বরং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন পবিত্র কুরআন- 

যাহার নিকট না সম্মুখ দিয়া আর না পশ্চাৎ দিয়া বাতিল আসিতে পারে । উহা পরম 
প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত মহান সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত। 

পবিত্র কুরআন কবিতা নহে, স্বরচিত গ্রন্থও নহে, আর ইহা যাদুও নহে, যেমন মূর্খ 
কুরাইশ কাফির ভ্রান্তলোকেরা ইহার সম্পর্কে মন্তব্য করিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর স্বভাব 
যেমন ইহার বিরোধী ছিল, শরীয়তও তাহাদের এই মন্তব্যকে অস্বীকার করে । ইমাম 
আবূ দাউদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আমর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সুওয়াইদ (র) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ৪ 
be MS LLL SCL DS UUs ots lol ei LiL 

যদি আমি মদ পান করি, কিংবা তাবীজ লটকাই অথবা কাব্য রচনা করি তবে 
আমাকে যে পবিত্র কুরআন দান করা হইয়াছে ইহার তুলনায় আমি পরোয়াই করি না। 
রেওয়ায়েতটি কেবল ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম আহমদ (র) বলেন, 
আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র) আবূ নাওফিয (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ সে) কি নিজের পক্ষ হইতে 
কাব্য রচনা করিতেন? তিনি বলিলেন, কাব্য রচনা করা তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত 
বিষয় ছিল। হযরত আয়িশা (র) হইতে আরো বর্ণিত 8 
table bs Rig Lt Lal oils 

UBL 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ব্যাপক অর্থ বিশিষ্ট দু'আ পসন্দ করিতেন, ইহা ব্যতীত আর যাহা 
কিছু উহা ত্যাগ করিতেন । ইমাম আবু দাউদ (রা) বলেন, আবুল অলীদ তায়ালিসী 
(রা) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন 8 12 2 450 5 be LAA CD Et LY | 

অর্থাৎ কবিতা দ্বারা তোমাদের কাহারও পেট ভর্তি হইবার পরিবর্তে পুঁজ দ্বারা ভর্তি 
হওয়া উত্তম। অন্য সূত্রে কেবল আবূ দাউদই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সূত্রটি 
ইমাম বুখারী ও মুসলিম এর শর্ত মুতাবিক। কিন্তু তাহারা হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। 
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ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াধীদ (র) শাদ্দাদ ইবৃন আওস (র) হইতে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 


labled Lisl ৪০৯১1, Cialis ১১০০৪৫০০০৪১ 


যে ব্যক্তি ইশার সালাত বাদ কবিতা রচনা করবে, তাহার সেই রাত্রের সালাত 
আল্লাহ্র দরবারে কবুল হইবে না। এই সূত্রে হাদীসটি গরীব। সিহাহ সিত্তাহ 
গ্রন্থকারদের কেহই ইহা বর্ণনা করেন নাই। 

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কাফির-মুশরিকদের নিন্দামূলক কবিতা আবৃত্তি 
করা বা রচনা করা জায়েয । হযরত হাসসান ইব্‌ন সাবিত, কা'ব ইব্‌ন মালিক, 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (র) ও উহাদের অনুরূপ সাহাবায়ে কিরাম এই প্রকার আবৃত্তি 
ও রচনা করিতেন। ইহা ব্যতীত যেই সকল কবিতা উপদেশমূলক, জ্ঞানসমৃদ্ধ ও আদব 
শিক্ষামূলক, উহা আবৃত্তি করাও শরীয়ত সম্মত। জাহেলী যুগের কোন কবির কবিতা 
এই সব বিষয়ে সমৃদ্ধ। তাহাদের মধ্যে একজন উমাইয়া ইব্‌ন আবৃস্‌ সালত। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, £:1$ 7£৫9 ১৮ এ 321 তাহার কবিতা তো 
ঈমান আনিয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তর কুফরী করিয়াছে। জনৈক সাহাবী একবার 
উমাইয়া ইব্‌ন আবুস্‌ সালতের একশত বয়েত শুনাইলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ প্রত্যেক বয়েতের 
শেষে বলিলেন, আরো বল। ইমাম আবূ দাউদ (র) হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব, 
বুরাইদাহ ইব্‌ন খুসাইফ ও হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রো) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সে) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ 

(০২৯ ill ০০ ৩91০৯০90541 ০-5৩ কোন কোন বক্তৃতা যাদুতুল্য প্রভাব 
রি পার Ly 
তাহার জন্য ইহা শোভনীয়ও নহে, 5% 539 9.৯ 2 ইহা একমাত্র উপদেশ ও 
স্পষ্ট কুরআন । অর্থাৎ যে ব্যক্তি চিন্তা ফিকির করে উহার জন্য ইহাতে উপদেশ ও সুস্পষ্ট 
হিদায়েত রহিয়াছে। (১5 5:১, 9১১ যাহাতে সে জীবিতকে সতর্ক করিতে পারে। 
অর্থাৎ সুস্পষ্ট কুরআন যাহাতে ভূপৃষ্ঠের সকল জীবিত লোককে সতর্ক করিতে পারে। 
যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে £ &1$ ৬-২১ 4274 5333 যাহাতে ইহা দ্বারা আমি 
তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট ইহা পৌছাইবে সকলকে সতর্ক করিতে পারি। আল্লাহ্‌ 
তাআলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ৮১০৮০ 9৮185 21১১% ০5 4১ ১১২5০ 
গোত্রসমূহের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এই কুরআনের প্রতি অবিশ্বাস করিবে, অগ্নিই 
তাহার জন্য প্রতিশ্রুত। হ্যা, যাহার অন্তর সজীব ও যাহার দৃষ্টিতে আলো রহিয়াছে 
ইহার সতর্কের দ্বারা সেই উপকৃত হইবে । কাতাদাহ রো) বলেন , = অর্থ, সজীব 
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অন্তর ও সজীব দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন । যাহহাক রে) বলেন, ,= অর্থ জ্ঞানী 4521 ৪%, 
১:১৫ ০42 এবং যাহাতে কাফিরদের উপর শাস্তির কথা সত্য হইবে । অর্থাৎ পবিত্র 
কুরআন মুমিনগণের জন্য তো রহমত এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে ইহা হুজ্জাত ও দলীল । 


৫৩৪30 456344821৫6 ৬১) 
০৫৪, ৬ 

UE He eh 55 (YY) 

টি রস ৮১308 2523 2857 (VY) { 


৭১. তাহারা কিলৰ করনা নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদিগের মধ্যে 
তাহাদিগের জন্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি আন“আম এবং তাহারাই এইগুলির অধিকারী । 

৭২. এবং আমি এইগুলিকে তাহাদিগের বশীভূত করিয়া দিয়াছি; এইগুলির 
কতক তাহাদের বাহন এবং উহাদিগের কতক তাহারা আহার করে। 

৭৩. তাহাদের জন্য এইগুলিতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু ৷ 
তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে না ? 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তাহার মাখলুককে কি কি নিয়ামত দান করিয়াছেন উল্লেখিত 
আয়াতে উহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাহাদের জন্য চতুষ্পদ পশু সৃষ্টি করিয়া 
তাহাদিগকে উহার অধিকারী করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, ১১/7০ 47145 এর 
অর্থ তাহারা উহার উপর ক্ষমতার অধিকারী ৷ শক্তিশালী পশুগুলোকে তিনি তাহাদের 
বশীভূত করিয়া দিয়াছেন। একটি ছোট শিশুও যদি একটি উটের. নিকট: আসিয়া উহাকে 
বসাইতে চায় তবে উহাকে বসাইতে পারে । আবার উহাকে উঠাইয়া হাঁকিয়ে লইতেও 
সে সক্ষম । ইহাই উহার বশীভূত হইবার প্রমাণ । অনুরূপভাবে একশত কিংবা শতাধিক 
উটের এক দীর্ঘ সারীকেও একটি ছোট শিশু হাকাইয়া যাইতে পারে। 

১4:১৫) {45 উহার কিছু তো তাহাদের বাহন অর্থাৎ উহার উপর আরোহণ 
করিয়া তাহারা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে এবং উহাতে তাহারা বোঝা বহন করে। 

2১115 ৮৫: এবং উহার কিছু তাহারা আহার করে, যখনই ইচ্ছা তাহারা যবাই 
করিয়া মাংস ভক্ষণ করে। 


ইব্‌ন কাছীর__৪৯ (৯ম) 
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৮5 (৫:১1 এবং উহাতে তাহাদের জন্য বহু উপকারিতা রহিয়াছে। অর্থাৎ 
উহার উল, লোম ও চামড়া ব্যবহার করিয়া তাহারা আরো অনেক উপকৃত হয়। 

১১১, এবং পানীয় রহিয়াছে। অর্থাৎ উহার দুধ পান করিয়া এবং উহার 
পেশাবকে উঁষধ হিসাবে ব্যবহার করিয়া উপকৃত হয়। 

০5155 তবুও কি তাহারা শোকর করিবে না? অর্থাৎ যে মহান সত্তা উহা সৃষ্টি 
করিয়াছেন ও বশীভূত করিয়া দিয়াছেন, তাহারা কি কেবল তাহারই ইবাদত করিবে, না 
তাহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিবে? 


25৮5 5 55০ 2 23 5 \ 44 
COPA 21 dhl 923 os VIG (V8) 
হি 62528 ৮5229 ORES SY Y (V০) 
289.324 পা 559 ৫ 25915 চপ 4 ( 
ঠা ৮০06 Ax bres BS ১52 ২5 (4) 


৭৪. তাহারা তো আল্লাহুর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করিয়াছে এই আশায় 
যে, তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। 

৭৫. কিন্তু এইসব ইলাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে । তাহাদিগকে 
উহাদিগের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হইবে। 

৭৬. অতএব তাহাদিগের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়, আমি তো জানি 
যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা ব্যক্ত করে। 

তাফসীর ঃ মুশরিকরা যে আল্লাহ্‌র সহিত অন্যকে শরীক করে এবং তাহাদের দ্বারা 
সাহায্য প্রাপ্তির আশা পোষণ করে তাহাদের উপাস্যগণ তাহাদিগকে রিজিক দিয়ে ও 
তাহাদের উপাসনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিবে বলিয়া ধারণা করে, আল্লাহ্‌ 
তাহাদের এই বাতিল আকীদার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বস্তুত: তাহাদের উপাস্যগণ 
*৯১:০$ তাহাদের সাহায্য করিতে তাহারা সক্ষম হইবেনা । বরং তাহারা এতই দুর্বল 
তুচ্ছ ও অসহায় যে, তাহারা নিজেদের সাহায্য করিতেও সক্ষম নহে। কেহ তাহাদের 
ক্ষতি করিতে চাহিলে তাহারা তাহাদের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সক্ষম 
নহে। কারণ তাহারা জড় পদার্থ, শ্রবণ শক্তি ও জ্ঞান হইতে তাহারা বঞ্চিত। 


2 


০৯০১০০৯৮৫15 তাহাদিগকে উহাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হইবে। 
মুজাহিদ রে) বলেন, হিসাবের সময় এই সকল প্রতিমাসমূহকে ইশ্থাদের উপাসকদের 


নিক্তাীই ।/৭সললিন লিগা ঈইপিন্দিল লিল লালা । উলগাশাদ ললালালা হলগি দিলি; হল 
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পড়িবে এবং তাহাদের উপাস্যরা যে অসহায়, ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে । হযরত 
কতাদাহ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ-হইল, প্রতিমা তো তাহাদের কোনই সাহায্য 
করিতে পারে না। অথচ তাহারা উহাদের নিকট সেনাবাহিনীরূপে একত্রি হয়। এজন্য 
মুশরিকরা তাহাদের উপাস্যদের উপর ভীষণ রাগ করিবে । উহারা তো তাহাদের 
উপকার করিতে বা ক্ষতি প্রতিরোধ করিতে পারে না, উহারা মূর্তি নিষ্প্রাণ । হাসান 
বসরী রে) ও এই অর্থ করিয়াছেন এবং ইহাকে উত্তম ব্যাখ্যা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। 
ইব্‌ন জারীর (র) ইহা পসন্দ করিয়াছেন। ৮৫1৪8 এ২১১$ তাহাদের কথা যেন 
তোমাকে দুঃখ না দেয়। অর্থাৎ তাহাদের কুফরী ও তাহাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা Ll 
CE FY পিন =1*; আমি তো জানি, যাহা তাহারা গোপন করিতেছে ও 
প্রকাশ করিতেছে। অতএব যেদিন তাহাদের ছোট বড় তুচ্ছ ও মহান আমল হইতে 
কোন একটিও হারাইবে না; বরং সকল আমলই তাহাদের নিকট পেশ করা হইবে । সে 


দিন আমি তাহাদের কর্মকাণ্ডের বিনিময় দিব। 

02 [ed 1% 5 3 3/7 17 

PGS 39 15 285 RAC CL DOGG IIH (VY) 
93: & 
(610s ond 


CA? CEA Cd 


oni BEA RON Bt a IEC) 
5৮95 রী [9054 08 (va) 


2 10৮ জেরে ৫৬8 (১) 


063435 

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুক্রবিন্দু হইতে, 
অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী । 

৭৮. এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা 
ভুলিয়া যায়। বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে, যখন উহা পঁচিয়া যাইবে? 

৭৯. বল, উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই, যিনি উহা প্রথমবার সৃষ্টি 
করিয়াছেন। এবং তিনিই প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। 

৮০. তিনি তোমাদিগের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং 
তোমরা উহা দ্বারা প্রজ্লিত কর। 
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তাফসীর ঃ মুজাহিদ, ইকরিমাহ, উরওয়াহ ইব্‌ন যুবাইর, সুদ্দী ও কাতাদাহ (র) 
বলেন, একবার অভিশপ্ত উবাই .ইব্ন খালফ জনাব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে 
আসিল । তাহার হাতে তখন একটি পচা হাড় ছিল, সে উহা চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া বাতাসে 
উড়াইয়া দিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি বল যে, আল্লাহ্‌ ইহা পুনজীঁবিত করিয়া 
উঠাইবেন? রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিলেন $ 

১৫ ০1৫৮৯ 21 452০5 হ্যা, আল্লাহ্‌ তোমাকে মৃত্যু দিয়া পরে 
পুনরুখিত করিবেন এবং আগুনে নিক্ষেপ করিবেন। সুরা ইয়াসীন এর উপরুল্লেখিত 
আয়াত শেষ পর্যন্ত তখন অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন 
ইব্‌ন জুনাইদ (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 
আসী ইব্‌ন ওয়াল একটি হাড় লইয়া গুড়ি করিল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট 
জিজ্ঞাসা করিল এই হাড়টি আমি যে অবস্থায় দেখিতেছি, ইহার পরও কি আল্লাহ্‌ ইহা 
জীবিত করিবেন? তখন রসুলুল্লাহ সো) বলিলেন £8 4:৯২ 4১:১০ 
7৮৫৭ 41১4 হ্যা, আল্লাহ্‌ তোমাকে মৃত্যু দান করিয়া পুনরায় জীবিত করিবেন এবং 
জাহান্নামে দাখিল করিবেন। রাবী বলেন, তখন আলোচ্য আয়াতসহ সূরা-ই ইয়াসীন 
এর শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। ইব্‌ন জারীর (র) ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে 
হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ করেন 
নাই। অবশ্য আওফী (র)-এর সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। উহাতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই 
একটি হাড় লইয়া আসিল এবং উহা চূর্ণ করিল। অত:পর পূর্ববর্তী বর্ণনার ন্যায় তিনি 
বর্ণনা করেন। তবে এই রেওয়ায়েতটি মুনকার। কারণ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইবৃন সালুল মদীনার অধিবাসী । তবে আয়াত যাহার সম্পর্কেই 
অবতীর্ণ হউক, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই কিংবা আসী ইব্‌ন ওয়াল অথবা উভয় সম্পর্কে, 
আয়াতটি যে কেহ কিয়ামত অস্বীকার করে তাহার ওপর প্রযোজ্য । ১১ এর জিনস এর 
জন্য ব্যবহৃত সকল কিয়ামত অস্বীকারকারীকে ইহার শামিল । 

Lie HE Hh BU ALS UE (% আমি তাহাকে শুক্রবিন্দু হইতে 
সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামত অস্বীকার করে 
সে কি ইহা চিন্তা করিয়াছে যে, মহান সৃষ্টিকর্তা তাহাকে সর্ব প্রথম অতি তুচ্ছ ঘৃণিত 
বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কি পুনরায় তাহাকে সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? 

pS MSIL Hott bn EGET 
আমি কি তোমাদিগকে নিকৃষ্ট পানি দ্বারা সৃষ্টি করি নাই? অতঃপর আমি স্থাপন 
করিয়াছি নিরাপদ আধারে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত । 
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আরো ইরশাদ হইয়াছে 8 CU be LIYE Li 


আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে। 

অতএব যে মহান সত্তা এই দুর্বল ও নিকৃষ্ট পানি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, 
তিনি কি তাহার মৃত্যুর পর পুনরায় তাহাকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন না? 

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবৃল মুগীরাহ (রা) বিশর ইব্‌ন জাহাশ (রা) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহার হাতের তালুতে থু থু ফেলিলেন, 
অত:পর উহার উপর আঙ্গুলি রাখিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, হে আদম 
সন্তান! তুমি আমাকে অক্ষম মনে করিতেছ; অথচ আমি তোমাকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি 
করিয়াছি । তোমাকে যখন আমি পূর্ণ মানুষ করিয়াছি। এখন দুটি চাদর*পরিধান করিয়া 
অহংকার করিতেছ। তুমি শক্তির অধিকারী হইয়াছ ও মাল জমা করিয়াছ এখন তুমি 
দান করিতে বিরত রহিয়াছ। কিন্তু যখন তোমার অন্তিম সময় আসিয়াছে তখন তুমি 
বলিয়াছ, আমি সদকা করিতেছি । অথচ তখন আর সদকা করিবার সময় কোথায়? 
ইমাম ইব্‌ন মাজা (র) আবূ বকর ইব্‌ন আবু শায়বাহ জারীর ইব্‌ন উসমান হইতে অত্র 
সুত্রে রেওয়াতেটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ 

MRE 2 AIG 5১85 LCL 

এবং সে আমার জন্য উপমা রচনা করে, অথচ সে তাহার নিজের সৃষ্টির কথা 
ভুলিয়া যায়। কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে, যখন উহা পঁচিয়া যাইবে? 

যে মহান সত্তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পক্ষে পঁচা 
হাড়ের মধ্যে পুনরায় জীবন সঞ্চার করিবার শক্তিকে অস্বীকার করিয়াছে। অথচ, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যে তাহাকে সম্পূর্ণ অস্তিত্ূহীনতা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহাকে অস্তিত্ব 
দান করিয়াছেন ইহা সে ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা স্মরণ করিলে সে যাহা অস্বীকার 
করিয়াছে ও অসম্ভব মনে করিয়াছে উহা অপেক্ষা অধিক কঠিন কাজের সন্ধান সে নিজের 
মধ্যেই লাভ করিত, যাহা মহান আল্লাহ্‌ অনুসন্ধান দিয়াছেন। 

তাহার এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্‌ বলেন 8 ৪১১ (0:53 3 0৯৯৯৪ তু 
£0 15 05)0% বল, উহাকে তিনিই জীঁবিত করিবেন যিনি উহাকে প্রথম সৃষ্টি 
করিয়াছেন তিনিই সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পরিচিত। অর্থাৎ অস্থিসমূহ চূর্ণ হইয়া পৃথিবীর 
যে প্রান্তেই অবস্থান করুক, তিনি উহা জানেন। ইমাম আহমদ (রে) বলেন, আফফান 
(র) উকবাহ ইব্‌ন আমর হযরত হুযায়ফা (র)-কে বলিলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট যাহা শুনিয়াছেন, উহা কি আমাদিগকে বলিবেন না? তখন তিনি 
বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, একদা এক ব্যক্তি মৃত্যুর সন্মুখীন 
হইল । জীবন হইতে নিরাশ হইয়া সে তাহার পরিবারবর্গকে অসিয়ত করিল, আমার 
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মৃত্যু হইবার পর তোমরা অনেক লাকড়ী একত্রিত করিয়া উহাতে আগুন প্রজ্বলিত 
করিবে এবং উহাতে আমাকে নিক্ষেপ করিবে । আগুন যখন আমার মাংস খাইয়া আমার 
অস্থি পর্যন্ত পৌছাইয়া যাইবে এবং আমি কয়লায় পরিণত হইব, তখন তোমরা উহা 
লইয়া পিশিয়া গুঁড়ি করিবে এবং সমুদ্রে ছড়াইয়া৷ দিবে । 

তাহার পরিবার তাহার অসিয়ত মুতাবিক কাজ করিল। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাহার 
বিক্ষিপ্ত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত করিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমনটি 
করিয়াছ কেন? সে বলিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ্‌ তাহার সকল গুণাহ ক্ষমা 
করিয়া দিবেন । উকবাহ ইব্‌ন আমির বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ইহাও বলিতে 
শুনিয়াছি যে, সে লোকটি ছিল কাফন চোর। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রেওয়ায়েতটি 
আব্দুল মালিক ইব্‌ন জরীর (র)-এর সূত্রে অনেক শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। এক বর্ণনায় 
পিশিয়া অর্ধেক যেদিন তীব্র হাওয়া প্রবাহিত হইবে সেদনি উহার অর্ধেক সমুদ্রে এবং 
অর্ধেক স্থলে ছড়াইয়া দিবে। মৃত্যুর পর উহারা তাহার আদেশ পালন করিল। অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা উহার যে অংশ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল উহা একত্রি করিবার জন্য 
সমুদ্রকে আদেশ করিলেন, সমুদ্র ইহা একত্রিত করিল এবং যে অংশ স্থুলে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে উহা একত্রি করিবার জন্য স্থলকে নির্দেশ করিলে স্থল উহা একত্রি করিল। 
অত:পর তিনি “হইয়া যা’ বলিলে একজন মানুষ রূপ ধারণ করিয়া দন্ডায়মান হইল । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যাহা করিয়াছ উহা কি কারণে 
করিয়াছ? সে বলিল, আপনার ভয়ে । আপনি তো উহা ভালই জানেন। শেষ পর্যন্ত 
আল্লাহ্‌ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। 

Sip BUD ay ns IAD Hi যিনি 
তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা উহা দ্বারা 
প্রজ্বলিত কর। কাতাদাহ (রা) বলেন, যিনি এইরূপ বৃক্ষ হইতে আগুন উৎপাদন করেন 
তিনি তোমাদিগকে পুনজীবিত করিতে সক্ষম । কেহ কেহ বলেন, উল্লেখিত বৃক্ষ দ্বারা 
হিজাযে উৎপাদিত দুই প্রকার বৃক্ষ উদ্দেশ্য । একটি “মারখ' অপরটি “ইফার । কাহারও 
আগুনের প্রয়োজন হইলে এ বৃক্ষের দুটি ডাল একত্রিত করিয়া একটির সহিত অপরটি 
সংঘর্ষ ঘটাইয়া আগুন লাভ করিত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণিত। 
কথিত আছে, db toll ১৯৯০৪ ০৩ ০25 ০50 অর্থাৎ প্রত্যেক বৃক্ষেই 
আগুন আছে, কিনতু মারখ ও ইফার বৃক্ষ এই বিষয়ে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। 
জ্ঞানীগণ বলেন £ ০111 10; ১২5 8 ৪ আঙুর গাছ ব্যতীত প্রত্যেক গাছেই 
আগুন রহিয়াছে। 7! 
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ঠ ৩৮ 11 পপর পরত 


৫৪ গন ষ্ঠ PALL GNA PTCA 
১০০) ০১৯১) (285 ১৯১) Ge 29044 (4১) 


5512 2 পচ 0 10৫25 
০.৯) 29128 ১১০১ সপ 


০8১৫০০40581 ৬5555 (6 (AY) 
১4522 2 245 06 44445524911 ০৮৬৫ (৮) 


৮১, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদিগের 
অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হ্যা, নিশ্চয়ই তিনি মহা রষ্টা, সর্বজ্ঞ । 

৮২. তাহার ব্যাপার ওধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি 
উহাকে বলেন, ‘হও’ ফলে উহা হইয়া যায়। 

৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাহার হস্তে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম 
ক্ষমতা এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার মহা শক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি সাত 
আসমান ও উহার চলমান ও স্থির নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন । সৃষ্টি করিয়াছেন সাত 
পৃথিবী এবং উহাতে অবস্থিত পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, সমুদ্র ও বনভূমি । যিনি এতসব 
সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখেন, তিনি কি পুনরায় ইহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম 
নহেন? যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ 

০০1] 315 5 9৮1 ০০5 SU! 1১4 আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি 
করা তো মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা বড় কাজ। ইরশাদ হইয়াছে ৪ 

++: 41০১১৮৪০০৮০ ০০০ GL G3 =| যিনি আকাশ 
মগ্ডলীও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? 
অর্থাৎ মানুষের অনুরূপ মানুষ পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি এই আয়াতের অনুরূপ । ইরশাদ 
হইয়াছে ঃ 
SLL bE SS HAIL SL 315 ihr 10১2401 

-৮:৪৮5৫৫ ৮520 ০45৭ ০৯২ 

তাহারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ্‌ সেই মহান আল্লাহ্‌ আকাশমনলী ও পৃথিবী 
সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সব সৃষ্টি করিয়া তিনি ক্লান্ত হন নাই, তিনি কি মৃতদিগকে 
জীবিত করিতে সক্ষম নহেন? হ্যা, নিশ্চয়ই, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে শক্তিমান ৷ 
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এখানে ইরশাদ হইয়াছে £ 
CUBE LDL BLL OT BPA Led LO 85132 
হ্যা, নিশ্চয়ই তিনি মহাসৃষ্টা, সর্বজ্ঞ । তাহার ব্যাপার তো শুধু এই যে, তিনি যখন' 


কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তিনি উহাকে বলেন ‘হও’ ফলে উহা হইয়া যায়। অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ একবার নির্দেশ করেন, একাধিকবার নির্দেশ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। 


১৮২41850840 ৮ 5 ৮৮ হিঠ। OIL 11 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন ুমাইর (র) হযরত আবু যর (রা) হইতে 
রিনি রা 


ses SE রি Ai ii তে ৯০ নিবে হিরা ১৪ bl EE 


#02 


2555 0008০856527 সর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! তোমাদের সকলেই গুনাহগার; কিন্তু 
যাহাকে আমি ক্ষমা করিয়া দেই, অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, 
আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব। তোমাদের প্রত্যেকেই দরিদ্র; কিন্তু যাহাকে 
আমি ধনী করি। আমি বড় দানশীল, মহত্ের অধিকারী, আমি যাহা ইচ্ছা উহা করি। 
আমার দান একটি কালাম ও শাস্তিও কালাম। যখন আমি কিছু করিতে ইচ্ছা করি 
তখন শুধু বলি, হও; ফলে উহা হইয়া যায়। 
SAS RYE ১৮০০৪৪০০০০৫ ays 
অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাহার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা 
রহিয়াছে এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে । আয়াতের মাধ্যমে মহান 
রব্বুল আলামীনের পবিত্রতা এবং সর্ব প্রকার দোষ হতেই মুক্ত ঘোষণা করা হইয়াছে 
যাহার হাতে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সর্বভাণ্ডারের চাবী। প্রত্যেক বিষয় পূর্ণ কর্তৃত্ব 
তাহারই। সৃষ্টিকর্তা তিনিই এবং সার্বভৌমত্ব তাহারই । কিয়ামত দিবসে সকল বান্দা 
তাহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। তখন তিনি সকলকে তাহার কৃতকর্মের বিনিময় 
দান করিবেন। বস্তুতঃ তি তিনি ন্যায় বিচারক ও দানশীল ৷ ১৪১: 451 ০১০০৪ 
7৮534 এর অর্থ ; 54, ০১৫1১১3১১৩৪ বল কাহার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের 
সার্বভৌমত্ব? এবং ERR মুবারক সেই মহান সত্তা, যাহার হাতে 
সার্বভৌমত্‌ এর অর্থের অনুরূপ । এ! ও ২১৩1, -এর একই অর্থ, যেমন =, 
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ও ৬১৯১) উভয় শব্দের অর্থে কোন পার্থক্য নাই । ২১) ও ৩,৭, এর অর্থেও কোন 
পার্থক্য নাই । অনুরূপভাবে ১১২ ও ৬৫১১. এরও একই অর্থ। অবশ্য কেহ কেহ বলেন 
এ1০1| অর্থ এই জড় জগৎ এবং ১৫, অর্থ রূহানী জগত কিন্তু প্রথম অর্থই বিশুদ্ধ 
অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মত ইহাই। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, শুরাইহ ইব্‌ন নুমান (র) ..... হযরত হুযায়ফা (র) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত সালাত 
০5777 

দীর্ঘ সূরা পাঠ করিলেন । তিনি যখন রুকৃ হইতে মাখা উঠাইলেন তখন 0211 

4৯ বলিলেন অত:পর 3 ২১+ HEART 
দা 25 রুকুও তত সময়. যাবৎ করিলেন, 
সিজদাও কুকুর ন্যায় দীর্ঘ করিলেন। অতঃপর তিনি যখন সালাত শেষ করিলেন তখন 
আমার উভয় পা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী 
(র) শু“বা গোত্রীয় হযরত হুযায়ফা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি একবার রাত্রিকালে 
সালাত পড়িতে দেখিলেন, তখন তিনি বলিতেছিলেন +:₹1141 ৫1:10:41 £% 
০0০1042৮251 ১৫1 63 অত:পর তিনি সুরা-ই ফাতেহা পাঠ 
করিয়া সূরা-ই বাকারাহ পাঠ করিলেন এবং রুকু করিলেন। যতক্ষণ তিনি দণ্ডায়মান 
ছিলেন ততক্ষণই তিনি রুকু করিলেন। রুকুর মধ্যে তিনি বলিতেন5%) ০৮. 
(১৮০1 অত:পর তিনি রুকু হইতে মাথা উঠাইলেন এবং ততক্ষণ দীড়াইয়া রহিলেন 
যতক্ষণ তিনি রূকুর মধ্যে ছিলেন দীড়াইয়া তিনি বলিতেন «.- || ৬:১1 অত:পর 
তিনি সিজদা করিলেন। তিনি সিজদায় তত সময় কাটাইলেন যতক্ষণ তিনি 
দীড়াইয়াছিলেন। সিজদায় তিনি ,4£91 2) ১২.» পড়িলেন। সিজদাহ হইতে তিনি 
মাথা উঠাইয়া দুই সিজদার মাঝে ততসময় বসিলেন, যতসময় তিনি সিজদায় 
কাটাইয়াছিলেন। এবং মধ্যবর্তী সময়ে তিনি 1, 5% 5১ 411 ৬5 বলিলেন। 
এইভাবে তিনি চার রাকাত সালাত পড়িলেন। ইহাতে তিনি সূরা-ই বাকারাহ, আলে 
ইমরান, নিসা এবং মায়েদা কিংবা আনআম পাঠ করিলেন । শু’বা (র) ইহাতে সন্দেহ 
করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (রে) বলেন, আমাদের মতে আবূ হামযা হইলেন তালহা 
ইব্‌ন ইয়াধীদ। এবং রাবী দ্বারা হুযায়ফা (র)-এর শিষ্য তাহার চাচাত ভাই হইবেন 
বলিয়াই অধিক বদ্ধমূল ধারণা, যেমন ইমাম আহমদ বলিয়াছেন। (০106 

অবশ্য হযরত হুযায়ফা হইতে সিলা ইব্ন যুফার যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন 
উহা ইমাম মুসলিম এর সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে বটে কিন্তু উহাতে ০১121 


ইব্‌ন কাছীর-_৫০ (৯ম) 
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bib Lil ৩১১১/০, এর উল্লেখ নাই । ইমাম আবূ দাউদ (রা) বলেন, 
আহমদ ইব্‌ন সালিহ হযরত আওফ ইব্‌ন মালিক আশজাঈ (র) হইতে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, একবার একরাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত সালাতে দাড়াইলাম | 
সালাতে দাড়াইয়া তিনি সূরা বাকারা পাঠ করিলেন। কোন রহমতের আয়াত পাঠ 
করিতেই তিনি থামিয়া রহমতের জন্য দু'আ করিতেন এবং আযাবের কোন আয়াত 
পাঠ করিতেই তিনি থামিয়া আযাব হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। রাবী 
বলেন, অত:পর তিনি রুকুতে গিয়া ততক্ষণ দেরী করিলেন যতক্ষণ তিনি 
97 2 &১ Emi 
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দু'আ করিলেন । অতঃপর তিনি দাড়াইয়া সূরা আলে-ইমরান পাঠ করিলেন। তারপর 
এক এক রাকাতে এক এক সূরা পাঠ করিলেন । মুআবিয়াহ ইব্‌ন সালিহ এর সুত্রে 
ইমাম নাসাঈ (র) ও 'শামায়েল' গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী (র) রেওয়ায়েতটি বর্ণনা 
করিয়াছেন। 


॥ আল্-হামদুলিল্লাহ্‌, সূরা ইয়াসীন-এর তাফসীর শেষ হইল ॥ 
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১৮/০4/4182 


ইমাম নাসায়ী রে) বলেন, ইসমাঈল ইবন খালিল (র) ....বর্ণিত। তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা) আমাদিগকে “তাখফীফ' (সংক্ষিপ্ত কেরাআতে সালাত আদায়) করার 


আদেশ করিতেন এবং সূরা সাফ্ফাতের দ্বারা ইমামতী করিতেন। এই হাদীসটি 
একমাত্র ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করিয়াছেন । 


SES iE 0) 

91525 ৬১6 () 

৩৫১৬৯১3)$ () 

০৫ ১56, €9 
০92৫0454465 ow IG 98165 (০) 


১. শপথ তাহাদিগের যাহারা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান । 
২. ও যাহারা কঠোর পরিচালক 
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৩৯৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


৩. এবং যাহারা যিক্র আঁবৃত্তিতে রত-_ 

৪. নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক, 

৫. যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বতাঁ সমস্ত কিছুর প্রভু 
এবং প্রভু সকল উদয়স্থল সমূহের ৷ 

তাফসীর £ সুফিয়ান সাওরী .. - আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেন, (৯২১ SLL নিচ (8.০ ০০৮ এই আয়াতের 
মধ্যে ফেরেশতাগণকে বুঝানো হইয়াছে। 

উল্লেখিত অভিমত ইব্‌ন আব্বাস (রা), মাসরূক, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইকরিমা, 
মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদাহ, রবী' ইব্‌ন আনাস (র)ও ব্যক্ত করিয়াছেন। 

কাতাদাহ (র) বলেন £ ফেরেশতাগণ আকাশে সারিবদ্ধভাবে আছেন। 

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বাহ ....হুযাইফা (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ৪ আমাদিগকে 
মানব জাতির মধ্যে তিনটি অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে ঃ 

(১) ফেরেশতাগণের কাতারের ন্যায় আমাদের জন্য কাতার নির্ণয় করা হইয়াছে । 
(২) সমগ্র পৃথিবী আমাদের জন্য মসজিদের ন্যায় (সালাতের স্থান) করা হইয়াছে। 
(৩) পানির অবর্তমানে (বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হইলে) মাটি আমাদের জন্য পবিত্রতা 
লাভের উপায় করা হইয়াছে । 

ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবৃন মাজাহ (র) আ'মাশ (রে) .... জাবির 
ইব্‌ন সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, যেভাবে 
ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রভুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হইয়া থাকেন, তোমরা কি সেইভাবে 
সারিবদ্ধ হইবে না ? আমরা আরয করিলাম-_ ফেরেশতাগণ কিভাবে ভীহাদের প্রত 
সম্মুখে সারিবদ্ধ হন ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, ০ 
করেন এবং কাতারে পরম্পরে মিলিত হইয়া দীড়াইয়া থাকেন 

সুদ্দী (র) প্রমুখ (০১ ০,25 এর ব্যাখ্যায় বলেন ৪ ফেরেশতাগণ মেঘমালাকে 
পরিচালনা (স্থানান্তরিত) করিয়া থাকেন। 

রবী’ ইব্‌ন আনাস (র) বলেন 8 1০১3 ৩1,2514 বলিতে এ সকল বিষয় বুঝানো 
হইয়াছে, যে সকল বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কঠোরভাবে সতর্ক 
করিয়াছেন। এই অভিমতটি যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে ইমাম মালেক (র) 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

Ln ৩2510 সুদ্দী (র) বলেনঃ সেই সকল ফেরেশতাগণ আসমানী 

কিতাবসূহ ও কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে মানুষের কাছে লইয়া আসেন। . 
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এই আয়াতটির অনুরূপ আয়াত হইল £ 19১:% 1১21১83০০10 

উহার শপথ, যাহা মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ বা উপদেশ পৌছাইয়া দেয়; 
তওবা (অনুশোচনা) অথবা সতর্কতা স্বরূপ ৷ 

745 হরর 


লঞলপ তল 


এবং উহাদের মধ্বর্ী কর সৃষ্ট প্রভু 

5)02821 £ অর্থাৎ তিনিই পূর্ব-পশ্চিমে উদয়-অস্তগামী চলমান তারকারাজি 
এবং স্থির নক্ষত্র মালার উপর হস্তক্ষেপের একমাত্র অধিকারী । 

উপরোক্ত আয়াতে ৯১৮০ (অস্তমিত হওয়ার স্থলসমূহ) এর উল্লেখ না করিয়া 
কেবল “2: (উদয়স্থলসমূহ) এর উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। কেননা 
উদয়ই অস্তের প্রমাণ এবং স্পষ্টভাবে ইহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্তী আয়াতে 
রহিয়াছে $ ০2১8181১০৮০ 5০8৯8 98 


উদয়স্থলসমূহ ও অন্তস্থলসমূহের প্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি ঃ নিশ্চয় আমি 
bi আয়াত ৪০) । 


অন্যত্র আছেঃ ১১১০1 ৩ ০১8৮:৮০॥ 5০ উভয় উদয়স্থল ও উভয় অস্তস্থলের 
ডা জন 
ঃ আয়াত ১৭)। 


ভ্5245 1764 (0 (5) 


০৯০৮:৪৪০$৮ ($) 
Secs OF চস নি 


পপ [দিও 


টি ৫49 10558) (৭) 


৭. এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে । 
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৩৯৮ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


৮. ফলে উহারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদিগের 
প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে- 

৯. বিতাড়নের জন্য এবং উহাদিগের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি । 

১০. তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উক্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন 
করে। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা জ্ঞাত করিতেছেন যে, তিনি পৃথিবীর নিকটতম 
আকাশকে বিশ্ববাসী দর্শকদের জন্য তারকারাজী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছেন। 

511 253১9 নক্ষত্রমালার সৌরভে। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 3251 ও J; 
উভয়ভাবেই সমার্থক অর্থে পড়া যায়। 

স্থির ও চলমান নক্ষত্রসমূহের আলো আকাশের স্বচ্ছ তলদেশকে উজ্জ্বল করিয়া 
রাখে বলিয়াই বিশ্ববাসী (রাতের বেলা) আলো পায়। যেমন আল্লাহ্‌ তা“আলা 
বলিয়াছেন ঃ | 


ডিপ পণ 


তি 
সুবহা জনা আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা 
সুসজ্জিত করিয়াছি এবং এগুলিকে শয়তান বিতাড়িত করিবার উপকরণও করিয়াছি । 
উপরস্তু তাহাদের জন্য দোযখের শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ 


শি) 5 # 55 Ee 8 
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আর নিঃসন্দেহে আমি আকাশে কক্ষপথসমূহ তৈরী করিয়াছি এবং উহাকে 
(আকাশকে) দর্শকদের জন্য সুশোভিত করিয়াছি। আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান 
(সংবাদ শ্রবণ) হইতে সুরক্ষিতও করিয়াছি। কিন্তু (এতদৃসত্রেও) যে শয়তান কোন কথা 
লুক্কায়িতভাবে শুনিয়া পলায়ন করে, এক উজ্জ্বল শিখা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে । 
(১১-৩ আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী = ১৬১০১ এর স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ আমি 
উহাকে যথাযথভাবে সুরক্ষিত করিয়াছি। “ 
৬১৮০ ১৮৮৮ 4৫ ০ অর্থাৎ যখন কোন দুষ্ট শয়তান সহসা অবৈধভাবে ছোঁ 
মারিয়া কোন সংবাদ শুনিয়া পলায়ন করিতে চায় তখন একটি জ্বলন্ত শিখা আসিয়া 
তাহাকে জ্বালাইয়া দেয়। 
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1241 5] 1 ১১-১9 অৰ্থাৎ যাহাতে তাহারা সংবাদ সংগ্রহের জন্য উর্ধ্ব 
জগতে পৌছিতে না পারে। উর্ধ্ব জগত বলিতে আকাশসমূহ ও সেখানে অবস্থানকারী 
ফেরেশতাদিগকে বুঝানো হইয়াছে। তাহারা সেখানে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ 
শরীয়ত ও তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়াবলী লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। আমি (ইব্‌ন 
কাছির) ইতিপূর্বে নিম্নবর্ণিত আয়াতের তাফসীরে এই সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীস 
আলোচনা করিয়াছি । 

৪1207৮556৯0 01578000595 bey oe ES এ ০১৭ 
2০551 
এমন কি যখন তাহাদের অন্তর হইতে আতঙ্ক বিদূরিত করা হয়, তখন একে 
অন্যকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের প্রভু কি আদেশ করিয়াছেন ? তাহারা বলে, সত্য 
বিষয়ের আদেশ করিয়াছেন । আর তিনি সুউচ্চ, সুমহান । 

95% অর্থাৎ বিতাড়িত ও নিক্ষিপ্ত হয়। ৮ 0৫ ৬, প্রত্যেক দিক হইতে, 
আকাশের যে দিকেই গমনের ইচ্ছা করুক না কেন। 

(১ প্রহত হইয়া অর্থাৎ তাহারা সংবাদ সংগ্রহের অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়া যখনই 
আকাশের দিকে গমন করে, তখনই নক্ষত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বাধা সৃষ্টি করা 
হয়। 

০০০5 51351 পরকালে তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক, চিরস্থায়ী, অবিরাম 
শাস্তি রহিয়াছে । অপর আয়াতে আছে ঃ 

১১৮৭] ০15০ ০4৬১০, আমি তাহাদের জন্য দোযখের শাস্তি প্রস্তুত করিয়া 
রাখিয়াছি। 

28511 ৬1১১ ১০ %। কখনও কোন কোন শয়তান কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া 
দ্রুত পলায়ন করিয়া তাহার নিন্নবর্তী শয়তানের নিকট পৌছাইয়া দিতে সক্ষম হয় এবং 
দ্বিতীয়টি তৎনিশ্নবর্তী শয়তানের নিকট পৌছাইয়া দেয় । অতএব নিক্ষিপ্ত শিখাটি কখনও 

ংবাদ পাচার করিবার পূর্বেই প্রথমটিকে ধরিয়া ফেলে এবং জ্বালাইয়া দেয়। আবার 
কখনও দ্বিতীয়টির নিকট সংবাদ পৌছানোর পর উজ্জ্বল শিখাটি তাহার উপর নিক্ষিপ্ত 
হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া দেয়। ইহাতে অপর শয়তানগণ এঁ সংবাদ লইয়া গণকদের 
কাছে যায়। (পূর্বে হাদীসের মধ্যে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে ।) 

2305 ০৫ উজ্জ্বল শিখা । 

ইব্‌ন জারীর রে) বলেন, আবু কুরাইব (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি লালন, (পর্বে শয়তানগণের জনা শূন্য আকাশে বসার স্থান ছিল এবং তাহারা 
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ওহী শুনিতে পাইত। তখন নক্ষত্রসমূহ স্থানান্তর করা হইত না এবং শয়তানগণের 
প্রতিও নিক্ষেপ করা হইত না । তাই তাহারা ওহী শুনামাত্র পৃথিবীতে চলিয়া আসিত 
এবং মূল কথার সহিত অসংখ্য কথা বাড়াইয়া লইত। আর যখন রাসূলে করীম (সা) 
নবী হিসাবে প্রেরিত হইলেন, তখন হইতে তাহারা কোথাও বসিলেই জলন্ত শিখা 
আসিয়া তাহাদিগকে জ্বালাইয়া দেয়। ইহাতে তাহারা সংবাদ সংগ্রহে বাধাপ্রাপ্ত হইল। 
এই অভিযোগ তাহারা (স্বীয় দলপতি) ইবলীসের নিকট উত্থাপন করিলে সে মন্তব্য 
করিল, “নিশ্চয় কোন নতুন বিষয় ঘটিয়াছে।” সুতরাং (এই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য) 
সে তাহার (তদন্তকারী) দল প্রেরণ করিল। তাহারা তিদস্তকার্ষের এক পর্যায়ে) গিয়া 
দেখে নবী করীম (সা) দুইটি খেজুর পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে দীড়াইয়া সালাত আদায় 
করিতেছেন। ওকী“ বলেন, ইহার অর্থ খেজুর বাগানের অভ্যন্তরে । ইহার পর তালারা 
ইবলীসের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া সংবাদ দিলে সে বলিল, ইহাই মূল রহস্য। সূরা 
জিনের নিম্নবর্তী আয়াতসমূহের তাফসীরে এই সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহে বিস্তারিত 
আলোচনা আসিতেছে । জিন জাতি বলিল ৪ 


~— 
555. 43 তপু ৮25৪ ০.5 SAE Ee কত তর পপর তলত 
চরিত খান 


আর আমরা আকাশের (সংবাদসমূহ) অনুসন্ধান করিতে চাহিযাছিলাম, তখন 
উহাকে শক্ত প্রহরী ও শিখাতে পরিপূর্ণ পাইলাম । আর (পূর্বে) আমরা শ্রবণযোগ্য 
স্থানসমূহে (সংবাদ) শুনিবার জন্য বসিয়া থাকিতাম। কিন্তু বর্তমানে যে কেহ শুনিতে 
চায়, সে নিজের জন্য একটি শিখা প্রস্তুত পায়। আর আমরা জানি না যে, বিশ্ববাসীকে 
কষ্ট দেওয়াই উদ্দেশ্য, নাকি তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে হেদায়েত করিতে চাহিয়াছেন। 


9৯ AMEE ভন] [এ পর (১১) 
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পর্ণ 1 


bers Hib 6)$5 (১০) 
S OBLIGE BEBE Ky (৭) 
SETI OV) 


পার ৯৯ ০ 8 পঠিত 


৫ PE 
১৫৫5 
255125৮৯ পার BL ELA Drs 
OODELABS Lb BEDE 05) 
১১. উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য 
আঠাল মৃত্তিকা হইতে। 
১২. তুমি তো বিস্ময় বোধ করিতেছ, আর উহারা করিতেছে বিদ্রুপ । 
১৩. এবং যখন উহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয় উহারা তাহা গ্রহণ করে না। 
১৪. উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে উপহাস করে 
১৫. এবং বলে, ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
১৬. আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব, তখনও 
কি আমাদিগকে পুনরুখিত করা হইবে ? 
১৭. এবং আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকেও ? 
১৮. বল, হ্যা, এবং তোমরা হইবে লাঞ্ছিত । 
১৯. ইহা একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ-আর তখনই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে। 
তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন যে, পুনরুথানে অবিশ্বাসী, এই 
লোকদিগকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সৃষ্টিগত দিক দিয়া কাহারা শক্তিশালী ? তাহারা ? 
নাকি আকাশ-পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যস্থিত ফেরেশতা, শয়তান ও অন্যান্য বৃহৎ 
সৃষ্টিসমূহ ? | 
ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত ক্রোআত মতে 11২ ১ এর স্থলে ১০11 
[১4১2 হইবে । (অর্থ একই)। 
প্রকৃতপক্ষে তাহারাই স্বীকার করে যে, এই সকল সৃষ্টি তাহাদের চেয়ে অধিক 
মজবুত ৷ বাস্তবে যদি উহাই হইয়া থাকে, তবে পুনরম্থানকে তাহারা অস্বীকার করে 


ইব্‌ন কাছীর-_৫১ (৯ম) 
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কেন ? অথচ তাহারা যে বিষয় অস্বীকার করিতেছে, ইহা হইতে কত বৃহৎ সৃষ্টিসমূহ 
EMO তা 


“09 


দক 5 
ব্যাপার; কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহা বুঝে না। | 

০০%১:৮ ১০৯ 55 0 অত:পর বর্ণনা করেন যে, আমি তাহাদিগকে অতি 
আঠালো মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। আর উহা হইল আঠাল মাটি। 

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও যাহ্হাক (র) বলেন, উহা এ উত্তম মাটি, যাহার 
একটি অংশকে অপর অংশের সহিত ভালভাবে মিশানো হইয়াছে । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (র) বলেন £ পানি ও কাদা মাটি একত্রে 
মন্থনকৃত। কাতাদাহ রে) বলেন ঃ যে মাটিকে হাত দিয়া মিশানো হইয়াছে। 

০৩১৬০ ৬৬০ ৩ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি তো বরং ধ্বংসের পর 
দেহকে পুনরায় জীবিত করার মত আশ্চর্যজনক বিষয়াবলী সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পক্ষ হইতে সংবাদ পাওয়ার পর ইহাতে পুর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন এবং এই 
অবিশ্বাসী লোকদের মিথ্যাচারে বিস্মিত হন আর তাহারা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । আপনি 
এই সম্পর্কে যাহা বলিতেছেন, তাহারা উহাকে ডাহা মিথ্যা মনে করিয়া উপহাস করে। 

কাতাদাহ (র) বলেন ৪ মুহাম্মদ (সা) আশ্চর্য বোধ করেন, আর আদম সন্তানের 
বিরতি রর 


৮6১17 অর্থাৎ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। 

১১১০ ১ 218 11108) আর বলে, আপনি যাহা লইয়া আগমন 
| করিয়াছেন উহা পরিষ্কার যাদু বৈ কিছুই নহে। 

(1591 09৮52 28৯৮ ৮ (0০ 55 (4০1১ 1১: মৃত্যুর পর 
পুনরুজ্জীবনকে অসম্ভব ও মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া বলিত, মৃত্যুর পর মাটি ও অস্থিতে 
পরিণত হওয়ার পরও কি পুনরুথান ঘটিবে ? আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষগণ 
77 তাহদেরও কি একই অবস্থা হইবে ? 

১:79 5 ৫$ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি বলুন, হী। মৃত্তিকা এবং 


রি পরও কিয়ামত দিবসে তোমাদের পুনরুথান ঘটিবে । তখন 
আল্লাহ্‌র ক্ষমতার নিকট তোমরা অত্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইবে। 
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অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ EEE 

প্রত্যেকেই তাহার নিকট অত্যন্ত নগণ্য হিসাবে উপস্থিত' হইবে । তিনি আরও 
বলিয়াছেন ঃ 

AMES LS ৮০ ০৫০০০ be LS 2 sll ot fl 

যাহারা অহংকার করিয়া আমার এবাদত হইতে বিরত থাকিবে, অচিরেই তাহারা 
লাঞ্চিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। 
১২৮১১১19৪১৯ 8৮৯৪ 2 54 অৰ্থাৎ উহা তো আল্লাহ্‌র একটি 
আদেশ মাত্র । পৃথিবী হইতে নির্গত হইয়া আসার জন্য একটি মাত্র ডাক দিবেন। আর 
সাথে সাথে সকলেই তাহার সম্মুখে আসিয়া দপ্তায়মান.হইয়া কিয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্য 
দেখিতে পাইবে । (15111) 
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২০. এবং উহারা বলিবে, দুর্ভোগ আমাদিগের! ইহাই তো কর্মফল দিবস। 

২১. ইহাই ফয়সালার দিন, যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে । 

২২. ফেরেশতাদিগকে বলা হইবে, একত্রিত কর যালিম ও উহাদিগের 
সহচরগণকে এবং উহাদিগকে যাহাদিগের ইবাদত করিত তাহারা- 

২৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং উহাদিগকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে, 

২৪. অত:পর উহাদিগকে থামাও, কারণ উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে : 
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২৫. তোমাদিগের কী হইল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করিতেছ না? 

২৬. বস্তুত সেইদিন উহারা আত্মসমর্পণ করিবে, 

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিন কাফিরগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিবে । 
তাহারা পরম্পর ধিক্কার দিতে থাকিবে এবং স্বীকার করিবে যে, তাহারা পৃথিবীতে স্বীয় 
আত্মার প্রতি অবিচার করিয়াছে । তাই যখন তাহারা কিয়ামতের বিভীষিকা স্বচক্ষে 
রিড হি উ্ডারারে ভিতরে সারির 

ol ০১15 1:52 অথচ এ লজ্জা কোনই উপকারে আসিবে না। তখন 
ছি ও রা বি 
ডন কো ভি 
হইতে কাফেরগণের অবস্থান পৃথক করিয়া লইবার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ফেরেশতাদিগকে আদেশ করিবেন। তাহাদের পুনরুথান ও সমাবেশ যাহাতে একই 
স্থানে না হয় সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ 

41005১55268 0228505৮254 

নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) বলেন ৪ ₹$3181 অর্থ কাজে-কর্মে তাহাদের সহিত 
সামঞ্জস্যপূর্ণ লোকজন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইকরিমা, জাহিদ, সুদ্দী, আবু সালিহ, 
আবুল আলিয়া এবং যায়েদ ইব্‌ন আসলামও উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। 

সুফয়ান সাওরী (র) উমর ইবৃন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ৫ ১+২/1 অর্থ 
সহকর্মীগণ । উমর (রা) হইতে উপরোক্ত সূত্রে শারীক (র) বর্ণনা করেন যে, ৮৫219 
অর্থ ₹$-১।51 অর্থাৎ সমচরিত্রের অধিকারী । তিনি আরও বলেন ঃ কিয়ামতের দিন 
ব্যভিচারীগণ ব্যভিচারীদের সহিত সৃদখোরগণ সৃদখোরগণের সহিত ও মদ্যপানকারীগণ 
মদ্যপানকারীদের সহিত আসিয়া একত্রিত হইবে । 

খুশাইফ (র) মিকসাম (র)-এর মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 
142195 অর্থ £445 স্ত্রোগণ)। তবে এই বর্ণনাটি অপ্রসিদ্ধ। তাহার প্রসিদ্ধ বর্ণনা 
প্রথমটিই। যেমন তাহার উদ্ধৃতিতে মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর উল্লেখ করিয়াছেন 
যে, 1+১1 অর্থ £44454 অর্থাৎ সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবগণ ৷ 

টির Oe [+5445 অর্থাৎ মূর্তি-দেবতা এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য 


যাহাদিগকে তাহারা ইলাহ সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই একত্রে 
উঠানো হইবে। 
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৯11944411৯৮ তাহাদিগকে দোযখের পথ প্রদর্শন কর। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন £ 

kis A as et Ue SS LL CUAL 

i ALS SS 

আমি কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে অন্ধ, বোবা ও বধির করিয়া মুখের উপর ভর 
দেওয়াইয়া উঠাইব। তাহাদের বাসস্থান হইবে দোযখ । উহা যখনই কিছু নিস্তেজ হইতে 
থাকিবে, তখনই তাহাদের জন্য আরও সতেজ করিয়া দিব । 

les 74 23559 অর্থাৎ তাহাদিগকে যথাস্থানে, দণ্ডায়মান রাখ, যতক্ষণ না 
তাহারা ইহলৌকিক কৃতকর্ম ও কথাবার্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে । যাহ্হাক ইব্ন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন $ ইহার মর্ম হইল, ইহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখ । 
কেননা, তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লওয়া হইবে । 

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আমার পিতা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ কেহ কাহাকেও কোন 
থাকিবে । পা তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, পা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া 
| 7 
করিলেন ৪ ০৮০০0 ALL 

লইস ইব্‌ন আবু সুলাইম হইতে ইমাম তিরমিধীরে)ও এই হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং ইব্‌ন জারীর (র) .....আনাস (রো) হইতেও “মারফু’ হিসাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন £ আমি উসমান ইব্ন যায়েদকে বলিতে 
শুনিয়াছি, সর্বপ্রথম মানুষকে তাহার সঙ্গী-সাহীগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, 
তাহারা কেমন লোক ছিল। 

অত:পর ভয়-ভীতি ও ধমকি স্বরূপ তাহাদিগকে বলা হইবে, 2১:০9 4515 
তোমাদের কী হইল যে, একজন অপরজনকে সাহায্য করিতেছ না ? তোমরা মনে 
করিতে যে, সকলেই পরম্পরকে সাহায্য করিতে পারিবে । 

১১-০:০১ ৬ ৯ ৭2 অর্থাৎ এ দিন তাহারা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের প্রতি 
আনুগত্য করিতে বাধ্য থাকিবে । তাহাদের বিরোধিতা করিবার কোনই ক্ষমতা থাকিবে 
না। পারিবে না কোথাও আত্মগোপন করিতে । ০ 
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২৭. এবং উহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে-_- 


- ২৮. উহারা বলিবে, তোমরা তো তোমাদিগের শক্তি লইয়া আমাদিগের নিকট 

আসিতে । 

২৯. তাহারা বলিবে, তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না, 

৩০. এবং তোমাদিগের উপর আমাদিগের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বস্তুত 
তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় । 

৩১. আমাদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের প্রতিপালকের কথা সত্য হইয়াছে; 
আমাদিগকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করিতে হইবে । . 

৩২. আমরা তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও 
ছিলাম বিভ্রান্ত । " 
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৩৩. উহারা সকলেই সেইদিন শাস্তির শরীক হইবে ৷ 

৩৪. অপরাধীদিগের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি। 

৩৫. উহাদিগের নিকট ‘আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নাই’ বলা হইলে উহারা' 

অহংকার করিত 

৩৬. এবং বলিত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদিগের ইলাহ্গণকে 
বর্জন করিব ? 

৩৭. বরং সে তো সত্য লইয়া আসিয়াছে এবং সে সমস্ত রাসূলদিগকে সত্য 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছে । 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন যে, কাফেরগণ কিয়ামতের মাঠে একজন 
অপরজনকে ধিক্কার দিতে থাকিবে; যেমন দোযখের মধ্যেও তাহারা বাদ-বিসম্বাদ 
করিতে থাকিবে । পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে £ 


26557501851 25595515122 12, 
Slt 9555581215২ Ut Et চো 03018 2219 
দুর্বলগণ (অনুগতগণ) সবলদিগকে (মাতব্বরদিগকে) বলিবে, নিশ্চয় আমরা 
তোমাদের অনুগত ছিলাম। এখন তোমরা আমাদের উপর হইতে দোযখের কিছু কষ্ট 


লাঘব করিতে পারিবে ? মাতব্বরগণ (উত্তরে) বলিবে, আমরা সকলেই তো ইহাতে 
(নিক্ষিপ্ত হইয়া) আছি। আল্লাহ্‌ তো বান্দাগণের ব্যাপারে ফায়সালা করিয়া ফেলিয়াছেন। 


অন্যত্র আছে $ 
১৮41 ভি ০১১০০০৪০১০০, 


পপ এ Ge পপ ও 


eee eo er 


LAGI ১২০৩3 রি ১2১11 নি 02306. হাড়ি 
Lilacs EAT 11451141585) (51545 ১ 
৮৬1৮৯415508 15 ELC OU [3১৪৫ 0330 Lie 2 BY 

আর যদি আপনি এ সময়ের অবস্থা দেখেন, (তখন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা 
হইবে) যখন অনাচারীগণকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে দাড় করানো হইবে । তখন একজন 


অপর জনের উপর কথা চাপাইবে। (পৃথিবীতে) যাহাদিগকে দুর্বল (অনুগত) মনে করা 
হইত, তাহারা মাতব্বরদিগকে বলিবে যে, তোমরা না হইলে (বাধা না দিলে) আমরা 
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অবশ্যই মু'মিন হইয়া যাইতাম। (ইহাতে) মাতব্বরগণ অনুগতদিগকে বলিবে; সঠিক 
পথের সন্ধান আসিবার পরও কি আমরা তোমাদিগকে উহা হইতে বারণ করিয়াছিলাম? 
বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী । অত:পর অনুগতগণ মাতব্বরগণকে বলিবে, বরং 
তোমাদের রাত দিনের প্রচেষ্টাই (আমাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিল) । তোমরা 
আদেশ করিতে যেন আমরা আল্লাহ্‌র সহিত কুফ্রি করি এবং তাহার সহিত অপরকে 
অংশীদার সাব্যস্ত করি। আর যখন তাহারা আযাব দেখিতে পাইবে, তখন লজ্জা এ 
গোপন রাখিবে । আর আমি কাফেরগণের গর্দানে বেড়ি লাগাইয়া দিব । তাহারা যেমন 
করিয়াছিল তেমনি বিনিময় দেওয়া হইবে। 

loc 0৬৪ iis £4 এখানেও অনুরূপ বাক-বিতন্ডার কথা উল্লেখ 
করা হইয়াছে। ইহার অর্থে যাহ্‌হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
অনুগতগণ মাতব্বরগণকে বলিবে, আমরা তো পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম, আর তোমরা 
সবল । তাই তোমরা আমাদের উপর বল প্রয়োগ করিতে । 

মুজাহিদ (র) বলেন, ০১ ১০ অর্থ 2৯11 ১০ অর্থাৎ সত্য পথে প্রতিবন্ধক 
হইয়া দীড়াইতে। ইহা কাফেরগণ শয়তানদিগকে বলিবে। 

আর কাতাদাহ (র) বলেন ঃ মানব জাতি জীনদিগকে বলিবে, 39315১51748 
fet ১০ অর্থাৎ তোমরা আমাদের কল্যাণের পথে বাধা হইয়া আসিতে এবং 
আমাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখিতে 

সুদ্দী (র) ইহার মর্ম সম্বন্ধে বলেন ৪ তোমরা সত্যের পথে বাধা হইয়া দাড়াইতে 
এবং বাতেল ও মিথ্যাকে সাজাইয়া আমাদের সন্মুখে উপস্থিত করিতে আর সত্য হইতে 
বিরত রাখিতে । 

হাসান (র) বলিয়াছেন ৪ আল্লাহ্‌র শপথ! কাফেরগণ কোন কল্যাণকর কাজ করিতে 
উদ্যত হইলেই শয়তানগণ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাধা সৃষ্টি করিত ৷ 

ইব্ন যায়েদ (র) বলিয়াছেন ঃ ইহার মর্ম হইল, তোমরা আমাদের এবং কল্যাণের 
মধ্যে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকিতে এবং ঈমান, ইসলাম: ও সৎকর্ম হইতে আমাদিগকে 
বারণ করিতে। 

ইয়াধীদ রিশৃক (র) বলিয়াছেন ৪ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর পথে বাধা হইয়া 
থাকিতে । 

খুসাইফ (র) বলেন ঃ শয়তান ডান দিক দিয়া আসিত। 
০০০০৪ 

৩ | 
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5 LEG ml EEE ETE নেতাগণ অনুগতদিগকে 
বলিবে, তোমাদের ধারণা সঠিক নহে; বরং তোমাদের অন্তরই ঈমান গ্রহণে অনিচ্ছুক 
ছিল এবং গুনাহ ও কুফরী গ্রহণের উপযুক্ত ছিল। 

১৮৮1০ ০৪৪৯০ Lil SLs (55 অর্থাৎ আমরা যে তোমাদিগকে কুফরীর দিকে 
আহ্বান করিয়াছি, উহার সত্যতার পক্ষে তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ নাই। 

০৯৮ (৮৪158 ৬ বরং তোমাদের মধ্যে নাফরমানী এবং সত্য লংঘন করার 
প্রবণতা ছিল; তাই আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়াছ এবং নবীগণ যথেষ্ট দলীল 
নিদর্শনসহ যে সকল সত্য বিষয় নিয়া তোমাদের নিকট উচ্ছিত হইয়াছিলেন তোমরা 
উহা পরিত্যাগ করিয়াছ ও তাহাদের বিরোধিতা করিয়াছ। 

25951 1520 13 085 556 ক্ষমতাধর মাতব্বরগণ অনুগতদিগকে 
বলিবে, আল্লাহ্র ঘোষণা আমাদের ব্যাপারে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নিশ্চয় 
আমরা হতভাগা, ০৬ 


টা REE EE লা নর ETE 

তোমাদিগকেও আহ্বান করিলে তোমরা উহা গ্রহণ করিয়াছ। 

wa A ০৪ ১০৫ 1445 অৰ্থাৎ তাহারা সকলেই কর্ম অনুযায়ী 
দোযখের শাস্তি ভোগ করিবে। 

aE Lin Yay Ls (434 41 অৰ্থাৎ পৃথিবীতে যখন 
তাহাদিগকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' কালিমা পড়ার কথা বলা হইত, তখন অভিমান 
করিয়া অস্বীকৃতি জানাইত । 

ইবৃন আবূ হাতিম (র) বলেন, উবাইদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আখি ইব্ন ওহব রে) ..... আবূ 
হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 
যতক্ষণ না মানুষ ‘লা ইলাহা ইল্লল্লাহ’ পড়িবে ততক্ষণ আমি লড়াই চালাইয়া যাইবার 
জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। সুতরাং যে কেহ এই কালিমা পড়িবে, সে আমার পক্ষ হইতে 
জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করিবে । তবে এমন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে যাহার 
উপর ইসলামের কোন বিধান রহিয়াছে তাহা হইলে ভিন্ন কথা এবং তাহার হিসাব 
আল্লাহ্‌র নিকট । 

উপরোক্ত আয়াতে একটি জাতির দিকেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে; যাহারা দান্তিকতা 
দেখাইয়া কালিমা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... আবুল আ'লা (র) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন ইয়াহুদীগণকে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, 


ইব্‌ন ঝ্ছীর__৫২ (৯ম) 
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“তোমরা কাহার ইবাদত করিতে ?” তাহারা বলিবে “আল্লাহ্‌র এবং উযাইর (আ)-এর 
ইবাদত করিতাম।” তখন বলা হইবে, “ইহাদিগকে বাম দিকে লইয়া যাও।” ইহার 
পর নাসারা (খৃষ্টান)গণকে হাজির করিয়া প্রশ্ন করা হইবে, “তোমরা কাহার বন্দেগী 
করিতে ?” উহারা বলিবে, “আল্লাহ্‌ এবং মসীহ্‌ (আ)-এর বন্দেগী করিতাম।” বলা 
হইবে “ইহাদিগকেও বাম দিকে লইয়া যাও।” অত:পর মুশ্রিকদিগকে (অংশীবাদী) 
উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ এই কলিমা পড়। 
তখন তাহারা দান্তিকতার সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করিবে । এইভাবে তিনবার উপস্থাপন 
ও প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হইবে । তখন আদেশ হইবে, ইহাদিগকে বাম দিকে লইয়া 
যাও। আবূ নায্রা বলেন £ তখন তাহারা পাখি হইতেও অধিক গতিতে চলিতে 
থাকিবে । আবুল আলা’ বলেন, অত:পর সর্বশেষে মুসলমানগণকে উপস্থিত করা হইবে 
এবং তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে, “তোমরা কাহার ইবাদত করিতে”? তাহারা 
বলিবে, “আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত করিতাম।” বলা হইবে, তাহাকে দেখিলে 
চিনিতে পারিবে কি ? উত্তর আসিবে, হ্যা! পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইবে, “তোমরা 
তাহাকে কি করিয়া চিনিবে ? অথচ ইতিপৃবেং আর কখনও প্রত্যক্ষ কর নাই। উত্তর 
হইবে, “অবশ্যই চিনিব। কেননা তাহার মত দ্বিতীয় কেহ নাই।” তখন মহান ও 
মেহেরবান আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজকে প্রকাশ করিবেন এবং মু'মিনগণকে মুক্তি দিবেন। 

০১:১০ ১০০০৭ (11 8.5 18 215) রাসূলে করীম (সা)-এর দিকে 
ঈঙ্গিত করিয়া তাহারা বলিত; এই উন্মাদ কবির কথায় কি আমরা নিজেদের এবং পূর্ব 
পুরুষগণের মাবুদের পূজা পরিত্যাগ করিব ? আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের এই উক্তিকে 
মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া প্রতিদান স্বরূপ বলিতেছেন 8 11, %$ অর্থাৎ তিনি যে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত লইয়া আসিয়াছেন, উহা যথাযথই সঠিক। 

১৮1০৮০। 3৮ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলার পবিত্র গুণাবলী ও সরল-সঠিক পথ 
সম্বন্ধে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যে সংবাদ দিয়াছেন, তিনি উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকৃতি 
দিয়াছেন এবং তাহাদের মত তিনিও শরীয়তের যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদ 
দিয়াছেন। অন্যত্র আছে ঃ UL ১০১/০০এ 35 ০৪ CY 01800 

আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে যাহা বলা হইত আপনাকেও উহাই বলা হইতেছে। 


SAAD HIGH 1) 
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৩৮. তোমরা অবশ্যই মর্মভ্তুদ শান্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে। 

৩৯. এবং তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল পাইবে 

৪০. তবে তাহারা নয় যাহারা আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা । 

8১. তাহাদিগের জন্য আছে নির্ধারিত রিযৃক_- 

৪২. ফলমূল; এবং তাহারা হইবে সম্মানিত, 

৪৩. সুখদ-কাননে 

88. তাহারা মুখামুখি হইয়া আসনে আসীন হইবে । 

৪৫. তাহাদিগকে ঘুরিয়া ঘৃরিয়া পরিবেশন করা হইবে বিশুদ্ধ সূরাপূর্ণ পাত্রে। 
৪৬. শুভ্ৰ উজ্জ্বল, যাহা হইবে পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু । 
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৪৭. উহাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকিবে না এবং উহাতে তাহারা মাতালও হইবে 
না। 

৪৮. তাহাদিগের সঙ্গে থাকিবে আনতনয়না, আয়ত লোচনা হুরীগণ । 

৪৯. তাহারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। 

তাফসীর ৪ ১১৮৮৪১৫০৪০৯ ৮৬০ ১2191 21৮11380518 
আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত আয়াতে প্রথমে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 
যে, তোমরা অতি পীড়াদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে। আর ইহা হইবে প্রত্যেকের কৃতকর্ম 
অনুযায়ী । অত:পর ১.০১ ']। < ১ 41 বলিয়া তাহার প্রকৃত বান্দাগণের কথা 
পৃথক করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ বান্দাগণ না কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে, না হিসাব 
লওয়া হইবে তাহাদের নিকট হইতে তন্ন তন্ন করিয়া । বরং কিছু ছোট ছোট গুনাহ 
থাকিলে উহা মার্জনা করা হইবে এবং বর্ধিত করা হইবে তাহাদের সৎ ও ভাল 
কর্মসমূহকে দশ হইতে সাতাশ গুণ, বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মাফিক বহু গুণ বৃদ্ধি করিয়া 
০৮৮৮ 


টিনা রজার জন 
এবং ভাল কাজ করিবে (তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না)। সূরা আছর 


০৩১৪১) প ৩ 


৪০845167476) 

নিশ্চিয় আমি মানব জাতিকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি। অত:পর আমি 

তাহাকে অধ:পতিত হীন অবস্থার লোকগণ হইতে হীনতম করিয়া দেই । কিন্তু যাহারা 
ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে (তাহাদের জন্য অফুরন্ত পুরষ্কার রহিয়াছে)। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেন ৪ 

IEE HO Re EOE CHINE OD EA 

Lie ১০ ll 

তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যে ইহা অতিক্রম করিবে না। ইহা আপনার 


প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত । অনন্তর আমি খোদভীরুদিগকে নাজাত দিব এবং অনাচারী 
লোকদিগকে নতজানু করিয়া উহাতে ছাড়িয়া দিব । 
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অপর আয়াতে আছে £ 
22557 28 2 


প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কার্যাবলীর বিনিময়ে আবদ্ধ হইবে । তবে ডান পার্শ্ব ওয়ালাগণ 
[জান্নাতে থাকিবে]। 

1১15৩১41451 কাতাদাহ এবং সুদ্দী (র) বলেন 81512 3১১ অর্থ 
জান্নাত। অত:পর ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে :4$ বিভিন্ন রকমের ফল। 

চি 5 আর তাহাদের সেবা করা হইবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আল্লাহ্‌র 

ংখ্য দানে পরিপূর্ণ থাকিবে। 

১1২৫5 1 Le | ০৯৯ ৮৪ অর্থাৎ একজন অপর জনের মুখামুখী 
হইয়া চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকিবে মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একজনের দৃষ্টি অপর জনের 
পিছন দিকে পড়িবে না। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবৃদক্‌ কাযওয়েনী (র).... যায়েদ 
ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে করীম (সা) 
আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং 31৯5 ১.4: তিলাওয়াত করিয়া 
বলিলেন 8 একজন অন্য জনের প্রতি দৃষ্টি করিবে এই হাদীসটি প্রসিদ্ধ 


১১915 (৫23 y EEN Et La ১০০০৫ ৫: ০311১ 


প 9৪০০৪ পাও 
নি 


Ui 1৫5 
উপরোক্ত আয়াতসমূহ নিশ্নবর্তী আয়াতসমূহের সমার্থক ৪ 
“of Ed ° র্যা £ ০ ৪ কে পাপ প ননদ ০৭৮ 5০০% ০ 
০৬০১০৪১7০৯০ ০৪০০৩ 39৮৬ SL - aw ০1১৪৫৪০৪৪৯৪ 
০৯৩০৪ পালা 
“Uys ৮৪5 


তাহাদের চতুর্পার্থে শিশুরা সুরা ভর্তি গ্রাস, জগ ও পেয়ালা হাতে করিয়া প্রদক্ষিণ 
করিতে থাকিবে । ইহাতে তাহাদের মাথা ব্যথাও হইবে না, ইশও নষ্ট হইবে না। 

পৃথিবীর সুরায় সাধারণত মাথা ধরা, পেট ব্যথা যাহার ফলশ্রুতিতে মাতলামি বা 
সম্পূর্ণ বুদ্ধি বিলোপ হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। জান্নাতের .সুরাকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ সকল উপসর্গ হইতে পবিত্র রাখিয়াছেন। 

১০৭ ১ wml EE U০ অর্থাৎ বন্ধ বা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার 
আশংকামুক্ত প্রবাহমান নদী হইতে সুরা সরবরাহ করা হইবে। 

ইমাম মালিক (র) যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রবাহমান শুভ্র 
সুরা অর্থাৎ উহার বর্ণ স্বচ্ছ, সুন্দর ও আকর্ষণীয় হইবে । দুনিয়ার শরাবের মত দেখিতে 
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লাল, কাল, হলুদ বা ঘোলা হইবে না। কেননা, এই জাতীয় সুরা একটি সুরুচি সম্পন্ন 
অন্তরের নিকট ঘৃণ্য হইয়া থাকে। আর জান্নাতের সুরা হইবে চিত্তাকর্ষক । 

(2-1 ৪% উহা সুস্বাদু হইবে আর সুস্বাদু হওয়া মানেই সুগন্ধী হওয়া । অথচ 
দুনিয়ার সুরা ইহার বিপরীত ৷ 4১14: 9 এ শরাব তাহাদের উপর 0৮ এর প্রভাব 
(অর্থাৎ পেট ব্যথা) ফেলিতে পারিবে না। ইবৃন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদাহ্‌ ও 
ইব্ন যায়েদ বলেন, :1;£ এর অর্থ পেট ব্যথা । যেমনটি জলীয় মাদকতার কারণে 
দুনিয়ার সুরায় হইয়া থাকে । 

কেহ বলিয়াছেন ৪ এখানে :[;£ অর্থ মাথা ধরা । ইব্‌ন আব্বাস রে) হইতেও 
অনুরূপ বর্ণনা আছে। কাতাদাহ্‌ (র) মাথা ধরা ও পেট ব্যথা উভয় অর্থই বর্ণনা 
RN 
এই মর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কবির ভাষায় 

0981 481 ৯১৩ ¥ (1৮5১3 lili La 

মদের বোতল আমাদের বুদ্ধিমত্তা নষ্ট করিতে লাগিল, এমনকি প্রথম বোতলটি 
প্রথম ব্যক্তিকেই মাতাল করিয়া দিল। 
সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর রে) বলেন ঃ বেহেশতী সূরায় অরুচিকর বা কষ্টদায়ক কিছুই 

থাকিবে না। 

আর মুজাহিদের মতটিই সঠিক । অর্থাৎ পেট ব্যথা । 

১৬৪১১ ৫১০ 653 মুজাহিদ রে) বলেন ঃ তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হইবে না। 
ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, হাসান, আতা ইব্ন' আবু মুসলিম খুরাসানী 
এবং সুদ্দী রে) প্রমুখও উক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

যাহ্হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সুরার মধ্যে চারটি 
উপসর্গ আছে ঃ নেশা, ব্যথা, বমি ও প্রস্রাব। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতী সুরাকে 
এ সকল উপসর্গ হইতে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 

3১ ৩1১18 ২১২০৩ সেখানকার মহিলাগণ এমন পবিত্র হইবে যে, তাহারা 
আপন স্বামী ব্যতীত অন্যের প্রতি কখনও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। ইব্‌ন আব্বাস রো), 
মুজাহিদ, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, কাতাদাহ্‌, সুদ্দী (র) প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। 

৮ সুন্দর চোখবিশিষ্ট। কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ মোটা চক্ষু । আসলে উভয়ের 
মর্ম একই। কেননা মোটা ভাসা ভাসা চোখই সুন্দর ও নিলুষ বলিয়া অভিহিত করা 
হয়। 
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যখন যুলাইখা ইউসুফ (আ)-কে জেলখানা হইতে আনিয়া নিজ সমালোচনা- 
কারীণীগণের সন্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং ইউসুফ (আ)-এর শ্রেষ্ঠতু ও মহত্বের 
স্বীকৃতি তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিলেন, আর তাঁহার রূপ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ 
করিয়া তাহারা ভাবিতে লাগিল যে, ইনি ফেরেশতাকুলেরই একজন হইবেন, তখন 
যুলাইখা ইহাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন ঃ 


১3:45 (58552305৪04 তেন TE 28155 

ইনিই খর ব্যক্তি, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া তোমরা আমার নিন্দা চর্চা করিতে । আমি 
তাহাকে ফুসলাইয়াছিলাম । অথচ তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। 

অর্থাৎ এত রূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি নিফলুষ ও পৃত-পবিভ্র এবং 
খোদাভীরু | কুরআনে বর্ণিত ০: /১৯ এবং 27. 1: এর একই অর্থ । অর্থাৎ 
সুন্দর চোখের অধিকারীণি। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতী মহিলাদের সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, 2১:2১:44 ০০৮৪ ১,০৪ 7 এখানে আল্লাহ 
তা'আলা উজ্জ্বল বর্ণের সহিত “আকর্ষণীয় দেহের অধিকারীণি আখ্যায়িত করিয়া 
হুরগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবু ভাল্হা বর্ণনা করিয়াছেন ০৫2৭ 
?2৮:২2৭১০5 অর্থাৎ আবৃত" মুতি। 

দি 


রি 
ইহারা এমনই ধরনের ফুলের কলি। 

হাসান রে) বলেন ৪ ইহারা এমন স্থানে সংরক্ষিত যে, তাহাদিগকে কোন হস্ত স্পর্শ 
করে নাই। সুদ্দী (র) বলেন, যেমন ডিম্ব নিজ বাসায় আবৃত থাকে । 

সাঈদ ইবৃন জুবাইর রে) বলিয়াছেন, ডিমের ভিতরাংশ। 

আতা খুরাসানী বলিয়াছেন, ডিমের যে হালকা আবরণটি উপরের খোসা এবং 
ভিতরের কুসুমের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে, ইহার মতই স্বচ্ছ ও নরম এই হুরগণ । 


পি পা 5১১. ৫ 
Ue (০.) 
ভি 
Ww 
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looses UR Coy) 

ODI Es USS 6০ ৫৫59, (০) 

0 GAMES BLIGE (ot 


OBE EG HE ALD (00) 
5, প্রত 


ও ৯:৯৮৩৬০০৫০) Hl IE (০৭) 
oul G2 YL EN; (০৬) 
৩ ৫89৬০ 4 (০4) 


০৫১705608১5) 62 Yr ০৭) 


nal sd Hb GL (২) 
di 10১39 (1) 


৫০. তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে । 

৫১. তাহাদিগের কেহ বলিবে, আমার ছিল এক সংগী; 

৫২. সে বলিত, তুমি কি ইহাতে বিশ্বাসী যে, 

৫৩. আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব 
তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে? 

৫৪. আল্লাহ বলিবেন, তোমরা কি তাহাকে দেখিতে চাও? 

৫৫. অত:পর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে জাহান্নামের 
মধ্যস্থলে; 

৫৬. বলিবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে। 
"৫৭. আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো আটক ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে শামিল হইতাম । 
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সূরা সাফ্ফাত ৪১৭ 


৫৮. আমাদিগের তো আর মৃত্যু হইবে না, 
৫৯, প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না। 
৬০. ইহাতো মহা সাফল্য ৷ 
৬১. এইরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা । 
তাফসীর ৪ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসী সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, তাহারা সেখানে 
সুরা পানের অনুষ্ঠানে শয়ন শয্যায় ও পারস্পরিক মিলামেশা বৈঠকাদিতে অত্যন্ত 
জীক-জমকপূর্ণ খাটে একে অপরের মুখামুখি উপবিষ্ট হইয়া তাহাদের অতীত বর্তমান 
অবস্থা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা গল্প-সল্প করিতে থাকিবে এবং সেবকদল তাহাদের 
সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিবে এবং এমন উন্নত মানের খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী আর 
পরিধান বস্তু নিয়া উপস্থিত হইবে যাহা কেহ কোন দিন দেখাতো দূরের কথা, ইতিপূর্বে 
কেহ শুনেও নাই । এমন কি কোন দিন কল্পনাও করে নাই। 
৩১৪৮1 ০৫ il 5 24988 তাহাদের একজন বলিবে, পৃথিবীতে আমার 
একজন মী শী ( (র) বলেন- ১১১৪ (সাথী) অর্থাৎ শয়তান । আওফী (র) 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ১১১৪ অর্থাৎ, এমন একজন মুশরিক লোক 
যাহার একজন মু’মিন অনুসঙ্গী পৃথিবীতে ছিল। মুজাহিদ ও ইবনে আব্বাস (রা) 
উভয়ের উক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই । কেননা শয়তান দুই প্রকারের হইয়া 
থাকে । জিন শয়তান মানুষের মনে ধোকা দেয়। আর মানুষ শয়তান বাহ্যিকভাবে 
লোকজনের কানে কথা পৌছায়। এইভাবে তাহারা একে অপরের সাহায্য করিয়া 
থাকে। 
অন্যত্র আছে- (১১১ 4১8]| -২৮১১,১৯৮ 41৮৯৮: ০৯2 ত তাহারা কথাকে 
সাজাইয়া একে অপরের প্রতি অবতীর্ণ করিয়া ধোকা দেয়। উভয় প্রকার শয়তানই 
ধোকা দিয়া থাকে। 
যেমন কুরআনে আছে £ 
ll inl bs ১১০৫] ১১৬০ ৪ ০২-০৪৪ ১1-01-125১, 
তাহার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হইতে, যে সুযোগ মত আসে ও সরিয়া পড়ে, যে কুমন্ত্রণা 
দেয় মানুষের হৃদয়ে, জিন অথবা, মানুষের মধ্য হইতে । | 
এই জন্যই বেহেশ্ৃতবাসীদের একজন বলিবে, পৃথিবীতে আমার একজন সাথী 
ছিল। 
৮১৪৬ শি। ১১ 4% 182 সে বিস্ময়ের সহিত মিথ্যা ও অসম্ভব মনে করিয়া 
বলিত, তুমি কি পুনরুজ্জীবন হিসাবে নিকাস ও বিচারের প্রতি বিশ্বাস রাখ। 


ইব্‌ন কাছীর-_৫৩ (৯ম) 
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Lind 04 alle U3 US, U5 551 মুজাহিদ ও সুদ্দী রে) বলেন- 
০54% অর্থ £22 হিসাব নেওয়া হইবে (ইবন আব্বাস (রা) ও মুহাম্মদ ইব্ন 
কা'ব কুরাধী 2:::,1 এর অর্থ বলিয়াছেন £ আমাদের বিনিময় দেওয়া হইবে । উভয় 
অর্থই বিশুদ্ধ । 

০১৮1৯ ১43% 05 মু'মিন ব্যক্তি তাহার জান্নাতবাসী সাথীদেরকে বলিবে 
ভোমরা তাহাকে দেরিতে চাও! 

১117155৮৪51 41১ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সাইদ ইব্ন জুবায়ের, 

খালিদ অসিরী, কাতাদা, সুদ্দী ও আতা খুরাসানী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ৮1১ এ 

|| অর্থ দোযখের মধ্যভাগে ৷ হাসান বস্রী ইহার অর্থে বলেন ৪ দোযখের 
অভ্যন্তরে যেন একটি জ্বলন্ত শিখা । 

কাতাদা (র) বলিয়াছেন 8 আমার নিকট ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, সে যখন ঝাঁকি 
দিয়া তাহাকে দেখিবে তখন দেখিতে পাইবে, জাহান্নামবাসীর মস্তিষ্কের খুলি ফ্যানের 
ন্যায় লাফাইতেছে। আর উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কা'ব আহ্বার (র) বলিয়াছেন £ 
জান্নাতে জানালা থাকিবে, যখন কোন জান্নাতবাস্ী তাহার কোন দোযখবাসীকে দেখিতে 
চাহিবে তখন এ জানালা দিয়া উকি মারিয়া দেখিতে পারিবে । ইহাতে তাহার অন্তরে 
| আল্লাহর শুকর বাড়িতে থাকিবে । ১:০১ | 050. মু'মিন কাফিরকে সম্বোধন 
করিয়া বলিবে ঃ আল্লাহর কসম! তোমার অনুসরণ করিলে তো আমাকে ধ্বংসের 
কাছাকাছি নিয়া যাইতে ০:১১১1| ১০ ০১৫1 ৮5) 8০৮95 যদি আমার প্রভু 
দয়া করিয়া আমাকে ঈমান ও তাওহীদের পথে পরিচালনা না করিতেন তাহা হইলে 
MUA aL 


পল ত০রর০পত 


রা 
৪০82৮১৯১155 1115525551 0518 
আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মৃত্যুহীন ও শাস্তি মুক্ত চিরস্থায়ী জান্নাত বসবাস ও 
সম্মানজনক স্থানে অবস্থানের সুযোগ পাওয়ার কারণে আত্ম তৃপ্তির উদ্দেশ্যে মুমিন ব্যক্তি 
বলিবে, আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও 


দেওয়া হইবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ৪ ১১80 +4 3। 
31১1 ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত 
বাসীদিগকে বলিবেন_ 2১15 4১ Ls iis ১-5, 01 তোমাদের কর্মফল 
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হিসাবে তৃপ্তি সহকারে পানাহার কর। এখানে 1:১৯ এর অর্থ তাহারা সেখানে 
মৃত্যুবরণ করিবে না। এই ঘোষণা পাওয়ার পর তাহারা বলিবে ঃ 


25587171585 
হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, সকলেই জানে যে, মৃত্যু সুখ-শান্তি হইতে বিচ্ছেদ 


ঘটাইয়া দেয়, ইহা ভাবিয়া তাহারা উপরোক্ত বক্তব্য রাখিবে । তখন বলা হইবে, না: 
তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। তখন তাহারা বলিবে ৪ 
25111051515808 51555112551 54115501 

কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহা জান্নাতবাসীর কথা । আর ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ইহা 
আল্লাহর বক্তব্য। ইহার মর্ম হইল মানুষ যেন এই জাতীয় কর্মই করে, যাহা দ্বারা 
পরকালে অনুরূপ সুখ শান্তি ও সফলতা লাভ করিতে পারে । 

মুফাস্সিরগণ এই আয়াতের অধীনে বনী ইসরাঈলের দুই জন লোকের একটি 
যৌথ সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন- ইসহাক 
ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন শহীদ (র) ফুরাত ইব্‌ন সালাবা নাহরানী (র) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন- দুইজন লোকের একটি যৌথ মালিকানা ছিল। এক সময় এই 
সম্পত্তির মূল্যমান আট হাজার দিনারে দীড়াইল। তাহাদের এক জনের পৃথকভাবে অন্য 
ব্যবসা ছিল এবং অপর ব্যক্তির আর কোন ব্যবসা ছিল না। একদিন ব্যবসায়ী ব্যক্তি 
তাহার সহযোগীকে বলিল, যেহেতু তোমার কোন ব্যবসা নাই, তাই এ সম্পত্তি 
তোমাকে ভাগ করিয়া দিয়া দিব। সুতরাং উহাকে ভাগ করিয়া চার হাজার দিনার 
করিয়া নিজ নিজ অংশ নিয়া নিল। 

ইহার পর ব্যবসায়ী লোকটি একজন মৃত ব্যক্তির একটি পরিত্যক্ত বাড়ী এক হাজার 
বাড়ীটি কেমন হইল? উত্তরে সে বলিল, অতি উত্তম? 

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্‌! আমার সহযোগী ভাই 
এই বাড়ীটি এক হাজার দিনার দ্বারা ক্রয় করিয়াছে আর আমি তোমার নিকট 
জান্নাতে একটি বাড়ী প্রত্যাশা করিতেছি । এই বলিয়া সে এক হাজার দিনার সদ্কা 
করিয়া দিল। 

ইহার পর কিছু দিন অতিবাহিত হইলে তাহার সহযোগী ব্যবসায়ী লোকটি এক 
হাজার দিনার ব্যয় করিয়া একজন মহিলাকে বিবাহ করিল এবং উত্তম আপ্যায়নের 
ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিল । আর.বলিল, কাজটি কেমন হইল? সে 
জবাব দিল, ভাল কাজই করিয়াছেন। স্বগৃহে ফিরিয়া গিয়া বলিল, ওহে প্রভু! আমার 
সাথী ভাই এক হাজার দিনারের বিনিময়ে একজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে । আর 
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আমি তোমার নিকট জান্নাতে একজন সুন্দরী হুর কামনা করিতেছি । এই বলিয়া আরও 
এক হাজার দিনার দান করিয়া দিল । 

অত:পর আরও কিছু দিন অতিক্রম হইলে ব্যবসায়ী ব্যক্তি অবশিষ্ট দুই হাজার 
দিনার দিয়া দুইটি বাগান ক্রয় করিল এবং সহযোগীকে নিয়া বাগান দুইটি দেখাইল। 
সে মন্তব্য করিল, বাগানগুলি ভালই ক্রয় করিয়াছেন। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া সে 
বলিল, হে পালনকর্তা! আমার সাথী ভাইটি দুই হাজার দিনারের বিনিময়ে দুইটি বাগান 
ক্রয় করিয়াছে আর আমি তোমার নিকট জান্নাতে দুইটি বাগান প্রার্থনা করিতেছি। এই 
বলিয়া সে বাকী দুই হাজার দিনারও খরচ করিয়া দিল। 

ইহা হইতে কিছু দিন অতিক্রম হইতে না হইতেই উভয়ের মৃত্যু হইল। সদকাকারী 
ব্যক্তিকে এমন একটি বাড়ীতে প্রবেশ করানো হইল যাহা দেখিয়া সে আশ্চর্যাবিত 
হইল। আর অমনীতে সারা এলাকা আলোকিত করিয়া একজন সুন্দরী রূপসী রমণী 
আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহার পর তাহাকে অসংখ্য নেয়ামত পরিপূর্ণ 
দুইটি বাগানে নিয়া যাওয়া হইল। এই সব দেখিয়া সে বলিতে লাগিল, আমার মত 
নগণ্য ব্যক্তির এই সকল বিষয়াদির সহিত কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? উত্তর হইল, এই 
বাড়ী, এই রমণী, এই বাগানদ্বয়, সবকিছুই তোমার জন্য । তখন সে আনন্দিত হইয়া 
বলিল, আমার একজন সাথী ছিল, সে বলিয়াছিল, তুমি কি সব কিছুই দান করিলে? 
বলা হইল, সে তো জাহান্নামে । সে বলিল, তোমরা কি উহাকে দেখাইবে? তখন সে 
উকি মারিয়া তাহাকে জাহান্নামের অভ্যন্তরে দেখিতে পাইল এবং বলিল- 
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ইব্‌ন জারীর (র) বলেন- যে সকল ক্রোত বিশেষজ্ঞদের মতে ১৪১০ 'সাদ' 
হরফে তাশদীদ হইবে, তাহাদের পক্ষে এই ঘটনাটি অতি শক্তিশালী প্রমাণ । ইব্‌ন আবু 
হাতিম (র) আবু হাফ্স (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইসমাইল 
চা বত জা 
হা নি চি দিবি RENEE 
তাই মনে হইল যে, আপনার নিকট হইতে এই আয়াতগুলো সম্বন্ধে কিছু জানিয়া নেই। 
তখন তিনি বলিলেন, গুরুত্ব সহকারে ইহা সংরক্ষণ করিও । এই বলিয়া তিনি বর্ণনা 
করিতে লাগিলেন । 

বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন মু'মিন ও একজন কাফিরের যৌথ সম্পত্তি ছিল। 
ইহার মূল্যমান ছয় হাজার দিনার ধার্য করিয়া উভয়েরর মধ্যে তিন হাজার দিনার করিয়া 
ভাগ করিয়া লইল। ইহার কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ 
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হইল ৷ কাফির ব্যক্তি মু'মিন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সম্পত্তি কি বৃদ্ধি 
পাইয়াছে? ইহা দ্বারা কি কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছ? সে বলিল ‘না’! তবে তুমি কি 
করিয়াছ? কাফির লোকটি বলিল, আমি একহাজার দিনার দ্বারা নদী-নালা ও ফল-মূলে 
পরিপূর্ণ একটি বাগান ক্রয় করিয়াছি। মু'মিন ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল যে, সত্যই 
কি তুমি এইরূপ করিয়াছ? সে বলিল হ্যা’ । ইহার পর মু'মিন ব্যক্তি বাড়ীতে ফিরিয়া 
রাত্রিকালে সাধ্যানুসারে সালাত-বন্দেগী করিল । প্রভাত হইলে এক হাজার দিনার হাতে 
লইয়া বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ! আমার সাথী কাফির লোকটি এক হাজার দিনারের 
বিনিময়ে নদী-নালা প্রবাহিত ও ফল-মূলে সজ্জিত একটি বাগান ক্রয় করিয়াছে। অথচ 
সে কিছু দিনের মধ্যে উহা পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে। প্রভু হে! 
আমি আপনার নিকট হইতে এক হাজার দিনারের বিনিময়ে জান্নাতে অনুরূপ একটি 
বাগান ক্রয় করিতেছি। এই বলিয়া সে এ দিনারগুলি মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া 
দিল। 

আরও কিছু দিন পর আবার উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিল। কাফির লোকটি পূর্বের 
মত এবারও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল? তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছ 
কি? সে বলিল ‘না’ তবে তুমি কি করিয়াছ? উত্তরে বলিল, আমার এক খণ্ড জমি ছিল, 
উহাতে চাষাবাদ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িল। তাই আমি এক হাজার 
দীনার দ্বারা কয়েকজন দাস ক্রয় করিলাম ৷ তাহারা পরিশ্রম করিয়া উহাতে আমার জন্য 
ফসল উৎপাদন করে। যু'মিন লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তবিকই তুমি এমনটি 
করিয়াছ কি? সে উত্তরে বলিল, 'হ্া' রাত্রি ইহলে মু'মিন লোকটি, সাধ্যানুসারে সালাত 
পড়িল এবং ভোর বেলা আরও এক হাজার দীনার হাতে নিয়া বলিল ঃ 

হে আল্লাহ! আমার সাথী কাফির লোকটি এক হাজার দীনারের বিনিময়ে 
কয়েকজন গোলাম ক্রয় করিয়াছে । অথচ কিছু দিনের মধ্যে তাহাদিগকে ছাড়িয়া সে 
মরিয়া যাইবে অথবা তাহাকে রাখিয়া গোলামগণ মরিয়া যাইবে । ওহে প্রভু! আমি এক 
হাজার দীনারের বিনিময়ে তোমার নিকট হইতে জান্নাতে এরুদল গোলাম ক্রয় 
করিলাম । অত:পর সকালেই এ দীনারগুলো মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিল। 

এইভাবে আরও কিছু দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তারপর আবার দুইজনের সাক্ষাৎ 
করিয়া মাল সম্পদ বর্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছ? মু'মিন উত্তর করিল, “না । তবে 
তোমার খবর কি? সে বলিল, একটি কাজ ব্যতীত আমার বাকী সব কাজই পূর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল। সেই কাজটি এইভাবে পূর্ণ হইল যে, অমুক মহিলার স্বামী মারা গেল । আমি 
এক হাজার দীনার মোহরের বিনিময়ে তাহাকে বিবাহ করিলাম । উহা এমন লাভজনক 
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হইল যে, এ মোহরের এক হাজার দীনারসহ আরও এক হাজার দীনার নিয়া আমার 
ঘরে আসিল । মু'মিন জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই কি তুমি অনুরূপ করিয়াছ? সে উত্তরে 
বলিল. "হ্যা" । ঠিক পূর্ববর্তী নিয়মে রাত্রি বেলা মু'মিন লোকটি সাধ্যমত সালাত আদায় 
করিল এবং প্রভাতকালে তাহার অবশিষ্ট এক হাজার দীনার হাতে নিয়া বলিতে লাগিল, 
হে আল্লাহ! আমার সাথীটি এক হাজার দীনারের বিনিময়ে পৃথিবীর একজন মহিলাকে 
বিবাহ করিয়াছে । অথচ কিছুদিন পরে সে মহিলাকে রাখিয়া মরিয়া যাইবে, অথবা 
মহিলাটি তাহাকে ফেলিয়া মরিয়া যাইবে । হে আমার মাবুদ! আমি তোমার নিকট 
আমার এই এক হাজারের বিনিময়ে জান্নাতে একজন সুন্দরী সুশ্রী রমণী প্রার্থনা 
করিতেছি । এইবারও এ দীনারগুলো মিসকীনদের মধ্যে দান করিয়া দিল। এইবার 
লোকটির নিকট আর কিছুই থাকিল না। সে একটি সুতী জামা ও পশমী চাদর পরিধান 
করিল এবং শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। 

একদা একটি লোক আসিয়া তাহাকে বলিল, তুমি কি মাসোহারা হিসাবে আমার 
জন্তুদিগকে ঘাস খাওয়াইবে') এবং তাহাদের আবাসস্থলকে ঝাড় দিয়া পরিষ্কার রাখিবার 
চাকুরী করিবে? সে ইহাতে রাজী হইয়া চাকুরী করিতে লাগিল। জন্তৃগুলির মালিক 
প্রত্যহ সকালবেলা জীবগুলি দেখিত এবং কোন একটি জীবকে শুষ্ক দুর্বল দেখিলে 
তাহার মাথা টানিয়া ধরিত এবং ঘাড়ে কিল-থাগ্রড় দিয়া বলিত, গতকল্য এই জীবটির 
যব (খাদ্য) তুই চুরি করিয়াছিস। মু'মিন লোকটি তাহার মহাজনের পক্ষ হইতে 
এইরূপ কঠোর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, তাহার সাথী 
কাফির লোকটির নিকট চলিয়া যাইবে ও তাহার জমিতে মজুরের কাজ করিবে এবং 
ইহার বিনিময়ে তাহার দৈনন্দিন অন্ন ও প্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে । এই 
মনোভাব নিয়া লোকটি সাথীর বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল এবং সন্ধ্যা বেলা তাহার 
বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিতে পাইল, আকাশচুম্বী দালান ও 
গেইটে দারোয়ান। দারোয়ানদিগকে বলিল যে. এই বাড়ীর মালিকের নিকট আমার 
পরিচয় দিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। তিনি আমার আগমন সংবাদ শুনিলে 
অত্যন্ত খুশী হইবেন। তাহারা বলিল, আপনি সত্যই তাহার পরিচিত লোক হইলে 
এখন বাড়ীর কোন কিনারায় শুইয়া থাকুন এবং সকাল বেলা তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করুন । (রাত্রি বেলা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যাইবেনা ৷) লোকটি তাহার চাদরের 
একাংশ নিচে ও একাংশ উপরে টানিয়া শুইয়া পড়িল এবং সকাল বেলা মালিকের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। বাড়ীর মালিক তখন আরোহী ছিল; পুরাতন সাথীকে 
তাহার বাড়ীতে আগন্তুক দেখিয়া চিনিয়া লইল এবং বাহন থামাইয়। সালাম মুসাফাহা 
করিল! ইহার পর বলিল, তোমার এইরূপ অবস্থা কেন? তুমি কি আমার সমান অর্থ 
গ্রহণ করনি? তোমার অর্থ সম্পদ কি করিয়াছে? লোকটি উত্তরে বলিল, ঘটনা তো 
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সত্যই বটে; তবে এই ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। সাথী বলিল, তবে এখানে 
তোমার আগমনের হেতু কি? উত্তরে বলিল, আমি তোমার জমিতে মজুরের কাজ 
করার জন্য আসিয়াছি। বিনিময়ে তুমি আমার প্রয়োজনীয় অন্ন-বন্ত্রের ব্যবস্থা করিবে। 
সাথী বলিল, ততক্ষণ না আমি তোমার কোন কল্যাণ করিব, যতক্ষণ না “তোমার অর্থ 
সম্পদ কি করিয়াছ” এই বর্ণনা আমার নিকট পেশ করিবে। লোকটি বলিল, আমি উহা 
ধার দিয়াছি। প্রশ্ন করিল, কাহাকে? উত্তরে বলিল, প্রতিজ্ঞা পালনকারী সত্তাকে ৷ আবার 
প্রশ্ন করিল, তিনি কে? উত্তরে সে বলিল, আমার প্রতিপালক আল্লাহ । কাফির লোকটি 
তখন মুসাফাহার অবস্থা হইতে হাত টানিয়া লইল এবং (কুরআনে বর্ণিত আয়াত) 
বলিল ঃ ৩১০০1 (47৮53141051 Gili sali ০০৩৪৭ সুন্দী 
(র) বলেন, ১৬5০1 অর্থ হিসাব লওয়া হইবে। 

চিনতে MEMEO বার TE 
দেখিল যে, তাহার সাথী তাহাকে কোন প্রকার সহযোগিতা বা আশ্রয় দান করিল না 
তখন চলিয়া গেল এবং দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটাইয়া দিল। আর কাফির লোকটি 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করিল । 

যখন কিয়ামত হইবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ 
করাইবেন, তখন সে নদী-নালা ও ফল-মূলে সজ্জিত একখণ্ড জমি দিয়া অতিক্রম 
করিবে ।.ইহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এই বাগান কাহার ? উত্তর হইবে, ইহা 
তোমার । সে বিস্মিত হইয়া বলিবে, সুব্হানাল্লাহ! আমার কৃত কর্মের পুরষ্কার এত 
অধিক। অত:পর অসংখ্য সেবকের পাশ দিয়া তাহার গমন হইবে। সে জিজ্ঞাসা 
করিবে; এই সেবক দলটি কাহার জন্য ? উত্তর দেওয়া হইবে, তোমার জন্য । সে 
বলিবে, সুবহানাল্লাহ! আমার আমলের বিনিময় এত বেশী ? ইহার পর অগণিত 
সুন্দরী-সুশ্রী রণনীতে পরিপূর্ণ লাল ইয়াকৃত পাথরে নির্মিত একটি গন্থুজের নিকট 
পৌছিলে সে জিজ্ঞাসা করিবে, ইহার মালিক কে ? উত্তরে বলা হইবে, ইহার মালিক 
আপনি । সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিবে, আমার আমল কি এতই বর্ধিত হইয়া গিয়াছে? 
তখন সে তাহার কাফির সাথীর কথা স্মরণ করিবে, বলিবে £ 


£ 2৩5 £9 EN) EEA TE #0 ces 903. 45০৩ প্‌ “oz 
31155 US Lil eal ad Ll ৪০৮৫ | 
১8 ++ Lisi (5155 ; 
বর্ণনাকারী বলেন, জান্নাত উঁচু হইবে এবং দোযখ গর্তাকারে হইবে । আর তাহার 


কাফির সাথীকে আল্লাহ্‌ তা'আলা জাহান্নামের মধ্যভাগে দেখাইবেন। তখন মু'মিন 
ব্যক্তি তাহার সাথীকে চিনিতে পারিবে এবং বলিবে £ 
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oe eee ৩৩ oo #2 of 0 ere পাও তত 9০ 5৫০2 ৪ L প 
Lc AE: SALES CGM Et - 


ssl li lia ial 


[RA ১ অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলা যেরূপ পুরষ্কার দান করিয়াছেন, অনুরূপ 
পুরঞ্কারের জন্য ? ' 

বর্ণনাকারী বলেন, মু'মিন ব্যক্তি তাহার ইহজগতের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ 
করিবে । মৃত্তাযন্ত্রণা হইতে অধিকতর কষ্টকর আর কোন কষ্টই অনুভূত হইবে না। 


৬২. 


১ পু ৫2) Es 
০৮৯৪2: HE ১ (৮) 


OCS 4 2354428)0) 
OFS ৮৮02৬ 86৬) (5) 
০ 9৮2 ৫৩০45 0০) 
02801529৫৯৪ LEY ৮) 
০৮৮ ৩ডপ্রঞ্ড হও) রা 
Osi DNS ৪৮০ () 
SGI 2126৯) (৭) 
০৫১৬ (0 &৪ 16) 

আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয়, না যাক্ধুম বৃক্ষ ? 


৬৩. যালিমদিগের জন্য আমি ইহা সৃষ্টি করিয়াছি পরীক্ষাস্বরূপ, 


৬৪. 
৬৫. 


এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হইতে, 
ইহার মোচা যেন শয়তানের মাথা । 
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৬৬. উহারা ইহা হইত্তে ভক্ষণ করিবে, এবং উদর পূর্ণ করিবে ইহা দ্বারা। 

৬৭. তদুপরি উহাদিগের জন্য থাকিবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। 

৬৮. আর উহাদিগের গন্তব্য হইবে অবশ্যই প্রজ্মলিত অগ্নির দিকে । 

৬৯. উহারা উহাদিগের পিতৃপুরুষগণকে পাইয়াছিল বিপথগামী, 

৭০. এবং তাহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হইয়াছিল । 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, জান্নাতের নেয়ামতসমূহ ও উহাতে 
মওজুদ সুস্বাদু খাদ্য-পানীয় এবং আনন্দদায়ক স্বামী-স্ত্রীর মিলন ইত্যাদি পুরঙ্কারসমূহ 
উত্তম? [58541 2০৯০1 না জাহান্নামে অবস্থিত যাকুম গাছ খাদ্য হিসাবে উত্তম ? 

যাকুম গাছ বলিতে একটা নির্দিষ্ট গাছও হইতে পারে। যেমন কেহ বলিয়াছেন, ইহা 
এমন একটি গাছ, যাহার ডাল-পালাসমূহ পূর্ণ জাহান্নাম বিস্তৃত। যেমন জান্নাতের 
প্রতিটি ঘরে তুবা নামক গাছের একটি করিয়া ডাল পৌতা থাকিবে। 

অথবা যাকুম গাছ দ্বারা গাছের একটি প্রকারও বুঝা যাইতে পারে, যাহার নাম 
হইল যাকুম। | 

ফি de 


oer e0r 


Ef ECE ECG ভান 
হয় তৈল এবং ভক্ষণকারীদের জন্য তরকারী । অর্থাৎ এখানে গাছ বলিতে গাছের একটি 
প্রকার বুঝানো হইয়াছে, যাহার নাম যায়তুন। 

ঠিক তেমনিভাবে যান্ধুম বলিতে একটি প্রকার বুঝিতে কুরআনের নিম্ন বর্ণিত 
আয়াতটি সহযোগিতা করে £ ৰ 

অত:পর হে মিথ্যাবদী পথ ভ্রষ্টরা! তোমরা যাক্কুম জাতীয় গাছ ভক্ষণ করিবে । 

০111 ii; 0501৯ 01 কাতাদাহ্‌ (র) বলেন; যাকুম গাছ সম্বলিত আয়াত 
যখন নাযিল হইল, তখন পথভ্রষ্ট লোকদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা 
বলিতে লাগিল, তোমাদের নবী বলিতেছেন যে, অগ্নি প্রজলিত দোযখে গাছ আছে, ইহা 
কি করিয়া হইতে পারে; আগুন গাছকে জ্বালাইয়া দেয়। তাহাদের বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের 
উত্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করিলেন 7৯11 /-০1 ৮3 ৫১১১ ৪১২০ Ul 
যেহেতু এই গাছের জন্মই আগুনে, তাই ইহার খাদ্যও আগুন হইতেই সরবরাহ করা 
হয়। 


ইব্‌ন কাহীর__৫৪ (৯ম) 
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মুজাহিদ (র) ০1011 55 ৯152 1 এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, অভিশপ্ত 
আবূ জেহেল বলিল, যান্ধুম তো এক প্রকারের গাছ ও শুক্না জাতীয় ঘাস, যাহা ভক্ষণ 
করিলে মাথায় ঘূর্ণন আসে । এই যাকুমও কি খাদ্য হইতে পারে? 

আমার মতে এই আয়াতের মর্ম হইল, হে মুহাম্মদ (সা)! আমি পরীক্ষাস্বরূপ 
যাক্কুম গাছের উল্লেখ করিয়াছি । ইহাকে কে সত্য মনে করে, আর কে অসত্য মনে 
করে, ইহার বাছাই হইয়া যাইবে । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ 
SLAIN LM ATE HUET 25002851250 

le (572১5 311১2 [৪1৫১১ 

আর আমি (জাগ্রতাবস্থায়) আপনাকে (মেরাজের) যে দৃশ্য দেখাইয়াছি, উহা কেবল 
মানবমণ্ডলীর জন্য একটি পরীক্ষাস্বরূপ, আর কুরআনে নিন্দিত যোকুম) বৃক্ষটিও। আর 
আমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছি, কিন্তু তাহাদের গুরুতর অবাধ্যতা বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। 

ডি হাব 
দোযখের অভ্যন্তর। 

০১০০০] ০) 45৫ (16 এই আয়াতে উক্ত গাছের ব্দ্রপাত্মক আকৃতি ও 
জঘন্য রূপের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। 

ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (র) বলিয়াছেন, শয়তানের চুলসমূহ আকাশমুখী 
দণ্ডায়মান । যদিও শয়তানের আকৃতির সহিত মানুষ পরিচিত নয়, তবুও যেহেতু 
মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা যে, ইহার আকৃতি জঘন্য ধরনের হইবে । এই জন্যই 
এই গাছের গুচ্ছকে শয়তানের মাথার সহিত তুলনা করা হইয়াছে । 

কেহ বলিয়াছেন, ইহার মর্ম হইল, বিদ্রুপ আকৃতির মস্তি সম্পন্ন সাপের সহিত 
দৃষ্টন্ত পেশ করা । 

আবার কেহ বলিয়াছেন, ১১011 ০ বলিতে এক প্রকারের গাছ আছে, 
যাহার গুচ্ছ অত্যন্ত বিদ্বপ। | 

ইব্‌ন জারীর (র) শেষোক্ত দুইটি মতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উভয়টির 
ব্যাপারেই কিছু চিন্তা-ভাবনার বিষয় আছে। প্রথম মতটিই শক্তিশালী ও উত্তম। আল্লাহ্‌ 
ভাল জানেন। 

9১৮1 (১০ (6১০35151680 আল্লাহ্‌ তাআলা বর্ণনা করিতেছেন 
যে, বিশ্রী-আকৃতি, স্বাদহীন দুর্গন্ধযুক্ত ও অরুচিকর হওয়া সত্বেও এই গাছটিকে খাদ্য 
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হিসাবে ব্যবহার করিতে তাহারা বাধ্য হইবে ৷ কেননা, তাহারা যাকুম বা অনুরূপ খাদ্য 
ব্যতীত বিকল্প কিছুই আহারের জন্য পাইবে না। যেমন অন্যত্র রহিয়াছে ঃ 
Lb EHDA pis be VEL 

তাহাদের জন্য 'যারী' নামক বিষাক্ত গাছ ব্যতীত অন্য কোন আহার্য থাকিবে না। 
ইহাতে তাহাদের না স্বাস্থের উন্নতি হইবে, না হইবে ক্ষুধা নিবৃত্তি। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... ইব্‌ন আব্বাস (র1) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন এবং 
বলিলেন, আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে ভয় কর । যদি যান্ধুমের একটি ফোটাও পৃথিবীর সমুদ্র 
মালায় পতিত হইত, তবে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস করা বিশ্ববাসীর জন্য অসম্ভব হইয়া পড়িত। 
অনন্তর যাহাদের খাদ্য হইবে এই যাক্কুম, তাহাদের অবস্থা কেমন হইবে ? 

উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) শু'বার সূত্রে 
বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান ও সহীহ্‌ বলিয়া আখ্যায়িত 
করিয়াছেন । 

১৯৯৪ 0২৮৬ ৮৮৮০ ৮$1511 ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যাকুম. 
ভক্ষরেররির গরর পানীয় দেওয়া হইবে। রীহার নিকট হইতে প্রাপ্ত অংশ বর্ণনায় 
রহিয়াছে, ৯ 5 2৮১4 অর্থ গরম পানীয় ঢালা হইবে। 

অন্যান্যদের মতে দোষখবাসীদের লজ্জাস্থান ও চক্ষু দিয়া নির্গত গরম পুঁজ ও পঁচা 
দুর্গন্ধময় রক্ত ঢালা হইবে। 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, হায়ওয়াত ইব্‌ন শুরাইহ আল হয্রমী (র) ....আবু 
উমামা বাহেলী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিতেন £ 
এমন পানি দোযখবাসীদের নিকটবর্তী করা হইবে, যাহাকে তাহারা অপছন্দ করে । যখন 
উহাকে অতি নিকটে আনয়ন করা হইবে, তখন তাহার মুখমণ্ডল ঝলসিয়া যাইবে এবং 
মাথার চামড়া খসিয়া পড়িবে । আর পান করা মাত্র আঁতড়ি টুকরা টুকরা হইয়া মলদ্বার 
দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (র) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, দোযখবাসী ক্ষুধার্ত হইলে যাকুম গাছ দ্বারা তাহাদের ক্ষুধা 
নিবারণের আব্দার রক্ষা করা হইবে । আর যখনই তাহারা উহা ভক্ষণ করিবে. 
মুখমগ্ডলের চামড়া খসিয়া যাইবে । তবে যদি কোন পরিচিত ব্যক্তি তাহার পাশ দিয়া 
অতিক্রম করে তাহা হইলে চেহারার আকৃতি দ্বারা তাহাকে চিনিতে পারিবে । অত:পর 
তাহারা তৃষ্ণার্ত হইয়া পিপাসা নিবারণের আব্দার করিতে থাকিবে । তখন ফুটন্ত গরম 
পানি পান করানো হইবে। এই পানি মুখমণ্ডলের কাছাকাছি করার সাথে সাথেই ইহার 
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গরমে চামড়াবিহীন চেহারার মাংস ভূনা হইয়া যাইবে এবং উদরস্থ সব কিছু গলিয়া 
যাইবে । তখন চামড়া খসিয়া যাওয়া ও গলিত আঁতিড়ি নির্গত অবস্থায় তাহারা চলিয়া 
যাইবে । উপরন্তু লোহার ডান্ডা দ্বারা পিটাইয়া তাহাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলির সংযোগ 
খসাইয়া ফেলা হইবে । এমতাবস্থায় তাহারা নিজেদের ধ্বংস কামনা করিবে। 

১১৯ ০৫ 4০৮০ 017 অর্থাৎ অত:পর তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি 
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নত ও সার নামক অতি তেজোদীপ্ত অগ্নিকুণ্ড সম্বলিত 
দোযখ হইবে তাহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল । একবার একটি আরেকবার অপরটিতে. এইভাবে 
পালাক্রমে নিক্ষেপ করা হইবে । যেমন অন্য আয়াতে আছে £ 


3৮:১5:55 
উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে । 


কাতাদাহ্‌ (র) আয়াতটির সহিত ব্যাখ্যা স্বরূপ এই আয়াতটিও তেলাওয়াত 
করিতেন। এই ব্যাখ্যাটি উত্তম ও শক্তিশালী । 

সুদ্দী (র) বলেন £ ১ ৮ ৮:১০ 01 5 এর স্থলে আব্দুল্লাহ্‌ (রা)-এর 
কেরাত মুতাবেক হইবে ১:৯1 [কি ১6135 ৩17 

আর আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিতেন, যে মহাপরাক্রমশালীর নিয়ন্ত্রণে 
আমার আত্মা, তাহার শপথ! কিয়ামতের দিন ততক্ষণ দ্িপ্রহর হইবে না, যতক্ষণ না 
জান্নাতবাসী জান্নাতে ও দোযখবাসী দোষখে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করিবে । অত:পর 
তিনি আবৃত্তি করিলেন ঃ 

230506৮৮542 4 

জান্নাতবাসী এ দিন ভাল অবস্থানে ও উত্তম বিশ্রামাগারে থাকিবেন। 

সাওরী (র) .... আব্দুল্লাহ্‌ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কিয়ামতের দিন ততক্ষণ না 
দিপ্রহর হইবে যতক্ষণ না ইহারা দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করিবে ও তাহারা দ্বিপ্রাহরিক 


বিশ্রামের রূপ ধারণ করিবে। সুফিয়ান (র) বলেন £ঃ অত:পর আমি তাহাকে 
(মাইসারাহকে) আবৃত্তি করিতে দেখিয়াছি 


2 oe 
বি 


টিং ১ 9185 ডি jl to 1 
আমার মতে উরোক্ত তাফসীর মোতাবেক আরবী ব্যাকরণে একটি বিধেয়কে অপর 
বিধেয় এর সহিত সংযোগের উদ্দেশ্যে -$ অব্যয়টি ব্যবহার করা হইয়াছে। 
১১০ ডা 19811 ১1 অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে অনুরূপ শাস্তি এই জন্য 
দিয়াছি যে, তাহারা কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে নিজেদের পূর্ব পুরুষদিগকে 


$১ ০০ 
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বিপথে পাইয়াছে, কেবল ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে । 
ইহাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন 8 ০৮:০৫:১0 ৮০148 

মুজাহিদ রে) বলেন, ১$-১%% অর্থ ঘুর্ণিবার্তার মত পাক খাইতে থাকে এবং সাঈদ 
ইব্‌ন জুবাইর (র) বলিয়াছেন, তাহারা নির্বোধের মত পদাংক অবলম্বন করিয়া 
চলিয়াছে। 


০৫24 » HIE IE ES (৬)) 
০০5: ৮৪8, (0 ৩৫22 (vy) 
১০:১৬ 2 ০৮৫৫ 29৫ (41) 


পর্পত 25 ॥ পাটি 
9৫2৩0 91 $ (55) 

৭১. উহাদিগের পূর্বেও পূর্ববর্তীদিগের অধিকাংশ বিপথগামী হইয়াছিল, 

৭২. এবং আমি উহাদিগের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছিলাম। 

৭৩. সুতরাং লক্ষ্য কর যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহাদিগের পরিণাম 
কী হইয়াছিল! 

৭8. তবে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাদিগের কথা স্বতন্ত্র ৷ 

তাফসীর £ অতীত সম্প্রদায়সমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বর্ণনা দিতেছেন যে, 
তাহাদের অধিকাংশই ছিল বিপথগামী । তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত আরও উপাস্য স্থির 
করিত। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারীগণকে পাঠাইয়াছেন। 
তাহারা অবাধ্য ও গায়রুল্লাহ্র ইবাদতকারীদিগকে আল্লাহ্‌র আধিপত্য ও শাস্তি প্রদানের 
ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিতেন। এতদ্সত্তেও তাহারা রাসূলগণের 
বিরোধিতায় ও তাহাদিগকে মিথ্যাচারী আখ্যায়িত করার মত জঘন্য কাজে প্রতিনিয়ত 
লাগিয়া থাকিত। ইহার প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস ও নির্মূল 
করিয়া দিয়াছেন এবং মু'মিনদিগকে সাহায্য ও সাফল্য দান করিয়াছেন। এই অর্থেই 
আল্লাহ্‌ পাক বলিয়াছেন ৪ 

bolle Ue YI HLL IS ১৮85 


3৯15 25৩6 ও (০) 
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Sta ৮৫৪09 HHI 28665 0) 
৮ টি “2 205 42654 0 ie (৬৬) 
চু EAMG FA ৰ 5 (VA) 
০4৮13 bse (v5) 
0 GAGE 568 (A-) 
৩9) GG 0548) (*)) 


০0৮৪১ (8521 2) (AY) 


৭৫. নূহ আমাকে আহ্বান করিয়াছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী । 

৭৬. তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহা সঙ্কট 
হইতে। 

৭৭. তাহার বংশধরদিগকেই আমি বিদ্যমান রাখিয়াছি বংশ পরম্পরায়, 

৭৮. আমি ইহা পরবতীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি। 

৭৯. সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। 

৮০. এইভাবেই আমি সওকর্মপরায়ণদিগকে পুরষ্কৃত কবিয়া থাকি। 

৮১. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদিগের অন্যতম ৷ 

৮২. অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম । 

তাফসীর ঃ পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী 
লোকদের অধিকাংশই বিপথগামী ছিল । এখন ঈষৎ বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন । 

সর্বপ্রথম নূহ (আ) এবং তাহার সময়কার লোকদের নিকট হইতে তিনি কিরূপ 
ব্যবহার পাইয়াছিলেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। 

তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসর তাহাদের মধ্যে অবস্থান করেন এবং তাহাদিগকে 
দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেন। অথচ অল্প কিছু সংখ্যক লোকই ঈমান আনিয়াছিল। 
এইভাবে সময় যতই দীর্ঘ হইতে চলিল, তাহাদের বিরোধিতাও শক্ত হইতে লাগিল 
এবং তিনি যতই তাহাদিগকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করিতেছিলেন, তাহা ততই দূরে 
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সরিতে লাগিল । শেষ পর্যন্ত তাহাদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু! 
আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে সাহায্য কর। আল্লাহ্‌ তা'আলা নূহ (আ) এর 
আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাহাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন। এই অর্থেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলিতেছেন 8 ০১::৯:/,150 GL 
অর্থাৎ নূহ (আ) আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন । আমি তাহার প্রার্থনায় অতি উত্তম 
বগি 
|| ১৫]| ০০০41১0১৮৯৬ এখানে ০৮২ অর্থ তাহাকে মিথ্যাচারী 

টি রা 

১3৪21154325 08৮৯ এই আয়াত সম্পর্কে আলী ইব্‌ন আবু তালহা (র) 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আ) এর বংশধর ব্যতীত আর কেহই 
জীবিত ছিল না। 

সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা কাতাদাহ রে) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৪ পরবর্তী মানব 
জাতির সকলই নূহ (আ) এর বংশধর । 

ইমাম তিরমিযী, ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ইব্‌ন বশীর ....হযরত 
সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী (সা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন £ নূহ 
(আ) এর তিন পুত্র ছিল সাম, হাম ও ইয়াফিস। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুল ওয়াহহাব ..... সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত । নবী 
(সা) বলেন, সাম আরববাসীদের পিতা, হাম হাবশীদের আদি পিতা *ও ইয়াফিস 
রোমবাসীদের পিতা । উল্লেখিত সনদে তিরমিযী (র), কাতাদাহ্‌ (র) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন। হাফিজ আবু উমর ইব্‌ন আব্দুল বার (র) বলিয়াছেন $ নবী করীম (সা) 
হইতে ইমরান ইব্‌ন হুসাইনের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। 

রোমী বলিতে প্রথম রোমীদিগকে বুঝানো হইয়াছে। যাহারা হইল ইউনানী । 
তাহাদের বংশ পরিচয় হইল, রুমী ইব্‌ন লীতী ইব্‌ন ইউনান ইব্‌ন ইয়াফিস ইব্‌ন নূহ 
(আ)। 

অত:পর তিনি (হাফিজ আবু উমর) ইসমাঈল (র) .... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব 
(রা) হইতে ....বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নূহ (আ) এর পুত্র ছিল তিনজন । সাম, ইয়াফিস ও 
হাম । আর তাহাদের প্রত্যেক হইতে তিনটি জাতি জন্ম নিয়াছে। সাম হইতে আরব, 
ফারাসা ও রোম জন্মাল এবং ইয়াফিস হইতে তুট, সাকালিয়া ও ইয়াজুজ মাজুজ জন্ম 
নিল । আর হাম হইতে কিবৃত, সুদান ও বার্বার জন্ম নিল। 

ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। আর আল্লাহই ভাল 
জানেন। 
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৬১২১ ৮৪425 (4, % ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, পরবর্তগণ তাহাকে 
কল্যাণের সহিত স্মরণ করিবে। মুজাহিদ (র) বলেন, সকল নবীর জন্য সত্য আলোচনা 
বিদ্যমান থাকিবে। 

কাতাদাহ্‌, সুদী, রেট বলেন হযরত সত মধ্যে হার উল 

সা চালু করিয়া দিলেন। যাহ্হাক (র) বলেন ঃ সালাম ও সু-প্রশংসা করা । 

১১০] 5 0১5 ৬5/53০ সকল জাতি ও গোত্র তাহার প্রতি সালাম প্রেরণ 
করিবে এবং তাহার সুপ্রশংসা ও কল্যাণের সহিত স্মরণ করার প্রথা চালু রাখিবে। (ইহা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হইতে নির্ধারিত করা হইয়াছে)। এই কথাই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
উপরোক্ত আয়াতে বুঝাইয়াছেন। 

১-০-৯শ। 6১3 15৫ 0 অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে যাহারা ভালভাবে আমার 
আনুগত্য করিবে, আমি তাহাদিগকে এমনি ধরনের প্রতিদান দিয়া থাকি এবং তাহাদের 
মৃত্যুর পর আনুগত্যের স্তরভেদে স্মরণ করার মত সুভাষাসম্পন্ন লোক সৃষ্টি করি। 

অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ 

১০০শ। (১১০ ১৭ 4% অর্থাৎ তিনি আমার সত্যবাদী, একতৃবাদী ও বিশ্বাসী 
বান্দাদের একজন ছিলেন। ঠা 

০১৯৪ {8,21 +£ অর্থাৎ তাহাদিগকে এমনভাবে ধ্বংস করিলাম যে, তাহাদের 

প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার মত কেহ থাকিল না। না থাকিল তাহাদের কোন আলোচনা না 
থাকিল তাহাদের কোন চিহ্ন। লোকজন কেবল এই নিন্দনীয় চরিত্র দ্বারাই তাহাদিগকে 
পরিচয় করিয়া থাকে। 


64৯৮১ 4০539565 (AY) 
022 iy 8S HG 3) (AS) 
25150 4 453 ৬২1 (Ao) 
১৫১০০৪৪১৫১:%৬ (০) 


০42 528৫0 (Av) 
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৮৩. ইব্রাহীম তো তাহার অনুগামীদিগের অন্তর্ভুক্ত ৷ 

৮৪. স্মরণ কর, সে তাহার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল 
বিশুদ্ধচিত্তে ৷ 

৮৫. যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
তোমরা কিসের পূজা করিতেছ ? 

৮৬. তোমরা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে অলীক ইলাহ্গুলিকে চাও ? 

৮৭. জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদিগের ধারণা কী ? 

তাফসীর £ ১১১0: ০০: ১০ 9৫ আলী ইবন আবু তালহা, ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ০: ০ অর্থ ১: 441 ১৯ অর্থাৎ তাহার দ্বীন 
গ্হণকারীগণ হইতে। মুজাহিদ বলেন, তাহার নিয়ম ও পদ্ধতি হইতে ৷ 

০২০8 429৮৯ 9 ইবন আব্বাস রো) বলেন, 274 ০45 অর্থ কালিমার 

সাক্ষ্য দানকারী অন্তর । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, ইহার সাক্ষ্য দান 
করা। 

ইব্‌ন হাতিম বলেন, ...আউফ (র) হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ 
ইব্‌ন সীরীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কালবে সালীম (বিশুদ্ধ চিত্ত) কি ? উত্তরে 
বলিলেন, যে বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্য, কিয়ামতের আগমন সম্বন্ধে 
কোনই সন্দেহ নাই এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল কবরবাসীকে পুনরায় জীবিত 
করিবেন। 

হাসান (র) ইহার অর্থ করেন £ হি হরর হত্যার জন 
মারিিলোজিকারা হবেনা 

55155 ১5 4% 00381 ইবরাহীম (আ) স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের 
নিকট মূর্তি পূজা ও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নির্ণয় করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। এই জন্যই 
এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে £ 0352০40135১ ISL 

কাতাদাহ্‌ (র) বলেন £ ১ ১৷ 0০9141 U4 অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত 
অন্যেরও ইবাদত করিতেছ। কাজেই যখন তোমরা তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন 
তিনি তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন বলিয়া ধারণা রাখ ? 


তা 66504) 
OES LIA) 


ইব্‌ন কাছীর-_৫৫ (৯ম) 
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06295552175 ০) 


০০৬৪০ SEs 1 ( (৭1) 
০৫৮ HY দে) 

ORAL EG rg HE (Av) 

০৫১৫ 7 AIEEE (15) 


৫১:৩১ এ (*০) 
OES 2৫5 215 (57) 
গা 966 TEMG (AV) 
০১591 ISIE (9. 


৮৮. অত:পর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাইল, 

৮৯. এবং বলিল, আমি অসুস্থ । 

৯০. অত:পর উহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল। 

৯১. পরে সে সন্তর্পণে উহাদিগের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলিল, 
তোমরা খাদ্য গ্রহণ করিতেছ না কেন? 

৯২. তোমাদিগের কি হইয়াছে যে, তোমরা কথা বল না? 

৯৩. অত:পর সে উহাদিগের উপর সবলে আঘাত হানিল। 

৯৪. তখন এ লোকগুলি তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। 

৯৫. সে বলিল, তোমরা নিজেরা যাহাদিগকে খোদাই করিয়া নির্মাণ কর 
তোমরা কি তাহাদিগের পূজা কর? 

৯৬. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা 
তৈরী কর তাহাও। 
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৯৭. উহারা বলিল, টিনা যায হে জর, অত:পর ইহাকে জ্বলন্ত ' 
অগ্নিতে নিক্ষেপ কর । 

৯৮. উহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু আমি উহাদিগকে 
অতিশয় হেয় করিয়া দিলাম । 

তাফসীর ঃ ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা একটি ঈদ (পর্ব) উপলক্ষে 
দলবদ্ধভাবে শহরের বাহিরে চলিয়া যাইত । তাহাদের উপাস্য মূর্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া 
দেওয়ার জন্য এই নির্জনতাকে অপূর্ব সূযোগ মনে করিয়া তিনি শহরে অবস্থান করার 
মানসে বলিলেন, (আমি অসুস্থ) । তাহার এই কথাটি প্রকৃতপক্ষে সত্য । (অর্থাৎ 
তোমাদের ‘শিরক’ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে আমি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি)। 
আর তাহারা সাধারণ ধারণা মোতাবেক শারীরিক অসুস্থ বলিয়া বুঝিয়া লইল। 1,45 
১১১৮৭ ১২ অত:পর উহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল। 

কাতাদাহ (র) বলেন £ আরবের লোকেরা যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে চিন্তা করে 
তাহাকে বলে যে, সে ব্যক্তি নক্ষব্রমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে । কাতাদাহ্‌ রে) এই 
কথা দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ইবরাহীম (আ) আকাশের দিকে একজন 
চিন্তাবিদের ন্যায় নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যাহাতে তাহার প্রতি লোকদের 
অন্য কোন ধারণা জান্মিতে না পারে। মর 

অত:পর তিনি বলিলেন, 5 % 05 অর্থাৎ আমি দুৰ্বল, রোগা । 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবু কুরাইব রে) .... আবু হুরায়রা রো) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, ইবরাহীম (আ) তিনটি ব্যতীত অন্য 
কোন সত্য গোপন রাখিয়া কথা বলেন নাই; দুইটি আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে ৭৪. 31 
2 

সারাহ (আ) সম্বন্ধে যে, ইনি আমার বোন। এই হাদীসটি সিহাহ ও সুনান এর 

কিতাবসমূহে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। 

তবে প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন মিথ্যা ছিল না যে, ইহার প্রবক্তাকে মন্দ বলা বা 
সমালোচনা করা যাইবে । কখনও না, কম্মিন কালেও না। বরং ইহা রূপক অর্থে মিথ্যা 
শব্দ যোগ করা হইয়াছে; যাহা প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় দ্বীন সংক্রান্ত ব্যাপারে সত্য 
গোপন রাখিয়া রূপক শব্দ বলা হইয়া থাকে, যেমন হাদীসে আছে ঃ নিশ্চয় প্রতিপক্ষের 
মোকাবেলা বা বিতর্কে (দ্বীনি ব্যাপারে বিশেষ ক্ষেত্রে) রূপক অর্থে অস্পষ্ট কথা বলার 
সুযোগ আছে। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ....আবূ সাঈদ রো) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইবরাহীম (আ)-এর তিনটি উক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 
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তিনি প্রতিটি উক্তি দ্বারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। বলিয়াছেন £ আমি 
অসুস্থ, বরং তাহাদের বড়টিই এই কাজ করিয়াছে আর পাপিষ্ঠ বাদশাহর কু-কর্মের 
লালসা হইতে আপন স্ত্রীর পবিত্রতা রক্ষা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, সে আমার বোন। 

সুফিয়ান (র) বলেন ঃ 7:55 $ অর্থাৎ আমি প্রেগে আক্রান্ত । তাহারা এ জাতীয় 
রোগ হইতে দূরে থাকিত। আর তিনি এই সুযোগে তাহাদের উপাস্যদের সহিত একাকী 
থাকিতে মনস্থ করিলেন। 

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে (1 0085 ১৯১] hi ০৮৪ 
“70, এই আয়াত সম্বন্ধে অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। (ইহাতে আরও বর্ণিত আছে যে,) 
তিনি যখন তাহাদের উপাস্যগণের ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাহারা ইবরাহীম 
(আ)-কে বলিল, “বাহির হইয়া আস।” তিনি বলিলেন, আমি তো প্লেগ রোগে 
আক্রান্ত । ইহাতে তাহারা এই সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেল। 

কাতাদাহ (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ) 
একটি নক্ষত্রকে উদিত হইতে দেখিলেন আর বলিলেন, আমি অসুস্থ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 
নবী দ্বীনের ব্যাপারে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, শি অন্যান্যরা বলিয়াছেন ৪ 
ভবিষ্যৎ মৃত্যু রোগের চিন্তায় চিন্তিত হইয়া তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন। কেহ 
বলিয়াছেন £ তোমাদের গায়রুল্রাহ্‌র পূজা-অর্চনা দেখিয়া আমার অন্তর অসুস্থ হইয়া 
পড়িয়াছে। হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন £ ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকগণ 
তাহাদের একটি ঈদ উপলক্ষে শহরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল এবং তাহাকেও সঙ্গে 
নিতে চাহিল। ইহাতে তিনি চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, ?-::. আর 
আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই শহরের বাহিরে 
চলিয়া গেলে তিনি মূর্তিগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম এই 
বর্ণনা দিয়াছেন। উপরে বর্ণিত মর্মেই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন 8 4১2 1১153 
১:১১ তাহারা সৌভাগ্য ও নৈকট্য লাভের আশায় খানা তৈরী করিয়া দেবতাদের 
সম্মুখে রাখিয়া দিত। ইবরাহীম (আ) চুপিসারে অতিদ্রন্ত এগুলির সামনে উপস্থিত 
হইয়া বলিলেন, 46591? 

সুদ্দী রে) বর্ণনা করিয়াছেন £ ইবরাহীম (আ) উপাস্য মূর্তিদের গৃহে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, একটি বিরাটকায় কক্ষে মূর্তিগুলি রাখা হইয়াছে। কক্ষটির ফটকে একটি বড় 
আকারের মূর্তি। ইহার পার্শ্বে একটু ছোট, তারপর আরেকটু ছোট, এইভাবে 
ধারাবাহিকতার সহিত এগুলিকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে । আর তাহাদের সম্মুখে খাবার 
রাখা আছে। মুশরিকগণ বলিত, আমাদের দেবতাগণ খাদ্যে বরকত দিয়া রাখিলে 
আমরা ফেরত আসিয়া উহা ভক্ষণ করিব। ইবরাহীম (আ) তাহাদের সম্মুখে খাদ্য 
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দেখিয়া বলিলেন, ১১৪৮9 ২] 31415 %? তোমরা কেন ভক্ষণ করিতেছ না? 
তোমাদের কি হইল যে, En 

১০210 Ue 42 €1১৪ ফাররা বলেন, ইহার অর্থ হইল, ডান হাত দিয়া 
এগুলিতে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। কাতাদাহ ও জাওহারী বলেন ঃ ডান হাত 
দিয়া আঘাত হানিবার জন্য উহাদের সামনে উপস্থিত হইলেন । 

যেহেতু ডান হাত শক্ত ও উহা দ্বারা আঘাত করা সুবিধা! । এই জন্যই ইহাদিগকে 
ডান হাত দিয়া আঘাত করিলেন এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে সক্ষম হইলেন । আর যাহাতে 
তাহারা বড়টির কাছে গিয়া হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এইজন্যই ইহাকে 
র্ণ-বিচর্ণ করিলেন না। (সূরা আহিয়ায় ইহার ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হইয়াছে)। 

১১ 45111515815 মুজাহিদ রে) সহ অনেকেই বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল 
লোকজন তীহার নিকট তাড়াতাড়ি গেল। (এই ঘটনাটি এখানে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা 
৬715 
ঠা কিতা দারা 
যখন জানিতে পারিল যে, ইবরাহীম (আ) এই কার্য করিয়াছেন, তখন তাহাকে 
তিরঙ্কার করিবার জন্য তাহারা আসিল । ইহাতে তিনিও তাহাদিগকে দোষারোপ ও 
তিরফ্কার করিতে লাগিলেন । বলিলেন, 2১: 575 29৮51 ? অর্থাৎ তোমরা কি 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন সব দেবতার পূজা করিবে, যাহাদিগকে তোমরা নিজ হাতে তৈরী 
করিয়াছ? 

০১155 ১ ১15 2110 অথচ তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা কিছু 
করিতেছ উহাকে আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ৮* পদটি 
মনি ৮১১৮৮া 


রে রিতা উওর aT রূপে আলী 
ইব্‌ন মদীনী ...... হুযাইফ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক 
নির্মাতা ও তাহার নির্মিত বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। 

এইবার যখন তাহাদের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল যে, ইবরাহীম (আ)ই এই কাজ 
করিয়াছেন, তখন তাহারা ক্রোধাৰিত হইল এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইহার 
প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হইল। আর বলিল ৫ ১১৯1 ৮১ ২৮৪15 0822 41 051 
ইহার অবশিষ্ট বর্ণনা সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে 
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অগ্নি হইতে মুক্তি দিলেন ও বিজয়ী করিলেন এবং তীহার দলীল প্রমাণকে সত্যে 
রূপান্তরিত করিলেন ও সাহায্য করিলেন। এই অর্থেই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন £ 
-১৯৫৯০০:5005151813105109 
হাতা 
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৯৯. এবং সে বলিল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম, তিনি 
আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিবেন। 

১০০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর। 

১০১. অত:পর আমি তাহাকে এক স্থির-বুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম । 

১০২. অত:পর সে যখন তাহার পিতার সঙ্গে কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত 
হইল তখন ইবরাহীম বলিল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ্‌ 
করিতেছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলিল, হে*আমার পিতা! আপনি 
যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে আপনি আমাকে 
ধৈর্যশীল পাইবেন । 

১০৩. যখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং ইবরাহীম তাহার 
পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল 

১০৪. তখন আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলাম, হে ইবরাহীম! 

১০৫. তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে! এইভাবেই আমি 
সৎ্কর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। | 

১০৬. নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা । 

১০৭. আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে । 

১০৮. আমি ইহা পরবর্তীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি। 

১০৯. ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। 

১১০. এইভাবে আমি সত্কর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। 

১১১. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদিগের অন্যতম ৷ 

১১২. আমি তাহাকে সুসংবাদ দিয়াছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নবী, 
সত্কর্মপরায়ণদিগের অন্যতম । 
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১১৩. আমি তাহাকে বরকত দান করিয়াছিলাম এবং ইসহাককেও; তাহাদিগের 
ংশধরদিগের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজদিগের প্রতি স্পষ্ট 
অত্যাচারী । 
তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন ইবরাহীম. (আ)-কে তাহার সম্প্রদায়ের 
লোকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিলেন এবং তাহাদিগকে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন 
করার পরও তাহাদের ঈমান গ্রহণ করা হইতে নিরাশ হইলেন, তখন তিনি তাহাদের 
নিকট হইতে হিজরত করিলেন এবং বলিলেন, ১১০ ১ 5 ০৪ ০ আর 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিলেন ০:-1$-|। ০-০ ১৯ ১১ অর্থাৎ হে প্রভু! 
আমার জাতি এবং আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছেদ হওয়ার বিনিময় স্বরূপ আমাকে 
অনুগত সন্তান দান করুন। আল্লাহ্‌ ভা'জালা তীহার এই প্রার্থনার ফলস্বরূপ 
বলিতেছেন, 41 79১ ০১: আমি তাহাকে ধৈর্যশীল এক সন্তানের সুসংবাদ 
দিলাম। 
মুসলমানদের সম্মিলিত অভিমত এমনকি কিতাবীগণের মতেও উপরোক্ত আয়াতে, 
বাদ প্রদত্ত ধৈর্যশীল সন্তান ছিলেন ইসমাঈল (আ)। তিনিই তাহার প্রথম সন্তান। 
বরং কিতাবীগণের গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইসমাঈল (আ)-এর জন্মকালে ইবরাহীম 
(আ)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বংসর। আর ইসহাক (আ) যখন জন্যগ্রহণ করেন, তখন 
ইবরাহীম (আ)-এর বয়স নিরানব্বই বৎসর ছিল। তাহাদের মতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইবরাহীম (আ)-কে তাহার একমাত্র পুত্র সন্তানকে যবেহ করার জন্য নির্দেশ দান 
করিয়াছিলেন । তাহাদের অপর একটি সংস্ককরং ণ ১১১৯১ (একমাত্র) এর স্থলে ৮১৫১ 
শব্দ রহিয়াছে। অর্থাৎ সন্তানের অনিচ্ছা সত্বেও বলপূর্বক যবেহ করুন। এই মতটি 
তাহাদের কোন অংশের পরিবর্তনকে “তাহ্রীফ' বলে। ইহা সম্পূর্ণ হারাম । এতদ্সত্েও 
তাহারা শত্রুতা বশত: এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। কেননা ইসমাঈল (আ) ছিলেন 
আরববাসীর পিতা আর তাহাদের পিতা ছিলেন ইসহাক (আ)। আরবগণের প্রতি 
শত্ৰুতা বশত: ইসমাঈল (আ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিতে গিয়া তাহারা প্রকৃতপক্ষে 
ইসহাক (আ)-এর উপরই এই অপবাদ অর্পণ করিল । কেননা, ইসমাঈল (আ) তদীয় 
মাতাসহ মক্কা শরীফে অবস্থান করিতেন । আর ইসহাক. (আ) পিতার সঙ্গে কেনানে বাস 
করিতেন। যদি ১.১. শব্দটি গ্রহণ করা না হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, আপনার কাছে 
যে সন্তানটি আছে, তাহাকেই বলপূর্বক যবেহ করুন। আর £: ০; শব্দ হইলে বুঝা 
যাইবে যে, তখনও ইসহাক (আ)-এর জন্ম হয় নাই। কাজেই ইসমাঈল (আ)-কেই 
যবেহ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কেননা তিনিই ছিলেন ১১১৯১ (তীহার 
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একমাত্র সন্তান)। ইহার সপক্ষে একটি যুক্তিও আছে যে, অন্যান্য সন্তানগণের তুলনায় 
বিন হিরন রএার আজে যক কর হরর রে কযা 
যুক্তিযুক্ত । 

ইসহাক (আ)-কে যবেহ করিবার পক্ষেও আলিমগণের একটি দলের মত 
রহিয়াছে। পূর্ববর্তাগণের একটি জামাত এমন কি কোন কোন সাহাবা হইতে অনুরূপ . 
বর্ণনা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন-সুন্নায় ইহার কোন অস্তিত্ব নাই । আমার মতে 
কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া এই উক্তিটি সংগ্রহ করা হইয়াছে । কুরআন মজীদ 
প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, ইনি ইসমাঈল (আ)। /-:/- 7১4১ ধৈর্যশীল ছেলে) দ্বারা তাহার 
সম্পর্কেই সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে এবং এই সুসংবাদ প্রদত্ত সন্তানকে যবেহ করার 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই বর্ণনায় পবিত্র কুরআনের উক্ত স্থানে SU ১১১১ 
০১৯৮৭ 01055 দ্বারা ইসহাক (আ) এর জন্মের সুসংবাদের কথা উল্লেখ করা 
হইয়াছে । আর ইসহাক (আ) সম্বন্ধে ইবরাহীম (আ)-কে ফিরিশতাগণ কর্তৃক সুসংবাদ 
দিতেছি। ্‌ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন £ 8 “১ ৮1১ 53 2১503 LAU 
১১7 আমি তাহাকে (সারাকে) ইসহাক সম্বন্ধে সুসংবাদ দিলাম । আর ইসহাকের পর 
ইয়াকৃব। অর্থাৎ পিতা-পুত্রের জীদ্দশায়ই ইসহাক (আ)-এর একটি পুত্রে সন্তান 
জন্মিবে, যাহার নাম হইবে ইয়াকৃব। ইনি ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায় 
জন্মগ্রহণকারী তাহার বংশের শেষ সন্তান। ১৪ * ? শব্দটি 3 2 হইতে উৎপন্ন । অর্থ 
হইল শেষ। | 

যেহেতু ইসহাক (আ) এর গুরসে ইয়াকৃব নামক সন্তান জন্ম লাভ করিবার 
সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে, কাজেই তাহাকে যবেহ করিবার আদেশ দান করা 
হইয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ইহা পরম্পর বিরোধী । সুতরাং ইসমাঈল (আ) 
যাবীহ ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ সঠিক। 

৷ ২৮০ £15 ৬; অর্থাৎ যখন তিনি এতটুকু বড় ও শক্তিশালী হইলেন যে, 
পিতার সহিত চলাফেরা করিতে পারেন। ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-কে সঙ্গে 
নিয়া চলাফেরা করিতেন এবং মাঝে মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলিতেন আর মাতা 
শহরে অবস্থান করিয়া তাহাদের হাল-অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেন । ইহাও বর্ণিত আছে যে, 
ইবরাহীম (আ) বুরাকে চড়িয়া অতি দ্রুত এখানে চলিয়া আসিতেন। (বুরাক বৈদ্যুতিক 
গতি সম্পন্ন বাহন)। আল্লাহ্‌ ভাল জানেন। 


ইব্‌ন কাছীর-_৫৬ (৯ম) 
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ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আতা খুরাসানী ও 
যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখ ৮.1 42511; {5 এর অর্থ বলিয়াছেন ৪ যখন 
তিনি যুবক হইলেন ও ভ্রমণ করিতে পারেন এবং পিতার মত চলাফেরা ও কাজ কর্ম 
করিতে পারেন। 

5৪518155515 ipl ৬৪ ১ wl Ee i 013 
উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (র) বলিয়াছেন £ নবীগণের স্বপ্ন ওহী। ইহার পর তিনি 
উপরোক্ত আয়াত আবৃত্তি করেন। 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন জুনাইদ (র) ...ইবৃন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ঘুমন্ত 
অবস্থায় নবীগণের স্বপ্ন ওহী স্বরূপ। এই সূত্রে কোন হাদীস সিহাহ এর কোন কিতাবে 
নাই। 

যবেহ্‌ সংক্রান্ত বিষয়টি ছেলেকে এইজন্যই জ্ঞাত করিলেন, যাহাতে উভয়ের 
সন্তুষ্টিতে কাজটি সহজ হইয়া যায়। আর ইহাতে পুত্রের ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় 
এবং বাল্যকালেই আল্লাহ্‌র অনুগত ও পিতার বাধ্য থাকার দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়া যায় । 

5 05০58141105 003 অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আমাকে যবেহ সংক্রান্ত যে 
আদেশটি প্রদান করিয়াছেন আপনি উহা যথাযথভাবে পালন করুন। 

Ela ১ ৮১৯৭ অর্থাৎ, আমি ধৈর্য ধারণ করিব এবং 
আল্লাহর নিকট ইহার পুরস্কার লাভ করিব। আল্লাহর এই নবী স্বীয় প্রতিজ্ঞা সত্যে 
পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র 
ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 


৮৮5450582৮4 LG al GALS LEU Ll SN ০850 
tn 0 He SELES aly Lal 
আপনি কুরআনের মধ্যে ইসমাঈলের কথা জানিয়া লউন। ইনি ছিলেন প্রতিজ্ঞা 


পালনকারী এবং নবী ও রাসূল ৷ তিনি তাহার পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাতের 
আদেশ করিতেন আর স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ছিলেন প্রিয় । 

- ১১১11 4155 05155 5; অৰ্থাৎ, যখন তাহারা উভয়ই অনুগত হইয়া 
যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া গেলেন এবং ইবরাহীম (আ) যবেহ শুরু করার জন্য 
বিস্মিল্লাহ পড়িয়া লইলেন পুত্র ইসমাঈলও মৃত্যুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। 

কেহ কেহ বলিয়াছেন 11:১4 অর্থ তাহারা নিজদিগকে আল্লাহর নিকট সম্পর্ণ 

করিয়া দিলেন। ইবরাহীম (আ) আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেকে অনুগত করিয়া 
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দিলেন আর ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তদীয় পিতার নিকট নিজেকে বিলাইয়া 
দিলেন । মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রমুখ উপরোক্ত মত 
ব্যক্ত করিয়াছেন। 

১৮,৯11 415 অর্থাৎ, তাহাকে অর্ধঃমুখী করিয়া শোয়াইলেন, রাত 
দিয়া যবেহ করা যায় এবং যবেহ করিতে মুখমন্ডল দৃষ্টিতে না পূড়ে। ইহাতে কাজটি 
অতি সহজ হইয়া যাইবে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, যাহহাক ও কাতাদাহ (র) 
বলেন, ১১১] $1 অর্থ তাহাকে মূখমণ্ডলের উপর উপুর করিয়া শোয়াইলেন। ইমাম 
আহমদ (রে) বলেন- শুরাইহ্‌ ও ইউনুস (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ৷ 
তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র আদেশ প্রাপ্ত হইয়া হজ্জ করিতে গেলে 'সায়ী' 
পালন করিবার সময় তাহার সম্মুখে শয়তান উপস্থিত হইল । সে তাহার অগ্রে অগ্রে 
প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলিতে চাহিলে তিনিই তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখপানে 
চলিতে থাকেন। অত:পর জিব্রাইল (আ) ইবরাহীম (আ)-কে জামরাতুল আকাবায় 
লইয়া গেলেন। সেখানেও শয়তান উপস্থিত হইল । তিনি তাহার উপর সাতটি কংকর 
নিক্ষেপ করিলে সে চলিয়া গেল। অত:পর পুনরায় জামরাতুল উত্তায় উপস্থিত হইলে 
সেখান হইতেও সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন এবং 
সেখানেই ইসমাঈল (আ)-কে নিচুমুখী করিয়া শোয়াইলেন। তখন ইসমাঈল (আ)-এর 
পরিধানে একটি সাদা জামা ছিল; তিনি বলিলেন, আব্বা! আমাকে কাফন দিবার মত 
অন্য কোন কাপড় নাই। তাই জামাটি আমার পরিধান হুইতে খুলিয়া নিন, ইহা দ্বারাই 
কাফনের কাজ সমাধা করিয়া লইতে পারিবেন । তখন তিনি উহা খুলিলেন, এমন সময় 
স্বর্গীয় ধ্বনি আসিল (2811 ০:০৪ ৯1,১1 31 এই ঘোষণা শ্রবণ মাত্রই তিনি 
লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, শিং ও মোটা চক্ষু বিশিষ্ট একটি সাদা ভেড়া । ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) বলেন, আমরা এই জাতীয় ভেড়া অনেক খোঁজাখোজি করিয়াছি (তথাপী পাওয়া 
যায় নাই)। হিশাম এই হাদীসটি 'মানাসিক' নামক অধ্যায়ে দীর্ঘাকারে বর্ণনা 
করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইসহাক (আ) এর নাম বলিয়াছেন । অতএব ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হইতে যবেহকৃত ব্যক্তির নাম সম্পর্কে দুইটি বর্ণনা আছে। তবে তাহার নিকট 
হইতে বর্ণিত উভয় মতের প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ইনি ইসমাইল (আ) ছিলেন। কিছু পরেই 
ইহার উপর আলোচনা আসিতেছে । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, হাসান ইবন দীনার (রা) ..... ইবরাহীম 
(আ)-এর নিকট জান্নাত হইতে একটি ভেড়া আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাকে চল্লিশ 
খারীফ বৎসর যাবত লালন-পালন করা হইয়াছিল তিনি স্বীয় পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া 
ভেড়ার পিছু ধাওয়া করিলেন এবং জামরাতুল উলার নিকট পাইলেন। সেখানে 


www.quraneralo.com 


Contents 


888 তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে ভেড়াটি হাতছাড়া 
হইয়া গেল। পুনরায় জামরাতুল উস্তায় পাইলেন এবং সাতবার কংকর মারিলেন। 
এইবারও উহা আয়ন্তের বাহিরে চলিয়া গেল। আবার জামরাতুল কুবরায় গিয়া পাইলেন 
এবং সাতবার কংকর নিক্ষেপের কাজ শেষ করিয়া উহাকে ধরিলেন ও মিনায় নিয়া 
যহেব করিলেন। ইব্‌ন আব্বাসের প্রাণ যে মহাশক্তির নিয়ন্ত্রণে তাহার শপথ, 
ইসলামের প্রথম যুগে এই ভেড়ার মাথাটি শিংসহকারে কা“বার ছাদের পানি নিষ্কাশন 
চোঙ্গায় লটকানো ছিল এবং সেখানে থাকিয়াই উহা শুকাইয়াছে। 

আব্দুর রায্যাক (র) মা“মারের মাধ্যমে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
কাসিম বলিয়াছেনঃ একদা আবু হুরায়রা (রা) ও কা'ব (রা) একত্রিত হইলেন। আবু 
হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে আর কা'ব (রা) পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব হইতে 
বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলিলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন- প্রত্যেক নবীর জন্যই একটি নির্দিষ্ট মকবুল দু'আ আছে। আমি আমার 
দু'আ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে গোপন 
রাখিয়াছি। কা'ব (র) বলিলেন, আপনি কি ইহা রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট হইতে 
শুনিয়াছেন? বলিলেন, হা! ইহাতে তিনি বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি 
উৎসর্গকৃত অথবা তাহার প্রতি উৎসর্গকৃত, আমি কি ইব্রাহীম (আ) সম্বন্ধে আপনাকে 
কিছু সংবাদ দিব না? তাহাকে যখন তদীয় পুত্র ইসহাককে (আ) যবেহ করার কথা 
স্বপ্নে দেখানো হইল, শয়তান বলিল, যদি এই সুযোগে আমি তাহাদিগকে বিভ্রান্তিতে 
ফেলিতে না পারি তবে আর কখনও বিভ্রান্ত করিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং তিনি 
যখন পুত্রকে লইয়া যবেহ করিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, শয়তান 
'সারা' (আ)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল, ইব্রাহীম তাহার পুত্রকে লইয়া কোথায় 
গমন করিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, কোন কাজে গিয়াছেন। সে বলিল, না! কোন 
কাজের জন্য লইয়া যান নাই, বরং তীহাকে যবেহ করিবেন। সে জবাব দিল, তিনি 
ধারণা করিয়াছেন যে, তাহার প্রতিপালক তাহাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাতে “সারা' 
বলিলেন, তাহার প্রভুর আনুগত্য করিয়া ভালই করিয়াছেন। এইবার শয়তান পিতা 
পুত্রের পিছনে লাগিয়া গেল। পুত্রকে বলিল, তোমার পিতা তোমাকে লইয়া কোথায় 
যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, কোন কাজে যাইতেছেন। সে বলিল, না! অন্য কোন 
কাজে যাইতেছেন না। বরং তোমাকে যবেহ করার জন্য লইয়া যাইতেছেন। তিনি প্রশ্ন 
করিলেন, আমাকে কেন যবেহ করিবেন? সে উত্তর দিল, তাহার ধারণা যে, তাহার প্রভু 
তাহাকে এই কাজের নির্দেশ দিয়াছেন! 

তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা এই কাজের জন্য আদেশ 
করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি যেন অবশ্যই ইহা বাস্তাবায়ন করেন। ইহাতে সে 
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নিরাশ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং স্বয়ং নবী ইবরাহীম (আ)-এর সন্মুখে উপস্থিত 
হইয়া বলিল, স্বীয় পুত্রসহ কোথায় চলিলেন? তিনি বলিলেন, কোন একটি কাজে 
যাইতেছি। সে বলিল, অন্য কোন কাজেতো নয়, বরং আপন পুত্রকে যবেহ করিবার 
জন্যই যাইতেছেন।” তিনি বলিলেন, তাহাকে কেন যবেহ করিবে? বলিল, আপনি মনে 
করিয়াছেন যে, আপনার প্রভু আপনাকে এই কাজের আদেশ করিয়াছেন। তিনি দৃপ্ত 
কণ্ঠে জবাব দিলেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি আমার প্রতিপালক আমাকে এইরূপ কাজের 
আদেশ করিয়া থাকেন তবে আমি ইহা নিশ্চয়ই যথাযথ বাস্তবায়ন করিব । ইহাতে সে 
বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল। - এ 

ইব্‌ন জারীর (র) ..... আমর ইব্‌ন আবু সুফিয়ান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন হাফিয 
সাকাফী হইতে বর্ণিত যে, কা'ব (র) আবু হুরায়রা (রা)-এর নিরুট এই হাদীসটি . 
দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার শেষাংশে আছে, কা'ব (র) আবু হুরায়য়া (রা)-কে 
বলিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা ইসহাক (আ)-কে বলিলেন, “আমি তৌমাকে এমন প্রার্থনা 
দান করিলাম, ইহাতে তুমি যাহা কামনা করিবে উহাই মঞ্জুর হইবে ।” তখন ইসহাক 
(আ) বলিলেন, “হে মহান আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি যে, 
পূর্বাপর আপনার যে কোন বান্দা শিরকমুক্ত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিবে, 
আপনি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।” ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) বলেন, আমার 
পিতা ..... আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে দুইটির একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দান করিলেন ঃ 
“আমার উম্মতের অধিকাংশকে ক্ষমা করিয়া দিবেন অথবা আমার উল্মতের পক্ষে আমার 
সুপারিশ মঞ্জুর করিবেন।” ইহাতে আমি সুপারিশ দিকটাই গ্রহণ করিলাম । আমি আশা 
রাখি, ইহাতে জাহান্নামের জন্য লাগামকৃত আমার উন্মতগণকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। 
যদি পুণ্যবান বান্দাগণ আমার সুপারিশের পূর্বেই আল্লাহ্‌র নিকট (জান্নাতে) পৌছিয়া না 
যাইতেন তাহা হইলে তাহাদের জন্যও আমি সুপারিশ করিতাম। আল্লাহ্‌ যখন ইসহাক 
(আ)-কে যবেহ সংক্রান্ত সংকট হইতে উত্তরণ করিলেন, তখন তাহাকে বলা হইল, 
তুমি প্রার্থনা কর! মঞ্জুর করা হইবে । তিনি বলিলেন, যাহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, 
তাহার শপথ! শয়তানের কুমন্ত্রণা পাওয়ার পূর্বেই আমি প্রার্থনা করিতেছি; হে দয়াময় 
আল্লাহ্‌! যে ব্যক্তি শিরকমুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে তাহাকে ক্ষমা কর এবং জান্নাতে 
দাখিল কর। ৰ 

উপরোক্ত হাদীসটি অপ্রসিদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য । উহাতে আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ 
ইব্‌ন আসলাম (র) একজন দুর্বল বর্ণনাকারী । আমার আশংকা হইতেছে যে, উহাতে 
কিছু অংশ অতিরিক্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা হইল- “আল্লাহ্‌ যখন ইস্হাক 
(আ)-কে সংকট হইতে উত্তরণ করিলেন” এখান হইতে শেষাংশটুকু। ৮1০1 «11 আর 
যদি পূর্ণ অংশটুকু মানিয়া লওয়াও যায়, তবুও ভাষার বর্ণনা ভঙ্গিতে বুঝা যায়, এই স্থলে 
ইসমাঈল (আ)-এর নামই ছিল। আহলে কিতাবীগণ শক্রতাবশত: ইহাতে পরিবর্তন 
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ঘটাইয়াছে। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা; কুরবানী ও তৎসংক্রান্ত 
বিষয়াবলী ঘটিয়াছে মন্ধার অধীনস্থ মিনায় । আর সেখানে ইসমাঈল (আ)ই বসবাস 
করিতেন এবং ইসহাক (আ) বসবাস করিতেন সিরিয়ার কেনান নগরীতে । 

(2১11 28০০ 5 ১৮১০ 001 55:15 অর্থাৎ আপনার পুত্রকে যবেহ করার 
উদ্দেশ্যে শায়িত করিয়া লওয়ায়ই স্বপ্নের লক্ষ্য পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 

সুদ্দী (র) প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন £ ইবরাহীম (আ) ছুরিকে পুত্রের গলা কাটার 
জন্য গর্দানে চালনা করিলেন, কিন্তু ছুরি কিছুই কাটিল না। বরং গর্দান এবং ছুরির 
মাঝামাঝি একটি তামা জাতীয় পাত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিল। তখন ইবরাহীম 
(আ)-কে ধ্বনি দেওয়া হইল (211 -$:০ %3 তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছ। 

sl ০১৯১ LIAS [41 অর্থাৎ, যাহারা আমার আনুগত্য করিবে, আমি 
তাহাদিগকে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ হইতে অনুরূপভাবে মুক্তি এবং তাহার সমস্যাবলীর 
সমাধান দিয়া থাকি । যেমন- কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ৪ 
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হি রর HIME MONE NEE 
তাহাকে ধারণাতীত ব্যবস্থায় রিযৃক দান করিবেন । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর 
করিবে, তিনিই তাহার জন্য যথেষ্ট । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় বিষয়াদি 
পরিপূর্ণকারী। আল্লাহ্‌ সবকিছুর জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন । 

উপরোক্ত ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহকে উসূলে তাফসীরের (তাফসীরের 
মূলনীতি) একদল বিজ্ঞ লোক দলীল স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন যে, “কোন কার্য সংঘটিত 
হওয়ার পূর্বে “নাস্খ' (আদেশ প্রত্যাহার) করা সঠিক ।” সু'তাযেলা সম্প্রদায়ের একদল 
লোক ইহার বিরোধী । “নাসখ' এর বৈধতার ব্যাপারটি এই আয়াতসমূহে অতি 
পরিষ্কার । কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় বন্ধু ইবরাহীম (আ)-কে তাহার পুত্র কুরবানী 
করার জন্য আদেশ করিলেন । অত:পর উহা প্রত্যাহার করিয়া ইহাকে একটি বিনিময়ের 
মাধ্যমে পরিবর্তন সাধন করিলেন । প্রথমে এইরূপ আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল, পুত্র 
যবেহ করার উপর ধৈর্য ধারণ ও উহাতে দৃঢ় থাকার কারণে স্বীয় বন্ধুকে পুরস্কৃত করা । 
এই জন্যই ইরশাদ করিয়াছেন- ০,১ ১4211 ৬4115 ৩ অর্থাৎ ইহা একটি সুস্পষ্ট 
পরীক্ষা যে, সন্তান যবেহ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হওয়া মাত্র আল্লাহ্র আদেশের সম্মুখে 
নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলেন ও তাঁহার আনুগত্যে শির ঝুকাইয়া দিলেন। এই মর্মেই 
অন্যত্র বলা হইয়াছে- রন ১১146 ইবরাহীম যিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী 
রিনি সিসির ইরিগজিবনি। 
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০ pi A EAE সুফিয়ান সাওরী .... আলী (রা) হইতে বৰ্ণিত । তিনি 

EE পাহাড়ী সাদা ভেড়া বাবুলগাছে বাধা ছিল । আবূ তোফায়েল বলেন, 
উহাকে সাবীর নামক স্থানে বাবুল বৃক্ষে বাধা অবস্থায় পাইয়াছিলেন। সাওরী (র), ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ভোড়াটি চল্লিশ বৎসর যাবত জান্নাতে চরিয়া 
খাইয়াছিল। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
সাবীরের গোড়ায় মিনা নামক স্থানে যে পাথরটি রহিয়াছে, উহাতেই ইবরাহীম (আ) 
তদীয় পুত্র ইসহাক (আ) এর বিনিময়টিকে যবেহ করিয়াছিলেন। সাবীর হইতে শিং 
বিশিষ্ট পাহাড়ী একটি ভেড়া শব্দ করিতে করিতে তাহার নিকট নামিয়া আসিয়াছিল। 
আর তিনি ইহাকে যবেহ করিয়াছিলেন এবং উহা কবুল হইয়াছিল ও সংরক্ষিত ছিল। 
পরিশেষে উহাকে ইস্হাক (আ)-এর বিনিময় স্বরূপ যবেহ করা হইয়াছিল । 

সাঈদ ইবৃন জুবাইর রে) হইতেও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন ভেড়াটি 
জান্নাতে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময় সাবীরের নিকট পড়িয়া গেল। তখন উহার 
গায়ে লাল লোম ছিল। হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ৪ ইবরাহীম (আ)-এর ভেড়ার 
নাম ছিল জারীর । 

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলিয়াছেন যে, উবাইদ ইব্‌ন উমাইর বলিয়াছেন ঃ মাকামে 
(ইবরাহীমে) যবেহ করিয়াছিলেন। মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন £ মিনার মান্হারে 
(কুরবানী স্থল) যবেহ করিয়াছিলেন। 

হুশাইম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে । তিনি ফতওয়া দিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি 
নিজেকে কুরবানী করার “মানত” করিবে, সে উহার বিনিময় স্বরূপ একশত উট কুরবানী 
করিবে । অত:পর তিনি বলেন, আমি যদি একটি ভেড়া কুরবানী করিবার জন্য ফতওয়া 
দিতাম তাহা হইলে ইহাতেই যথেষ্ট হইয়া যাইত। কেননা আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন ৪ 
করিবে । আর ইহাই বিশুদ্ধ মত। সাওরী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, ১১৮০ ৮:৯ ১:24) অর্থ পাহাড়ী ছাগল । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) আমর ইব্‌ন উবাইদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, হাসান 
(র) বলিতেন ঃ ইসমাঈল (আ)-এর বিনিময় ছিল পাহাড়ী ছাগল, যাহা সাবীর হইতে 
তাহার নিকট অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। ইমাম আহমদ (র) বলেন- সুফিয়ান (র) 
সাফিয়া বিনতে শায়বাহ্‌ বলিয়াছেন £ আমাকে বনী সালীমের জনৈক মহিলা (যাহার 
গোত্র হইতেই আমাদের এলাকার প্রায় সবলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) সংবাদ দিয়াছেন 
যে, রাসূলে করীম (সা) উস্মান ইব্‌ন তালহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। (একবার তিনি 
ইহাও বলিলেন যে, তিনি উসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী করীম (সা) আপনাকে 
কেন আহবান করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন £ রাসূলে করীম (সা) আমাকে বলিলেন, 
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আমি যখন কাবা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম ভেড়াটির শিংদুইটি সেখানে 
রহিয়া গিয়াছে এ গুলিকে সেখানে ঢাকিয়া রাখার জন্য আদেশ করিতে আমি ভুলিয়া 
গিয়াছিলাম। কা'বা গৃহে এমন কিছু থাকা উচিত নহে, যাহা মুসল্লিদের অসুবিধা সৃষ্টি 
করে। সুফিয়ান বলেন ঃ যতদিন না কাবাগৃহ জুলিয়া গিয়াছিল ততদিন শিংদ্ধয় সেখানেই 
লটকানো ছিল । অবশেষে গৃহের সহিত ইহাও পুড়িয়া গিয়াছিল। ইহাও একটি প্রমাণ 
যে, যবেহকৃত ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)ই ছিলেন। কেননা; ইবরাহীম (আ) বিনিময় স্বরূপ 
যে ভেড়াটি যবেহ করিয়াছিলেন রাসূলে করীম (সা) প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় 
কুরাইশগণই উহার শিং এর উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। + | 411 (আল্লাহ্‌ ভাল 
জানেন)। 


যবেহকৃত ব্যক্তি কে ছিলেন? 
পূর্ববর্তীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বর্ণনাসমূহ 


যাহারা ইসহাক (আ) যবেহ হওয়া সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন ৪ হামযা 
যাইয়াত, আবু মাইসারা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইউসুফ (আ) বাদশাহর 
মুখোমুখি বলিলেন ৪ তুমি কি আমার সহিত আহার করিতে চাও? অথচ আমি ইউসুফ 
ইবন ইয়াকুব নবী উল্লাহ ইব্‌ন ইসহাক যাবীহুল্লাহ ইব্‌ন ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ। . 

সাওরী আবূ সানানের মাধ্যমে আবু হুযাইল বর্ণনা করিয়াছেন, ইউসুফ (আ) 
বাদশাহকে অনুরূপ বলিয়াছিলেন। সুফিয়ান সাওরী (র) উবাইদ ইব্‌ন উমাইর হইতে 
বর্ণনা করেন- মূসা (আ) আরজ করিলেন, হে প্রতিপালক! লোকজন বলেন, ইবরাহীম 
ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর সাথে তাহারা কি কারণে এত গুরুত্ব দিয়া বলে । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলিলেন- ইবাহমীকে কখনো আমার সমকক্ষ কোন কিছু মনে করো না। 
তবে তিনি সর্বদাই আমাকেই গ্রহণ করে থাকেন । ইসহাক এমনিভাবে একজন ভাল 
লোক ছিলেন। যাবীহ (যবেহকৃত) হইয়া আরও একটি উত্তম গুণ লাভ করিলেন । আর 
ইয়াকুবের উপর আমি যতই বিপদাপদ বৃদ্ধি করিয়াছি, আমার প্রতি তাহার সৎধারণা 
ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

শু'বা (র) আবূ ইসহাকের মাধ্যমে-আবুল আহ্ওয়াস (রা) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি এই বলিয়া গৌরব 
করিতেছিল যে, আমি অমুকের পুত্র অমুক! আমার পিতা সম্মানিত ও মর্যাদাশীল 
ব্যক্তিদের সন্তান। ইহাতে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন- ইহার অর্থ হইল 
তাহার পূর্ব পুরুষগণ হইলেন ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক যাবীহুল্লাহ ইব্‌ন 
ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। ইব্‌ন মাসউদ হইতে বর্ণিত এই হাদীসটি বর্ণনার দিক 


"দিয়া বিশুদ্ধ ৷ 
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ইকরিমা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন যে, ইনি ইসহাক 
(আ)। তিনি তাহার পিতা আব্বাস (রা) এবং আলী (রা) ইব্‌ন আবূ তালিব হইতেও 
অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। একই বর্ণনা দিয়াছেন ইকরিমা সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, 
মুজাহিদ, শা'বী, উবাইদ ইব্‌ন উমাইর, আবূ মাইসারা, যায়েদ ইব্‌ন আস্লাম, 
হাযির, সুদ্দী, হাসান, কাতাদাহ, আবুল হুযাইল ও ইব্‌ন সাবিত প্রমুখ । ইব্‌ন জারীরও 
ইহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কা'ৰ আহ্বার হইতে তাহার বর্ণনায় পূর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, ইনি ইসহাক (আ) ছিলেন । তেমনিভাবে ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... কা'ব 
আহবার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাবীহ হইলেন ইসহাক আ)। এই সব 
বক্তব্য কা'ব আহবার (রা) হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ০! «15 

কা'ব আহবার (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর উমর (রা)-এর শাসনামলে তাহার 
নিকট পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব হইতে বর্ণনা করিতেন। উমর (রা) অনেক সময় 
তাহার নিকট হইতে বর্ণনা শুনিতেন এবং লোকজনকেও শ্রবণ করিতে অনুমতি দিতেন। 
বৰ্ণনাই শ্রবণ করিতেন এবং অপরের নিকট বর্ণনা করিতেন। তবে এই উম্মতের জন্য 
তাহার নিকট এ সকল কিতাবের যাহা কিছু আছে, উহার একটি অক্ষরেরও প্রয়োজন 
নাই। ১০ «119 (আল্লাহ্‌ ভাল জানেন)। 

উমর (রা), আলী (রা), ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও আব্বাস, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর , 
কাতাদাহ, মাসরূক, ইকরিমা, আতা, মুকাতিল, যুহ্রী ও সুদ্দী প্রমুখ হইতে বাগাভী 
বর্ণনা করেন যে, যাবীহ ইসহাক (আ)। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হইতে দুইটি বর্ণনার একটি অনুরূপ। তাহার নিকট হইতে এ জাতীয় হাদীস 
প্রমাণিত হইলে তো আমরা উহাকে মাথা ও চোখে রাখিতে প্রস্তুত; কিন্তু তাহার 
হাদীসের সূত্র বিশুদ্ধ নয়! ইব্‌ন জারীর ---- আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, রাসূলে করীম (সা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, যাবীহ ইসহাক (আ)। 
উপরোক্ত হাদীসের সনদে দুইজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন, একজন হইলেন- হাসান 
ইব্‌ন দীনার বাসারী ১২০ অর্থাৎ তাহার বর্ণনা পরিত্যক্ত । অপরজন হইলেন আলী 
ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন জাদআন ৫: অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী । ইবন আবূ হাতিম 
(র) ---- আলী ইব্‌ন যায়েদ ইবন জাদআন হইতে মারফু হিসাবে অনুরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। অত:পর বলিয়াছেন, আব্বাস (রা) ফুজালাহ এ হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন। আর ইহা বিশুদ্ধ । আল্লাহ্‌ ভাল জানেন। 

TNT RAT! আর ইহাই 
বিশুদ্ধ ও সঠিক । 


ঈবন শ্যাষ্টীক-_৫৭ (উমা) 
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ইসহাক (আ) যাবীহ ছিলেন, এই মর্মে ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ 
পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 

ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর আমির, শা“বী, ইউসুফ ইব্‌ন 
মেহরান, মুজাহিদ ও আতাসহ অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাবীহ হইলেন ইসমাঈল 
(আ)। ইবৃন জারীর (র) ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাহার বিনিময় 
দেওয়া হইয়াছিল ইনি ছিলেন ইসমাঈল (আ) এবং ইহুদীগণের ধারণা যে, ইনি 
ইসহাক (আ), ইহা মিথ্যা । ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যাবীহ ছিলেন 
ইসমাঈল (আ)। 

ইব্‌ন আবু নাজীহ রে) মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইনি ইসমাঈল (আ)। 
ইউসুফ ইব্‌ন মেহ্রানও অনুরূপ বলিয়াছেন। 

শা'বী (র) বলেন, ইনি ছিলেন ইসমাঈল (আ) এবং ভেড়ার শিংদ্বয় কা“বায় 
দেখিয়াছি । 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক হাসান বসরী (র) হইতে বলিয়াছেন, ইবরাহীম (আ)-এর 
ছেলেদের মধ্যে যাহাকে কুরবানী করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, ইনি যে ইসমাঈল 
(আ) ছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 

ইব্‌ন ইসহাক রে) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজীকে বলিতে শুনিয়াছি। 
আল্লাহ্‌ তাআলা ইবরাহীম (আ)-কে তাহার ছেলেদের মধ্যে ইসমাঈল (আ) সম্বন্ধে 
কুরবানীর আদেশ দিয়াছিলেন। আমরা উহা আল্লাহ্‌র কিতাবে পাইয়াছি। যেমন- 
আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কুরআনের এইস্থানে ইবরাহীম (আ)-এর যাবীহ সন্তানের ঘটনা 
বর্ণনার পরই ইরশাদ করিয়াছেন 8 ০১ ১১৮3৯:45১0০ 

অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ৪ ৯৬৪৮০ 3৮৯০৭ ত ls ০০২৩ 9৮৯4 Ltt 
আমি ‘সারা’ (আ)-কে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পর ইয়াকৃবেরও। 
এখানে পুত্র এবং পুত্রের পুত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন । কাজেই কি করিয়া হইতে পারে যে, 
ইসহাক (আ)-কে যবেহ করিবার আদেশ করিবেন। অথচ তিনি প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় 
ইসমাঈল (আ) সম্বন্ধেই নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ 
ইব্‌ন কা'ব কুরাজীকে উহা অধিকবার বলিতে শুনিয়াছি। 

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী হইতে ইব্‌ন ইসহাক (র) বুরাইদা ইব্‌ন সুফিয়ান 
আসলামীর মাধ্যমে বলেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) উমর ইবৃন আব্দুল আজীজকে 
তাহার খেলাফতের যুগে সিরিয়ায় সহাবস্থানকালে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন । উমর 
(র) বলিলেন , তুমি যেমন বলিতেছ, আমিও এই রকমই মনে করিতেছি। এই 
ব্যাপারে আমি খুব. একটা চিন্তা করিতে পারিতেছি না । অত:পর তিনি সিরিয়ায় 
বসবাসকারী একজন মুসলমানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, যিনি ইহুদীগণের একজন বড় 
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পণ্ডিত ছিলেন। উমর ইব্‌ন আব্দুল আজীজ তাহাকে এই বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন 
এবং আমিও তাহার পাশে তখন বসা ছিলাম । উমর (র) বলিলেন, ইবরাহীম 
(আ)-এর দুই পুত্রের কাহাকে যবেহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল? তিনি 
বলিলেন, ইসমাঈল (আ)। হে আমীরুল মুমেনীন! আল্লাহ্র শপথ; ইহুদীগণ ইহা 
ভালভাবেই জানে। কিন্তু এমন ব্যক্তি আপনারা আবরগণের পিতা হইবেন, ইহাতে 
ঈর্ষাঘিত হইয়া কিতাবীগণ নাম পরিবর্তন করিয়া ইসহাক (আ)-এর নাম প্রকাশ করে। 
কেননা; ইনি তাহাদের পিতা । আল্লাহই ভাল জানেন, ইনি কে ছিলেন। আর তীহাদের 
প্রত্যেকেই পাক-পবিত্র ও আল্লাহ্র অনুগত ছিলেন। 

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের পুত্র আব্দুল্লাহ (র) বলেন- আমি আমার পিতাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যাবীহ কে ছিলেন? ইসমাঈল (আ) না "ইসহাক (আ)? তিনি 
বলিলেন, ইসামাঈল (আ)। (কিতাবুষ্‌ যুহদে উহা উল্লেখ করিয়াছেন)। 

ইব্‌ন আবু হাতিম উল্লেখ করিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, 
যাবীহ ছিলেন ইসমাঈল (আ)। তিনি আরও বলেন, আলী (রা), ইব্‌ন উমর (রা), 
আবূ হুরায়রা (রা), আবৃত তোফাইল, আবু সালিহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী, আবু 
জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী রো) প্রমুখ হইতে আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
তাহারা বলিয়াছেন, যাবীহ ছিলেন ইসমাঈল (আ)। | 

বাগাভী রে) স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এ মত পোষণ করিয়াছেন, 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, সুদ্দী, হাসান বাসরী, রাবী ইব্‌ন 
আনাস, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা“ব কুরাজী ও কালবী (র) প্রমুখ ইহা ইব্‌ন আববাস 
(রা)-এর একটি বর্ণনা । আবূ আমর ইব্‌ন আলা" হইতেও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। 

তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মার রাযী (রা) .... সুনাবিহী (র) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন- আমরা একদা মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের কাছে ছিলাম; লোকজন 
আলোচনা করিতেছিল যে,যাবীহ ইসাহক (আ) না ইসমাঈল (আ)? ইহাতে তিনি 
একজন বিজ্ঞলোকের ন্যায় বলিলেন, তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত. হইয়াছ? আমরা একদা 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ছিলাম, একজন লোক আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আল্লাহ্‌ আপনাকে গনীমতের যে মাল দান করিয়াছেন, উহা হইতে আমাকে কিছু দান 
করুন হে ইবনুষ যাবীহাইন (দুই যাবীহের পুত্র) ৷ ইহাতে আল্লাহ্‌র রাসূল (সো) হাসিয়া 
ছিলেন। এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মুমেনীন! দুই 
যাবীহ কাহারা ছিলেন? তিনি বলিলেন, যখন যমযমের কূপ পুনঃখননের জন্য আব্দুল 
মুত্তালিবকে নির্দেশ দেওয়া হইল, তখন তিনি মানত করিলেন যে, যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহার উপর এই মহান কাজটি সহজ করিয়া দেন, তবে নিজের একটি ছেলে যবেহ 
করিবেন। পরে লটারীতে ছেলেদের মধ্যে আব্দুল্লাহর নাম আসিল । তখন আব্দুল্লাহর 
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মাতৃকুলের লোকজন বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন, ইহার বিনিময়ে একশতটি উট যবেহ 
করিয়া দিন। সুতরাং তিনি বিনিময় স্বরূপ একশতটি উট যবেহ করিলেন। আর অপর 
যাবীহ হইলেন ইসমাঈল (আ)। ইহা একটি চমকপ্রদ হাদীস। 

উপরোক্ত হাদীসটি উমাভী তাহার “মাগাজী" কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, জনৈক সহচর বর্ণনা করিয়াছে যে, আমরা মুয়াবিয়া (রা)-এর মজলিসে উপস্থিত 
হইলাম । যাবীহ ইস্হাক না ইসমাঈল?এই লইয়া লোকজন আলোচনা করিতেছিল 
এবং বাকী হাদীসটুকু উল্লেখ করেন । আমি ইহা একটি ভুল সংস্করণ হইতে অনুরূপ 
লিখিয়াছি। 

ইসহাক (আ) যাবীহ হওয়ার ব্যাপারটি গ্রহণ করার পিছনে ইব্‌ন জারীর নির্ভর 
করিয়াছেন কুরআনের নিন্নবর্তী আয়াতের উপর ০15 ১, ১১--১$ আমি তাহাকে 
একটি ধৈর্যশীল ছেলের সুসংবাদ দিলাম। তিনি (ইব্‌ন জারীর) এই সুসংবাদটি ইসহাক 
(আ) এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং /-/- 4 ১৫১. তাহাকে একজন 
১৮৪ উদ (আ)-এর ক্ষেত্রে । 
তিনি বলেন, ইয়াকুব (আ)-ই কাজ-কর্ম করার বয়সে উপনীত হওয়ার পর ইসহাক 
(আ)কে যবেহ করিবার আদেশ প্রদান করা হয়। ইহাও হইতে পারে যে, ইয়াকুবসহ 
ইসহাক (আ)-এর আরও সন্তানাদি ছিল। আর যে শিংদুইটি কা'বায় লটকানো ছিল, 
উহা কেনান হইতে স্থানান্তরিত হইয়া আসা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এবং পূর্বে 
অতিবাহিত হইয়াছে যে, কাহারও মতে ইসহাক (আ)-কে সেখানে যবেহ করা 
হইয়াছে। ইহা তাহার তাফসীরের নির্ভরযোগ্য দলীল। অথচ তিনি যে মত পোষণ 
করিয়াছেন, ইহা কোন মযাহাবও নয় এবং উহা গ্রহণ করা আবশ্যকীয়ও নয় । বরং উহা 
অসম্ভব । মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী ইসমাঈল (আ) যবাহ হওয়ার পক্ষে যে সকল 
প্রমাণ পেশ করিয়াছেন উহাই সঠিক ও সবল। আল্লাহ্‌ ভাল জানেন । 
দেওয়া হইয়াছে। আর ইনি হইলেন ইসমাঈল (আ)। এখন তাহার ভ্রাতা ইসহাক জো) 
সম্বন্ধে সুসংবাদ দিতেছেন। সূরা হুদ ও হিজরে এই সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। 

আয়াতে বর্ণিত (2১ আরবী ব্যাকরণ মতে উহ্য ক্রিয়াপদ হইতে 0.3 (অবস্থা) 
হইয়াছে। অর্থাৎ, 617 ৮৫ £১০ ১.০, তাহার উরসে একজন নবী অচিরেই 
জন্মগ্রহণ করিবেন। 

ইবন জারীর ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- ইব্ন আব্বাস (রা) 
. বলিয়াছেন, যাবীহ হইলেন- ইসহাক আ)। তিনি বলেন, ১2 (55 31:42 ১05১255 
Lal এই আয়াতে ইসহাক (আ) নবী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্র 
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আছে- 4,45১ 455১, 2০055 আমি আমার দয়াগুণে তাহার ভাই 
হারূনকে নবী বানাইয়া প্রেরণ করিলাম । তিনি বলেন, হারূন (আ) মূসা (আ) হইতে 
বড় ছিলেন। এতদসত্তেও মূসা (আ) তাহার ভাইকে নবী হিসাবে প্রেরণের আকাংখা 
করিলে আল্লাহ্‌ তাআলা উহাই করিলেন। 

ইব্‌ন আব্দুল আ'লা .... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত। ইব্‌ন আববাস (রা) বলেন, 
ইসহাক (আ) জন্মকাল হইতে নবী ছিলেন না। যখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার যবেহের 
বিনিময় দিয়া দিলেন তখন যে নবুওয়াতের সুসংবাদ প্রদান করা হয় উহাই উপরোক্ত 
আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম রে)..ইকরামা হইতে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, 
একবার জন্মলগ্নে ও একবার নবুওত প্রদান করার সময় সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। 

সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা, কাতাদাহ হইতে উপরোক্ত আয়াত সম্বন্ধে বলেন £ 
ইসহাক (আ) স্বীয় আত্মাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে উৎসর্গ করিয়া দেওয়ার পর এই সুসং 
আসে। 
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বলা হইল, হে নূহ! আমার পক্ষ হইতে সালাম ও বরকতসমূহ লইয়া অবতরণ 
কর, যাহা তোমার উপর এবং যে সকল দল তোমার সঙ্গে রহিয়াছে তাহাদের উপর 
নাযিল হইবে । আর অনেক দল এমনও হইবে, যাহাদিগকে আমি কিছুকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
দান করিব । অত:পর পতিত হইবে তাহাদের উপর আমার পক্ষ হইতে কঠোর শাস্তি 
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১১৪. আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি । 

১১৫. এবং তাহাদিগকে এবং তাহাদের সম্পদ্রায়কে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম 
মহা সংকট হইতে। 

১১৬. আমি সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদিগকে, ফলে তাহারা হইয়াছিলেন 
বিজয়ী । 

১১৭. আমি উভয়কে দিয়াছিলাম বিশদ কিতাব । 

১১৮. এবং তাহাদিগকে আমি পরিচালিত করিয়াছিলাম সরল পথে। 

১১৯. আমি তাহাদিগের উভয়কে পরবতীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি। 

১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক । 

১২১. এইভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি । 

১২২. তাহারা উভয়ে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত । 

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার কিছু অনুগ্রহের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। যেমন- মুসা (আ) ও হারন (আ)-কে নবুওয়াত প্রদান এবং উহাদিগকে 
ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায় কর্তৃক যুলুম-নির্যাতন, বড় বড় ঘৃণ্য কাজসমূহ, ছেলে 
সন্তান হত্যা ও কন্যা জীবিত রাখা এবং তাহাদিগকে নিকৃষ্ট কার্যসমূহে ব্যবহার ইত্যাদি 
হইতে মুক্তি দান করা । অত:পর তাহাদিগকে ফেরাউন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাহায্য ও 
সান্ত্বনা প্রদান করিলেন । ইহাতে তাহারা বিজয়ী হইল ও নিজেদের ঘরবাড়ী জমিজমা, 
ধনদৌলত সবকিছুই ফিরিয়া পাইল । এসবকিছু প্রাপ্তির পর বেশী দিন অতিক্রান্ত না 
হইতেই আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসা (আ)- এর উপর এক মহান সুস্পষ্ট ও বিশদ গ্রন্থ অবতীর্ণ 
করিলেন, যাহার নাম তাওরাত । অন্যত্র আছে- 00311 LU ৬৮১০ (3:21 ils 
"(১-২৪ আমি মূসা ও হারূনকে ফুরকান (সত্য-অসত্য পার্থক্যকারী) এবং আলো দান 
করিয়াছি। 
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ail (৷ (১45% অৰ্থাৎ আমি তাহাদিগকে কথাবার্তা ও কাজে 
কর্মে সংপথে পরিচালিত করিয়াছি। 

০৮৯ ৪ ৮৮25 ৮১৪০৪ অর্থাৎ, আমি তাহাদের পরেও তাহাদিগকে 
সম্মানের সহিত স্মরণ করা এবং সুপ্রশংসা চালু রাখিয়াছি। অত:পর উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ 


বলিয়াছেন 8 ০:১০] এ১৯$এ)/৫ 01 3০0০০৯০৮519 
রি ০22547105০0 ELS (১1 
পার্ছি 2৫ পা শর্ট 2 পর 
০০%:১ খা % 5210055) OYE) 


CODA LH 0565১ ৩১৯৪ (৫০) 


০৪9 CUES $ পভ (9) 
SOP LEE 0০) 
0 ৫১5190205১1 (১ 
OGG 42 (5 (১৭) 
০৫:১০ 2 OY.) 
Gs ৫৬) (YN) 
oGsz bs os 5) OOTY) 
১২৩. ইলইয়াসও ছিল রাসূলদিগের একজন । 

১২৪. স্মরণ কর, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা কি সাবধান 
হইবে না? ও 
১২৫. তোমরা কি বা“আলকে ডাকিবে এবং পরিত্যাগ করিবে শ্রেষ্ঠ ভ্রষ্টা- 


১২৬. আল্লাহ্‌কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের, প্রতিপালক তোমাদিগের প্রাক্তন 
পূর্ব পুরুষদিগের? 
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১২৭. কিন্তু উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। কাজেই উহাদিগকে 
অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হইবে । 

১২৮. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণের কথা স্বতন্ত্র ৷ 

১২৯. আমি ইহা পরবর্তীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি। 

৩০. ইলইয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হউক । 

১৩১. এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি । 

১৩২. সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদিগের অন্যতম । 


তাফসীর ৪ কাতাদাহ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক রে) বলিয়াছেন £ ইলইয়াস 
(আ)-ই ইদ্রিস (আ)। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা... আব্দুল্লাহ ইবন 
মাসউদ রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইলইয়াস-ই ইদ্রীস। যাহ্হাক (র)ও 
অনুরূপ বলিয়াছেন। 

ওহাব ইবন মুনাব্বেহ্‌ (র) বলিয়াছেন ঃ ইনি ইলইয়াস ইব্‌ন নুসাইব ইব্‌ন ফিনহাস 
ইব্‌ন ঈসার ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন ইমরান । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে হিযকীল (আ)-এর 
পর বনী ইসরাইলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারা ৩ (বা'ল) নামক এক 
মূর্তির পূজা করিত। তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান করিলেন এবং 
গায়রুল্লাহর পূজা করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাদের রাজা তাহার প্রতি ঈমান 
আনিয়াছিল। পরে আবার মূর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হইয়া গেল। তাহারা আজীবন বিপথে 
দু'আ করিলেন। ইহাতে একাধারে তিনবছর পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ থাকিল। অত:পর এই 
অবস্থা হইতে উত্তরণ ও বৃষ্টি চালু করিবার জন্য উহারা তাহার নিকট অনুরোধ জানাইল 
এবং বৃষ্টি হইলে তাহার প্রতি ঈমান আনিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল। তিনি তাহাদের 
জন্য দু'আ করিলে বৃষ্টি আসিল। কিন্তু ইহার পর তাহারা পূর্বাপেক্ষা আরও অধিকতর 
নিকৃষ্টভাবে কুফরী করিতে লাগিল। ইহাতে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা 
জানাইলেন, যেন তাহাকে পৃথিবী হইতে উঠাইয়া লওয়া হয়। তাহার অবস্থান কালেই 
ইয়াসা ইব্‌ন উখতুব (আ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা ইলইয়াসকে 
(আ) আদেশ করিলেন যে, অমুক গৃহে প্রবেশ করুন। সেখানে গিয়া যখনই কোন 
বাহনে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি একটি অগ্নিঘোড়া তাহার সম্মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হইল ৷ ইহাতে তিনি আরোহণ করিলেন এবং আল্লাহ্‌ তা“আলা 
তাহাকে জ্যোতির্ময় ও পাখাবিশিষ্ট পোশাক পরিধান করাইয়া দিলেন। তিনি 
ফেরেশতাগণের সহিত একজন মানবরূপী ফেরেশতা হইয়া আকাশ পৃথিবী পরিভ্রমণ 
করিতেছেন । ওহাব ইবন মুনাব্বাহ কিতাবীগণের নিকট হইতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। 
আল্লাহ্‌ই উহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে ভাল জানেন। 
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১১৪১5 35555] JUS অর্থাৎ, তোমরা গায়রুল্লাহর পূজা করিতে কি আল্লাহ্‌কে 
ভয় কর না? 

১১৪] ০০১ 28559 ৬৮5 ১১০১51 ইব্‌ন আব্বাস (রো), মুজাহিদ, 
ইকরিমা, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন £ J অর্থ তাহাদের £, (প্রভু)। 
ইকরিমা ও কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন ৪ ইহা ইয়েমানী ভাষার শব্দ। কাতাদাহ (র) 
হইতে অপর বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, ইহা আযদে শানুআর ভাষা । ইব্‌ন ইসহাক (র) 
বলিয়াছেন £ কোন কোন আলেম আমাকে বলিয়াছেন যে, তাহারা J নামক একজন 
মহিলার পূজা করিত। 

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, পশ্চিম দামেশকের “বাআলাবাক্কা" নামক শহরের বাসিন্দাগণ একটি 
মূর্তির পূজা করিত; উহার নাম ছিল |; | 

যাহ্হাক (র) বলিয়াছেন £ ইহা একটি মূর্তি, তাহারা উহার পূজা করিত। 

রা 

১31 18001508251, LS ১০০৯ ও ১55) অর্থাৎ, যিনি এক ও 
তে তিনিই ইবাদত পাওয়ার একমাত্র উপযোগী । 

১৬১১৯৮1৫০০৪ 2৮৫5 অৰ্থাৎ, হিসাব-নিকাশের দিন শাস্তির জন্য 
তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে। 

alii al Ui fda SOI US Sif 
স্থাপনকারীগণের কথা স্বতন্ত্র । ইহা আরবী ব্যাকরণে ‘মুসবাত' হইতে মুসতাস্না 
মুনাকাতে“| ১৪ ১১৯১1 ack 64,5, অর্থাৎ, সুপ্রশংসা ৷ 

১০ ৬12 5১ যেমন- ইসলাঈলকে “ইসমাঈন' বলা হয়, তেমনি 
ইলইয়াসকে 'ইলইয়াসীন' বলা হইয়াছে। উহা বনী আসাদ গোত্রের ব্যবহত ভাষা 
অনুযায়ী । 

বের সাদা'র উপর বনী ভামীম গোত্রের কোন কৰি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন, 
ইহাতে ইসরাঈলকে 'ইসরাঈন" বলা হইয়াছে ঃ . 

বলা হয় মীকাল, মীকাঈল, মীকাঈন। ইব্রাহাম ও ইব্রাহীম, ইসরাঈল ও 
ইসরাঈন। তৃরে সাইনা ও তুরে সিনীন। অথচ ইহা একই স্থান। এই সবগুলিই বৈধ । 
কেহ পড়িয়াছেন। ০-১-./০$ £৮০ ?১-. (ইদরাসীন)। উহা ইবন মাসউদের (রা) 


ইব্‌ন কাছীর-_৫৮ (৯ম) 
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কেরাত। কেহ পড়িয়াছেন ++... $ 1. 25... (আল ইয়াসীন) অর্থাৎ, মুহাম্মদ 
(সা)-এর পরিবার পরিজন। ? 

০৮৮ ৭1100500595 হি 95০2০11১৯৩5 09 আয়াতদয়ের 
তাফসীর উপরে অতিবাহিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌ ভাল জানেন। 


৬০৮০৮ Ly Bs (১) 
ও GAT হি) (5) 


2 od 
22 


old BEY) (১০) 


040 
ov! ৩১৮ (১৯) 

ই? 3 2 0 229৫৫ 7৫৫ ) পা 
০৩৯৮০ (945 955৩26১১ (WV) 


A923 গার Arr Aon ৮ 
OO Sats 0) 
১৩৩. লৃতও ছিল রাসূলদিগের একজন । 

১৩৪. আমি তাহাকে ও তাহার. পরিবারের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম- 

১৩৫. এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত । 

১৩৬. অত:পর অবশিষ্টদিগকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়াছিলাম | 

১৩৭. তোমরা তো উহাদিগের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করিয়া থাক সকালে 

১৩৮. ও সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না? 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার বান্দা ও রাসূল লূত আ)-কে স্বীয় সম্প্রদায়ের 
প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা তাহাকে মিথ্যাচারী আখ্যায়িত করিল। ইহাতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি 
প্রদানসহ সমূলে ধ্বংস করিয়া দিলেন। ইহাদের সহিত তাহার স্ত্রীকেও ধ্বংস করিলেন 
এবং তাহাকে ও তাহার পরিবারে অন্যান্য লোকদিগকে মুক্তি দিলেন। এই সকল অবাধ্য 
লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত মহল্লাকে একটি ঝিলে পরিণত করিলেন। যাহা দেখিতে অতি দৃষ্টি 
কঠোর ও স্বাদে-গন্ধে অতি টির অধিকন্তু উহাকে চলাচলের পথরূপে নির্ধারণ 
করিয়াছেন। এই পথ দিয়া গণ রাতদিন যাতায়াত করিয়া থাকে । এতদর্থেই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 
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অর্থাৎ তাহাদের এই ধ্বংসলীলা দেখিয়াও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর না? 
আল্লাহ্‌ কেমনভাবে তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেন। আর এই শিক্ষাও গ্রহণ কর 
যে, কাফেরগণের জন্য এমনই হইয়া থাকে। 
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১৩৯. যুনুসও ছিল রাসূলদিগের একজন । 

১৪০. স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করিয়া বোঝাই নৌযানে পৌছিল। 

১৪১. অত:পর সে লটারীতে যোগদান করিল এবং পরাভূত হইল । 

১৪২. পরে এক বৃহদাকার মৎস তাহাকে গিলিয়া ফেলিল; তখন সে নিজেকে 
ধিক্কার দিতে লাগিল । 

১৪৩. সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করিত, 

১৪৪. তাহা হইলে তাহাকে পুনরুথান দিবস পর্যন্ত থাকিতে হইত উহার . 
উদরে। 

১৪৫. অত:পর যুনুসকে আমি নিক্ষেপ করিলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে 
ছিল রুগ্ন । 
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৪৬০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


১৪৬. পরে আমি তাহার উপর এক লাউগাছ উদ্‌গত করিলাম । 

১৪৭. তাহাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম। 

১৪৮. এবং তাহারা ঈমান আনিয়াছিল; ফলে আমি তাহাদিগকে কিছু কালের 
জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম । 

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে সূরা আহ্বিয়ায় যুনুস (আ)-এর ঘটনা অতিবাহিত হইয়াছে। 
সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমে আছে £ রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, “কোন 
বান্দার পক্ষে উচিত নয় যে, সে বলিবে, আমি যুনুস ইব্‌ন মাত্তা হইতে উত্তম ।” এখানে 
তাহার মাতার সহিত সম্বন্ধ উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর বর্ণনায় তাহার পিতার সহিত 
সম্বন্ধ উল্লেখ করা হইয়াছে। 

০৮৯] 1৮11 ৮ 541 | ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, ০৯1 অর্থ 
১৪১১1 অর্থাৎ আস্বাবপত্রে বোঝাইকৃত। 

U4 অর্থ লটারীতে যোগদান করিলেন। ১:০1 অর্থ বিজিত । 

উহার বিবরণ এই যে, ঢেউয়ের কারণে নৌকা দোল খাইতেছিল এবং 
আরোহীগণসহ সকলে মিলিয়া স্থির করিল যে, এমন কোন দোষী ব্যক্তি নৌকায় 
রহিয়াছে, যাহার কারণে এই বিপদ নামিয়া আসিয়াছে । কাজেই লটারী দিয়া যাহার 
নাম বাহির হইবে, তাহাকেই দোষী মনে করিয়া নৌকা হইতে নিক্ষেপ করিয়া দিব। 
ইহাতে নৌকা হাল্কা হইয়া যাইবে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে । লটারী 
দেওয়া হইল। একে একে তিনবার । প্রতিবারই আল্লাহ্র নবী যুনুস (আ)-এর নাম 
বাহির হইল । অথচ তাহাদের ধারণা ছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজনের নাম 
উঠিবে । যুনুস (আ) নিজেকে পানিতে নিক্ষেপ করিবার জন্য পরিধানের বস্তু খুলিলেন। 
লোকজন তাহাকে নিক্ষেপ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। কিন্তু তিনি অগ্রাহ্য করিয়া 
নামিয়া পড়িলেন। অপর দিকে লোহিত সাগর হইতে সমুদ্রসমূহ অতিক্রম করিয়া একটি 
মৎস্য আগমন করত: তীহাকে গিলিয়া ফেলিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা মৎসটিকে নির্দেশ 
দিলেন; যেন তাহার হাড়-মাংসে কোন প্রকারের চাপ না পড়ে। মৎস্যটি তাহাকে উদরে 
লইয়া সাগর-মহসাগরময় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল । যুনুস (আ) মাছের পেটে অবস্থান 
করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছেন । অত:পর হাত-পা, মাথা ও 
অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ নাড়া চাড়া দিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি জীবিত আছেন। 
সুতরাং মাছের উদরেই সালাতে দীড়াইয়া গেলেন। তিনি সেখানে যে সকল দোয়া 
করিয়াছিলেন, উহার মধ্যে ইহাও ছিল যে, হে প্রতিপালক! তোমার ইবাদত করিবার 
জন্য এমন একটি স্থানকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি, যেখানে কোন লোকই 
পৌছিতে পারে না। 
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তিনি কতদিন মাছের পেটে অবস্থান করিয়াছিলেন, ইহা নিয়া মতবিরোধ রহিয়াছে। 
কাতাদাহ রে) বলিয়াছেন, সাতদিন। কেহ বলিয়াছেন চল্লিশ দিন। ইহা আবূ মালিকের 
অভিমত । আর শা'বী (র) হইতে কাতাদাহ্‌ বর্ণনা করিয়াছেন যে, দুপুরে গিলিয়াছে 
এবং রাত্রের প্রথম ভাগেই ছাড়িয়াছে। উহার সঠিক মেয়াদ আল্লাহই জানেন। 

441০১৮০০৫৬৪ UES at 

তুমি দয়া করিয়া যুনুস (আ)-কে মুক্তি দিয়াছ। তিনি মাছের উদরে কয়েকটি রাত 
যাপন করিয়াছেন। ১১৯১৮ ১০০ 451 215 কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার 
মর্ম হইল, যদি সুসময়ে সৎকর্ম না করিতেন, তাহা হইলে 7৬৮11 4১৮2 ৬৪ ৬০1 
2১55 পুনরুথান দিবস পর্যন্ত মাছের উদরেই থাকিতেন। আবুল আলিয়া, ওয়াহাব 
ইব্‌ন মুনাব্বেহ ও কাতাদাহ (র) প্রমুখ এ কথা বলেন। ইব্ন জারীরও উহাই গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিছু পরেই ইহার স্বপক্ষে একটি হাদীসও আসিতেছে, ইনশাআল্লাহ্‌ । 
হাদীসটি সঠিক হইলেই হয় । ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে ৪ 
সুসময়ে আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর, তাহা হইলে দুঃসময়ে তিনি তোমার সহিত 
_ সুসম্পর্কের পরিচয় দিবেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, যাহ্হাক, আতা ইব্‌ন সায়িব, সুদ্দী, 
হাসান ও কাতাদাহ রে) প্রমুখ বলিয়াছেন ৪ ০:২১... অর্থ ১:4-1| সালাত 
আদায়কারী । কেহ বলিয়াছেন, তিনি পূর্ব হইতেই মুসাল্লী ছিলেন। আবার কেহ 
বলিয়াছেন, তিনি মাতৃগর্ভেই তাসবীহ পাঠকারী ছিলেন। কাহারও মতে নিম্নবতী 
আয়াত হইল ইহার মর্ম ৪ 


০ তু ৩১৩৩০ 


EE) SUE) 55 
অবশেষে তিনি অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে ডাকিলেন যে, আপনি ব্যতীত আর কেহ 
মাবুদ নাই। আপনি পবিভ্র। আমি নি:সন্দেহে অপরাধী । অতএব আমি তাহার দু'আ 
কবুল করিলাম এবং তাহাকে উদ্দিগ্নতা হইতে মুক্ত করিলাম । আর আমি এইভাবেই 
মু'মিনদিগকে মুক্তি দিয়া থাকি। উপরোক্ত মত সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর প্রমুখ ব্যক্ত 
করিয়াছেন। 
ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ... ইয়াহীদ রাক্কাশী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, (অথচ আনাস প্রতিটি হাদীস নবী 
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করীম (সা) এর দিকে ‘রফা’ করিতেন) ঃ যুনুস নবী (আ) মাছের উদরে থাকাকালে 
যখন বুঝিতে পারিলেন.যে, এই সকল শব্দ দ্বারা দু'আ করিতে হইবে, তখন বলিলেন £ 
0৫ এটি। 05221045581 418 

ইহার পর যখন তাহার দু'আ কবুল হয়, তখন আমি আরশে ছিলাম । ফিরিশতাগণ 
বলিলেন, হে প্রভু! ইহা তো একজন পরিচিত দুর্বল লোকের শব্দ, দূরবর্তী অচেনা শহর 
হইতে শুনা যাইতেছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, তোমরা কি তাহাকে চিনিতে 
পারিয়াছ ? তাহারা আরয করিলেন, হে প্রভু, ইনি কে ? আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, 
মকবুল কর্ম ও দু'আ সর্বদা পৌছানো হইত ? হে প্রভু! যিনি সুদিনে সৎকর্ম করিতেন, 
আজ দুর্দিনে কি উহার বিনিময়ে তাহাকে দয়া করিয়া মুক্তি দিবেন না ? আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলিলেন, ‘হা । অত:পর মৎস্যটি নির্দেশ পাইয়া একটি মরু ময়দানে তাহাকে 
নিক্ষেপ করিল। ইবৃন জারীর যুনুসের মাধামে ইব্‌ন ওয়াহাব হইতে উল্লিখিত সূত্রে উহা 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) ..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মৎসটি 
যুনুস আ)-কে একটি ময়দানে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং আল্লাহ্‌ তা“আলা তাহার উপরে 
(ছায়ার জন্য) একটি ‘ইয়াক্তীনা’ উৎপন্ন করিয়াছিলেন ইবৃন কাসীত বলেন, আমি 
বলিলাম, হে আবু হুরায়রা! ইয়ক্তীনা কি ? তিনি বলিলেন, কদুগাছ। আবু হুরায়রা 
আরও বলিলেন, আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন তাহার সাহায্যে একটি ভেড়া সৃষ্টি করিলেন, 
সে ভূমিতে উদ্‌গত নরম ঘাসপালা খাইয়া ফেলিত। এইভাবে তাহাকে ঘাসের উপদ্রব 
হইতে রক্ষা করিত। আর সে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দুগ্ধ পান করাইয়া তাহাকে তৃপ্ত 
করিত। ইহাতে তিনি সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিলেন। 

উমাইয়া ইবৃন আবুস্‌ সাল্ত এই মর্মে একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন ৪ 

UUs aids + ২০১45058০55 

আল্লাহ্‌ তা'আলা দয়া করিয়া তাহার উপর ইয়ক্তীন জন্মাইয়াছিলেন। তীহার দয়া . 
না থাকিলে কতই না কষ্ট হইত ৷ কেননা; তাহাকে তো সূর্যের খোলা তাপে নিক্ষেপ 
করিয়াছিল। 

আবু হুরায়রার (রা) “মারফু' হাদীসটি সনদসহ সূরা আধ্িয়ার তাফ্সীরে অতিবাহিত 
হইয়াছে। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন £ 214%::-$ আমি নিক্ষেপ করিলাম ৮1০2103 ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, উহা এমন ভূমি, যেখানে কোন গাছ-পালা, লতা-পাতা ও 
বাড়ীঘর কিছুই নাই । কেহ বলিয়াছেন, ইয়ামেনের ভূমিতে । আল্লাহ্‌ ভাল জানেন। 


₹:3:52) অর্থাৎ তাহার দেহ তখন দুর্বল ছিল । 
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ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন 8 ডিম হইতে সদ্য প্রস্কুটিত লোমহীন পাখী ছানার মত । 
সুদ্দী (র) বলেন £ সবেমাত্র জন্গ্রহণকারী প্রাণবন্ত শিশু। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং 
ইব্‌ন যায়েদও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ০১০৪১ ০-5 ৯৯৪ 4:4০ 133: ইব্ন 
মাস্উ্দ রো), ইব্‌ন আব্বাস রো), মুজাহিদ, ইকরিমা, বা ওয়াহাব 
৪7575 755তি 
ছায়াদার বৃক্ষ । হুশাইম (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর হইতে বর্ণনা করেন, কাণুবিহীন 
লতা জাতীয় গাছকে ইয়াকৃতীন বলে। তাহার অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, যে সকল বৃক্ষ 
প্রতি বছরই ধ্বংস হইয়া যায়, উহাই ইয়াকৃতীন। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ইয়ারুতীন বা 
কারা" (১৪) বৃক্ষের মধ্যে কয়েকটি গুণ আছে; তন্মধ্যে দ্রুত বর্ধিত হওয়া, পাতাগুলি 
বড় ও নরম হওয়ার কারণে ঘন-ছায়া হওয়া, মাছি বসিতে না পারা, ফল সু-স্বাদু হওয়া 
এবং কাঁচা ও পাক করিয়া উভয় প্রকারেই শাঁস ও ছালসহ ভক্ষণ করার উপযোগী 
হওয়া । ইহাও প্রমাণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) লাউ ভালবাসিতেন এবং ছাল 
হইতে শীস পৃথক করিয়া লইতেন। 

Sali iL ELL 

শাহর ইব্‌ন হাওশাব ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি 
বলিয়াছেন ৪ যুনুস (আ) মাছের উদর হইতে মুক্তি পাওয়ার পর রিসালাত" 
পাইয়াছিলেন। এই হাদীসটি ইবৃন জারীর (র) ....শাহর (রে) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবু নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মৎস্য ভক্ষণ করিবার পূর্বেই 
তাহাকে রিসালাত প্রদান করা হইয়াছিল। 

আমার মতে, হইতে পারে যে, প্রথম যাহাদের নিকট তাহাকে প্রেরণ করা 
হইয়াছিল, মাছের উদর হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় তাহাদের নিকটই গেলেন। আর 
ইহাতে তাহারা সকলেই তাহাকে সত্য বলিয়া মান্য করিল এবং তাহার প্রতি ঈমান 
আনিল। বাগাভী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাছের উদর হইতে বাহির হইয়া অন্য 
জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন, যাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা ততোধিক ছিল ! 

১৯১ ইহাদের সংখ্যার ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেই বিভিন্ন ধরনের 
বর্ণনা রহিয়াছে; উনচন্লিশ হাজার, এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার। আল্লাহ্‌ ভাল জানেন। 
সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর রে) বলেন £ এক লক্ষের উপরে সত্তর হাজার ছিলেন। মাকহুল 
(র) বলিয়াছেন, উহাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার ইবুন আবু হাতিম (র) এ 
বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর রে) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহীম আল-বাকীঁ (র) ..... উবাই 
ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
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দিনও ২০191 ১051: এর মর্ম কি? হুজুর (সা) বলিলেন ঃ (লক্ষের) 
উপরে তাহাদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার । উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ...উবাই 
ইব্‌ন কা'ব রো) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিমও উহা উল্লেখিত সূত্রে 
যুহাইর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন জারীর (রে) বলিয়াছেন £ বসরার অধিবাসীগণের মধ্যে কোন কোন আরববাসী 
ইহার অর্থ বলিতেন, তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ পর্যন্ত ছিল। এই অর্থের উপর ভিত্তি 
করিয়া ইব্‌ন জারীর (র) পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্তী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাও এইভাবে 
প্রদান করিয়াছেন! 


8578 এ 90 US ০৮০১০৫15০৪8 
অত:পর এমন এমন ঘটনার পরও তোমাদের অন্তর পাথর বা (তোমাদের ধারণা 
মতে) ততোধিক শক্ত রহিয়া গেল। . 
হাহ 258701555225281 
তাহাদের মধ্যে একদল মানুষকে ভয় করিতে লাগিল আল্লাহকে ভয় করিবার মত 
০1777 
০ TE 
এইসবের সারমর্ম হইল, ইহা হইতে কম নহে; বরং অধিক । 
15: অৰ্থাৎ যুনুস (আ)-কে যাহাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহারা 
সকলেই ঈমান আনিল। 
১১৯ ৫11৮৯ (53০5 অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সুখ-সম্পদ দান করিলাম । 
অন্যত্র আছে ৪ ্‌ 
8551-11175577751772855355-852515 
০০১৯৮] 700875 (281 80) ০১৫১৩15১485 
এমন কোন জনপদই ঈমান আনে নাই যে, আযাব আসিবার পর তাহাদের ঈমান 
আনয়ন উপকারী হইয়াছে, যুনুসের কওম ব্যতীত; যখন তাহারা ঈমান আনিল, তখন 


আমি তাহাদিগ হইতে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি বিদুরিত করিয়া দিলাম এবং 
তাহাদিগকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। 
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০9540265401 4390582606০) 

০৫১৫৯ HEE, হু ০2 0০) 

৩৫৮৫৫ ১৪০১)০৪০৮) (oN) 
০৫১১০১৪১240 (Noy) 

৬ GHG SM LH (ov) 

০686 LIE (১০৪) 

০৫১6৫ (১০০) 

OAL EA (১০৭) 

০৫১৪৮ 28/3556 0০ 


ধরণ পে 


0৫2০০ 
559 ৮৫৮ |. 5 
$ ৫১০ E hire (১০৭) 
ঠ 255. %€ " 
OGG YI (১৮) 
১৪৯. এখন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের জন্যই রহিয়াছে 
কন্যা সন্ধান এবং উহাদিগের জন্য পুত্র-সন্তান ? 
১৫০. অথবা আমি কি ফেরেশতাদিগকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলাম আর 


উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল ? 
১৫১. দেখ, উহারা তো মনগড়া কথা বলে যে, 


ইব্‌ন কাছীর__ ৫৯ (৯ম) 
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১৫২. আল্লাহ্‌ সন্তান জন্ম দিয়াছেন । উহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী । 
১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পসন্দ করিতেন ? 
১৫৪. তোমাদিগের কী হইয়াছে; তোমরা কিরূপ বিচার কর। 
১৫৫. তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ? 
১৫৬..তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে ? 
১৫৭. তোমরা সত্যবাদী হইলে তোমাদিগের কিতাব উপস্থিত কর। 
১৫৮. উহারা আল্লাহ্‌ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করিয়াছে, 
অথচ জিনরা জানে, তাহাদিগকেও উপস্থিত করা হইবে শাস্তির জন্য । 
১৫৯. উহারা যাহা বলে, তাহা হইতে আল্লাহ পবিত্র, মহান__ 
৬০. আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত, 
তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে মুশ্রিকগণের একটি জঘন্য ধারণা ও অপবাদ 
খণ্ডন করিতেছেন। তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান ও নিজেদের জন্য যাহা পসন্দ 
অর্থাৎ পুত্র সন্তান নির্ধারণ করিত । যেমন অন্যত্র আছে £ 
১১৫৩ (855 al ৮১9 eA ot Sl 
যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা সন্তান জন্গ্রহণ করার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন 
তাহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া যায় এবং সে মর্মাহত হইয়া পড়ে । অর্থাৎ ইহা তাহার 
নিকট খুবই খারাপ মনে হয় এবং নিজের জন্য কেবল পুত্র সন্তানই কামনা করে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহারা নিজেদের জন্য যাহা গ্রহণ করিতে রাজী নয় 
উহার সম্বোধন আল্লাহ্‌র দিকে কি করিয়া করে ? তাহাদের এই ভাগ-বন্টন খণ্ডন করিয়া 
বলিতেছেন £ 
aid ৫ ৩০১৭ এ ৫১৯০: অর্থাৎ আপনি এ সকল মুশরিককে 
জিজ্ঞাসা করুন, আপনার প্রভুর জন্যই রহিয়াছে কন্যা সন্তান আর তাহারা নিজেদের 
জন্য বাছিয়া লইয়াছে পুত্র সন্তান ? 
পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে ৪ 
-৪১3৮১ ০০০৪ 9 ৮৫৯ 294 ৫ 
তোমাদের জন্য ছেলে আর তাহার জন্য কি মেয়ে ? এই ভাগ-বন্টনটি বড়ই 
অশোভনীয় হইল। 


CALS ALS iL (81 ৮ অর্থাৎ তাহারা কি করিয়া রায় দিতেছে যে, 
ফিরিশতাগণ নারী জাতীয়। আমি ফেরেশৃতাগণকে নারীরপে সৃষ্টি করিয়াছিলাম__ 
তাহারা কি উস্থিত থাকিয়া উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল ? না কখনোও না । 
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কুরআন মজীদে আরও আছে ঃ 
ULES Lic Ka irs SLi sles 
tI 
ফেরেশতাকুল; যাহারা রাহ্মানের বান্দা, তাহাদিগকে উহারা নারী বলিয়া নির্ধারণ 
করিতেছে। তাহাদের আকৃতি কখনও উহারা দেখিয়াছে কি ? তাহাদের এই মিথ্যা 
সাক্ষ্য প্রদান লিপিবদ্ধ করা হইবে। 

74108 {44% তাহাদের মিথ্যা কথাবার্তার মধ্যে বলিতেছে 
যে, আল্লাহ্‌ সন্তান জন্মাইয়াছেন। 

১১236411486 তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী । এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশ্রিকগণ 
কর্তৃক ফেরেশ্তাগণের ব্যাপারে আরোপিত তিনটি জঘন্য মিথ্যা ও নির্লজ্জ কুফরীর 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক £ তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা নির্ধারণ করিয়া প্রকৃতপক্ষে 
আল্লাহ্‌কে সন্তানের জনক সাব্যস্ত করিয়াছে। দুই ৪ এই সন্তানগুলিকে মেয়ে বলিয়া 
চিহ্নিত করিয়াছে । তিন ঃ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এই সকল মেয়ের পূজা করিতে শুরু 
করিয়াছে। আর ইহার প্রত্যেকটি জাহান্নামে থাকার জন্য যথেষ্ট। 

৬] / ৬১৭ ৮৮৮০০ মুশরিকগণ কর্তৃক এই ভাগ-বন্টনের সমালোচনা 
করিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, কোন্‌ বিষয়টি আল্লাহ্‌কে উদ্বুদ্ধ করিল যে, তিনি 
পুত্র সন্তানগণের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া শুধু কন্যা সন্তানের অংশ গ্রহণ করিলেন ? 
যেমন অন্যত্র আছে 
১১856885080 4 ০1711955865 005882885-8 

AEE 

তবুও কি (এই বলিতেছ যে,) তোমাদের প্রভু রি 

তিনি রাতে EET 
' নিশ্চয় তোমরা বড় (জঘন্য) কথা বলিতেছ। ্‌ 

€০3১৫১2 561 ৫ ০০৫5 ৬১ 815 অর্থাৎ তোমাদের কি এতটুকু বিবেক-বুদ্ধি 
নাই যে, তোমরা যাহা বলিতেছ উহার জন্য একটু চিন্তা-ভাবনা করিবে ? 

১৩১1০, {41/1 তোমাদের বব্যর স্বপক্ষে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে কি? 

৬3০ 5 97535590805 অৰ্থাৎ তোমাদের দাবী যদি সত্যই হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে উহার সমর্থনে এমন প্রমাণ পেশ কর, যাহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে 
অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের মোকাবেলায় শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য হইবে। ইহার 
প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য বরং বিবেক আদৌ ইহার স্বীকৃতি দেয় না। 
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(57541 ১:59 4% 1452৩ মুজাহিদ রে) বলেন, মুশরিকগণ বলিল, 
ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা সন্তান। তখন আবূ বকর রো) বলিলেন, তাহা হইলে 
তাহাদের মাতা কে ? তাহারা বলিল, প্রধান প্রধান জিনগণের কন্যাগণ । কাতাদাহ্‌ এবং 
ইব্‌ন যায়েদও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। 

ইঁ ৬০15 ১%, অথচ জিনগণ জানে যে, তাহাদিগ্কেও বিচারের জন্য 
উপস্থিত করা হইবে । অথবা জিনগণ জানে যে, মুশরিকগণ জিন ও আল্লাহ্‌র মধ্যে যে 
আত্মীয়তা স্থির করিয়াছে উহার ফল স্বরূপ ১১১11 এ মুশরিকদিগকে বিচার 
দিবসে শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হইবে। কেননা, তাহাদের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ 
জ্ঞানহীন, মিথ্যা ও মনগড়া । 

(5 $৯1| 54, 1১1525 আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, আল্লাহ্‌র শক্রগণ ধারণা করিত যে, আল্লাহ্‌ আর ইবলিস পরম্পর ভাই ভাই। 
' আল্লাহ্‌ ইহা হইতে সম্পূর্ণ পাক, পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। ইব্‌ন জারীর উহা বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

০০ 052 | 30১4, সন্তান গ্রহণ এবং এই অনাচারী খোদাদ্রোহীগণ কর্তৃক 
তাহার প্রতি আরোপিত অপবাদসমূহ হইতে আল্লাহ্‌ উর্ধে ও সম্পূর্ণ পৃত-পবিভ্র। 

০১০1৯ 4101 $4০ %। তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ইহা হইতে পৃথক। 
(তাহারা অনুরূপ অপবাদও দেয় না, শাস্তিও কে 

আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এই বাক্যটি পূর্ববর্তী ০: £* (হা বাচক) বাক্য হইতে 
৮৪১০ ১১:০০ বা পৃথক | তবে 2১৮৫ (০০ চাপতে 
সকল মানবজাতি বুঝায় । | 

অত:পর উহা হইতে ১১০15১ কে 5: করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 
একনিষ্ঠ বান্দাগণ তাহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ উত্থাপন করেন না । যাহারা নবী 
রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ সবকিছুকে সত্য মনে করিয়া উহার অনুসরণ করেন, তাহারা 
হইলেন ১১.০১% 

ইব্‌ন জারীর ০০1১ || ১০ 31 এর * LLB ০3৮-১০47৫ হইতে 
নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার এই বক্তব্যে কিছু প্রশ্ন আছে। আল্লাহ্‌ ভাল জানেন। 


০56৬ (0) 
তি এরি {HS (১৮৭) 


১৪৩৩ 
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০ .12502%) (৮) 
8205%62 14554 ৩৩ (১5) 
SEB LIE (৮০) 

o GAA OH 610৮ 
3৫228418841 (১) 


পপ 


9151056১৮65 0) 
OGG) 195৫ (৭) 


CEE ৫6 (\v.) 
১৬১. তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর উহারা- 
১৬২. তোমরা কেহই কাহাকেও আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না- 
১৬৩. কেবল প্রদ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত । 
১৬৪. আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত স্থান রহিয়াছে। 
১৬৫. আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান 
১৬৬, এবং আমরা অবশ্যই তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী ৷ 
১৬৭. উহারাতো বলিয়া আসিয়াছে, 
১৬৮. পূর্ববতীদিগের কিতাবের মত যদি আমাদিগের কোন কিতাব থাকিত, 
১৬৯. অবশ্যই আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা হইতাম । 
১৭০. ১০০০০০০৪০০০ 
পারিবে । 
ভারী? ০৮০৩৯ ৭৪ - 78515775558 
- | আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা এবং 
তোমাদের উপাস্যগণ মিলিয়া তোমাদের বক্তব্য ও তোমরা যে ভ্রষ্টতা আর বাতেল 
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পূজায় লিপ্ত রহিয়াছ, উহার প্রতি কেবল এ সকল লোককেই আকৃষ্ট করিতে পারিবে, ' 
যাহাদিগকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। 
পবিত্র কুরআনে আছে £ 
১৮০০9960629 ১5510558৯৮1 
015 A 1১02৮ এ০9- ৫) 
তাহাদের অন্তর আছে কিন্তু উহা দ্বারা তাহারা (হক) বুঝে না, চক্ষু আছে কিন্তু উহা 
দ্বারা (হক) দর্শন করে না, কর্ণ আছে কিন্তু উহা দ্বারা (হক) শ্রবণ করে না; এই সকল 
লোকই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং ইহারা তদপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট; ইহারাই হইতেছে 
গাফেল। 


এ ধরনের লোক উহারাই যাহারা শির্ক, কুফরী এবং ভ্রষ্টতার অনুসরণ করে। 
যেমন, আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ৪ 

(তোমরা কিয়ামত সম্বন্ধে) বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাক, উহা (র-সমর্থক) 
হইতে সেই ব্যক্তিই নিরস্ত থাকে, যে (সম্পূর্ণরূপে মঙ্গল হইতে) বিরত থাকিতে চায়। 
অর্থাৎ এ ব্যক্তিই পথভ্রষ্ট হইবে, যে মিথ্যা এবং বাতেল কাজে লিপ্ত। 

অবাধ্য মুশরিকগণ ফিরিশতাগণের উপর যে মিথ্যা অপবাদ রটাইতেছে যে, তাহারা 
আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান, উহা হইতে নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা স্বরূপ ফিরিশতাগণ 
বলিবে ৪1২১1০০7৮৪০ শঠি। (£5.59 অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের জন্যই আকাশে এবং 
ইবাদতগাহসমূহে এক একটি নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। কেহই উহা লংঘন বা অতিক্রম 
করে না। 

ইব্‌ন আসাকির (র) তাহার স্বরচিত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদের জীবনীতে সুত্রসহ 
মক্কা বিজয়ের দিন বয়াতকারী আলা ইব্‌ন সা'দ রো) হইতে আবদুর রহমান ইব্‌ন 
আলা ইব্‌ন সা'দের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) একদা তাহার বৈঠকে 
উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন ৪ আকাশ চড় চড় করিতেছে, আর উহা করাই তাহার 
উচিত । কেননা উহাতে একটি পা রাখার স্থানও এমন নাই যেখানে একজন ফেরেশতা 
রুকু" অথবা সিজদায়রত নহেন। অত:পর আবৃত্তি করিলেন 8 


LE তি J i Lan SS (39-78541 (১০0০৩ 
যাহ্হাক রে) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন £ মাস্রূক রে) মা আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা 


করয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ বরিয়াছেন , আকাশে এমন কোন স্থান নাই 
যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা সিজদায়রত অথবা দণ্ডায়মান নহেন। 
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ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে মাসরূক, ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রে আ’মাশ 
বলিয়াছেন , নিশ্চয় আকাশমণ্ডলীর মধ্যে একটি আকাশ এমন আছে যে, ইহার মধ্যে 
এক বিঘত স্থান এমন নাই যেখানে একজন ফেরেশতার ললাট অথবা পা নাই। 
অত:পর তিনি পাঠ করিলেন £ (১১5% $1 41 1.5) সাঈদ ইব্‌ন জুবাইরও 
অনুরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। 
| কাতাদাহ বলেন ঃ নারী-পুরুষ একত্রে মিলিয়া সালাত আদায় করিতেছিল। 
এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হইল--_ নি 08০ 2%ি। ০5 ইহাতে পুরুষগণ সন্ুখপানে 
আগাইয়া গেলেন এবং মহিলাগণ পিছনের দিকে নামিয়া গেলেন। 

০5144125115 অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে আমরা সারিদ্ধ হইয়া দীড়াই । যেমন 
(%-০ ০1০11 এর মধ্যে ইহার বিবরণ অতিবাহিত হইয়াছে। 

ইব্‌ন জুরাইজ ওলীদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ ইব্ন আবূ মুগীস হইতে বর্ণনা করেন যে, 
তিনি বলিয়াছেন, মুসলমানগণ সালাতে কাতার বাধিয়া দীড়াইতেন না। এই আয়াত 
অবতীর্ণ হওয়ার পর সারিবদ্ধ হইলেন। ্‌ 

আবূ নাষ্রাহ বলেন, উমর (রা) সালাতের একামত বলিবার সময় হইলে 
মুসল্লীগণের দিকে মুখ করিয়া দীড়াইতেন আর বলিতেন, কাতার ঠিক করিয়া লও, 
সোজা হইয়া দীড়াও। আল্লাহ্‌ তোমাদের পক্ষ হইতে ফেরেশতাগণের পন্থা অবলম্বন 
কামনা করেন। অত:পর তিনি বলিতেন, 2১৪০1 ১১4 ৬০ হে অমুক! তুমি সামনে 
অগ্রসর হও, হে অমুক! পিছনে যাও। ইহার পর সামনে বাড়িয়া সালাতের তকবীর 
বলিতেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর উহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

সহীহ মুসলিমে হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) 
বলিয়াছেন, আমাদিগকে (অন্যান্য) মানবজাতির উপর তিনটি বিষয়ে অতিরিক্ত মর্যাদা 
দেওয়া হইয়াছে ৪ ফেরেশতাগণের ন্যায় আমাদের জন্য কাতার নির্ণয় করা হইয়াছে; 
পৃথিবীর ভূমি আমাদের জন্য মসজিদ ধার্য করা হইয়াছে এবং উহার মাটিকে পবিত্রতা 
লাভের উপযোগী করা হইয়াছে । আল হাদীস। 

০৮৯৮ 21 096 অর্থাৎ আমরা সারিদ্ধ হইয়া প্রতিপালকের প্রবিত্রতা ও 
নিফলুষতা বর্ণনা করিব । আমরা তীহার দাস ও মুখাপেক্ষী এবং বিনয়ী । 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ বলেন £ উপরোক্ত আয়াতত্রয়ে ফেরেশতাগণের 
বক্তব্য বুঝানো হইয়াছে। 

কাতাদাহ (র) বলেন ৪ ১১৯১ ]। ৬৯ 039 অর্থ তাহারা ইবাদতগাহে সালাত 
আদায়ের জন্য যথাযথভাবে অবস্থান করেন। _ * 
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পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে ৪ 


1১810 43১8-58-0১ eH Li 21155115187 
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আর এই (মুশরিকগণ) বলে যে, আল্লাহ্‌ (ফেরেশতাগণকে) সন্তানরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন, (ইহা হইতে) তিনি পবিত্র; বরং (তাহারা) সম্মানিত বান্দা, তাহারা 
আল্লাহ্‌র আগে বাড়িয়া কথা বলিতে পারে না এবং তাহারই আদেশানুযায়ী কাজ করিয়া 
থাকে। তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্‌ তা'আলা সব অবগত 
আছেন । আর তাহারা এ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও জন্য সুপারিশ করিতে পারে না, 
যাহার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার মর্জি হয়; আর তাহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে । আর 
তাহাদের মধ্যকার যেই ব্যক্তি এইরূপ বলে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আমিও একজন উপাস্য 
তবে আমি তাহাকে দোযখের শাস্তি প্রদান করিব। আমি অনাচারীদিগকে এমনিভাবে 
জনক রা থাকি। যানি টিভিও 


29 পণ ও ক ৫০ ৫প০54৩%প 
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অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার আগমনের পূর্বে তাহারা আকাংখা করিত যে, 
যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব লইয়া তাহাদের নিকট আসিত এবং তাহাদিগকে 
আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী ও পূর্ববর্তীগণের ইতিহাস শুনাইত। 
যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ৪ 


45. 255 +59০0, 5 


টির তে! তা 
আর সেই কাফেরগণ দৃঢ় শপথ করিয়াছিল যে, যদি তাহাদের নিকট কোন ভয় 
প্রদর্শনকারী আগমন করে, তবে তাহারা প্রত্যেক উম্মত অপেক্ষা অধিক হেদায়াত 
গ্রহণকারী হইবে । অত:পর যখন তাহাদের নিকট সেই ভয় প্রদর্শক আসিয়া পৌছিলেন, 
তখন কেবল তাহাদের বৈরীভাবই বৃদ্ধি পাইল। 
তিনি আরও বলিয়াছেন ৪ 
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“be 0G 


Lie 40২ 3 এডি (25012555521 
তোমরা হয়ত বলিতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে যে দুই সম্প্রদায় 
ছিল, তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল, আর আমরা তো ইহার পঠন ও পাঠন হইতে 
সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম । অথবা এইরূপ বলিতে পার যে, যদি আমাদের প্রতি কোন 
কিতাব অবতীর্ণ হইত, তবে আমরা তাহাদের অপেক্ষাও অধিক সুপথে থাকিতাম। 
অতএব এখন তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হইতে একটি সুস্পষ্ট কিতাব 
এবং হেদায়াতের উপকরণ ও রহমত সমাগত হইয়াছে । সুতরাং সে ব্যক্তি হইতে অধিক 
যালিম কে হইবে; যে আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং উহা হইতে 
(অন্যকেও) প্রতিরোধ করে ? আমি শীঘ্রই উহাদিগকে-_যাহারা আমার আয়াতসমূহ 
হইতে অন্যকে প্রতিরোধ করে তাহাদের এই প্রতিরোধের কারণে কঠোর শাস্তি প্রদান 
করিব । উপরোক্ত মর্মেই আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে বলিয়াছেন. 8৪ 8৮. 4 18৮১৫ $ 
১৯%-1,$ তাহাদের প্রতিপালকের বিরোধিতা ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে 
এই আয়াতে তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির দুঃসংবাদ এবং শক্ত ধমক দেওয়া হইয়াছে । 
এ ৮ পাও পাতার 2 ৰল 2 পাপ তা 
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১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাদিগের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির 
হইয়াছে যে, 

১৭২. অবশ্যই তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে. 

১৭৩. এবং আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী । 

১৭৪. অতএব কিছু কালের জন্য তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর। 

১৭৫. তুমি উহাদিগকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে। 

১৭৬. উহারা কি তবে আমার শাস্তি তূরাবিত করিতে চাহে? 

১৭৭. তাহাদিগের আঙিনায় যখন শাস্তি নামিয়া আসিবে তখন 
সতকীঁকৃতদিগের প্রভাত হইবে কত মন্দ! 

১৭৮. অতএব কিছু কালের জন্য তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর। 

১৭৯. তুমি উহাদিগকে পর্যবেক্ষণ কর। শীঘ্রই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে । 

তাফসীর ৪ ০১1: (3১:২1 [52514 5855 ১৪% অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলিতেছেন ঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহ ও পরকালের শেষ 
বিজয় নবী-রাসূল ও তাঁহাদের অনুসারীগণেরই হইবে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলিয়াছেন ৪ : 5১০৪৭ TANSEY 


আল্লাহ্‌ নির্ধারণ করিয়াছেন যে, আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হইব। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী । 
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আমার রাসূলগণ এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদিগকে ইহ জীবনে এবং 
যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হইবে সেদিন আমি অবশ্যই সাহায্য করিব এই অর্থেই 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেন ৪ 23314414 ১৪০ ১, অর্থাৎ ইহ ও পরকালে 
তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে । যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাফিরগণকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কিভাবে ধ্বংস করিয়াছেন এবং নবী-রাসূল ও তাহাদের অনুসারীগণকে সাহায্য 
করিয়াছেন এবং তাহাদের অনাচার হইতে মুক্তি দিয়াছেন। 

১১০৭1৮155৯5 অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তাহারাই বিজয়ী হইবে । 

5 অর্থাৎ তাহাদের পক্ষ হইতে আগত দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য 
ধারণ করুন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আমি শীঘ্রই উহার 
প্রতিফল দান করিব। এই জন্যই কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বদর দিবস এবং উহার 
পরবর্তী মুসলমানগণের প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এবং কাফিরগণের পরাজয় ও 
শাস্তির দিনগুলিও এই নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর্ভূক্ত । 
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অবস্থা প্রত্যক্ষ করুন; 8712857587৬ 
শাস্তি কিভাবে তাহাদের উপর পতিত হয়। 

wi (১/5341 অর্থাৎ তাহারা আপনার বিরোধিতা এবং আপনাকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শান্তির তড়িৎ আগমন কামনা করে। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ক্রোধান্বিত হন। আর ইহার শাস্তি অচিরেই প্রদান করিবেন । 

৩৯১২২ 0০০৭ ৮৮০০৪1৫৯৮০৪ ৭১২ 1343 অর্থাৎ যেদিন তাহাদের মহল্লায় 
(অবস্থানস্থলে) শাস্তি অবতীর্ণ হইবে, সেদিনটি তাহাদের ধ্বংসলীলা ও নিশ্চিহ্ন করণের 
এক করুণ দৃশ্যে পরিণত হইবে । সুদ্দি (র) বলেন, 1৫৯: 454134 অর্থাৎ যেদিন 
তাহাদের বাড়ীঘরে শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ৮৮ 

১:১১: 00:০5 50. অর্থাৎ তাহাদের এ দিবস অতি করুণ ও অকল্যাণকর 
প্রতিভাত হইবে। 

সাহীহাইনে বর্ণিত আছে, ইসমাঈল ইবৃন উলাইয়া (র) ....আনাস (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (সা) খাইবারে (রাত্রি যাপন করিয়া) যখন প্রভাত 
করিলেন আর খাইবারবাসীগণ তাহাদের কুড়াল, বেলচা (ইত্যাদি) লইয়া (কাজে 
যাইবার উদ্দেশ্যে বাড়ীঘর হইতে) বাহির হইয়া সৈন্য সামন্ত দেখিল, ইহাতে তাহারা 
(ভীত হইয়া) বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিল আর বলিতে লাগিল “(এই যে) মুহাম্মদ 
রি নাস চির 
করীম (সা) বলিলেন 

-০৯১১০। 0৮১৮০০৪৩৪২৯ LTS 2 BL ok 520 

আল্লাহ্‌ সবচেয়ে মহান। খাইবার ধ্বংস হউক । আমরা যদি কোন জনপদে 
(আক্রমণের জন্য) অবতীর্ণ হই তাহা হইলে (পূর্ব) সতকীকৃত লোকগণের প্রভাত অতি 
শোচনীয় হইয়া যায় । 

ইমাম বুখারী রে) উপরোক্ত হাদীসটি মালিক... (র) আনাস (রো) হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন । ইমাম আহমদ রে) বলেন, রওহ (র) .... আবু তালহা রো) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলে করীম (সা) খাইবারে প্রভাত করিলেন। তখন খাইবারবাসীগণ 
তাহাদের বেলচা ইত্যাদি লইয়া ক্ষেতে খামারে যাইতেছিল। তাহারা নবী করীম 
(সা)-কে দেখিয়া পিছনের দিকে ফিরিয়া গেল। ইহাতে আল্লাহ্‌র নবী (সা) বলিলেন £ 

০১১ 0০০০৭ ৮০০৪৩৪২৯০০৪ 07519 05 [21 


উপরোন্লিখিত সূত্র অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করেন নাই। তবে এ সূত্রটি 
শাইখাইনের (বুখারী, মুসলিম) এর শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ । 
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রুত্মুরোপ করিবার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে। 
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তে পাঠ ছর্তা 


চা এ (6614: (141) 
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১৮০. উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে পবিত্র ও মহান তোমার 
প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী । | 
১৮১. শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলদিগের প্রতি । 
১৮২. প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য । 
তাফসীর ঃ অনাচারী ও মিথ্যাচারী কাফির এবং মুশরিকগণের বক্তব্য ও উক্তিসমূহ 
হইতে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় সত্তার পবিত্রতা ও নিফলুষতা বর্ণনা স্বরূপ বলিতেছেন $ 
সার হি অকল্পনীয় পরাক্রমশালী । 
০১৯৮০ 0০5 এ সমস্ত মনগড়া উক্তির প্রবক্তা ও সীমালংঘনকারীগণের কথা 
হা 
১:7-০৮॥ ৬5০ অর্থাৎ নবীগণ তাহাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে যে বক্তব্য 
রাখিয়াছেন, উহা সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়ার পুরফার স্বরূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের 
প্রতি শাস্তি বর্ষিত হউক। 
১:-7111 0০40 ১১16 অর্থাৎ তাহার জন্য সর্বাবস্থায় পূর্বাপর সকল প্রশংসা । 
যেহেতু {৮,5 এর মধ্যে সরাসরি পবিত্রতা ও নিফলুষতা পাওয়া যায় এবং ইহা 
গুণাবলীর পূর্ণতা প্রমাণ করে যেভাবে হামদ শব্দ-সরাসরি আল্লাহ্‌র গুণাবলীর উপর 
প্রমাণ করে এবং সমস্ত ত্রুটি হইতে পবিত্র উপলব্ধি হয়; সেহেতু এখানে তাছবীহ ও 
তাহমীদকে একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একত্রে উভয় 
শব্দকে উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ৪ 
০:11 
সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা কাতাদাহ্‌ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম 
(সা) বলিয়াছেন, যখন তোমরা আমার প্রতি সালাম প্রেরণ কর, তখন সকল রাসূলের 
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প্রতি সালাম প্রেরণ করিও । কেননা; আমিও রাসূলগণের মধ্য হইতেই একজন রাসুল । 
ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম এই হাদীসটি রাসূলে করীম (সা) হইতে সাঈদের 
সুত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবু হাতিম এই হাদীসটির সূত্র এইভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) ....আবু তালহা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা আমার প্রতি সালাম প্রেরণ 
কর তখন রাসূলগণের প্রতিও সালাম প্রেরণ করিও । 

হাফিজ আবু ইয়া'লা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর রে) ....আবুূ সাঈদ 
(রা) হইতে বর্ণিত তিনি 'বলেন, রাসূলে করীম (সা) যখন সালাম ফিরাইতে 
চাহিতেন, তখন বলিতেন ৪ 
12215615785 

lad 

অতঃপর সালাম ফিরাইতেন। এই হাদীসের সূত্রটি দুর্বল । fl 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আম্মার ইব্‌ন খালিদ ওয়াছিতী (র).... হইতে 
বর্ণিত । তিনি বলেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ৪ যে ব্যক্তি ইহাতে সন্তুষ্ট যে, 
কিয়ামতের দিন তাহার পুরষ্কার পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে.! সে যেন বৈঠক শেষে 
প্রস্থান করিবার প্রাক্কালে বলে ঃ 
DALE SLI 05588 OU OL 

অন্য সূত্রে ধারাবাহিকতার সহিত আলী (রা) পর্যন্ত মাওকুফরূপে বর্ণনা রহিয়াছে। 
আবু মুহাম্মদ বাগাভী তাহার তাফসীর গ্রন্থে বলেন £ আবূ সাঈদ আহমদ ইবৃন ইবরাহীম 
শুরাইহী রে) .... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইহা 
ভালবাসে যে, কিয়ামত দিবসে তাহার পুরক্কার পরিপূর্ণভাবে মাপিয়া দেওয়া হউক, সে 
যেন বৈঠক শেষে উল্লেখিত আয়াতত্রয় পড়ে । 

তাবরানী (র) আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাখর (র) রি ইৰ আৰা (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন ৪ রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি সালাতের পর 
তিনবার করিয়া উপরোক্ত আয়াতসমূহ বলিবে, তাহার পুরষ্কার পরিপূর্ণ পাত্র দ্বারা দেওয়া 
হইবে ৷ মজলিসের (বিবিধ আলোচনার) কাফ্‌ফারা হিসাবে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। 


যেমন ৪ 424) ০১304১১5015 4301 টি তির 


এই বিষয়ে আমি স্বত্ব একটি পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উহাতে এই সব লিখা 
আছে ইন্শাআল্লাহ্‌। 
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১. সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের । তুমি অবশ্যই সত্যবাদী । 
২. কিন্তু কাফিরগণ ওদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবিয়া আছে! | 
৩. ইহাদিগের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি; তখন তাহারা আর্ত 
চীৎকার করিয়াছিল । কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। 
তাফ্সীর ৪ ৬০ হরফে মুকাত্তায়া বা খণ্ড অক্ষর যাহার আলোচনা ইতিপূর্বে সূরা 
বাকারায় অতিবাহিত হইয়াছে। এখানে ইহার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই। 
ll এও ১ অর্থাৎ বান্দাদের জন্য উপদেশ ও ইহ-পারলৌকিক জীবনের 
কল্যাণ সম্বলিত কুরআনের শপথ! 
যাহ্হাক রে) বলেন £ ১২: 3 এর মর্ম নিম্নবর্তী আয়াতের অনুরূপ (211 5৪1 
-২০২3 4১৪14567451 আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি এমন একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ 
করিয়াছি যাহাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। কাতাদাহ্‌ ও ইব্‌ন জারীর রে) 
উহা গ্রহণ করিয়াছেন। 
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ইব্‌ন আব্বাস (রা), সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর, ইসমাইল ইব্‌ন আবূ খালিদ, ইব্‌ন 
উয়াইনা, আবু হুসাইন, আবূ সালেহ ও সুদ্দী রে) বলেন ১১ 63 অর্থাৎ ‘সম্মানিত’, 
“মর্যাদা সম্পন্ন’ ৷ উভয় অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নাই । কেননা; উহা সম্বানিত কিতাব 
যাহার মধ্যে উপদেশ, ত্রুটি মার্জনা. ও সতকীকিরণের সন্নিবেশ ঘটেছে। 

এখানে উল্লিখিত শপথের উত্তরের ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতবিরোধ 
রহিয়াছে । কেহ বলিয়াছেন ইহার উত্তর হইল : EVAN EES THES 
তাহারা সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল । সুতরাং আমার শাস্তি 
(তাহাদের উপর) সাব্যস্ত হইল । আর কেহ বলিয়াছেন - A NEE SS TY 
১41 আর উহা অর্থাৎ দোযখবাসীগণের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা হওয়া সম্পূর্ণ সত্য ৷ 
উপরোক্ত উভয় মতই ইবৃন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় মতটিতে অনেক 
দূরের সম্ভাবনা এবং ইহাকে ইব্‌ন জারীর (র) দুর্বল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

আর কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, শপথের উত্তর হইল সমস্ত সূরায় উল্লেখিত 
বিষয়াদী । কাতাদাহ (রে) বলিয়াছেন ঃ উহার জবাব হইল ০ ৬৪ ৮৪৫ ০:11 
1৪-৩বরং এই কাফেরগণ বিদ্বেষ ও (সত্যের) বিরোধিতায় (লিপ্ত) রহিয়াছে। উক্ত 
অভিমতটি ইব্‌ন জারীর (র) গ্রহণ করিয়াছেন। অত:পর তিনি কোন কোন আরববাসী 
মুফাস্সির হইতে উহার জবাব = যাহার অর্থ 5.০ (সত্য) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
অর্থাৎ উপদেশ পরিপূর্ণ কুরআনের শপথ যে উহা নিতান্ত সত্য । 

৮৪২১ ০১০ ৮৪ 3৮৪৫ ll 5 অর্থাৎ এই কুরআনে উপদেশ গ্রহণকারীর 
জন্য উদেশ রহিয়াছে। তবে কাফিরগণ উহা হইতে উপকৃত হইতে পারিবেনা। কেননা 
তাহারা ৯০ 4 অর্থাৎ অহংকার ও আভিজাত্য এবং 5% ২১ অর্থাৎ বিরোধিতা, শত্রুতা 
বিভক্তি সৃষ্টিতে লিপ্ত। 

অত:পর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যাহারা রাসূলগণের বিরোধিতা ও আসমানী 
কিতাবসমূহ মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধ্বংস করণের কথা উল্লেখ 
করিয়া ইহাদিগকে ৪775 টিভি 
জাতিকে আমি নি করিয়াছি। 

[১53 অর্থাৎ যখন তাহাদের উপর আমার শাস্তি নামিয়া আসিল, তখন তাহারা 
মুক্তি কামনা করিল এবং আল্লাহর স্মরণাপন্ন হইল । তখন তাহাদের প্রতি কোন দয়া 
প্রদর্শন করা হয় নাই। 
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অনন্তর যখন তাহারা আমার শাস্তি নামিয়া আসিতে দেখিল, তখন তাহারা এ 
জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। (আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন) পালাইওনা, আর 
তোমরা তোমাদের সুখ-সম্পদ ও বাসস্থানের দিকে ফিরিয়া চল, হয়ত তোমাদিগকে 
কেহ জিজ্ঞাসাবাদ করিবে । 

আবু দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, শু“বা (র) ...... আবূ ইসহাক তামীমী হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্বাস (রা)-কে ১০০ 2৮৯ 31953 সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহার মর্ম হইল, তাহারা এমন সময় আমাকে আহ্বান 
করিল, যখন আহ্বানের উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং পালাইবার 
সময়ও অবশিষ্ট ছিল না । আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ 
বর্ণনা করিয়াছেন, তখন আর আহ্বান কবুলের সময় অবশিষ্ট ছিল না। শাবীব ইব্‌ন 
বিশ্র ইকরামার মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এমন সময় 
তাহারা আহ্বান করিল, যখন তাহাদের কোন কল্যাণে-আসিল না। | 

পতি ৫5 ১১৯ 5% 41১1 ১85 অর্থাৎ লাইলা এমন সময় স্মরণ করিল, যখন 
উহা কোন কাজে আসিল না 

এই আয়াতাংশ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা’ব রো) বলেন, তাহারা তখনই 
তাওহীদের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি করিল এবং অনুশোচনার মাধ্যমে মুক্তি কামনা করিল, যখন 
পৃথিবী তাহাদিগকে বিমুখ করিয়াছে। 

কাতাদাহ্‌ (র) বলেন, তাহারা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাওবা করিতে 
মনস্থ করিল। অথচ ইহা তাওবার প্রকৃত সময় নহে। মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, ইহা 
পলায়ন করা অথবা দু'আ কবুল করার প্রকৃত সময় নহে। অনুরূপ বর্ণনা ইকরিমা, 
কাতাদাহ রে) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করিয়াছেন, +১০/%% 2৯ 5% অর্থ 
আহ্বান করার অনুপযুক্ত সময়ে কোন আহ্বান নাই। (গ্রহণ যোগ্য নহে)। ' 

০% অব্যয়টিতে আরবী } নো বাচক) অব্যয়ের শেষে 5 (তা) যোগ করা হইয়াছে। 
যেমন আরবী ?$ ও ১ এর শেষে ৩ যোগ করিয়া ০৫ ও ৬%, বলা হয়। এই 5 
বর্ণটি % হইতে স্বতন্ত্র । এইজন্য ইহাতে ওয়াক্ফ করা যাইবে । 

ক্রোতের ইমামের মাছহাফুল কুরআন হইতে যে বর্ণনাটি ইব্‌ন জারীর উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহা হইল ৩ অব্যয়টি ০: এর সহিত সংযুক্ত, যেমন ০০০ ৯5 % 
তবে অপ্রসিদ্ধ। বরং প্রথমটি অর্থাৎ 4 সংযুক্ত , ইহাই প্রসিদ্ধ। ৭. 
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অধিক সংখ্যক (জামহুর) কারী ১: এর ১ (নূন) অক্ষরে যবর দিয়া পড়িয়াছেন ' 
যাহার মূল পঠন হইল :১০।:2 ১:৯ ১:৯1 ১০4-১৮৯ -এর নূনে যবর ব্যবহারকারী 
কবির কবিতা ঃ ? Co fl 


ee eee 


অসময় লায়লার প্রেম জাগ্রত হইল, যখন বার্ধক্য সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিল । 
এবং যের ব্যবহারকারী কবির কবিতা ৪ 
ils ABIL + USL ০1 ৮৮ 

তাহারা অসময়ে আমার সহিত আপোষ (সংশোধন) কামনা করিল । আমি উত্তর 
দিলাম, এখন আর বাচিয়া থাকার সময় নাই। যের ব্যবহারকারী অন্য কবির পংতির 
অংশ বিশেষ ৪7:১০ 220০ 5% লজ্জাবোধ করিবার সময় নহে। 7০1... শব্দটির ৪ 
অক্ষরে যের। 

আরবী ভাষাবিদগণ বলেন, ২৫ অর্থ পশ্চাৎ গমন আর ১০১ অর্থ সন্মুখ গমন। 
এই জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ০০ ১১৯ 5১; অর্থাৎ পশ্চাৎ গমন বা 
পলায়নের সময় নহে। (আল্লাহ্‌ পাকই সত্যে উপনীত হইতে শক্তি প্রদানকারী |) 


লি 4 5 পতিত ১52১2৩6৯225 17 তত 
81525130১21 6545৮76৩205) 
9০৪6 ১৫126555)54১1422 (০) 
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০৮/৪। C4234 3005 ৫৪৪ (১১) 


৪. ইহারা বিস্ময়বোধ করিতেছে যে, ইহাদিগের নিকট ইহাদিগের মধ্যে হইতে 
একজন সতর্ককারী আসিল এবং কাফিররা বলেন এতো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী । 

৫. সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? ইহাতো এক 
আশ্চর্য ব্যাপার । 

৬. উহাদিগের প্রধানেরা সরিয়া পড়ে এই বলিয়া, তোমরা চলিয়া যাও এবং 
তোমাদিগের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক । নিশ্চয়ই এ ব্যাপরটি 
উদ্দেশ্যমূলক। 

৭. আমরাতো অন্য ধর্মাদর্শে এইরূপ কথা শুনি নাই, ইহা এক মনগড়া 
উক্তিমাত্র । 

৮. আমাদের মধ্য হইতে কি তাহারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হইল? 
প্রকৃতপক্ষে উহারাতো' আমার কুরআনে সন্দিহান, উহারা এখনও আমার শাস্তি : 
আস্বাদন করে নাই। 

৯. উহাদিগের নিকট কি আছে অনুগ্রহের ভাণ্ডার, তোমার প্রতিপালকের, যিনি 
পারাক্রমশালী, মহান দাতা? . 

১০. উহাদিগের কি সার্বভৌমত্ব আছে আকাশমণগ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের 
অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর উপর? থাকিলে উহারা সিঁড়ি বাহিয়া আরোহণ করুক । 

১১. বহুদলের এই বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হইবে । 

তাফসীর ঃ সুসংবাদদাতা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে রাসূলে করীম (সা) 
প্রেরিত হওয়ায় মুশরিকগণ আশ্চর্যবোধ করিত । যেমন কুরআনে অন্যত্র আছে ঃ 


EAS HEE TUNES UE 
#0 £22 EAE # o-oo পাত, পাত শপ 6 ৩ ট্রাম রা রা 
-০:১ ১৯৮ ডিও 01 GIL 08182 Lhe ৮০০৪1৮1055০ 
এই লোকদের জন্য কি ইহা বিস্ময়কর হইয়াছে যে, আমি তাহাদের মধ্য হইতে . 
ভা আপনি মানবমণ্ডলীকে ভয় প্রদর্শন করুন. 
বং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে এই সুসংবাদ প্রদান করুন যে, তাহারা 


দর লক দিব খা রি কাহি বলে লাগিল থে, 
2 0 
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EET SG > ১১2১ অর্থাৎ এই লোকগুলি বিস্মিত হইল যে, তাহাদের 
মধ্য হইতেই একজন ভয়প্রদর্শনকারী রূপে আগমন করিল, তেমনি সুসংবাদদাতাও। 

০3৫ ১৯০28 ৩৯১২<]/ 0.8 অর্থাৎ কাফিরগণ বলিতে লাগিল, ইনি জাদুকর 
মিতাক 
টি sl SLE LE 
কাজেই যখন রাসূলে করীম (সা) তাহাদিগকে প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ এবং এক ও 
অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করিতে আহবান করিলেন, তখন উহা তাহাদের নিকট 
আশ্চর্য ও অতি ভারী মনে হইল । আর উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতে লাগিল, এই 
লোকটি কি এতগুলি মা'বুদের স্থলে এক মা'বুদ সাব্যস্ত করিল? ইহাতো বাস্তবিকই 
বিস্ময়কর ব্যাপার। 

ie Sli $1১40 অর্থাৎ তাহাদের সরদার প্রধান ও নেতাগণ এই বলিয়া 
চলিয়া গেল যে, EC Hh [১১০১ {১-55 9 অৰ্থাৎ নিজেদের উপাস্যগণের প্রতি 
স্থায়ীভাবে অটল থাক এবং মুহাম্মদ কর্তৃক এক উপাস্যের রতি আহ্বানে সাড়া দিও না। 

9195 75/5১৯ | ইব্‌ন জারীর রে) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, মুহাম্মদ (সা) 
আমাদিগকে যে এক উপাস্যের প্রতি আহ্বান করিতেছে, ইহা নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক। 
সে ইহা দ্বারা তোমাদের উপর সম্মান ও মর্যাদা প্রত্যাশা করিতেছে এবং তোমাদের মধ্য 
হইতে কিছু অনুসারী কামনা করিতেছে । আমরা কখনও তাহার আহ্বানে সাড়া দিতে 
পারি না। 

উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ 


সুদ্দী রে) বলেন ঃ কুরাইশদের একদল লোক একত্রিত হইল । তাহাদের মধ্যে আবু 
জেহেল ইব্‌ন হিশাম, “আস ইব্‌ন ওয়াইল, আস্ওয়াদ ইবৃন মুত্তালিব ও আস্ওয়াদ ইব্‌ন 
আবদু ইয়াগুস প্রমুখ কুরাইশ বংশের একদল নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন তাহারা 
পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, চল! আমরা এই লোকটি সম্পর্কে আবূ তালিবের 
সহিত আলাপ-আলোচনা করি। তিনি যেন এই লোকটির ব্যাপারে আমাদের প্রতি 
সুবিচার স্বরূপ তাহাকে আমাদের মা'বুদগণকে গাল-মন্দ করা হইতে বিরত রাখেন 
এবং আমরাও সকলে তাহার এবং সে যে মাবুদের এবাদত করে উহার পিছু ধাওয়া 
করা পরিত্যাগ করিব। আমাদের আশংকা হইতেছে যে, যদি এই বৃদ্ধ এই অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করে, তাহা হইলে তাহার ব্যাপারে আমাদের কিছু দুর্নাম হইয়া যাইবে । 
আরবের অন্যান্য গোত্রের জনগণ আমাদিগকে লজ্জা দিবে যে, তাহারা আবূ তালিবের 
জীবদ্দশায় মুহাম্মদকে কিছুই করিতে পারে নাই। এখন তাহার পর তাহারা এই 
লোকটির পিছনে লাগিয়া গিয়াছে। অত:পর তাহারা পরামর্শ ক্রমে মুত্তালিব নামক এক 
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ব্যক্তিকে আবু তালিবের নিকট প্রেরণ করিল। সে গিয়া বলিল যে, আপনার গোত্রের 
মুরুব্বী ও নেতাগণ আপনার সহিত কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি 
বলিলেন, তাহাদিগকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আস। 

তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, হে আবূ তালিব! আপনি আমাদের মুরুব্বী ও 
নেতা । আপনার ভ্রাতৃষ্পুত্রের ব্যাপারে আমাদের প্রতি একটু সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। 
আমাদের উপাস্যগণের সমালোচনা ও গালমন্দ করা হইতে তাহাকে বারণ করুন এবং 
আমরাও তাহার এবং তাহার মা'বুদের সমালোচনা পরিহার করিয় চলিব। ইহাতে আবু 
তালিব ভ্রাতৃষ্পুত্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাসূলে করীম (সা) তাহার নিকট উপস্থিত 
হইলে তিনি বলিলেন ঃ 

“ভাতিজা! ইহারা তোমার গোত্রের মুরুব্বী ও নেতা-মাতব্বর। তাহারা তোমার 
নিকট প্রত্যাশা করিতেছেন যে, তুমি তাহাদের উপাস্যগণের সমালোচনা ও দোষারোপ 
করা হইতে বিরত থাকিবে এবং তাহারাও তোমার এবং তোমার মা"বুদের বিরোধিতা 
পরিহার করিয়া চলিবে ৷” 

রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, “চাচাজান! আমি কি তাহাদিগকে কল্যাণের দিকে 
আহ্বান করিব না?” তিনি বলিলেন, “কিসের প্রতি তাহাদিগকে তুমি আহ্বান 
জানাও?” নবী করীম (সা) বলিলেন £ “আমি তাহাদিগকে এমন একটি কালেমার 
(বাক্যের) প্রতি আহ্বান জানাইতেছি, যাহা গ্রহণ করিলে উহার বিনিময়ে সারা 
আরববাসী তাহাদের করতলগত হইয়া যাইবে এবং অনারবগণ তাহাদের অধীন হইয়া 
পড়িবে” । অভিশপ্ত আবূ জেহেল বলিয়া উঠিল, উহা কি? জাতির সামনে প্রকাশ কর। 
তোমার পিতার শপথ! তোমার বক্তব্যের মর্ম এবং উহার দশগুণ দান করিব। আল্লাহর 
রাসূল সো) বলিলেন ৪ “তোমরা বলিবে, £1॥ 31 {019 আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন 
উপাস্য নাই।” ইহাতে তাহারা বিরক্ত হইল এবং বলিল, উহা ব্যতীত অন্যকিছু আব্দার 
কর। তিনি বলিলেন, তোমরা যদি আকাশের সূর্যও আমার হস্তে অর্পণ কর, তবুও আমি 
উহা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করিব না। অতঃপর তাহরা ক্রোধান্বিত হইয়া সেখান 
হইতে উঠিয়া পড়িল আর বলিয়া চলিল যে, আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাকে এবং 
তোমার যে মা'বুদ অনুরূপ কাজের জন্য নির্দেশ দিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই গাল-মন্দ 
করিব । তাহাদের এই বক্তব্যের সারমর্মই পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে উল্লেখ করা 
হইয়াছে- 


00046521158 01155 11561771555 Hie SL Gibb 
উপরোক্ত শানে নূযুল ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। 


ইব্‌ন জারীরের বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে যে, যখন নেতাগণ চলিয়া গেল, তখন রাসূলে 
করীম (সা) আপন চাচাকে কালেমার প্রতি আহ্বান করিলেন; কিন্তু তিনি উহাকে 
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প্রত্যাখান করিয়া বলিলেন, আমার মুরুব্বীদের ধর্মের উপরই ঠিক থাকিলাম। ইহার 
' পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হইল £ ০২ ১ 4-533 | তুমি যাহাকে ভালবাস 
তাহাকেই সত্যপথের অনুসারী করিতে পারিবে না। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব ও ইবন অকী” রে) ..... ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালিব অসুস্থ হইয়া পড়িলে আবূ জেহেলসহ 
কুরাইশের একদল নেতৃস্থানীয় লোক তাহার নিকট আসিল আর বলিল, আপনার 
ভাতিজা আমাদিগকে গালমন্দ করিয়া থাকে এবং এমন এমন কাজ ও এই এই কথা 
বলিয়া থাকে । আপনি তাহাকে ডাকাইয়া উহা হইতে নিষেধ করিলে ভাল হইত । 
সুতরাং আবু তালিব রাসূলে করীম (সা)-কে ডাকাইয়া আনিলেন। রাসূলে.ফরীম (সা) 
যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহাদের এবং আবূ তালিবের মাঝখানে কেবল 
একজন লোক বসার মত স্থান খালি ছিল। আবূ জেহেলের আশংকা হইল যে, যদি 
রাসূলুল্লাহ (সা) এই শূন্যস্থানে আবূ তালিবের নিকট গিয়া বসিয়া পড়েন, তাহা হইতে 
তাহার প্রতি আবূ তালিবের হৃদয় নত্র হইয়া পড়িবে । তাই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া উক্ত 
শূন্যস্থানে বসিয়া পড়িল ।'কাজেই আল্লাহর রাসূল (সা) চাচার নিকটবর্তী হইয়া বসিবার 
স্থান না পাইয়া দরজার পাশে বসিয়া পড়িলেন। আবূ তালিব তাহাকে বলিলেন, 
“ভাতিজা! তোমার গোত্রের লোকদের কথা শুনিয়াছ কি? তাহারা তোমার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করিতেছেন এবং মনে করিতেছেন যে, তুমি তাহাদের উপাস্যগণের 
সমালোচনা করিয়া থাক আর এই-সেই কথা বলিয়া থাক”। তাহারা নিজেরাও কিছু 
বক্তব্য রাখিল। 

অত:পর রাসূলে করীম সো) বলিলেন £ “চাচাজান! আমি তাহাদিগকে একটি মাত্র 
কালিমার প্রতি আহ্বান করিতেছি, উহা বলিলে তাহার বিনিময়ে সমগ্র- আরবাসী 
তাহাদের অধীন হইয়া যাইবে এবং অনারবগণ কর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে ।" 
তাহার বক্তব্য শুনিয়া তাহারা ঘাবড়াইয়া গেল এবং বলিল, ১5 
তোমার আব্বার শপথ! দশবার মানিয়া লইব। এই কালেমাটি কি? আবূ ত 
বলিলেন, এই কালেমাটি কি? ভাতিজা! তিনি বলিলেন, MH 
তাহারা ভীত-সন্তরস্ত হইয়া কাপড় ঝারিতে ঝারিতে উঠিয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল, 
17505115591 € al 41144313241 এই ঘটনা উল্লেখপূৰ্বক এখান হইতে 
১1321525514 4 পৰ্যন্ত অবতীৰ্ণ হইল । উপরোক্ত বর্ণনার শাব্দিক দিকটা আবু 
কুরাইব (র) হইতে বর্ণিত । অনুরূপ ইমাম আহমদ ও নাসায়ী ..... আব্বাদ হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম তিরমিধী, নাসায়ী ইবন আবূ হাতিম ও ইবন জারীর (র) প্রমুখ সকলেই 
তাহাদের তাফসীর গ্রন্থসমূহে সুফিয়ান সওরী (র) ......ইবন আব্বাস (রা) হইতে 
অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী উহাকে ‘হাসান’ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। 
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৪১৯১ 711 81916 ৮৮১৮০ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) আমাদিগকে যে 
তাওহীদের প্রতি আহ্বান করিতেছেন, এইরূপ আহ্বান আমরা পূর্ববর্তী মিল্লাতে শুনি 
নাই। 

মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবূ যায়দ (র) বলেন, পূর্ববর্তী মিল্লাত বলিতে তাহারা 
কুরাইশগণের ধর্ম বুঝাইত। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও সুদ্দী রে) প্রমুখ ইহার অর্থ খৃষ্টান 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ খৃষ্টানগণ। তাহারা 
বলিত, যদি এই কুরআন সত্য হইত, তবে উহা সম্বন্ধে আমাদিগকে খৃস্টানগণ সংবাদ 
দিত। 

CEES TEE 4! মুজাহিদ ও কাতাদাহ্‌ বলেন, অর্থৎ ইহা মিথ্যা বৈ কিছুই 
নহে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) 139১1 অর্থ মনগড়া" বলিয়াছেন। 

(:: ১ 8911 4:02 54 অর্থাৎ তাহাদের সকলের মধ্য হইতে নবী করীম 
(সা)-কে কুরআন অবতীর্ণ করার' ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করিয়া লওয়াকে তাহারা অসম্ভব মনে 
করিত। 

যেমন অন্যত্র আছে, তাহারা বলিত £ 


5৯38১80928৯ ৮5 ০৮1 A BEY 
দুইটি বৃহৎ জনপদ হইতে কোন একজনের উপর এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা 
ইহল না? অপর আয়াতে আছে £ 
(341 501| HR LULL UD LS ti il 
SEES 
ইহারা কি আপনার প্রতিপালকের রহমতকে (স্বীয় মতানুযায়ী) বন্টন করিতে 
চাহিতেছে? পার্থিব জীবনে তো তাহাদের জীবিকা আমিই বন্টন করিয়া রাখিয়াছি। 
অথচ (সেই বন্টনের ব্যাপারে) আমি তাহাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া 
রাখিয়াছি। 
যখন তাহারা মূর্খতা ও স্বল্পবুদ্ধিমত্তার কারণে তাহাদের মধ্য হইতে একজনের উপর 
কুরআন অবতীর্ণ করাকে অসম্ভব বলিয়া মন্তব্য করিতে লাগিল, তখন আল্লাহ তা'আলা 
বলিলেন ঃ 
৩০1০1585515 অর্থাৎ যেহেতু তাহাদের এই উক্তির সময় পর্যন্ত শাস্তির 
স্বাদ ভোগ করে নাই, এই জন্যই অনুরূপ বক্তব্য রাখিতেছে। তাহাদের এই বক্তব্য ও 
মিথ্যা প্রতিপাদন করার ফল অচিরেই জানিতে পারিবে; যেদিন তাহাদিগকে জাহান্নামের 
অগ্নির দিকে নির্দয়ভাবে লইয়া যাওয়া হইবে । 
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অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেন যে, তিনি সকল সৃষ্টির উপর একচ্ছত্র 
ক্ষমতার অধিকারী । তিনি যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা করেন, তখনই উহাতে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারেন। যাহাকে ইচ্ছা দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা সম্মান প্রদান ও যাহাকে ইচ্ছা 
লাঞ্চিত করেন। সৎপথ প্রদর্শন ও পথভ্রস্ট করা, যাহার অন্তরে ইচ্ছা রূহ সঞ্চালন করা 
তাহারই ক্ষমতাধীন। তিনি যাহার অন্তরে কুফরীর মোহর অংকন করিয়াছেন, তাহাকে 
হেদায়েত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই । তাহার কাজে বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ করিবার 
শক্তি কাহারও নাই। নবী-রাসূল হওয়ার জন্য কে যোগ্য, কে অযোগ্য, এই ব্যাপার 
নিয়া কাফেরগণের অনধিকার চর্চার প্রতিবাদে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, ৯০11 
০৯৬ a এ:০ ২১০ ০০9৮ অর্থাৎ আপনার প্রতিপালক; যাহার কোন কর্মে 
কাহারও কোন হস্তক্ষেপ চলেনা, ধিনি যাহাকে যাহা ইচ্ছা দান করেন,তাহার রহমতের 
(দয়ার) ভাণ্ডার কি তাহাদের নিকট রহিয়াছে? উক্ত আয়াতটি নিন্নবর্তী আয়াতসমূহের 
সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ- | 


১150৭] 29০৮2 31 (৯:3০ 3৮ SU dll ১০০৭ ১৮০ 54171 
(৫151-215550 2২055470708 ১৪4০5১24044 
1১৮০ EER ETS TA 

তবে কি তাহাদের নিকট রাজত্বের কিছু অংশ রহিয়াছে? এইরূপ হইলে তো 
তাহারা লোকদিগকে সামান্য বস্তুও দিত না। নাকি তাহারা অন্য লোকদের (যেমন 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি হিংসায় জুলিয়া মরিতেছে এ সমস্ত বস্তুর দরুন, যাহা আল্লাহ্‌ 
স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমিতো (ইতিপূর্বে) ইবরাহীমের 
বংশধরকে কিতাব ও জ্ঞান দান করিয়াছি, আর আমি ইহাদিগকে সুবিশাল রাজ্যও প্রদান 
করিয়াছি। অনন্তর তাহাদের কেহ কেহ তো উহার প্রতি ঈমান আনিল, আর কেহ কেহ 
এমনও ছিল যে, উহা হইতে বিমুখ রহিল এবং দোযখের জলন্ত অগ্নি (-র শাস্তি 
তাহাদের জন্য) যথেষ্ট । 

অপর আয়াতে আছে ঃ 


১5৮53814৯৯8 131, ৮2১২০১০১১৮২) 
fd lt 
আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্যারসমূহের 


অধিকারী হইতে, তবে তোমরা খরচের ভয়ে অবশ্যই হাত গুটাইয়া রাখিতে । বস্তুত: 
মানুষ হইতেছে বড়ই সংকীর্ণমনা । 


www.quraneralo.com 


Contents 


৪৮৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


মানুষের মধ্য হইতে রাসূল প্রেরণকে যখন তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল, তখনই 
উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। যেমন সালেহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপরে 
বলা হইয়াছে যে, তাহারা বলিত £ 
28155 2৮৮1 ১:০৮ 055৯02052৬০ ০45 alii 

৯২৪ 

আমাদের মধ্য হইতেই কি একজনের প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইল? বরং সে দুর্দান্ত 

মিথ্যাবাদী । (আল্লাহ্‌ বলিতেছেন) অতি নিকটবর্তী আগামী দিনগুলিতেই তাহারা 
জানিতে পারিবে, কে দুর্দান্ত, মিথ্যাবাদী । 

৮০০ ৮৪০85 058103০40০৮ ৫1০1 অর্থাৎ যদি 
আকাশ পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর সার্বভৌম ক্ষমতা তাহাদের হস্তে হইয়া 
থাকে, তবে যেন তাহারা সিঁড়ি লাগাইয়া আকাশে উঠিয়া যায়। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদাহ (র) প্রমুখ 
wll ৬৪ (৪3১15 এর অর্থ বলেন, আকাশের পথসমূহ ৷ যাহহাক (র) বলেন, 
ইহার অর্থ তাহারা যেন সপ্তম আকাশে আরোহণ করে। 

০1৯ ১০ 7৮৮5 LLU অৰ্থাৎ এই সকল মিথ্যা প্রতিপাদনকারী 
লোকজন, যাহারা দান্তিকতা ও শত্রুতায় লিপ্ত, তাহারা অতি সত্বর পরাজিত হইবে এবং 
তাহাদের পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপাদনকারীগণের মতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে । যেমন 

SMBS LSS 
তাহারা বলিতেছে যে, আমরা সকলেই সাহায্যপ্রাপ্ত হইব । অচিরেই দলটি পরাজিত 
হইবে এবং পিছনের দিকে পলায়ন করিবে। বদরের দিন উহা বাস্তবায়িত হইয়াছিল । 
কুরআনে আছে £ Ml al EL aie LLY 
বরং কিয়ামত তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত রহিয়াছে, আর কিয়ামত বড় কঠোর ও 


তিক্তুকর । 
222, 2 29/ 356 03404 9 
09574534488 ঠ 25 FEES (১) 
০6০৪ ENE ৬৮৪ 5৮86522505৭) 


EECA ET (১৫) 
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06% ০508৮624298 (No) 
০১০ 2205 ৩6 ০১০৫০12656১) 
OSS EB) SHS SISTING ৫৮১4 ৩১৪১৮%১(১৩ 


১২. ইহাদিগের পূর্বেও রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল; নূহের সম্প্রদায়, 
আ‘দ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফিরআওন; 

১৩. ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও আইকার অধিবাসী; উহারা ছিল এক একটি 
বিশাল বাহিনী । 

১৪. উহাদিগের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। ফলে উহাদের 
ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হইয়াছে বাস্তব । 

১৫. ইহারা তো অপেক্ষা করিতেছে একটিমাত্র প্রচন্ড নিনাদের, যাহাতে কোন 
বিরাম থাকিবে না। | 

১৬. ইহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদের 
প্রাপ্য আমাদিগকে শীঘ্রই দিয়া দাওনা । 

১৭. ইহারা যাহা বলে তাহাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং স্মরণ 
করুন,আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা, সে ছিলো অতিশয় আল্লাহ্‌ 
অভিমুখী । 

তাফসীর $ নবী-রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপাদন ও তাহাদের বিরোধিতার প্রতিফল 
স্বরূপ পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে শাস্তিদান সম্বলিত সংবাদ ইতিপূর্বে বিভিন্নস্থানে অতিবাহিত 
হইয়াছে। এখানে তাহাদের নাম উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, রা 

₹2৯% অর্থাৎ তাহারা তোমাদের চেয়ে সংখ্যায়, শক্তিতে ধন-সম্পদে ও 
সন্তান-সন্ততিতে অধিক ছিল। এত্দসত্েও যখন আল্লাহ্‌র শাস্তি নামিয়া আসিল, তখন 
কোন কিছুই তাহাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। 

০০5% 0১1 5৫ 41৫ ১ নবী-রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপাদন করাকেই 
তাহাদিগকে ধ্বংসের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই যাহাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়া বলা হইতেছ, তাহারা যেন যথাযথভাবেই অনুরূপ কার্য হইতে.বিরত থাকে । 

SUS li tal ৮০81 ০১১ ১:30 ইমাম মালিক (র) যায়দ ইবৃন 
আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ একটিবার মাত্র ধ্বনি হইবে; দ্বিতীয় 
ধ্বনি-প্রতিধ্বনিও হইবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই আচম্বিতে উহা (কিয়ামত) আসিয়া 
উপস্থিত হইবে । উহার পূর্ব লক্ষণসমূহ ইতিমধ্যেই আগমন করিয়াছে। আর এই ধ্বনিটি 


ইব্‌ন কাছীর_-৬২ (৯ম) 
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৪৯০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইসরাফীল (আ) কর্তৃক লাগাতার দীর্ঘ সময় ব্যাপী ভয়ানক শব্দ। 
ইহাতে আকাশ পৃথিবীর সকলই ভীত-সন্তন্ত্র হইয়া পড়িবে । তবে আল্লাহ যাহাকে ভীতি 
মুক্ত রাখিবেন তাহারা উহা হইতে বাচিয়া থাকিবে। 

৮৮০০৯] ৩3০৪ (5614০ ৮5২) 01 অর্থাৎ মুশ্রিকগণ বলিত, হে 
আমাদের প্রভু! যদি আমরা মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি, তবে আমাদের উপর তোমার 
কথিত শাস্তি বিচার দিবসের পূর্বে অতিশীপ্রই নাযিল করনা কেন? £5 অর্থ কিতাব, 
আবার কাহারও মতে অংশ, হিস্সা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, যাঁহহাক, হাসান 
(র) প্রমুখ বলিয়াছেন, তাহারা শাস্তির তড়িৎ আগমন কামনা করিত । কাতাদাহ (র) 


উহার মর্ম বর্ণনায় নিম্নবর্তী আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন ৪ 
“0 RE ct পা we Be 04+ 9 ০৩৩ ত ০ রা El “20 5৬0০ 
(55219512105) 8৮০১৮284০১০ te Gd 515504917৫1 


| ley 

হে আল্লাহ্‌! যদি তোমার পক্ষ হইতে ইহাই সত্য হইয়া থাকে, তবে আমাদের 
উপর আকাশ হইতে শিলা বর্ষণ কর অথবা কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ কর। 

কেহ বলিয়াছেন ৪ তাহারা বলিত, যদি জান্নাতের অস্তিত্ব থাকিয়া থাকে, তবে যেন 
জান্নাত হইতে তাহাদের প্রাপ্য অংশটুকু শীঘ্রই দিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা 
পৃথিবীতে উহা ভোগ করিতে পারে। 

উহা তাহাদের নিকট অসম্ভব ও অসম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বদ্ধমুল ধারণা ছিল । সেই 
জন্য তাহারা এই কথা বলিয়াছে। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, তাহারা ভাল-মন্দ যাহা পাওয়ার উপযুক্ত, উহা যেন 
পৃথিবীতেই শীঘ্র প্রদান করা হয়, তাহা কামনা করিত। এই ব্যাখ্যাটি উত্তম। যাহহাক 
এবং ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদের বক্তব্যও অনুরূপ । 

যেহেতু তাহারা উহা উপহাস ও অসম্ভব মনে করিয়া বলিত, তাই আল্লাহ তা'আলা 
স্বীয় রাসূল (সা)-কে তাহাদের প্রদত্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন 

. এবং উহার বিনিময়ে সাহায্য, সফলতা ও পরকালের পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়াছেন। 


Y ৯১৬ 2 wo PTC € পাতা ৫5৫ 16 
০০1৮১১59510 GER a gl Bad 5১ (A) 
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সূরা সাদ ৪৯১ 


১৮. আমি নিয়োজিত করিয়াছিলাম পর্বতমালাকে, ইহারা সকাল-সন্ধ্যায় 
তাহার সহিত আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত, . 

১৯. এবং সমবেত বিহঙ্গ কুলকেও; সকলেই ছিল তাহার অভিমুখী । 

২০. আমি তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা 
ও ফায়সালাকারী বাগিতা । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার বান্দা ও রাসূল দাউদ (আ) সম্পর্কে 
বলিতেছেন যে, তিনি ছিলেন 51 (আল আইদ) সম্পন্ন । আইদ অর্থ জ্ঞান ও কর্মে 
শক্তি রাখা । ইব্‌ন আব্বাস (রা) সুদ্দি ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, আল-আইদ অর্থ 
শক্তি। ইব্‌ন যায়দ ইহার প্রসঙ্গে নিম্নব্তী আয়াত পাঠ করিয়াছেন ৪ 

TE LRG 

আমি আকাশকে (নিজ) কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছি । আর আমি বিশাল ক্ষমতাশালী । 

মুজাহিদ (র) বলেন, আল-আইদ অর্থ আনুগত্যে (এবাদতে) শক্তি । কাতাদাহ রে) 
বলিয়াছেন, দাউদ (আ)-কে এবাদত কর্মে শক্তিমান ও ইসলামের ব্যাপারে বুদ্ধিমান 
করা হইয়াছিল। 

আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলে করীম (সা) রাত্রের এক 
তৃতীয়াংশ সালাতে কাটাইতেন এবং বছরের অর্ধেক সময় সাওম পালন করিতেন । ইহা 
সাহীহাইনে বর্ণিত আছে। যেমন- রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ “আল্লাহর 
নিকট প্রিয়তম দাউদ (আ)-এর সালাত এবং অধিকতর পসন্দনীয় সাওম হইল দাউদ 
(আ) এর মত সাওম পালন করা। তিনি (এইভাবে রাত্রি যাপন করিতেন যে) রাত্রের 
অর্ধেকাংশ ঘুমাইতেন, এক তৃতীয়াংশ সালাত আদায় করিতেন, আবার এক যষ্ঠমাংশ 
জি 

তিনি শত্রুর সহিত মুখামুখী হইলে পলায়ন করিতেন না, আর তিনি ছিলেন তাহার 
এভু ভিসন অর্থাৎ স্ব বি্য় উল কাজে আলারজাটিপের হতি নিবেদিতা 

518 id bs a JL {£5 01 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা 
পর্বতমালাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহার সহিত সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে ও শেষ খেলা 
আল্লাহর তাস্বীহ (পবিত্রতা ও মহিমা) পাঠ করার জন্য । যেমন অন্যত্র আছে £ 
০2111 2275 ৮২ J24 হে পর্বতমালা! তাহার (দাউদের) সহিত পুনঃ পুনঃ 
তাসবীহ পাঠ কর এবং পক্ষীকুলকেও আমি নির্দেশ দিলাম! 

তেমনিভাবে পক্ষীকুলও তীহার সহিত তাস্বীহ পাঠ করিত এবং তিনি পুনর্বার পাঠ 
করিলে তাহারাও তাহার অনুকরণ করিত। একদা পাখী তীহার সহিত চলিতেছিল, 
তিনি শূন্য আকাশে বায়ুর মধ্যে পক্ষীকে তাস্বীহ পাঠ করিতে শুনিলেন। তখন “যাবুর” . 
আবৃত্তি করিতেছিলেন। পাখীগুলো তিলাওয়াতের কারণে সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে 
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৪৯২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


পারিতেছিল না এবং থামিয়া যাইতেছিল। সুউচ্চ পর্বত-মালাও তাহার অনুসরণে 
তাস্বীহ পাঠ করিতেছিল। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবু কুরাইব (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হানী (রা) বর্ণনা করেন £ রাসূলে করীম (সা) মক্কা 
বিজয়ের দিবসে আট রাকাত চাশতের (ছি-প্রহরের পূর্বে) সালাত আদায় করিয়াছেন । 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহাতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, এই সময়ে একটি 
সালাত আছে, যাহার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ +, € ০৯১০ 
(5১ সকাল-সন্ধা তাসবীহ পাঠ করে। 

অত:পর ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, যাইদ ইবন আবূ আরূবা ইবন মুতাওক্কিল 
(র).....আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিস নাওফেল হইতে যথাক্রমে আইয়ুব ইব্‌ন সাফ্ওয়ান; 
আবু আব্দুল্লাহ ইবন হারিস ইবন নাওফল (র) হইতে বর্ণিত। তিনি রলেন, হযরত ইবৃন 
আব্বাস (রা) (প্রথম দিকে) চাশতের সালাত আদায় করিতেন না। তিনি (আব্দুল্লাহ 
- ইব্‌ন হারিস) বলেন, সুতরাং আমি তীহাকে উম্মে হানী (রা)-এর নিকট লইয়া গেলাম 
এবং বলিলাম, আপনি আমাকে যে সংবাদটি দিয়াছেন, উহা তাহার নিকটও বর্ণনা 
করুন। অতঃপর তিনি (উম্মে হানি) বলিলেন, মক্কা বিজয়ের দিবসে রাসূলে করীম 
(সা) আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর পেয়ালার ঢালা পানি তলব করিলেন এবং 
একটি কাপড় চাহিয়া নিয়া আমার এবং তাহার মধ্যে পর্দা করিয়া লইলেন ও সেখানে 
গোসল করিলেন। অতঃপর গৃহের এক কোণায় যাইয়া আট রাকাত চাশতের সালাত 
আদায় করিলেন। উহার কিয়াম (দাড়ানো) রুকু, সিজ্দাহ ও বৈঠক সমূহ প্রায় সমান 
সমান সময় ব্যাপী ছিল। (উহা শ্রবণ করতঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই বলিয়া গৃহ 
হইতে বাহির হইয়া গেলেন যে, দুই মলাটের মধ্যবর্তী সবকিছু (পূর্ণ কুরআন মজিদ) 
পাঠ করিয়াছি, কিন্তু সালাতুজ্জোহার (চাশতের সালাত) সন্ধান পাই নাই। কিন্তু এখন 
বুঝিতে পারিলাম যে, 31:১3 2103 2৯: (এই আয়াতে আছে)। আমি 
ইতিপূর্বে বলিতাম, সালাতুল ইশ্রাকের উল্লেখ কোথায়? ইহার পর হইতে তিনি 
বলিতেন, সালাতুল ইশ্রাক আছে। (এখানে সালাতুল ইশ্রাক অর্থ চাশতের সালাত 
ধরা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে চাশৃত ও ইশ্রাক যদিও আলাদা দুইটি সালাত, কিন্তু 
উভয়কে ইশরাক বলা যায়)। 

Eriol অর্থাৎ যে সকল পক্ষী বায়ুতে আবদ্ধ । 

%, £1%৫ অর্থাৎ সবকিছুই অনুগত, তাহার সহিত তাস্বীহ্‌ পাঠ করে । সাঈদ 
ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদ্রাহ ও মালিক সকলেই যায়দ ইব্‌ন আস্লাম ও ইবৃন যায়দ (রা) 
বর্ণনা করেন * 11:1৭ অর্থ অনুগত । 


4415 15525 অর্থাৎ রাজ্যসমূহ যে সকল বিষয়ের মুখাপেক্ষী থাকে, উহার 
সবকিছু দ্বারা আমি তাহার রাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম। ইব্‌ন আবূ নাজীহ্‌ (র) 
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মুজাহিদ (রা) হইতে বলেন ঃ পৃথিবীর অন্যান্য শাসকের তুলনায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে 
অধিকতর শক্তি সম্পন্ন । সুদ্দী (র) বলেন ঃ প্রতিদিন চার সহস্র রক্ষী তাহার হেফাজতে 
নিয়োজিত থাকিত। কোন পূর্ববর্তী ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমার কাছে বর্ণনা পৌছিয়াছে 
যে, তাহাকে [(দাঈদকে (আ)| প্রতি রাত্রে তেত্রিশ হাজার রক্ষী রক্ষণাবেক্ষণ করিত। 
আগামী বছর তাহাদের পালা পুনরায় ফিরিয়া আসিত না। অন্যরা বলিয়াছেন ঃ চল্লিশ 
হাজার সশস্ত্র বাহিনী তাহার রক্ষী ছিল। 

ইব্‌ন জারীর ও ইবন আবু হাতিম (র) উলবা ইবন আহমর (র) rE ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে দাউদ (আ)-এর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করিল যে, সে আমার একটি গরু 
জোরপূর্বক লইয়া গিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা প্রত্যাখান করিল, অথচ বাদীর নিকট 
কোন সাক্ষী ছিল না। তিনি তাহাদের বিষয়টি পিছাইয়া দিলেন। বাদীকে হত্যা করিবার 
জন্য তাহাকে রাত্রে স্বপ্নে আদেশ করা হইল । যখন দিবা হইল তখন উভয়কে ডাকাইয়া 
আনিলেন এবং বাদীকে হত্যা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সে বলিল, হে আল্লাহর 
নবী! আমাকে কোন্‌ অপরাধে আপনি হত্যার নির্দেশ দিলেন? অথচ সে আমার গরু 
তা'আলা আমাকে আদেশ করিয়াছেন। কাজেই আমি অবশ্যই তোমাকে কতল করিব । 
সে বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার নিকট যে দাবী লইয়া আসিয়াছি, উহাতে 
আমি সম্পূর্ণ সত্য । এই বিষয়ের জন্য আল্লাহ আমাকে হত্যার আদেশ দেন নাই। তবে 
এই লোকটির পিতার সহিত আমার শত্রুতা ছিল। এই জন্য আমি তাহাকে হত্যা 
করিয়াছিলাম। এই ঘটনাটি কেহ জানিত না। অতঃপর দাঈদ (আ)-এর নির্দেশে এ 
লোকটিকে হত্যা করা ইহল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহাতে বনী ইসরাঈলের 
অন্তরে তাহার প্রভাব ও ভীতি বাড়িয়া গেল। ইহারাই মর্ম হইল ঃ 

4৫15 (552 (আমি তাহার রাজ্য সুদৃঢ় করিয়া দিলাম ৷) 

£2 ৯1 ১0:91) মুজাহিদ (র) বলেন, হেকমাত অর্থ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা । 

একদা বলিয়াছেন, ইহার অর্থ ন্যায় বিচার। কখনও বলিয়াছেন, ইহার অর্থ সিদ্ধান্তে 
সঠিকতা। কাতাদাহ (র) ইহার অর্থ বলিয়াছেন, আল্লাহ্র কিতাব এবং ইহাতে যাহা 
কিছু আছে উহার অনুসরণ করা । সুদ্দি (র) বলেন, হেকমাত অর্থ নবুওয়াত (নবী 
হওয়া)। 

০৮১4 ৫৪ কাজী শুরাইহ্‌ ও শা'বী (র) বলেন, ইহার অর্থ সাক্ষী ও কসম। 
কাতাদাহ (র) বলেন, বাদীর পক্ষে দুই সাক্ষী পেশ অথবা বিবাদীর উপর কসম প্রদান 
করা; উহাই ০৮1 ৫০৪ অনুরূপ পদ্ধতিইতেই নবী-রাসূলগণ বিচার মীমাংসা 
করিয়াছেন। অথবা তিনি বলিয়াছেন, মু'মিন ও সৎলোকগণ মীমাংসা করিয়াছেন । 
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৪৯৪ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের ফয়সালার পদ্ধতি ইহাই । আবূ আবদুর রহমান সুলমী (র) 
ও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ ও সুদ্দি (র) বলিয়াছেন, বিচারে বুদ্ধিমত্তা ও 
সঠিকতায় পৌঁছার ব্যবস্থা ইহাই । মুজাহিদ (র) ইহাও বলিয়াছেন যে, কথা এবং 
- আদেশ দানে উহাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা এবং ইহার অধীনে সবকিছুর সমাধান সম্ভব। ইব্‌ন 
জারীর রে) ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, উমর ইব্‌ন শায়ব 
নুসাইরী রে) হর আবু মুসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম দাউদ (আ)ই 
+%6 (শ অতঃপর, সবকিছুর পর) ব্যবহার করিয়াছেন । আর উহাই ৷ 4 
তেমনিভাবে শা'বীও বলিয়াছেন , ০১1 -5$ হইল ১৮0০ 


OLN ১5০৫ 055 (1) 
৪55. পলৰ পাত প্র 


[2৬ HUE LETHE ৫ ৮97১ ১১১4 95520 (vy) 
০৮/১4/6১55 GV CCUG 
৫2 ৮ AACA পে 25১৭ 


ss 2৪) 95৭৩ G55 AS ASG 286) (vv) 
oad; রণ 29 ৫ 


BAB ETT ETN 5৬45 JES ০৮৫2 
1০১০০ ৮৮1৮৪৪৭9১8১ ALS BB 


রি MASALA ১2৫ রর [1292 ৫ 


2617555552৯ 391১ ৫ 55 
০4০: LIE &6 65,415 HEH (০) 


২১. তোমার নিকট বিবদমান লোকদিগের বৃত্তান্ত পৌছিয়াছে কি? যখন উহারা 
প্রাচীর ডিঙাইয়া আসিল ইবাদত খানায়; 

২২. এবং দাউদের নিকট পৌঁছিল, তখন তাহাদিগের কারণে সে ভীত হইয়া 
পড়িল। উহারা বলিল, ভীত হইবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ- আমাদিগের 
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একে অপরের উপর যুলুম করিয়াছে, অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন; 
অবিচার করিবেন না এবং আম্মদিগকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন। 

২৩. এ আমার ভাই, ইহার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র 
একটি দুন্বা। তবুও সে বলে, আমর জিম্মায় এটি দিয়া দাও; এবং কথায় সে 
আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছে । 

২৪. দাউদ (আ) বলিল, তোমার দুম্বাটিকে তাহার দুম্বার সহিত যুক্ত করিবার 
দাবী করিয়া সে তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে। শরীক দিগের অনেকে একে অন্যের 
উপর অবিচার করিয়া থাকে, করে না কেবল মু’মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ 
এবং তাহারা সংখ্যায় স্বল্প । দাউদ (আ) বুঝিতে পারিল, আমি তাহাকে পরীক্ষা 
করিলাম । অত:পর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নত 
হইয়া লুটাইয়া পড়িল ও তাহার অভিমুখী হইল। . 

২৫. অত:পর আমি তাহার ক্রুটি ক্ষমা করিলাম । আমার নিকট তাহার জন্য 
রহিয়াছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। 

তাফসীর £ এই আয়াতগুলি প্রসঙ্গে মুফাস্সিরগণ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, 
যাহার অধিকাংশ ইস্রাঈলী সূত্র হইতে প্রাপ্ত। অনুসরণযোগ্য একটি হাদীসও নিফলুষ 
প্রমাণিত নাই। ইবৃন আবূ হাতিম এখানে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার 
সুত্রটিও বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এ হাদীসটি ইয়াধীদ রুক্কাশী (র) আনাস (রা) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইয়াধীদ যদিও একজন নেকলোক, কিন্তু হাদীসের ইমামগণের 
নিকট তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী । কাজেই এই ঘটনাটি কেবল উল্লেখ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকা উচিত। এবং ইহার সত্য -মিথ্যার জ্ঞান আল্লাহর উপর ন্যান্ত করাই উত্তম । 
কুরআন মজীদ এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সবকিছুই সত্য ও সঠিক। 

£৫০ ১৪৪ তিনি এই জন্যই ভীত হইয়া গেলেন যে, তিনি যখন মেহরাবে 
(এবাদত খানায়) ছিলেন যাহা তাহার বাড়ীর সর্বোচ্চ ঘর ছিল। এবং এঁদিন কেহই যেন 
তাহার কাছে না যায়, সেই নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন । সেখানে কাহারও প্রবেশ লক্ষণ 
বুঝিতে পারেন নাই, কেবল দুইজন লোক ব্যতীত। তাহারা দেওয়াল টপকাইয়া তাহার 
নিকট পৌছিল। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের বিবাদটি মীমাংমার 
জন্য তাহার দরবারে মেহ্রাবেই উপস্থিত হইল। 

ob ০৪ ৬১০ অর্থাৎ কথা-বার্তায় সে আমার উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে। 
যখন কেহ কথার প্রতি কঠোরতা, অবলম্বন ও প্রভাব বিস্তার করে, তখন আরবীতে 
2:১2 এইরূপ শব্দ বলা হয়। EEA 33/5 8, আলী ইবন আবু তালহা (র) 
ইবৃন আববাস (রা) হইতে ইব্‌ন আবু তাল্হা বর্ণনা করিয়াছেন £%:$ অর্থ আমি তাহাকে 


' পরীক্ষা করিলাম । 
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৪৯৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


০ আল্লাহ্‌ হানি EU SETTER 
করেন এবং পরে সিজদায় চলিয়া যান। ইহাও বর্ণিত আছে যে, তিনি চল্লিশ প্রভাত 
একাধারে সিজ্দায় ছিলেন। 

8115 21 (855 অর্থাৎ, ০:৪৪ 55০5 ১১4 ৬১০. সাধারণত: নেক 
লোকদের যে সব কাজ ভাল বলিয়া বিবেচনা করা হয় সেগুলিই নৈকট্য লাভকারীদের 
জন্য মন্দ বলিয়া গণ্য হয়। এই জাতীয় যাহা কিছু তাহার পক্ষ হইতে সংঘটিত 
হইয়াছিল আমি উহা ক্ষমা করিয়া দিলাম ৷ 

সূরা ১০ (সাদ) এ উল্লেখিত সিজ্দার আয়াতে সিজ্দা করা ওয়াজিব (আবশ্যিক) 
কি, না ইহা লইয়া ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে । শাফিঈ মাযহাবের দুই 
মতের মধ্যে নূতন মতানুযায়ী উহা আবশ্যিক সিজ্দার অন্তর্ভূক্ত নহে। বরং ইহা 
কৃতজ্ঞতার সিজদাহ। (১২-2418:-.) এবং উহার পক্ষে দলীল হইল নিম্নবর্তী 'হাদীস। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইবৃন উলাইয়্যা রে) ..... হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা ০ এর সিজ্দা আবশ্যিক নয়, তবে 
আমি রাসূলে করীম (সা)-কে এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করিতে 
দেখিয়াছি। বুখারী,আবৃদাউদ, তিরমিযী (র) ইমাম নাসাঈ তাহার কিতাবের তাফ্সীর 
অধ্যায়ে আইয়ুব (র) হইতে উক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম তিরমিযী উহাকে হাসান ও সহীহ বলিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী রে) এই 
আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ইবরাহীম ইবন হাসান মিকসামী (র) ইবন আব্বাস 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করমী (সা) সূরা ০ এ সিজ্দাহ্‌ করিয়াছেন 
এবং বলিয়াছেন, “দাউদ (আ) এখানে সিজ্দাহ্‌ করিয়াছিলেন তওবা স্বরূপ; আর 
আমরা এই আয়াতে সিজ্দাহ্‌ করি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ |” ইহা কেবলমাত্র ইমাম নাসাঈ 
রে) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার সুত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই বিশ্বস্ত । হাফিজ 
আবৃল হাজ্জাজ মিয্যী (র) বলেন, আবূ ইসহাক মাদারিজী (র) ইব্ন আব্বাস রো) 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে হাজির হইয়া 
বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, “আমি যেন একটি বৃক্ষের পিছনে 
সালাত আদায় করিতেছি । আমি সিজ্দার আয়াত পড়িলাম এবং সিজ্দাহ্‌ করিলাম । 
বৃক্ষটিও আমার সহিত সিজ্দাহ করিল। আর তাহাকে সিজ্দাহ্রত অবস্থায় বলিতে 
শুনিলাম, হে আল্লাহ্‌! ইহার বিনিময়ে তোমার নিকট আমার জন্য পুরস্কার লিখিয়া দাও, 
ইহাকে তোমার দরবারে আমার জন্য ভাণ্ডার বানাইয়া লও, ইহার বিনিময়ে আমার 
পাপের বোঝা সরাইয়া দাও এবং তোমার বান্দা দাউদ (আ) হইতে যেভাবে কবুল 
করিয়াছিলে, আমার পক্ষ হইতেও তেমনিভাবে উহা কবুল কর”। 
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সুরা সাদ 8৯৭ 


ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অত:পর দেখিলাম, “রাসূল করীম (সা) দাড়াইয়া 
গেলেন এবং সিজ্দাহ্রত আয়াত পাঠ করিলেন ও সিজ্দাহ করিলেন।” আমি রাসূলে 
করীম (সা)-কে সিজ্দাহর অবস্থায় উহাই বলিতে শুনিয়াছি, যাহা এ বৃক্ষ হইতে বর্ণনা 
করা হইয়াছে। তিরমিযী (র) কুতাইবা (র) হইতে ও ইব্‌ন মাজা-(র) আবূ বকর ইব্‌ন 
খাল্লাদ (র) হইতে এবং তাহারা উভয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন খুনাস (র) হইতে 
অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে গরীব (প্রসিদ্ধ) বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এই হাদীস পাই 
নাই। ইমাম বুখারী (র) উক্ত আয়াতের, তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুহাম্মদ ইবন 
আব্দুল্লাহ (র) ..... আওয়াস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরা = এর 
সিজ্দাহ্‌ সম্পর্কে মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের ভিত্তিতে আপনি সিজদা করেন? তিনি বলিলেন, 
তুমি কি পড় নাই (১১159 295 255 ৮০ এবং alt | 42 ০ এ এ 
£££] যে সকল নবীর অনুসরণ করার জন্য তোমাদের নবীকে নিদেশ প্রদান করা 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দাউদ (আ) একজন । এখানে তাহার সিজ্দাহ করার কথা 
উল্লেখ আছে, তাই রাসূলে করীম (সা) এখানে সিজ্দা করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান রে) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি একদা স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি সূরা ০ লিখিতেছেন। যখন তিনি সিজ্দা . 
আয়াতে পৌছিলেন তখন দেখিলেন দোয়াত কলম ও তাহার সন্মুখবর্তী সবকিছু সিজ্দার 
_ চলিয়া গেল। তিনি এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর নিকট বর্ণনা করিলেন। ইহার পর 
হইতে রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতে সিজদা করিতেন। এই হাদীস কেবল ইমাম 
আহমদ (র) ই বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আহমদ ইবন সালিহ 
(র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরে 
থাকিয়া সূরা ১০ পাঠ করিলেন । সিজ্দার আয়াতে পৌছিলে মিষ্বর হইতে নামিয়া 
সিজ্দাহ করিলেন এবং (উপস্থিত) লোকজনও তাহান্র সহিত সিজ্দাহ করিলেন। অপর 
একদিন এইভাবে পাঠ করিতেছিলেন, সিজ্দার আয়াতে পৌছিতেই লোকজন সিজদার 
জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগিলেন। ইহাতে নবী করীম (সো) বলিলেন, “ইহাতো কেবল এক 
নবীর তওবা। অথচ আমি দেখিতেছি যে, তোমরা সিজ্দার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছ।” 
অত:পর তিনি মিশ্বর হইতে অবতরণ করিয়া সিজ্দাহ করিলেন। আবূ দাউদ (র) 
একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সুত্র বুখারী ও মুসলিম কিতাবদ্বয়ের 
শর্তমুতাবিক রহিয়াছে 

loss এ ৮ 0০৯5 শত ০ অর্থাৎ তাহার জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র 
নৈকট্য রহিয়াছে। এই সিজ্দাহ্‌ ও তওবার বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাহাকে নৈকট্য 


ইব্‌ন কাছীর-__৬৩ (৯ম) 


www.quraneralo.com 


Contents 


৪৯৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


দান করিবেন এবং তীহার প্রত্যাবর্তন স্থান উত্তম হইবে । অর্থাৎ তাহার তওবা ও স্বীয় 
রাজ্যে পরিপূর্ণ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার ফলে পুরস্কার হিসাবে তাহাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যদা 
প্রদান করা হইবে । যেমন সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত আছে, “স্বীয় পরিবার-পরিজন ও 
আহমদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবন আদম রে) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন. “কিয়ামত দিবসে আল্লাহর প্রিয়তম 
লোক ও নিকটতম আসন গ্রহণকারী ব্যক্তি হইবে ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং কিয়ামত 
দিবসে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে তিরস্কৃত ও কঠোরতম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইবে 
অত্যাচারী শাসক” । ইমাম তিরমিযী ও ফুযাইল ইব্‌ন মারযুক আগার এর সূত্রে 
আতিয়্যা (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই সূত্র ব্যতীত 
এই হাদসীট মারফু হিসাবে অন্য কোথাও পাই নাই। ইবন আবু হাতিম (র) বলেন, 
আবু যুর'আ (র) জা“ফর ইব্‌ন সুলাইমান হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ৪১১০ 411 
Sls eS ৮৪1১1 এই আয়াত সম্পর্কে আমি মালিক ইব্‌ন দিনার রো) কে বলিতে 
শুনিয়াছি যে, কিয়ামতের দিন দাউদ (আ)-কে আরশের স্তম্ভের পাশে দাড় করানো 
হইবে। অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেন, হে দাউদ! তুমি পৃথিবীতে যে মনোমুগ্ধকর 
কোমল সূরে আমার মর্যাদার বর্ণনা করিতে, অদ্যকার দিবসে অনুরূপভাবে আমার 
মর্যাদা ও গুণগান বর্ণনা কর। তিনি বলিবেন, কি করিয়া পারিব? উহাতো আমা হইতে 
বিলীন হইয়া গিয়াছে।, আল্লাহ বলিবেন, আমি আজ পুনর্বার উহা ফিরাইয়া দিব । 
অত:পর দাউদ (আ) উচ্চ স্বরে এমন সুরে বলিতে শুরু করিবেন যে, জান্নাতবাসীগণ 
মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া যাইবেন। 


তে পাল SANE 2২:৫৫ ব্‌ 2 5614 
oi ৫৫2৬ ০5065 4 BUGS By 3s (9 
fg 5 নি Pl x 

ad ashton ds 50 
oli 23 Bs 288 SME shit বোরিং 
রা 
লোকদিগের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না । কেননা; 
ইহা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে । যাহারা আল্লাহ্‌র পথ পরিত্যাগ 


করে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি । কারণ তাহারা বিচার দিবসকে 
বিস্মৃত হইয়া আছে। 
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সূরা সাদ ৪৯৯ 
তাফসীর ৪ ইহা দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকগণের প্রতি আল্লাহর উপদেশ, 
তাহারা যেন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ পদ্ধতিতে সত্য ও ন্যায় বিচার করে এবং 
কখনও উহা হইতে বিচ্যুত না হয়। ইহাতে তাহারা আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া 
যাইবে । আর যে ব্যক্তি তাহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইবে এবং বিচার দিবসকে 
ভুলিয়া যাইবে তাহাদের জন্য তিনি কঠোর ভর্সনা ও কঠিন শাস্তির প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, হিশাম ইবন খালিদ (র) পূর্ববর্তী আস্মানী 
কিতাব পাঠকারী ইব্রাহীম আবু যুর‘আ হইতে বর্ণিত যে, ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক 
তাহাকে (ইবরাহীমকে) বলিলেন; “তুমি তো পূর্ববর্তী কিতাব ও কুরআন মজিদ 
. পড়িয়াছ এবং বুঝিয়াছ, বলতো, খলীফার বিচার হইবে কি?” আমি বলিলাম, “হে 
আমিরুল মু'মেনীন! বলিব কি?” খলীফা বলিলেন, “বল 41| 351 * ৪ (আল্লাহর 
নিরাপত্তায়)” আমি বলিলাম, হে আমিরুল মুমেনীন। আল্লাহর নিকট আপনি অধিক 
মর্যাদাশীল, না দাউদ (আ)? আল্লাহ তো তাহার মধ্যে নবুওয়াত ও খেলাফত উভয় 
চার 


coe oe 


ERT 
ইকরিমা (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহাই বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায় যে, 
তাহারা বিচার দিবসকে ভুলিয়া যাওয়ার কারণেই কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে । প্রকৃত 
পক্ষে ০০ ১১৫ কে (১: 05 এর পূর্বে ধরিয়া অর্থ উঠাইতে হইবে । তখন 
ইহার অর্থ হইবে, তাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার প্রদর্শিত পথ পরিহার করার কারণেই 
বিচার দিবসে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। 
সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, “বিচার দিবসের মুক্তির জন্য সৎকর্ম পরিত্যাগ করার কারণে 
তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে” । উল্লেখিত আয়াতের বাহ্যিক ভাব-ভংগির 
সহিত এই অর্থটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ । (আল্লাহই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
সামর্থ্য দানকারী)। 


রি dh idl tie সনি G9 রা 
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৫০০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 
২. ০৫2 ots 2526 পাপা 5 2 পি চব 
855 ১০:১৮১৮৬ SSNS TA CHA el (YA) 


4) 
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২৭. আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের প্অস্তবতী কোন কিছুই অনর্থক 
সৃষ্টি করি নাই; যদিও কাফিরদিগের ধারণা তাহাই । সুতরাং কাফরদিগের জন্য 
রহিয়াছে জাহান্নামের দুর্ভোগ । 

২৮. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি 
করিয়া বেড়ায়, আমি কি তাহাদিগকে সমগণ্য করিব? আমি মুত্তাকীদিগকে 
অপরাধীদিগের সমান গণ্য করিব? 

২৯. এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, 
যাহাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ 
গ্রহণ করে উপদেশ। | 
- (০৮৫ এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা জ্ঞাত করিতেছেন যে, তিনি সৃষ্টিকে অযথা সৃজন 
করেন নাই। বরং তাহাদিগকে ইবাদত-বন্দেগী ও তাহাকে এক বলিয়া মান্য করিবার 
জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। অত:পর একত্রিত করণের দিনে সকলকেই একত্রিত করিবেন। 
অনুগতদিগকে পুরস্কৃত করিবেন এবং কাফির (অবাধ্য)-কে শাস্তি প্রদান করিবেন। 
কেননা; কাফিরগণ পুনরুথান ও শেষ বিচারে বিশ্বাস রাখেনা এবং এই জগতকেই সব 
কিছু মনে করে। 

LU ১০10৮8৫9545 $ আর্থাৎ পুরুজ্জীবন ও পুনরুথান দিবসে তাহাদের 
জন্য প্রস্তুতকৃত দোযখের শান্তি রহিয়াছে । অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেন 
যে, তাহার সুবিচার ও প্রজ্ঞা ছারা মু'মিন ও কাফিরগণকে সমান গণ্য করিতে পারে না। 
এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 8 . 
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অর্থাৎ আমি এইরূপ করিতে পারি না। তাহারা আল্লার নিকট সমান হইতে পারে 

না। আর উভয় যখন সমান নয়, তাই এমন একটি জগতের প্রয়োজন, যেখানে 
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সূরা সাদ ৫০১ 


অনুগতদিগকে পুরস্কৃত করা হইবে এবং অবাধ্যদিগকে সাজা প্রদান করা হইবে। 
উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে একটি সুষ্ঠু বুদ্ধি ও স্বচ্ছ অন্তর ইহাই বলিবে যে, একটি 
প্রত্যাবর্তনস্থল ও বিনিময় প্রদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্নীয়। কেননা; আমরা সাধারণত: 
দেখি, একজন বিদ্রোহী অনাচারীর ধন-সম্পদ,সন্তান-সন্ততি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়াই 
চলে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে; অপরদিকে একজন অনুগত মাযলুম লোক 
দুঃখ-ক্লেশের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতি জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ন্যায় পরায়ণ 
আল্লাহ্‌, যিনি সামান্যতম অবিচারও করেন না; বরং পরিপূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায় বিচার 
করেন, তাহার উচিত প্রত্যেককে উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করা । আর যেহেতু এই জগতে 
উহা প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে না, কাজেই ইহা স্থিরকৃত হইল যে, এই বিনিময়ের জন্য 
আরেকটি জগত রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনে যেহেতু সঠিক লক্ষ্য ও স্বচ্ছ যুক্তির উৎসের 
প্রতি পথ প্রদর্শন করে এই জন্য আল্লাহ তা'আলা নিম্নবর্তী আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ 

লাগা চস ০৫ 85649 02 45 SLA lis 

এখানে 41 শব্দটি :. এর বহুবচন । উহার অর্থ বুদ্ধি বা যুক্তি। 

5,045 ১ অর্থ বুদ্ধিমান বা যুক্তি সম্পন্বলোক ৷ 

হাসান বাসরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! কুরআনের; আক্ষরিক সংরক্ষণ ও 
অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবনে কেহই সূক্ষ্ম চিন্তা করে না। এমন লোকও আছে, যে বলে 
আমি সম্পূর্ণ কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করিয়াছি। অথচ তাহার কর্মে ও চরিত্রে 
কুরআনের কোন প্রভাব দেখা যায় না। ইব্‌ন আবু হাতিম উহা বর্ণনা করিয়াছেন । 


LE 21207 AL 5405 ৮) 
১84৩৩ 44665) 0১) 
2 2 ot ৬ 13 
82468 ৮5452618428)৬0৭) 
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৩০. আমি দাউদকে দান করিলাম সুলাইমান । সে উত্তম বান্দা এবং সে ছিল 
অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী । 


৩১. যখন অপরাহ্ে তাহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত 
করা হইল, 
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৩২. তখন সে বলিল, আমিতো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ 
হইয়া এশ্বর্য গ্রীতিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে; 

৩৩. এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর । অত:পর সে উহাদিগের 
পদ ও গলদেশ ছেদন করিতে লাগিল । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি দাউদ (আ) এর জন্য 
সুলাইমান (আ)-কে নবী হিসাবে দান করিবেন। যেমন অন্যত্র আছে 21, 2১৫ 
3; সুলাইমান (আ) দাউদ (আ)-এর নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী হইলেন । নতুবা তিনি 
ব্যতীত তাহার আরও ছেলে সন্তান ছিলেন, দাউদ (আ)-এর একশত আযাদ স্ত্রী 
ছিলেন। 

যা ১১ ৮০ এখানে সুলাইমান (আ)- -এর প্রশংসা করা হইয়াছে যে, 

তিনি অধিকতর অনুগত, এবাদতকারী ও আল্লাহ্‌ অভিমুখী ছিলেন। 

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা মাকহুল হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, 
যখন আল্লাহ্‌ তা“আলা দাউদ (আ)-কে সুলাইমান নবী (আ) দান করিলেন, তখন তিনি 
বলিলেন, হে বৎস! কোন্‌ কাজটি উত্তম? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে শাস্তি 
লাভ ও ঈমান আনয়ন করা । জিজ্ঞাসা করিলেন, নিকৃষ্ট কি? বলিলেন, ঈমান আনয়নের 
পর পুনরায় কুফরী করা। অত:পর জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য কি? তিনি উত্তর 
করিলেন, বান্দার মধ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রাণ দান করা। প্রশ্ন করিলেন, সবচেয়ে 
ঠাণ্ডা কোন কাজ? বলিলেল, আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক মানুষের পাপ মার্জনা করা ও 
মানুষ কর্তৃক পরস্পরের দোষ ক্রটি ক্ষমা করা। ইহাতে দাউদ (আ) বলিলেন, তুমি 
একজন নবী । 

31548 ০২ ৪০০ iL 4212 ০৯১০) অর্থাৎ সুলাইমান (আ) এর 
রাজত্বকালে যখন তাহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল।' 

মুজাহিদ (রে) বলেন ১৯:০1 বলিতে এ সকল অশ্বকে বুঝায়, যাহারা দৌড়ের 
জন্য প্রস্তুতিকল্পে তিন পায়ের উপর ভর করিয়া দাড়ায় এবং চতুর্থ পায়ের কেবল খুরের 
উপর ভর থাকে । ১৮৯] অর্থ দ্রুতগতি সম্পন্ন । পূর্ববর্তীগণের একাধিক ব্যক্তি অনুরূপ 
মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইবন জারীর (র) ইব্রাহীম তাইমী হইতে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত 
আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পাখা বিশিষ্ট বিশটি ঘোড়া ছিল। ইহা হইল 
ইব্‌ন জারীরের বর্ণনা । আর ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবু যুরআ (র) ..... 
ইবরাহীম তাইমী (রে) হইতে বর্ণনা করেন, যে সকল অশ্ব সুলাইমান (আ)-কে 
ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, উহাদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। তিনি এইগুলিকে যবাহ 
করিয়াছিলেন এই বর্ণনাটি অধিক সঙ্গতিপূর্ণ । আর আল্লাহ্‌ ভাল জানেন। 
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আবু দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আওফ ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত । 
নবী করীম (সা) তাবুক অথবা খাইবার অভিযান হইতে যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন, 
তখন হযরত আয়িশা (রা)-এর গৃহের দরজায় পর্দা ঝুলানো ছিল। ইতিমধ্যে বাতাস 
আসিয়া পর্দার কিছু অংশ সরাইয়া ফেলিলে আয়িশা (রা)-এর খেলার কন্যা পুতুলগুলি 
প্রকাশ হইয়া গেল। নবী করীম (সা) বলিলেন, হে আয়িশা! ইহা কি? তিনি বলিলেন, 
আমার কন্যাসমূহ। এগুলির মধ্যবর্তী স্থানে কাপড়ের দুইটি পাখা বিশিষ্ট ঘোড়া দেখিয়া 
রাসূলে করীম (সো) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলির মধ্যবর্তী স্থানে আমি কি দেখিতেছি? 
তিনি বলিলেন, ইহা ঘোড়া । নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার উপরে কি? 
তিনি উত্তর করিলেন দুইটি পাখা ।' আবার নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি 
ঘোড়া তার আবার দুইটি পাখা? আয়িশা (রা) বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই যে, 
সুলাইমান (আ)-এর অনেকগুলি ঘোড়া ছিল, উহাদের পাখাও ছিল? আয়িশা রো) . 
বলেন, ইহাতে নবী,করীম (সা) হাসিয়া উঠিলেন। এমন কি আমি তাহার গোড়ালির 
বাহার 

০০৯1১ ০০০০০:৯৬৪০১২ be ASLAN ৬ ০৮৪৪ এই 
আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সির ও পূর্ববর্তীগণের একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
সুলাইমান (আ)-এর সম্মুখে ঘোড়াসমূহ উপস্থিত করা হইলে তিনি এ কাজে এমনভাবে 
ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, আছরের সালাত আদায় করা ভুলিয়া গেলেন এবং উহার 
ওয়াক্ত অতিবাহিত হইয়া গেল। যেমনিভাবে নবী করীম (সা) খন্দকের যুদ্ধে পরিখা 
খনন করার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়ায় আছরের সালাত আদায় করিতে ভুলিয়া গেলেন 
এবং সূর্যাস্তের পর উহা আদায় করিলেন। ইহা জাবির (রা) হইতে সহীহাইনে উল্লেখ 
আছে। জাবির রো) বলেন, খন্দক দিবসে সূর্যাস্তের পর উমর (রা) (আমাদের কাছে) 
আসিলেন ও কুরাইশী কাফেরদিগকে গালমন্দ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমি আছরের সালাত আদায় করতে পারি নাই, এমনি অবস্থায় সূর্য 
অন্তমিত হইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, “আল্লাহর শপথ! আমিও এ . 
সালাত আদায় করি নাই” । জাবির (রা) বলেন, অত:পর আমরা বোত্হান নামক স্থানে 
গিয়া অবস্থান গ্রহণ করিলাম । সেখানে নবী করীম (সা) সালাতের জন্য উযু করিলেন। 
আমরাও উযু করিলাম । অতঃপর সূর্যাস্তের পর আছরের সালাত আদায় করিলেন এবং 
ইহার পর মাগরিবের সালাত আদায় করিলেন । 

ইহাও হইতে পারে যে, সুলাইমান (আ)-এর শরীয়তে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে সালাত 
পিছাইয়া দেওয়া যায়ে ছিল। আর ঘোড়াসমূহ যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই উপস্থিত করা 
হইয়াছিল। 
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আলেমগণ্রে একটি দল ইহাও দাবী করিয়াছেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে যুদ্ধ 
বিগ্রহের কারণে সালাত যে পিছাইয়া দেওয়া জায়েয ছিল, ‘সালাতুল খাওফ’ 
(ভীতিকালীন সালাত)এর নির্দেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। 
তাহাদের মধ্যে কাহারও মতে যুদ্ধের মাঠে চরম সংকট কালেও তরবারি 
আঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকার প্রাক্কালে সালাতে রুকু সিজ্দাহ আদায় করা সম্ভব হয় 
না। (তাই সালাত পিছাইয়া দেয়া জায়েয আছে)। যেমন সাহাবাগণ (রা) 'তুস্তর 
বিজয়ে করিয়াছিলেন । উহা মাকহুল ও আওযায়ী (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে। প্রথম 
মতটিই (ভুলিয়া যাওয়া) অধিকতর সম্ভাবনাময় । কেননা; উহার পরে বলা হইয়াছে ঃ 

51520০4150১: Gabi le U5 

হাসান বাস্রী রে) বলেন ৪ তাহার শরীয়তে সালাত পিছাইয়া দেওয়া জায়েয ছিল 
একথাটি সঠিক নহে । কেননা তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা আমাকে 
আল্লাহর ইবাদত হইতে বিরত রাখিও না, উহার পরিণাম স্বরূপ দেখ, শেষ পর্যন্ত 
তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করিতেছি। অত:পর যবেহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান 
করিলেন। অনুরূপভাবে কাতাদাহ্‌ও বলিয়াছেন । আর সুদ্দী (রা) বলেন, উহার গর্দান ও 
পায়ের খুর কাটিয়া ফেলা হইল । আলী ইব্‌ন আবু তাল্হা, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি অশ্বপালের মাথার কেশর এবং পায়ের নলায় হাত বুলাইতে 
লাগিলেন। ইব্‌ন জারীর এই কথাটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা হইতে 
পারে না যে, বিনা কারণে কোন প্রাণীকে পা কর্তনের মত সাজা দিবেন বা স্বীয় সম্পদ 
ধ্বংস করিবেন। এগুলি পরিদর্শনের কারণে যদি সালাত ভুলিয়া গিয়া থাকিতেন তাহা 
হইলে ইহাদের কি অপরাধ ছিল? 

ইব্‌ন জারীর যে মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন, ইহাতে কথা আছে। কেননা: 
হইতে পারে যে, এইরূপ যবেহ করা তাহার শরীয়তে জায়েয ছিল। বিশেষ করিয়া ইহা 
এইজন্যই ছিল যে, ইহার কারণে আল্লাহ ক্রোধাবিত হইয়া গেলেন। কেননা অশ্ব বহর 
নিয়া ব্যস্ততার এমন পর্যায়ে পৌছিলেন যে, সালাতের কথাই ভুলিয়া গেলেন। এই 
কারণেই তিনি যখন অশ্বপাল যবেহ করিয়া আল্লাহ্‌ অভিমুখী হইয়া পড়িলেন তখন 
আল্লাহ তাআলা তাহাকে তার উত্তম বিনিময় দান করিলেন । উহা হইল বায়ুকে তাহার 
বশীভূত করিয়া দিলেন। তাহার নির্দেশে সে অতিসুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত প্রাতঃগমনে 
একমাসের ও সান্ধ্যগমনে এক মাসের পথ চলিত । সুতরাং ইহা ছিল অতি দ্রুতগতি 
সম্পন্ন ঘোড়া হইতে উত্তম। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল (রা) ..... হুমাইদ 
ইব্‌ন হিলাল রে) হইতে বর্ণিত যে, আবু কাতাদাহ ও আবৃদ্দাহ্মা (রা) অধিকতর 
বাইতুল্লাহ্‌র সফর করিতেন । তাহারা বলিয়াছেন যে, আমরা একদা একজন: 
গ্রাম্যলোকের নিকট গেলাম । তিনি বলিলেন, নবী করীম (সা) আমার হাত ধরিলেন 
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এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি উহা আমাকে শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন । বলিলেন তুমি আল্লাহ্‌র ভয়ে যাহা কিছুই পরিত্যাগ করনা কেন, তিনি উহা 
হইতেও উত্তম তোমাকে প্রতিফল দান করিবেন । 


০৫৮1৫ ক 9569র6৫ (Yt) 
HBL CASTELL SY GHGS (০) 
০০৬৪ 

SAE TES AE GIES 0০) 

৩০৪ 26288 0) 

os EESTI (YA) 

০4:%%৬স্৪স Gul BIEL (ra) 


তি 2৫ 


2 কি পি) € 
১৩০৫:০০৪৪০% ৪১১ (৪) 

৩৪. আমি সুলাইমান (আ)-কে পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর 
রাখিলাম একটি ধড়; অত:পর সুলায়মান আমার অভিমুখী হইল । 

৩৫. সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান 
কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। তুমি তো 
পরম দাতা । 

৩৬. তখন অমি তাহার অধীন করিয়া দিলাম বায়ুকে, যাহা তাহার আদেশে সে 
যেখানে ইচ্ছা করিত সেথায় মৃদু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইত। 

৩৭. এবং শয়তানদিগকে যাহারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। . 

৩৮. এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে । 

৩৯. এই সব আমার অনুগ্রহ, ইহা হইতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে 
রাখিতে পার । ইহার জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হইবে না। 

৪০. এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম । 


ইব্‌ন কাছীর-_৬৪ (৯ম) 
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৫০৬ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


তাফসীর £ ১১/১, (£5১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন যে, আমি 
সুলাইয়মান (আ)-কে রাজ্য প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিলাম । 

১০,১ ১১২ ০151 ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইবৃন জুবাইর, 
হাসান ও কাতাদাহ রি) প্রমুখ 1. অর্থ ‘শয়তান’ বলিয়াছেন। 

৩1 5 অর্থাৎ তিনি তাহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, টিভির নাহি 
কাতাদাহ্‌ হইতে উহা বর্ণিত। মুজাহিদ হইতে আসিফ ও দুরাহ এই দুটি নাম বর্ণিত 
আছে। সুদ্দীর মতে উহার নাম ছিল লুকাইক। 

উপরোক্ত ঘটনা বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত উভয় প্রকারেই বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত 
ঘটনাটি সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা কাতাদাহ হইতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
সুলাইমান আ)-কে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের জন্য আদেশ করা হইল এবং বলা 
হইল যে, এইভাবে উহার কার্য আঞ্জাম দিবেন, যেন লোহা লব্কড়ের শব্দ শুনা না যায়। 
তিনি নির্মাতাকে ডাকাইলেন। তাহারা অনুরূপ শর্তে নির্মাণ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ 
করিল। অত:পর তাহাকে বলা হইল, সমুদ্রে সাখার নামক একটি শয়তান আছে, 
তাহার পক্ষে এই কাজ সমাধা করা সম্ভব। অত:পর তিনি তাহাকে ডাকাইয়া 
পাঠাইলেন। এবং এইভাবে তাহাকে কাবু করিলেন যে, সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত একটি 
নদী ছিল, প্রতি সপ্তম দিবসে সে সেখানে গিয়া উহার পানি পান করিত। সুলাইমান 
(আ) এর আদেশ মোতাবেক উহার পানি শুকাইয়া ফেলা হইল এবং সুরা দ্বারা উহা 
পরিপূর্ণ করা হইল। সে তাহার পালামতে আসিয়া দেখিল, উহা সুরাতে ভরপুর । 
ইহাতে সে সুরাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, আমি জানি নিশ্চয়ই তুমি সুস্বাদু 
পানীয়। কিন্তু তুমি সুবুদ্ধিতে বিকৃতি ঘটাও এবং মূর্খদের মূর্খতা আরও বাড়াইয়া দাও। 
এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। অতঃপর তাহার পিপাসা আরও অনেক বাড়িয়া গেল। 
ইহার পর সে পুনরায় সেখানে আগমন করিল এবং পূর্বের মত সুরাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতে লাগিল, আমি জানি, নিশ্চয়ই তুমি সুস্বাদু পানীয়। কিন্তু তুমি সুবুদ্ধিতে বিকৃতি 
ঘটাও এবং মূর্খদের মূর্খতা আরও বাড়াইয়া দাও। এই বলিয়া সে উহা পান করিল এবং 
ইহাতে তাহার বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। অত:পর তাহাকে সুলাইমান (আ)-এর আংটি 
দেখানো হইল অথবা তাহার দুই কাধের মাঝখানে মোহরাঙ্কিত করা হইল । ইহাতে সে 
সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া গেল। কেননা, সুলাইমান (আ)-এর আংটির মধ্যে তাহার রাজত্বের 
নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল। ইহার পর তাহাকে সুলাইমান (আ)-এর নিকট উপস্থিত করা হইলে 
তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি এই ঘরটি নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি এবং ইহার 
নির্মাণ কার্য এত সতর্কতার সহিত করিতে হইবে যেন লোহা লব্কড়ের শব্দ শুনা না 
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যায়। ইহাতে শয়তান নির্মাণ কাজে লাগিয়া গেল । সে হুদহুদ্‌ পাখির ডিম আনিয়া 
চিবাইল এবং উহার ওপর শিশা রাখিয়া দিল । ইহাতে হুদহুদ পাখি ডিমের খোজে 
বাহির হইল এবং শিশার কারণে উহা নীচ হইতে বাহির করিয়া উদ্ধার করিতে 
পারিতছে না বলিয়া উক্ত শিশা কাটিবার জন্য হীরক আনিল ও এগুলিকে কাটিয়া ডিম 
বাহির করিয়া লইয়া গেল । ইহাতে শয়তান হীরকটি সংগ্রহ করিল ও ইহার সাহায্যে 
পাথর কাটিয়া বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। 

সুলাইমান (আ) এর নিয়ম ছিল যে, তিনি যখন প্রস্রাব-পায়খানা অথবা গোসল 
খানায় প্রবেশ করিতেন তখন উহা সঙ্গে রাখিতেন না। একদা তিনি. গোসল খানায় 
গেলেন। এ সময় শয়তানও তাহার সঙ্গে ছিল। তিনি তাহার নিকট আংটিটি রাখিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিলেন । এই দিকে শয়তান আংটিটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল আর অমনি 
একটি মাছ আসিয়া উহা ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এবার সুলাইমান (আ)-এর রাজত্ব 
হাত ছাড়া হইয়া গেল এবং শয়তান সুলাইমান (আ)-এর আকৃতি ধরিয়া তাহার 
সিংহাসনে আরোহণ করিল এবং সুলাইমান (আ)-এর পত্বীগণ ব্যতীত বাকী পূর্ণ 
রাজত্বে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল এবং রাজ্যের লোকজনের মধ্যে বিচার-আদালত 
করিতে লাগিল । লোকজন তাহার অনেক কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল । এমনকি এ 
ব্যক্তি সুলায়ইমান (আ) কি না, ইহাতে সন্দেহ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে 
একব্যক্তি উমর ইবৃন খাত্তাব (রা)-এর মত শক্তিশালী ছিল। সে বলিল, আল্লাহ্র শপথ! 
আমি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ছাড়িব। যেহেতু শয়তান নিজেকে নবী বলিয়া দাবী 
করিত: তাই লোকটি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি 
বলুনতো, যদি কেহ শীতের রাত্রে অলসতা করিয়া ওয়াজিব গোসল পরিত্যাগ করিয়া 
দেয় এবং এমতাবস্থায় সূর্যোদয় হইয়া যায়: তাহা হইলে কোন অপরাধ আছে কি? সে 
বলিল, না কোন দোষ নাই! এমনিভাবে চন্লিশটি রাত্রি কাটিয়া গেলে সুলাইমান (আ) 
একটি মাছের পেটে তাহার আংটিটি পাইলেন এবং বাড়ীর দিকে তণসর হইতে 
লাগিলেন। পথে যত জ্বিন ও পক্ষী সম্মুখে পড়িল, সকলই তাহাকে সিজ্দা করিতে 
লাগিল । এইভাবে বাড়ী পৌছিলেন। ১২ = এর অর্থ এ (সাখার) শয়তান । 

সুদ্দী (র) বলেন, 21:15, ($5$ ১&$ অর্থ আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করিলাম 
1... 4১৮০২ ৬০ (১51 অর্থাৎ চল্লিশ দিন পর্যন্ত শয়তান সুলাইমান (আর)-এর 
সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিল। তিনি বলেন, সুলাইমান (আ)-এর একশতজন স্ত্রী ছিলেন। 
তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল জারাদাহ্‌। তিনি সুলাইমান (আ)-এর নিকট সবচেয়ে 
বিশ্বস্ত ছিলেন। আল্লাহ্র নবী জানাবতের (গোসল ওয়াজিব থাকা) অবস্থায় থাকিলে 
অথবা মলমৃত্র ত্যাগ করিতে গেলে আংটি খুলিয়া লইতেন না। আর এ স্ত্রী ব্যতীত অন্য 
কাহাকেও আংটির ব্যাপারে নিরাপদ মনে করিতেন না। তাই তাহার হস্তে রাখিয়া 
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যাইতেন। এইভাবে একদিন তাঁহার নিকট আংটি রাখিয়া শৌচাগারে গেলেন; আর 
অমনি শয়তান তাঁহার আকৃতি ধরিয়া আসিয়া বলিল, আংটি দাও। জারাদাহ্‌ আংটি 
দিয়া দিলেন। ইহা লইয়া সে সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসনে আরোহণ করিল, 
এইদিকে সুলাইমান (আ) আসিয়া স্ত্রীর নিকট আংটি চাহিলে তিনি বলিলেন, আপনি না 
আংটি নিয়া গেলেন ? তিনি বলিলেন, না তো! অত:পর তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া 
নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। এ দিকে শয়তান চল্লিশ দিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে রাজত্ব 
করিয়া চলিল। লোক-জন তাহার কাজকর্মে নাখোশ হইতে লাগিল। ইহাতে বনী 
ইস্রাইলের কারী ও আলেমগণ একত্রিত হইয়া সুলাইমান (আ)-এর স্ত্রীগণের নিকট 
উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আমরা এই লোকটির প্রতি সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি। 
যদি বাস্তবিকই ইনি সুলাইমান (আ) হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি 
লোপ পাইয়া গিয়াছে; আমরা তাহার আদেশাবলী প্রত্যাখ্যান করিব। তখন তাঁহার 
সত্রীগণ কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। অত:পর তাহারা (আলেমগণ) সিংহাসনের 
চ্তুদিকে তাহাকে ঘেরাও করিয়া বসিলেন এবং তাওরাত কিতাব পড়িতে লাগিলেন, 
ইহাতে সে উড়িয়া দরজার বেল্কনীর উপর পড়িয়া গেল। তখন আংটি তাহার কাছেই 
ছিল। অতঃপর সে উড়িয়া সাগরের কাছে গেলে আংটিটি তাহার নিকট হইতে সমুদ্রে 
পড়িয়া গেল, আর অমনি একটি মাছ উহাকে গিলিয়া ফেলিল। 

অপর দিকে সুলাইমান (আ) ঘুরিতে ঘুরিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি 
সামুদ্রিক জেলের দলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের নিকট একটি 
মাছ চাহিলেন ও বলিলেন, আমি সুলাইমান | ইহাতে একটি জেলে আসিয়া তাঁহাকে 
লাঠি দ্বারা মারিতে লাগিল। এমনকি তিনি আহত হইয়া পড়িলেন এবং সমুদ্রের 
কিনারায় রক্ত ধুইতে লাগিলেন তখন অন্যান্য জেলেগণ এ জেলেটিকে খুব শাসাইল, 
সে বলিল, এই লোকটি দাবী করিতেছে যে, সে সুলাইয়মান। অত:পর তাহারা তাহাকে 
দুইটি মাছ প্রদান করিল। তিনি মারধরের কোন প্রতিবাদ না করিয়া মাছদ্বয় নিয়া 
সমুদ্রতটে চলিয়া আসিলেন এবং উহাদের পেট কর্তন করিলেন । যখন এগুলি লইতে 
লাগিলেন, তখন একটির পেটের মধ্যে তাহার আংটি পাইয়া গেলেন এবং উহা আঙ্গুলে 
ধারণ করিলন। ইহাতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার আধিপত্য ও রূপ-সৌন্দর্য পুনরায় 
ফিরাইয়া দিলেন এবং ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল আসিয়া ভীড় জমাইতে লাগিল। তাহারা 
বুঝিয়। লইল যে, ইনিই সুলাইমান (আ)। ইহাতে জেলেগণ তাহার নিকট আসিয়া 
নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, আমি 
তোমাদের প্রশংসাও করিব না, নিন্দাও করিব না। যাহা হওয়ার ছিল, তাহাই হইয়াছে। 
ইহার পর তিনি স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং শয়তানকে বন্দী করাইয়া 
আনিলেন। অত:পর তাহাকে একটি লোহার সিন্দুকে ঢুকাইয়া উহা বদ্ধ করিয়া তালা 
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দয়া আটকাইয়া দিলেন এবং উহাতে আংটি দিয়া মোহরাংকিত করিয়া আদেশ করিলেন 
যে, উহাকে সমুদ্রে নিক্ষপ করিয়া আস । লুকাইক নামী এ শয়তানটি অদ্যাবধি উহাতেই 
আছে আর তখনই বায়ুকে সুলাইমান (আ)-এর অনুগত করিয়া দেওয়া হইল । ইতিপূর্বে 
ইহা তাহার আনুগত্যে ছিল না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নিকটবর্তী আয়াতের মর্ম 
ইহাই । | 
salle OEE YY Edo 

আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন, যাহার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না 
হয়। আপনি তো পরম দাতা । 

ইব্‌ন আবু নাজীহ্‌ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 1542 অর্থ শয়তান। 
উহার নাম ছিল আসিফ । সুলাইমান (আ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা 
লোকজনকে কিভাবে ফাসাদে লিপ্ত কর? সে বলিল, আপনার আংটিটি আমাকে একটু 
দেখান তো, তাহা হইলে আপনাকে এ সম্পর্কে জ্ঞাত করিব । তিনি উহা দেখিবার জন্য 
তাহার নিকট প্রদান করিলেন আর এমনি সে উহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। 
ইহাতে সুলাইমান (আ)-এর ক্ষমতা লোপ পাইয়া গেল এবং তাহার রাজতৃও চলিয়া 
গেল। আর আসিফ তাহার সিংহাসনে বসিয়া পড়িল। তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী 
পতীগণকে শয়তানের সংস্পর্শ হইতে মুক্ত রাখিলেন। সে তাহাদের নিকট গেলে তাহারা 
তাহাকে বিমুখ করিয়া দিতেন। অপর দিকে সুলাইমান (আ) তাঁহাদের নিকট গিয়া 
বলিতেন, তোমরা কি আমাকে চিননা? আমি তো সুলাইমান! আমাকে খানা দাও! 
ইহাতে তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন । একদা একজন মহিলা 
তাহাকে একটি মৎস্য দান করিলে তিনি উহার উদর কর্তন করিলেন এবং উহাতে 
তাহার আংটি পাইয়া গেলেন। ইহাতে তাহার রাজত্ব পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন । আর 
আসিফ সমুদ্রে পালাইয়া গেল। 

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের পুরাইটাই ইস্রাঈলী সূত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । আর 
এই ব্যাপারে নিকৃষ্টতম বর্ণনাটি নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে। ইবন আবূ হাতিম (র) 
বলেন, আলী ইবন হুসাইন রে) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বার্ণত। তিনি বলেন, 
একদা সুলাইমান (আ) শৌচাগারে যাওয়ার প্রাক্কালে তাহার সচেয়ে প্রিয়তমা পত্নী 
জারর্দার নিকট আংটিটি রাখিয়া গেলেন। অমনি তাহার আকৃতি ধরিয়া শয়তান 
জারাদার নিকট উপস্থিত হইল ও বলিল, আমার আংটি দাও। তিনি তাহাকে আংটি 
প্রদান করিলেন। সে উহা পরিধান করিবা মাত্র মানব দানব সবই তাহার পার্শ্বে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । অপর দিকে সুলাইমান (আ) কাজ সমাধা করিয়া আসিলেন ও 
বলিলেন, আমার আংটি দাও। জারাদা বলিলেন, আমি তো সুলাইমানকে আংটি ফেরত 
দিলাম । তিনি বলিলেন, আমিইতো সুলাইমান ৷ জারাদা বলিলেন, আপনি মিথ্যা 
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বলিতেছেন, আপনি সুলাইমান নহেন। তিনি যাহার কাছেই গিয়া বলিতেন, আমি 
সুলাইমান, সেই তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করিত। এমন কি বালকগণ 
তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে লাগিল । এই অবস্থা দেখিয়া তিনি বুঝিয়া লইলেন যে, ইহা 
আল্লাহর পক্ষ হইতেই ঘটিয়াছে। এই দিকে শয়তান মানুষের মধ্যে শাসন কার্য করিয়া 
চলিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন ইচ্ছা করিলেন যে, সুলাইমান (আ)-কে তাহার রাজত্ব 
ফিরাইয়া দিবেন। তখন উক্ত শয়তানের প্রতি মানুষের অন্তরে অনাস্থা সৃষ্টি করিয়া 
দিলেন। অত:পর লোকজন সুলাইমান (আ)-এর পত্নীগণের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি 
প্রেরণ করিলেন। তাহারা গিয়া বলিলেন, আপনারা কি সুলাইমানের কাজকর্মে কোন 
অসুবিধা বোধ করিতেছেন? তাহারা বলিলেন, হ্যা আমরা স্রাবগ্রস্ত থাকিলেও তিনি 
আমাদের সহিত মেলামেশা করেন। অথচ ইতিপূর্বে এমনটি হইত না। 

শয়তান যখন দেখিল যে, তাহার ব্যাপারটি প্রকাশ পাইয়া যাইতেছে, তখন বুঝিয়া 
লইল, তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। অত:পর একটি পত্রে যাদু ও কুফরীর সংমিশ্রণে 
কিছু লিখিয়া সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া রাখিল। ইহার পর 
লোকজনের সম্মুখে ইহা উঠাইয়া পড়িতে লাগিল । আর বলিল যে, এই যাদুমন্তরের দ্বারাই 
সুলাইমান লোকজনকে অধীন করিয়া রাখিত। ইহাতে লোকজন সুলাইমান (আ)-এর 
পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। অপর দিকে শয়তান তাহার অবস্থা বেগতিক দেখিয়া 
আংটিটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইয়া দিল। আর অমনি একটি মৎস্য আসিয়া উহা গিলিয়া 
লইল। 

সুলাইমান (আ) সমুদ্রের তীরে মজুরীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 
একদা একজন লোক কিছু মাছ ক্রয় করিল। এবং সুলাইমান আ)-কে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই মাছগুলি আমার বাড়ী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারিবে? 
তিনি উত্তর করিলেন, হ্যা। লোকটি বলিল, উহার মুজুরী কত? তিনি বলিলেন, উহাদের 
মধ্য হইতে একটি মাছ। অত:পর তিনি মাছগুলি তাহার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিলে সে 
একটি মৎস্য তাঁহাকে প্রদান করিল । সুলাইমান (আ) মাছটি নিয়া উহার পেট কর্তন 
করিতেই তাহার আংটিটি বাহির হইয়া গেল। তিনি উহা হাতে পরিধান করিলেন । আর 
এমনি জিন-মানব শয়তান সকলেই তাহার অধীন হইয়া গেল এবং সাবেক অবস্থায় 
ফিরিয়া আসিলেন। আর সিংহাসন দখলকারী শয়তান পলায়ন করিল এবং সমুদ্র 
তীরবর্তী একটি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করল.। তাহাকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য সুলাইমান 


করিয়া তাহার উপর ঘুমন্ত অবস্থায়ই শিশা দ্বারা একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন। সে জাগ্রত 
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হইয়া এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় পলায়নের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল ৷ উহা 
হইতে বাহির হইতে পারিল না। এই অবস্থায় তাহাকে কাবু করিয়া বাধিয়া সুলাইমান 
(আ) এর খেদমতে উপস্থিত করা হইল । সুলাইমান (আ) মর্মর পাথরেকে খোদাই 
করিয়া উহার ভিতর শয়তানকে ভর্তি করিলেন এবং পিতল দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করিয়া 
দিলেন। অত:পর উহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। উহাই হইল নিন্নবর্তী আয়াতের 
মর্ম bE SL EHSL L555 

এখানে 1১4.42 অর্থ এ শয়তান, যাহাকে সুলাইমান (আ) এর উপর চাপাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল । উপরের বর্ণনার সূত্রটি ইব্‌ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত অত্যন্ত সবল । তবে 
তিনি আহলে কিতাবীদের নিকট হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন । অথচ তাহাদের একটি 
দল এমনও আছে, যাহারা সুলাইমান (আ)-এর নবুওয়তকে স্বীকার করে না। সুতরাং 
তাহারা সুলাইমান (আ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিতে পারে । তাই এই 
ব্যাপারে কিছু অবাঞ্ছিত বিষয়াবলী তাহারা বর্ণনা করিয়াছে । যেমন মুজাহিদ ও 
পূর্বতীর্র্তীদের একাধিক ব্যক্তি হইতে ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে, এ জিন সুলাইমান (আ) 
এর পত্বীগণের সংস্পর্শে যাইতে পারে নাই। বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় নবীর সম্মানে 
তাহাদিগকে শয়তানের সংস্পর্শ হইতে পবিত্র রাখিয়াছেন। এই ঘটনাটি দীর্ঘাকারে 
পূর্ববর্তীদের একটি দল হইতে বর্ণিত আছে। যেমন সাঈদ ইব্‌ন সুমাইয়া, যায়েদ ইব্‌ন 
আস্লাম ও অন্যান্যগণ সকলেই আহলে কিতাবীগণের বর্ণনা হইতে উহা সংগ্রহ 
করিয়াছেন। | 

ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ আরুবা শায়বানী (র) বলিয়াছেন, সুলাইমান (আ) তাহার 
আংটিটি আস্কলানে পাইয়াছেন। পরে মনের আবেগ নিয়া নিজেকে আল্লাহ্র নিকট 
সমর্পণ করিবার লক্ষ্যে পদব্রজে বাইতুল মুক্কাদ্দাস গমন করেন। এই বর্ণনাটি ইব্‌ন আবূ 
হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আবু হাতিম রে) কা'ব আহ্বার (রা) হইতে সুলাইমান (আ)-এর 
সিংহাসনের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আশ্চর্য বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন । তিনি বলেন, আমার ' 
পিতা কা'ব আহ্বাব রে) হইতে বর্ণিত। কা'ব আহ্বার রো) যখন, ১৮,1| ৩3 51 
(ইরাম)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন, তখন মুয়াবিয়া (রা) বলিলেন, হে আবু 
ইস্হাক। সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসন এবং উহার প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর একটি চিত্র 
আমার সামনে তুলিয়া ধর। অত:পর তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, সুলাইমান 
(আ)-এর সিংহাসনটি হাতীর দাত দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল । যাহা মণি-মুক্তা ও 
মূল্যবান পাথরের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল৷ উহা রাখিবার জন্য কয়েকটি সিঁড়ি তৈরি করা 
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৫১২ ৷ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


হইল ৷ তন্মধ্যে একটি মণি-মুক্তা, ইয়াকৃত-যাবারজাদ ইত্যাদি মূল্যবান পাথর বিছাইয়া 
সুসজ্জিত করা হইল । অতঃপর উহার উপর চেয়ারটি (সিংহাসন) উক্ত স্থানে রাখা 
হইল । চেয়ারের উভয় পার্শ্বে স্বর্ণের খেজুর গাছ লাগানো হইল। উহার ডালগুলি ছিল 
মণি-মুক্তা দ্বারা তৈরি । চেয়ারের ডান পার্শ্বস্থ খেজুর গাছের মাথায় কিছু সংখ্যক স্বর্ণের 
ময়ূর পাখী ছিল এবং বাম পার্শ্বের গাছগুলির মাথায় ময়ূরের মুখামুখী ছিল স্বর্ণের 
শকুন। প্রথম সিঁড়ির ডান দিকে স্বর্ণের দুইটি পাইন গাছ এবং বাম দিকে স্বর্ণের দুইটি 
সিংহ ও সিংহ দ্বয়ের মাথায় যাবারজাদ পাথরের দুইটি খুঁটি তৈরী করা হইল । চেয়ারের 
দুই পার্শ্বে স্বর্ণের দুইটি আঙ্গুর বৃক্ষ তৈরী করা হইল। এ গুলি চেয়ারে ছায়াদান করিত। 
এই বৃক্ষদ্বয়ের বেড় ছিল মুতি এবং লাল ইয়াকৃত পাথর । অতঃপর যে স্তরটিতে চেয়ার 
রাখা হইয়াছিল, উহার উপর স্বর্ণের দুইটি বৃহদাকার সিংহ স্থাপন করা হইল। উহার 
উদর মিশ্ক এবং আম্বর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সুলাইমান (আ) যখন সিংহাসনে আরোহণ 
করিতে মনস্থ করিতেন, তখন মুহুর্তের মধ্যে সিংহদ্বয় ঘুরিয়া যাইত এবং অবশেষে 
থামিয়া তাহাদের উদর হইতে মিশুক ও আম্বর ছিটাইয়া তাহার সিংহাসনের চতুর্দিক 
মোহিত করিয়া দিত। অত:পর দুইটি স্বর্ণের মিম্বর রাখা হইত। একটি তাহার মন্ত্রীর 
জন্য এবং অপরটি সেই যুগের বনী ইস্রাঈলের পণ্ডিতদের নেতার জন্য । অত:পর 
তাহার চেয়ারের সম্মুখে স্বর্ণের সত্তরটি মিশ্বর রাখা হইত। এগুলিতে বনী ইস্রাঈলের 
কাজী, উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট হইত। আর এ সমস্ত মিশ্বরের পিছনে 
পয়ত্রিশটি স্বর্ণের মিশ্বর ছিল। এগুলিতে কেহই বসিত না। 

সুলাইমান (আ) যখন চেয়ারে উপবিষ্ট হইতে চাহিতেন, তখন প্রথমত: পদদ্বয় 
নীচের সিঁড়িতে রাখিবামাত্রই সিংহাসনটি উহার সবকিছু নিয়া ঘুরিয়া যাইত এবং সিংহ 
তাহার ডান হাত বিছাইয়া দিত আর শকুন তাহার বাম ডানা মেলিয়া দিত। অত:পর 
তিনি দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠিতেই সিংহ তাহার বাম হাত বিছাইয়া দিত ও শকুন তাহার 
ডান পাখা মেলিয়া দিত। ইহার পর তিনি তৃতীয় সিঁড়িতে উঠিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট 
হইলেই একটি শকুন সুলাইমান (আ)-এর মাথায় একটি বিরাট টুপি পরাইয়া দিত 
এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটি সব কিছুসহ দ্রুতগতিতে ঘুরিতে থাকিত। 

মুয়াবিয়া (রা) তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ ইস্হাক! কি ব্যবস্থাপনা ছিল যে, 
চেয়ারটি ঘুরিতে থাকিত? তিনি বলিলেন, সাখার জিনের তৈরি কৃত স্বর্ণের একটি 
বিরাটকায় অজগর সর্পের উপর চেয়ারটি স্থাপন করা হইয়াছিল। (ইহার ফলেই 
চেয়ারটি ঘুরিত)। যখন চেয়ারের ঘূর্ণন শুরু হইয়া যাইত, তখন উহার নীচে স্থাপিত 
সিংহ, শকুন ও ময়ূর সমূহও ঘুরিতে থাকিত এবং চেয়ারের ঘূর্ণন শেষ হইলে উহারা 
অবনত মস্তকে চেয়ারে উপবিষ্ট সুলাইমান (আ)-এর মস্তকের উপর তাহাদের উদরে 
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সূরা সাদ ৫১৩ 


সংরক্ষিত মিশ্ক আম্বর জাতীয় সুগন্ধিসমূহ ছিটাইয়া দিত। অত:পর প্রস্তর নির্মিত 
খুঁটিতে অপেক্ষারত একটি স্বর্ণের কবুতর একখানা তাওরাত কিতাব আনিয়া সুলাইমান 
(আ)-এর হস্তে প্রদান করিলে তিনি উহা লোকজনের সম্মুখে পাঠ করিতেন। এই 
ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দান করেন । (ইবৃন কাছীরে বলেন) উক্ত বর্ণনা নিতান্তই দুর্বল ৷ 

Lol Ll LS ৯% AR KL Ad oR al DIL 

এখানে ১১ ১% ১১% [৮4443 এর ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন, ইহার মর্ম হইল, 
ইহার পর যেন আর কেহ আমার রাজত্ব ছিনাইয়া নিতে না পারে। তীহার দু'আর মর্ম 
ইহা নয় যে, আমার পরে যেন এমন রাজত্ব আর কেহ লাভ করিতে না পারে । তবে 
বিশুদ্ধ ইহাই যে, তিনি দু'আ করিয়াছিলেন, তাহার পর কোন মানবের পক্ষে এমন 
রাজত্‌ লাভের সৌভাগ্য নাও হইতে পারে, তেমন রাজত আমাকে দান করুন। 
আয়াতের বাহ্যিক বর্ণনা ভঙ্গিতেই ইহা বুঝা যায় এবং রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট 
হইতেও বিভিন্ন সূত্রে বহু বিশুদ্ধ হাদীস এই মর্মেই বর্ণিত আছে। 

ইমাম বুখারী (রে) উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইসহাক ইবন ইবরাহীম 
আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ 
করিয়াছেন, বিগত রাত ইফ্রীত জাতীয় জিন আমার উপর বাড়াবাড়ি করিতেছিল। 
(অথবা এই জাতীয় অন্য কোন বাক্য) যাহাতে আমাকে সালাতে বাধা সৃষ্টি করিতে 
পারে । তবে আল্লাহ্‌ তা“আলা আমাকে তাহার উপর প্রাধান্য দান করিলেন । আমি মনস্থ 
করিলাম যে, উহাকে মসজিদের একটি খুঁটিতে বাধিয়া ফেলিব, যাহাতে তোমরা সকলে 
সকাল বেলা উহাকে দেখিতে পার । তখন আমার ভাই সুলাইমান (আ:)-এর কথা স্মরণ 
হইয়া গেল- 

- ELAN KL RUDI 

রাওহ্‌ রাবী (র) বলেন, অত:পর উহাকে অতি শোচনীয় ভাবে ফেণত প্রেরণ 
করিলেন। | 

উপরোক্ত সূত্রে শু'বা হইতে মুসলিম ও নাসায়ী অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম 
মুসলিম (র) তাহার সহীহ গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম মুরাদী (র) আবূ দারদা 
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে করীন (সা) সালাত আদায় 
করিতেছিলেন । এমতাবস্থায় আমি শুনিলাম যে, তিনি বলিতেছেন- “তোর ক্ষতি হইতে 
আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি” । অত:পর তিনবার বলিলেন- “তোর 
উপর আল্লাহ্র অভিশাপ প্রার্থনা করিতেছি ।” এবং তাহার হস্ত মোবারক বাড়াইলেন, 
যেন কোন কিছু ধরিতেছেন। তিনি নালাত হইতে অবসর গ্রহণ করিলে আমি আর 
করিলাম. হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে নামাযে এমন কিছু বলিতে শুনিয়াছি, যাহা 
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ইতিপূর্বে আর কখনও শুনিনাই। আর আপনাকে স্বীয় হস্ত সম্প্রসারিত করিতে 
দেখিয়াছি । নবী করমী (সা) ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ্র শত্রু ইবলীস একটি অগ্নি 
শিখা আমার মুখে নিক্ষেপ করিবার জন্য নিয়া আসিয়াছিল। ইহাতে আমি তিনবার 
বলিলাম, “তোর ক্ষতি হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।” অত:পর 
বলিলাম, “তোর উপর আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ অভিশাপ প্রার্থনা করিতেছি।” এইরূপ তিনবার, 
বলা সত্বেও সে পিছু না হটিলে আমি তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইলাম । আমার ভাই 
সুলাইমানের (আ) দু'আ না থাকিলে সে বাধা অবস্থায় রাত্র প্রভাত করিত এবং মদীনার 
শিশুরা তাহাকে নিয়া রং তামাসা করিত। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আহমদ (র) ..... সুলাইমানের দারোয়ান আবু 
উবাইদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা ইব্‌ন ইয়াধীদ লাইসীকে সালাতরত 
দেখিলাম এবং তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিলাম। ইহাতে তিনি আমাকে ফিরাইয়া 
দিলেন। পরে বলিলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলে 
করীম (সা) ফজরের সালাত আদায় করিতেছিলেন, এবং তিনিও তাহার পিছনে ছিলেন, 
এমতাবস্থায় তাহার কেরাতে অসুবিধা হইতেছিল। সালাত শেষে নবী করীম (সা) 
বলিলেন, তোমরা যদি দেখিতে আমার এবং ইবলিসের মধ্যে কি ঘটিয়াছিল? আমি 
তাহাকে হাত দিয়া এমনভাবে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলাম যে, তাহার থুথুর শীতলতা আমার 
এই অঙ্গুলীদ্বয় অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলী ও উহার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলে পাইলাম । যদি আমার ভাই 
সুলাইমান (আ) এর দু'আ না থাকিত তাহা হইলে সে ভোর বেলা মসজিদের একটি 
খুঁটিতে বাধা অবস্থায় থাকিত এবং মদীনার শিশুরা তাহকে নিয়া রং তামাশা করিত। 
তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিবলা এবং তাহার নিজের মধ্যে কোন আবরণ ব্যতীত 
সালাত আদায় করিতে সক্ষম, সে যেন এইরূপই করে । 

আবূ আহমদ যুবাইরী রে) হইতে আহমদ ইব্ন সুরাইজের মাধ্যমে উপরোক্ত সূত্রে 
আবদু দাউদ উক্ত হাদীসের শেষ বাক্যটুকু বর্ণনা করিয়াছেন । অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে 
ব্যক্তি কিবলা এবং নিজের মধ্যে কোন আবরণ ছাড়াই সালাত আদায় করিতে সক্ষম, 
সে যেন এইরূপই আদায় করে। 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুয়াবিয়া ইব্‌ন আমর (র) টির ইবন ইযাযীদ 
ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ দায়লাঈ। (র) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উমর (রা) এর নিকট তাহার তায়েফস্থ “ওয়াছাত' নামক বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখি, 
তিনি একজন কুরাইশী ব্যভিচারী ও মদ্যপায়ী যুবককে ধরিয়া রাখিয়াছেন। আমি 
বলিলাম, আমার নিকট আপনার পক্ষ হইতে একটি হাদীস পৌছিয়াছে যে, যে ব্যক্তি 
সামান্যতম সুরাও পান করিবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার চল্লিশ প্রাতের তওবা কবুল 
করিবেন না, আর হতভাগা এ ব্যক্তি, যে তাহার মাতৃগর্ভেই হতভাগা হইয়াছে । এবং 
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যে ব্যক্তি কেবলমাত্র সালাত আদায়ের লক্ষ্যেই বায়তুল মুকাদ্দাস আগমন করিবে, সে 
ব্যক্তি নব জাতকের মতই নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। 

যুবকটি সুরার আলোচনা শুনিয়াই আব্দুর রহমান ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাত হইতে 
তাহার হাত ছুটাইয়া নিয়া চলিয়া গেল। অত:পর ইব্ন উমর (রা) ইরশাদ করিলেন, 
“আমি কখনও বৈধ মনে করি না যে, আমি যাহা বর্ণনা করি নাই উহা আমার উদ্ধৃতি 
দিয়া কেহ বর্ণনা করিবে।” আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি 
সামান্যতম সুরাও পান করিবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার চন্লিশ প্রাতের সালাত কবুল 
করিবেন না। তবে তওবা করিলে উহা মার্জনা করিবেন । পুনরায় অনুরূপ কার্য করিলে 
আবার চল্লিশ প্রাতের সালাত কবুল করিবেন না, ইহাতেও তওবা করিলে তিনি মার্জনা 
করিবেন। তিনি বলেন, তৃতীয় অথবা চতুর্থ বার নবী করীম (সা) বলিলেন, ইহার 
পরও যদি সুরা পান করে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষে ইহাই সঠিক হইবে 
যে, তাহাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম বাসীদের রক্ত, পুঁজ ও প্রস্রাব ইত্যাদি পান 
করাইবেন”। তিনি আরও বলিলেন যে, আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বলিতে 
শুনিয়াছি, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় মাখলুককে আধারে সৃষ্টি করিয়াছেন। অত:পর স্বীয় 
আলো দ্বারা উহাকে আলোকিত করিলেন। সুতরাং এ দিন যাহার উপর এ আলোক 
অর্পিত হইয়াছে, সে সঠিক পথের সন্ধান পাইয়াছে এবং যে এদিন উহা হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছে, সে পথভ্রষ্ট হইয়াছে । এইজন্যই আমি বলি, আল্লাহ জ্ঞান মোতাবেক কলমে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

রাসূলে করীম (সা) কে আমি ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, “সুলাইমান (আ) আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিকট তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে দুইটি দান 
করিয়াছেন এবং আমি আশা রাখি যে, তৃতীয়টি আমাদের জন্য কার্যকরী হইবে । তিনি 
আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তানুযায়ী মীমাংসা প্রদানের ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এমন একটি রাজ্যের প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন, যাহা তাহার পরবর্তী আর কাহারও জন্য হইবে না, উহাও তাহাকে 
প্রদান করিয়াছিলেন। আরও প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই মস্জিদে (বায়তুল 
মুক্কাদ্দাস) কেবলমাত্র সালাত আদায় করার লক্ষ্যেই নিজ গৃহ হইতে বাহির হইবে, সে 
নব জাতক শিশুর মতই পাপমুক্ত হইবে। সুতরাং আমি আশা করি আল্লাহ্‌ তাআলা 
উক্ত সৌভাগ্য আমাদিগকে দান করিবেন। 

উক্ত হাদীসের শেষাংশটুকু ইমাম নাসায়ী (র) বর্ণনা করিয়াছেন । এবং ইব্‌ন মাজা 
(র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ফীরুষ দায়লামীর সূত্রে আব্দুল্লাহ্‌ ইব্ন আমর (রো) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, “সুলাইমান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ 
করার পর স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেন।” অত:পর উক্ত 
হাদীস উল্লেখ করেন। 
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তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন হাসান ইবন আসকলানী (র) ..... রাফে' ইব্‌ন 
উমাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বলিতে 
শুনিয়াছি, “আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ)-কে বলিলেন যে, আমার জন্য পৃথিবীতে 
একটি গৃহ নির্মাণ কর। দাউদ (আ) আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশকৃত গৃহ নির্মাণের পূর্বে 
নিজের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাহার প্রতি ওহী 
প্রেরণ করিলেন যে, হে দাউদ! আমার গৃহের পূর্বে তোমার গৃহ তৈরী করিলে? তিনি 
বলিলেন, হে প্রভু, ইহাই সিদ্ধান্ত ছিল। 

অত:পর মস্জিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করিলেন। দেয়ালের কাজ সম্পন্ন হইয়া ' 
গেলে উহার এক তৃতীয়াংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। ইহাতে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ 
করিলেন । আল্লাহ্‌ তাআলা উত্তরে বলিলেন, হে দাউদ! তুমি আমার গৃহের নির্মাণ কাজ 
সম্পন্ন করিতে পারিবেনা। তিনি বলিলেন, কেন পারিব না-হে প্রভু? উত্তর হইল, 
যেহেতু তোমার হাতে রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হে প্রভু! উহাতো 
তোমার প্রেম ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যই হইয়াছে। উত্তর হইল, হ্যা! কিন্তু তাহারা তো 
আমার বান্দা! আমিতো তাহাদিগকে দয়া করিয়া থাকি। এই ব্যাপারটি দাউদ 
(আ)-এর নিকট অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইল । ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার নিকট 
ওহী প্রেরণ করিলেন যে, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি তোমার ছেলে সুলাইমানের 
হাতে উহার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিব। 

সুতরাং দাউদ (আ)-এর মৃত্যুর পর সুলাইমান (আ) উহার নির্মাণ কাজ আরম্ভ 
করিলেন। কাজ যখন সম্পন্ন হইল, তখন তিনি (কৃতজ্ঞতান্বরূপ) কিছু পশু কুরবানী 
করিলেন এবং বনী ইস্বাইলকে দাওয়াত করিলেন। ইহাতে আল্লাহ তাআলা তাহার 
প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন যে, আমার গৃহ নির্মাণে তোমার আনন্দ আমি লক্ষ্য 
করিয়াছি। তুমি আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি উহা দান করিব। তিনি বলিলেন যে, 
আমি আপনার নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করিতেছি। এমন মীমাংসা করার ক্ষমতা, 
যাহা তোমার মীমাংসা মোতাবেক হয়। এমন রাজ্য যাহা আমার পরে আর কাহারো 
জন্য না হয়। যে ব্যক্তি কেবল মাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে এই গৃহে আগমন করিবে, সে 
যেন নবজাতকের মতই নিষ্পাপ হইয়া উহা হইতে বাহির হয়। 

রাসূলে করীম (সো) লেন, প্রথম দুইটিতো তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে । আর 
আমি আশা রাখি যে, তৃতীয়টি আমাকে প্রদান করা হইবে । ইমাম আহমদ (র) বলেন, 
আব্দুস সামাদ (র) ..... সালামা ইব্‌ন আকওয়া হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
নবী করীম (সা)-কে এমন কোন দু'আ করিতে শুনি নাই, যাহার শুরুতে নিমোক্ত দোয়া 
পড়েন নাই £ ০০২91151581 ০11 Do 

আমার প্রভু অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দাতা, যিনি অতি পবিভ্র। 
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আবু উবাইদ রে) বলেন, আলী ইবন সাবিত (র) ..... সাম্মাক (র) হইতে বর্ণিত । 
তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ) মৃত্যুবরণ করিলেন, তখন তাহার পুত্র 
সুলাইমান (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করিলেন যে, তোমার 
প্রয়োজনীয় বিষয় প্রার্থনা কর। তিনি বলিলেন, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, 
আমার পিতার অন্তরের মত এমন অন্তর দান করুন,যাহা আপনাকে ভয় করিবে। 
আমার পিতার অন্তরে মত আমাকে এমন অন্তর দান করুন, যাহা আপনার প্রেমে মগ্ন 
থাকিবে । ইহাতে আল্লাহ বলিলেন, আমি আমার বান্দার নিকট ওহী প্রেরণ করিলাম 
এবং তাহার কি প্রয়োজন আছে উহা জিজ্ঞাসা করিলাম । ইহাতে সে তাহার প্রয়োজন 
পেশ করিল যে, আমি যেন তাহাকে আমার ভীতি ও প্রেমে পরিপূর্ণ অন্তর দান করি। 
সুতরাং আমি তাহাকে এমন রাজ্য দান করিব যাহা তাহার পরবর্তী অন্য কাহারো জন্য 
না হয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- পা apd St 
০০1 ১:5 এবং উহার পরবর্তী আয়াতসমূহ। বর্ণনাকারী বলেন, তাহাকে পৃথিবীতে 
যাহা দেওয়ার উহা তো প্রদান করিয়াছেন এবং পরকালে যাহা'দান করিবেন উহার কোন 
হিসাব নাই। . 

আবুল কাসিম ইব্‌ন আসাকির তাহার লিখিত ইতিহাসে সুলাইমান (আ) সম্বন্ধে 
অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। ূ 

জনৈক পূর্ববর্তী ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমার নিকট সংবাদ পৌছিয়াছে যে, দাউদ (অ) 
আরজ করিলেন, হে প্রভু! আপনি আমার জন্য যেমন হইয়া গিয়াছেন, তেমনি 
সুলাইমানের জন্য হইয়া যান। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করিলেন যে, 
আপনি সুলাইমানকে বলুন, “তুমি যেমন আমার জন্য হইয়া গিয়াছ, তেমনি 
সুলাইমানও যেন আমার জন্য হইয়া যায়। তাহা হইলে আমিও তোমার জন্য যেমন, 
তাহার জন্যও তেমনি হইয়া যাইব ।” 

RCS EEE OE 

উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে হাসান বাস্রী (র) বলেন, সুলাইমান (আ) আল্লাহর 
অসন্তুষ্টি হইতে বাচার জন্য যখন ঘোড়া সমূহের পদ ছেদন করিলেন, তখন উহাব 
বিনিময়ে আরও উত্তম প্রতিদান প্রদান করিলেন এবং বায়ুকে এত দ্রুত গতি সম্পন্ন 
করিয়া তাহার অনুগত করিলেন যে, তাহাকে লইয়া বায়ু এক প্রাতে একমাস ও এক 
অপরাহ্নে এক মাসের পথ অতিক্রান্ত করিত । 

০:41 ৮৯ অর্থাৎ যে শহরে ইচ্ছা করিতেন সেখানেই লইয়া যাইত । 

uolyiy +L I ১4 অর্থাৎ শয়তানগণের (জিন) মধ্যে কিছু এমন ছিল 

যে, উহারা মানবীয় শক্তি বহির্ভূত, যেমন মিহরাব, মূর্তি, বিরাট পাত্র ইত্যাদি 
নির্মাণের কার্য আঞ্জাম দিত । আর কিছু এমনও ছিল, যাহারা গভীর সমুদ্রে ডুবিয়া দুর্লভ 
মণি-মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করিয়া আনিত। 
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১৭ ০৪ ৮০০৪০ ১৮০১৪ অর্থাৎ এমন জিনও ছিল, কেডা 
বেড়ী লাগাইয়া বাধিয়া রাখা হইত। ইহারা হয়তো রাজদ্রোহিতা করিত, অথবা 
কাজ-কর্মে দুষ্টামী ও অবহেলা করিত, নতুবা লোকজনকে জালা-যন্ত্রণা করিত। 

০৮০০৯ ০৯৪০ ০০৪৬ ১০৪ (3215 158 অর্থাৎ আপনার দু'আ মোতাবেক 
আমি আপনাকে যে বিশাল সাম্রাজ্য দান করিয়াছি, উহা হইতে আপনি যাহাকে ইচ্ছা 
দান করুন, আর যাহাকে ইচ্ছা দান না করুন, ইহার জন্য কোন হিসাব দিতে হইবে 
না। অর্থাৎ আপনি যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে, - 
রাসূলে করীম (সা)-কে যখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে স্বাধীনতা প্রদান করা হইল যে, 
আপনি ইচ্ছা করিলে “বান্দা-রাসূল হিসাবে জীবন যাপন করিতে পারেন।” অর্থাৎ 
আল্লাহ যেভাবে যাহা করিবার আদেশ করিবেন, উহা সেভাবেই সম্পন্ন করিবেন। কোন 
কিছু ভাগ বন্টন করিলেও তাহার নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে । অথবা “বাদশা নবী’ 
হিসাবে জীবন যাপন করিতে পারেন।” যাহাকে ইচ্ছা কোন কিছু প্রদান করিবেন। 
যাহাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখিবেন। ইহাতে কোন হিসাব বা দোষ নাই। তখন তিনি 
জিব্রাইল (আ)-এর সহিত পরামর্শ ক্রমে প্রথমটিই গ্রহণ করিলেন। কেননা; উহা 
আল্লাহর নিকট অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও পরকালের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্মানজনক । যদিও 
দ্বিতীয়টি-অর্থাৎ নবী হওয়ার সাথে সাথে রাজত্বেরও অধিকারী হওয়া ইহাও পরকালের 
মর্যাদাশীল। যেমন আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান (আ)-কে পৃথিবীতে যাহা কিছু প্রদান 
করিয়াছিলেন উহা উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন যে, উহা আল্লাহ্র নিকট কিয়ামত দিবসে 
উচ্চ-মর্যাদাশীল। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ০০ ১.১ 4811 ১১০4190 
অর্থাৎ পরকালে আমার নিকট তাহার জন্য রহিয়াছে উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চ বাসস্থান৷ 
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৪১. স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন সে তাহার প্রতিপালককে 
আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, শয়তানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে। 

৪২. আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর 
এইতো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়। 

৪৩. আমি তাহাকে দিলাম তাহার পরিজনবর্গ ও তাহাদের মত আরও, আমার 
অনুগ্রহস্বরূপ ও বোধ শক্তি সম্পন্ন লোকদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ । 

8৪. আমি তাহাকে আদেশ করিলাম, “এক মুষ্টি তৃণ লও ও উহা দ্বারা আঘাত 
কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না।” আমি তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল । কত উত্তম 
বান্দা সে। সে ছিল আমার অভিমুখী । 


তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার বান্দা ও রাসূল আইয়ুব (আ) এবং" 
তাহাকে যে পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছিলেন উহা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাহার 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করিয়া দিলেন এবং শরীরে এমন রোগ দান করিলেন 
যে, একটি সুঁই পরিমাণ স্থানও রোগমুক্ত রহিল না। তিনি অসুস্থতায় সাহায্য গ্রহণ 
করিতে পারেন এমন কেহই পৃথিবীতে ছিল না। কেবল তীহার একজন স্ত্রী, যিনি 
আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি প্রগাঢ় ঈমান রাখার দরুন নবীর প্রেম অন্তরে সংরক্ষণ 
করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে আটটি বৎসর তাহার খেদমত করিয়াছেন এবং 
খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইতেন। অথচ ইতিপূর্বে আইয়ুব (আ)-এর প্রচুর 
ধন-সম্পদ, সন্তানাদি ও আত্মীয় স্বজন ছিল। এই সব কিছুই তাহার নিকট হইতে 
ছিনাইয়া লওয়া হইল এবং দূরারোগ্য ব্যাধির কারণে তাহাকে শহরের ময়লা-আবর্জনা 
নিক্ষেপের স্থানে ফেলিয়া রাখা হইল। আর তাহার একজন মাত্র স্ত্রী ব্যতীত দূরবর্তী ও 
নিকটবর্তী সকল আত্মীয়স্বজন তীহাকে পরিত্যাগ করিল। উক্ত স্ত্রী কেবল মজুরীর সময় 
ছাড়া বাকী পুরা সময়টুকুই তাহার খেদমতে কাটাইতেন। এমনি দুরাবস্থায় যখন 
দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া গেল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পরীক্ষার নির্দিষ্ট মেয়াদও 
শেষ হইয়া আসিল, তখন মহা প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট ব্যাকুল হইয়া] কাদিতে 
লাগিলেন এবং বলিলেন ১১০৯৭ ₹- ১4০ ১-২ ০৮৭ ৮৫ আমাকে তো 
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মহাকষ্ট কাতর করিয়া ফেলিয়াছে। তুমি তো সকল দয়ালের দয়াল । আর এখানে 
উল্লেখ করা হইয়াছে ই 

০5৯53 UM ০5 চা 28 Lt S85, 

উপরোক্ত আয়াতে 1% ০%, এর ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন, শারীরিক যন্ত্রণা ও 
ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদির ব্যাপারে কষ্টের মধ্যে পতিত হইলেন। তাহার উপরোক্ত 
দু'আর পর পরম মেহেরবান আল্লাহ্‌ উহা কবুল করিলেন এবং আদেশ করিলেন 
যে,আপনি স্থান হইতে উঠুন এবং ভূমিতে পদাঘাত করুন'। ইহা করিবামাত্র আল্লাহ্‌ 
তাআলা সেখান হইতে একটি পানির নালা প্রবাহিত করিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, 
উহা দ্বারা গোসল করুন। ইহাতে তাহার দেহ হইতে সকল রোগ দূর হইয়া গেল। 
অত:পর দ্বিতায় নির্দেশ পাইয়া পুনরায় অন্যত্র পদাঘাত করিলে সেখান হইতেও একটি 
নালা প্রনাহিত হইল এবং আদেশ হইল যে, উহা হইতে পান করুন৷ ইহাতে অভ্যন্তরীণ 
সকল রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন । এবার তিনি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল রোগ 
হইতে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন, নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহাই উল্লেখ 
করিয়াছেন CG PU BT Ai hh UES A 
ইবন জারীর ও ; ইবন আবু হাতিম (র) বলেন, ইউনূস ইবন আব্দুল আলা (র)..... 
আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি বলিলেন যে, নবী করীম (সা) এরশাদ 
করিয়াছেন, আল্লাহ্র নবা আইয়ুব (আ)-এর উপর পরীক্ষা আঠার বছর পর্যন্ত 
চলিয়াছিল ৷ দূর ও নিকট আত্মীয় সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে 
তাহার দুই ইজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সকালে ও সন্ধ্যায় তাহার নিকট আসিয়া খোঁজ খবর'নিত। 
855585484৮5 চা 
করিয়া থাকিবেন, যাহা পৃথিবীর আর কেহ করে নাই। সে বলিল, উহা কেমন ? উত্তর 
করিল, একাধারে আঠারটি বৎসর কাটিয়া গেল, অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার প্রতি 
দয়াবান হইয়া রোগমুক্ত করিতেছেন না। এই কথাটি শ্রবণ করিয়া উক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি 
ধৈর্য হারাইয়া বসিল এবং অপরাহ্ছে আইয়ুব (আ)-এর নিকট পৌছিলে কথাটি তাহার 
সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। ইহা শ্রবণ করত: আইয়ুব (আ) অত্যান্ত মর্মাহত হইলেন এবং 
বলিলেন যে, এই লোকটি এমন মন্তব্য কেন করিল, উহা আমার জানা নাই । আল্লাহ্‌ 
জানেন যে, আমার অবহ:তো এমন ছিল - আমার সম্মুখে দুই ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া 
বিবাদে লিপ্ত হইয়া মধ্যখানে আল্লাহ্‌র নাম টানিয়া আনিলে উহা আমার সহ্য হইত না। 
কেন না ; পক্ষদ্ধয়ের একটিতো অবশ্যই দোষী হইবে । এমতাবস্থায় উভয়েই আল্লাহ্র 
নাম উচ্চারণ করিবে, উহা বে-আদবী তুল্য । সেখানে আমি আমার নিজ পক্ষ হইতে 
তাহাদের একজনের পাওনা চুকাইয়া দিয়া বিবাদটি শেষ করিয়া দিতাম । 

তাহার অসুস্থতার শেষ পর্যায়ে এমনও হইয়া গেল যে, স্বেচ্ছায় চলা-ফেরা, এমনকি 
উঠাবসা পর্যন্ত করিতে পারিতেন না । মল ত্যাগের জন্য বেগম সাহেবা নির্দিষ্ট স্থানে 
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তাহাকে রাখিয়া আসিতেন এবং শেষে আবার গিয়া আনিতেন। একদা কোন কারণে 
বেগম সাহেবা তাহাকে পায়খানার স্থান হইতে আনিবার জন্য সেখানে পৌছিতে দেরী 
হইয়া গেলে তিনি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে ছিলেন। তখন আল্লাহ্‌র দরবারে সুস্থতার 
জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যে 
ওহী আসিয়াছিল উহাই নিম্নবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ 
ULE Li 1 41৯১১ 58 অর্থাৎ তাহাকে ভূমিতে পদাঘাত 

করিবার জন্য হুকুম দেওয়া হইলে সেখান হইতে যে পানি নিগর্ত হয় উহা দ্বারা গোসল 
ও পান করিতে আদিষ্ট হইলেন এবং মুহুর্তেই সম্পূর্ণ সুস্থ এমন কি রোগ - শোকের 
কোন ছাপ পর্যন্ত তাহার দেহে ছিল না। একটু দেরীত আসিয়া বেগম সাহেবা একজন 
সুদর্শন লোক দেখিয়া বলিলেন, “আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, এখানে একজন 
'অসুস্থ নবী ছিলেন, আপনি কি তাহাকে দেখিয়াছেন? সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্র শপথ, 
তিনি সুস্থ থাকিতে রূপ-সৌন্দর্যে প্রায় আপনার মতই ছিলেন।” তিনি বলিলেন, 
“আমিই সেই ব্যক্তি।” 

বর্ণনাকারী বলেন, আইফুব (আ)-এর একটি কক্ষ তরী তরকারী এবং একটি কক্ষ 
গম-যবের জন্য ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা দুইটি মেঘখণ্ডকে তাহার কক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রেরণ 
করিলেন এবং তরকারীর কক্ষটি স্বর্ণ দ্বারা ও গমের কক্ষটিকে গম-যব দ্বারা পরিপূর্ণ 
করিয়া দিলেন। উপরোন্নিখিত হাদীসের শাব্দিক দিকগুলি ইব্‌ন জারীর হইতে 
সংগৃহীত। 

ইমাম আহমদ রে) বলেন, আব্দুর রায্যাক (র) আবূ হুরাইয়রা (রা) ..... হইতে 

বলিয়াছেন, “ 


পতিত হইতে লাগিল। আর অমনি তিনি উহা স্বীয় কাপড়ে উঠাইয়া লইতে লাগিলেন। 
ইহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আইয়ুব । 
আমি কি তোমাকে উহা হইতে মুখাপেক্ষাহীন করি নাই। তিনি বলিলেন, “হে আমার 
প্রভু ৷ হ্যা ইহা সঠিক। তবে তোমার বরকত ও দান হইতে আমি বিমুখ নই ।” ইহাতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তীহার এই ধৈর্যশীল নবীকে যে উত্তম বিনিময় প্রদান করিলেন, 
০ 


প6০০৫০%৫৩০/ব 


সির অহ ত আলা আই জো) এর পরিবার 
পরিজনকে জীবিত করিলেন, অধিক সগিসিযার আরও পরিবার রিজন দান 
করিলেন। 


(5 £- অর্থাৎ তাহার ধৈর্য, অটলতা, আল্লাহ্‌ মুখী হওয়া ও বিনয়ের বিনিময় 
স্বরূপ। 


ইব্‌ন কাহীর-_৬৬ (৯ম) 
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50181 13 ১২১ অর্থাৎ ইহাতে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ 
রহিয়াছে যে, ধৈর্যের ফসল প্রশস্ততা ও প্রশান্তি । 

bi 8০০০৪1৪1555 4১৯০ ১ এক মুষ্টি তৃণ হাতে লও ও উহা দ্বারা 
আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না। এখানে ঘটনা হইল যে, আইয়ুব (আ) কোন 
কারণে তাহার উক্ত স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হইয়া শপথ করিয়াছিলেন যে, তিনি সুস্থ হইয়া 
তাহাকে একশতটি বেত্রাঘাত করিবেন । উহার কারণ সম্বন্ধে কেহ বলিয়াছেন যে, বেগম 
সাহেবা স্বীয় দীর্ঘ কাল কেশের একটি গুচ্ছ বিক্রি করিয়া উহার অর্থ দিয়া রুটি আনিয়া 
স্বামীকে আহার করাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া এইরূপ শান্তির 
কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। মূল ঘটনার ব্যাপারে অন্যান্য মতও রহিয়াছে। | 

পরে যখন তিনি সুস্থ,হইলেন এবং শপথ পূর্ণ করিতে চাহিলেন, অথচ এমন 
একনিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ সেবিকা, স্বেচ্ছাময়ী স্ত্রীর প্রতি এমন কঠোর শাস্তি মানানসই 
ছিলনা, সেইজন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার প্রিয় নবীর শপথ রক্ষা ও এই গুণবতী 
মহিলার প্রতি সুহদ্যতা স্বরূপ আদেশ করিলেন যে, তুমি £52 অর্থাৎ খেজুরের একটি 
ডাল যাহার মধ্যে একশতটি তিন্কা (ছিলকা) থাকে, উহা হাতে লইয়া একবার আঘাত 
কর। সেই মতেই তিনি আদেশ পালন করিলেন এবং শপথ ও প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তি 
পাইলেন। যাহারা আল্লাহকে ভয় করিবে এবং তীহার প্রতি নিজেকে অনুগত করিয়া 
রাখিবে, তাহাদের প্রতি প্রশস্ততা ও মুক্তির পথ এমনই হইয়া থাকে। 

28) ১০7০০০০০০43 এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা আইয়ুব (আ) 
এর ধৈর্যের স্বীকৃতি প্রদান করত: তাহার প্রশংসা স্বরূপ বলিতেছেন যে, তিনি ছিলেন 


আমার অভিমুখী আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ 
তাআলা ঘোষণা করিয়াছেন যে £ 


১৯ ৬১১৯০০১০540 55555 
যে আল্লাহকে ভয় করিবে তিনি তাহার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিবেন এবং তাহার 
ধারণা বহির্ভূত পন্থায় রিযৃক দান করিবেন। 
igen pe 50 05১৭ 815 ধা 0205০555410 SE 8G 
যে আল্লাহর নির্ভরশীল হইবে তিনিই তাহার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্‌ স্বীয় কাজকে 
পূর্ণতার পৌছাইবেনই। আল্লাহ্‌ প্রত্যেক জিনিসের জন্য ভাগ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। 
ংখ্য ফেকাহ্বিদ উক্ত জয়াতকেই ঈমান ও অন্যান্য বিষয়ে অগণিত মাসআলায় 


দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আর উহা যথাস্থানে যথাযথভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। 
আল্লাহ্‌ সঠিক জানেন। 
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ECA রন রর ০ Ed EY 
০9 9:41 45102 পি রে / fui (546 (£0) 


El wl a 521 উ (6০) 


রা 


ও IES 45201056452 (Ev) 
5 4 2 2105) 55 
১4866458609 


৪৫. স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম ইসহাক ও ইয়া*কৃবের কথা, উহারা 
ছিল শক্তিশালী ও সৃক্ষদর্শী ৷ 

৪৬. আমি তাহাদিগকে অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের, উহা ছিল 
পরলোকের স্মরণ । 

৪৭. অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত । 

৪৮. স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুলকিফ্লের কথা, ইহারা 
প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন ৷ ইহা এক স্মরণীয় বর্ণনা । আর মুস্তাকীদের জন্য রহিয়াছে 
উত্তম আবাস- 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার প্রেরিত বান্দা ও অনুগত নবীগণের ফযীলত 
সম্পর্কে বলেন, ০০০০৪ ৩০০ ০: 2823 ৯: ১২৮ ৮১১: ১৫২ 
অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কৃবের কথা স্মরণ 
কর। সৎ কর্ম কল্যাণকর ইলম ও ও একনিষ্ঠ ইবাদতের ফলে তারা শক্তিশালী ও 
সুক্ষদর্শী ছিল। 

7577 ROU তিনি 

বলেন &১:। 1৪ অর্থ 5, 19 তথা শক্তিশালী এবং ১৮:০1 অর্থ দ্বীনি জ্ঞানে 

অভিজ্ঞ। মুজাহিদ রে) বলেন &-_£3 অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্যে শক্তিশালী আর 
‘ ১: অর্থ সত্যের জ্ঞান। কাতাদাহ্‌ ও সুদ্দী (র) বলেন, ইহাদিগকে ইবাদতের শক্তি 
এবং দ্বীনের অভিজ্ঞতা দান করা হইয়াছিল। 41 ৪১২১ LAL aL Lil 

তাহাদিগকে আমি অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের । উহা ছিল 
পরলোকের স্মরণ । 

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল আমি তাহাদিগকে পরকালের জন্য 
আমলকারী বানাইয়াছিলাম । পরকাল ব্যতীত উহাদিগের আর কোন ভাবনাই ছিল না। 
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৫২৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


তন্রপ সুদ্দী রে) বলেন, EEE EEE TE 
রাখা হইয়াছিল । মালিক ইব্‌ন দীনার (র) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের হৃদয় 
হইতে দুনিয়ার মোহ ও উহার স্বরূপ তুলিয়া নিয়াছেন এবং তাহাদিগকে পরলোকের 
ভালোবাসা ও উহার স্মরণের জন্য মনোনীত করিয়াছেন । আতা খুরাসনীও এই রূপই 
বলিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ১1:41 অর্থ জান্নাত । 
অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে জান্নাতের স্মরণের জন্যই মনোনীত করিয়াছি। অন্য এক 
বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন 1:11 ৫০২3 অর্থ 1 4০৪৩ ‘52 অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে 
কারীর নিহতরা নিত তাহারা জনগণকে 
পরলোক ও উহার আমলের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। ইব্‌ন যায়েদ বলেন, আল্লাহ্‌ 
পাক বিশেষ করিয়া তাহাদিগের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ পরলোকে রাখিয়াছেন। 


SY ০১৬৮৭ ০ ০ ০450 অর্থাৎ অবশ্যই তাহারা আমার মনোনীত 
ও উত্তম বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত। মি 

১৮১৪ রী Lic 155৮721003৮ এ ১৫ আর স্মরণ কর, ইসমাঈল 
আল-ইয়াসা'আ ও যুলকিফ্লের কথা, ইহারা সকলেই ছিলেন সঙ্জন। 

সূরা আম্বিয়ায় ইহাদের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বিধায় পুনরুলেখ নিস্প্রয়োজন। 


২১14১ অর্থাৎ ইহা এমন একটি অধ্যায় যাহাতে সত্য সন্ধানীদের জন্য উপদেশ 
রহিয়াছে। সুদ্দী রে) বলেন, £৫) অর্থ কুরআনে আযীম। 


রড পাঠের পাঠ ১৫89 
রি 


(0:84 CIE bys its ১৬ (£4) 
34৫ (54 Se ০) 

144 5 পূর্ণ * 250৫5 5 2৬ শা পার্ট 
052/88555 25 ৪৫ ১১৪৩৫ ও 2 (০) 


০০৮ ০৪। bg সি ss (০৭) 
OCA GIGLI গে) 


274 4) 


১9054 ৫ Sle 6) (০8) 


= 
€ 
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সূরা সাদ ৫২৫ 


৪৯. ইহা এক স্মরণীয় বর্ণনা; মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আবাস-_ 

৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত, তাহাদিগের জন্য উন্মুক্ত যাহার দ্বার। 

৫১. সেথায় তাহারা আসীন হইবে হেলান দিয়া, সেথায় তাহারা বহুবিধ 
ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে 

৫২. এবং তাহাদিগের পার্শ্বে থাকিবে আনত নয়না সমবয়ঙ্কা তরুণীগণ । 

৫৩. ইহাই হিসাব দিবসের জন্য তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ৷ 

৫৪. ইহাই আমার দেয়া রিষ্ক, যাহা নিঃশেষ হইবে না। 

তাফসীর £ এইখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিতেছেন যে, তাহার সৌভাগ্যশীল 
ঈমানদার বান্দাদের জন্য পরকালে উত্তম আবাস রহিয়াছে। অত:পর উহার ব্যাখ্যা প্রদান 
করিয়া বলেন- : 081 ১41১৫৪০০১০০ অর্থাৎ সেই আবাস হইল চিরস্থায়ী 
জান্নাত, তাহাদিগের জন্য যাহার দ্বার উনুক্ত থাঁকিবে। 

এই আয়াতে (,:%| এর আলিফলাম ইযাফাত এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
অর্থাৎ বাক্যটি ছিল মূলত (0144 250, অৰ্থাৎ উহাদিগের জন্য উহার দ্বার 
উন্যুক্ত। 

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন -$ জান্নাতে 'আদন' নামক 
একটি প্রাসাদ আছে । উহার পাচ হাজার দরজা আছে। প্রত্যেক দরজায় পাচ হাজার 
প্রহরী আছে। নবী অথবা সিদ্দীক অথবা শহীদ অথবা ন্যায়পরায়ণ শাসক ব্যতীত কেহই 
উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য যে, জান্নাতের আট দরজা সম্পর্কে 
বিভিন্ন সূত্রে অসংখ্য হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। 

(4: ১১5৫, কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ তাহারা পালংকের উপর সামিয়ানার 
নীচে আসন করিয়া বসিয়া থাকিবে। 

৯11 (2১ 29০5 অর্থাৎ জান্নাতী জান্নাতে যখন যে ফলমূল আহার করিতে ও যে 
পানীয় পান করিতে ইচ্ছা করিবে তাহারা উহার আদেশ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে কাংখিত বস্তু 
তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যাইবে । 

21051 | ১১০% 1০5 অর্থাৎ জান্নাতীদিগেকে এমন রমণীও দেওয়া 
হইবে যাহারা নিজেদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো প্রতি মুহূর্তের জন্যও চোখ তুলিয়া 
তাকাইবে না এবং বয়সের দিক থেকে সকলেই হইবে সমবয়স্কা তরুণী । ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ও সুদ্দী এইরূপ ব্যাখ্যাই 
করিয়াছেন । 
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৫২৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


২০০০৯ 22 95০৮%০ | * অর্থাৎ এই যে জান্নাতের বিবরণ আমি উল্লেখ 
করিলাম, আমার সুর্ভাকী বান্দাদিগকে আমি ইহারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। কবর 
হইতে উঠিয়া জাহান্নাম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবে। 

অত:পর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেন £ 

অর্থাৎ এই জান্নাতই আমার দেওয়া রিযৃক, যাহার কোন শেষ নাই । 

যেমন- অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 

50411 ০১০1০ ৮81282১০15০ অৰ্থাৎ তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহা শেষ 
হইয়া যাইবে আর যাহা আল্লাহর কাছে আছে তাহা আজীবন অক্ষয় থাকিবে । অন্য 
আয়াতে আল্লাহ বলেন- 


3৮৯০ ৮১5 ০7৮5 অর্থাৎ ইহা এমন এক দান, যাহার শেষ নাই । আরেক 
আয়াতে তিনি বলেন- 


১১১০ ৮১৪৭ ৮41 অর্থাৎ উহাদিগের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার ৷ 
এইরূপ আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে। 

৬ ৭2৩৪৫ TELL (০০) 

SYA STE ৬ ৫৯ (০৭) 

ও GEES BF 8৪০১৬ (ov) 

১৫ ১%$ (০) 

০০৫ 9১০৮), HELI ES Pts 238 0b (০৭) 

93৮8 SHI 86 ie yA 

0X রুপ এনা $924/88 (১) 


টান পি i 


১০৮৪৫ GALE ০% ও BES (৮) 


২৬ 
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সূরা সাদ ৫২৭ 
০১১29185৩66 রে 2৫৫ (৮) 


2810 রর ৬ HEE (1 £) 


৫৫. ইহাই । আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্টতম পরিণাম 

৫৬. জাহান্নাম, সেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল! 

৫৭. ইহা সীমালংঘনকারীদিগের জন্য । সুতরাং উহারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত 
পানি ও পুঁজ। 

৫৮. আরো আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি । ূ্‌ 

৫৯. এইতো এক বাহিনী তোমাদিগের সঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। উহাদিগের 
জন্য নাই অভিনন্দন, ইহারা তো জাহান্নামে থাকিবে । ' 

৬০. অনুসারীরা বলিবে, বরং তোমরাও, তোমাদিগের জন্যও তো অভিনন্দন 
নাই। তোমরাই তো পূর্বে উহা আমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছ। কত নিকৃষ্ট এই 
আবাস স্থল। 

৬১. উহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! যে ইহা আমাদিগের সন্মুখীন 
করিয়াছে, জাহান্নামে তাহার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত কর। 

৬২. উহারা আরো বলিবে, আমাদিগের কি হইল যে, আমরা যে সকল 
লোককে মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম, তাহাদিকে দেখিতে পাইতেছি না। 

৬৩. তবে কি আমরা ইহাদিগকে অহেতুক ঠাট্টা বিদ্রপের পাত্র মনে করিতাম, 
না উহাদিগের ব্যাপারে আমদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়াছে? 

৬৪. ইহা নিশ্চিত সত্য জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ। 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা সৌভাগ্যশীলদের পরিণামের কথা আলোচনা করিয়া 
এইবার দুর্ভাগা কাফির বেঈমানদের পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন- 

১০৮০1 ১১১১ 1315» সীমালংঘকারীদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্টতম 
পরিণাম । ৮041 বলা হয় যাহারা আল্লাহর আনুগত্যের বাহিরে এবং আল্লাহ্‌র রাসূল 
(সা)- এর বিরোধী । অত:পর উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন - 

sll ০০১৭৪ 0৮172 ১43 অৰ্থাৎ সেই নিকৃষ্টতম পরিণতি হইল, 
জাহান্নাম । উহারা তাহাতে প্রবেশ করিবে এবং উহা তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে 
চুকিয়া রাতে অনার নি লেই জাস তুল 

3৮০2১০৯8518 1১ ইহা সীমালংঘনকারীদিগের জন্য । সুতরাং উহারা 
আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। 
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৫২৮ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


2 অর্থ প্রচন্ড গরম পানি, যাহার পর আর গরম হইতে পারে না। 30... হইল 
উহার বিপরীত । অর্থাৎ ঠান্ডা যাহা সহ্য করা সম্ভব নয়। অত:পর আল্লাহ্‌ পাক বলেন- 

0০1২5 ১৮9৪ অর্থাৎ এইরূপ আরো বিভিন্ন ধরনের শাস্তি রহিয়াছে। 
মোটকথা জাহান্নামীদেরকে পরস্পর বিপরীত পন্থায় শান্তি দেওয়া হইবে। 

ইমাম আহমদ রে) ..... আবু সাঈদ রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ 
(রা) বলেন। রাসূল (সা) বলিয়াছেন £ “জাহান্নামের এক বালতি পুঁজ যদি দুনিয়াতে 
ঢালিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে গোট দুনিয়াটা দুর্গন্ধে ভরিয়া যাইত ৷” ইমাম 
তিরমিযী এই হাদীসটি যথাক্রমে সুওয়াইদ ইবৃন নাস্র, আবুল মুবারক, রিশদীন ইব্‌ন 
সা'দ, আরম ইব্‌ন হারিছ ও দাররাজের সূত্রে বর্ণনা করেন। অপর দিকে ইব্‌ন জারীর 
(র) ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা, ইব্‌ন ওহাব ও আমর ইব্‌ন হারিছের সূত্রে হাদীসটি 
বর্ণনা করেন। 

কা'ব আহবার (র) বলেন, গাসসাক জাহান্নামে অবস্থিত এমন একটি কূপের নাম 
সপ-বিচ্ছু ইত্যাদি প্রাণীর ঘামে যাহা কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে । অত:পর 
এক একজন জাহান্নামীকে একবার করিয়া উহাতে ডুবাইয়া তুলিয়া আনা হইবে। 
ইহাতে তাহাদের চর্ম ও গোশ্ত হাডিড হইতে খসিয়া পায়ের দুই গোড়ালী ও হাতের 
দুই কজির সংগে ঝুলিয়া থাকিবে । নিজের গায়ের বন্ত্র হেচড়াইবার ন্যায় তাহারা উহা 
হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে সেখান হইতে বাহির হইয়া অসিবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

হাসান বসরী রে) 09117২5১৮৯৫ এই আয়াতের অর্থে বলেন, আরো 
নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া হইবে । অন্যরা বলেন 01001৭4২৯০৫ ১০ যেমন- 
যামহারীর সামৃম ফুটন্ত পানি পান, যাক্ধুম ভক্ষণ ও সাউদ ইত্যাদি। এইসব কিছু দ্বারা 
জাহান্নামীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। 

[117-34 £4 13% এইতো এক বাহিনী তোমাদিগের সংগে প্রবেশ করিতেছে। 
উহাদিগের জন্য নাই অভিনন্দন। উহারা তো জাহান্নামে জ্বলিবে। জাহান্নামীরা একে 
অপরকে এইরূপ বলিবে। যেমন- অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, 

(৫51 5551 251 5125 4 অর্থাৎ যখনই একটি দল জাহান্নামে প্রবেশ 
করিবে, তাহারা তাহাদের সমগোত্রীয়দেরকে সালাম করার পরিবর্তে অপরকে 
অভিশম্পাত করিবে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে এবং একজন অপরজনকে কাফির 
আখ্যায়িত করিবে । তখন যাহারা পূর্বে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা পরবর্তীতে 
প্রবেশকারীদের সম্পর্কে বলিবে, এই তো এক বাহিনী তোমাদিগের সংগে প্রবেশ 
করিতেছে । উহাদিগের জন্য অভিনন্দন নাই। উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে । কারণ 
উহারাও জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত । তখন নতুন করিয়া প্রবেশকারীরা বলিবে-_ 
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wl... ৮৯১০ 55 ৫215 অৰ্থাৎ আমাদিগের জন্য নয় বরং 
তোমাদিগের জন্যই অভিনন্দন নাই। আমাদিগের এই পরিণতির জন্য তোমরাই দায়ী । 
তোমরাই তো আহ্বান করিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছ, যাহার পরিণতিতে আজ 
আমাদের এই দশা । কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল । অত:পর তাহারা বলিবে ৪ 
৯৮11... 25৪ ১ 55 1১15 অৰ্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! যে ইহা আমাদের 
সম্মুখীন করিয়াছে, UN RUE SE 
আল্লাহ বলেন £ 
00$-১/01 95 085 নি EL Lal A ALY AA ৪ 
১০929575181 
অর্থাৎ পরে প্রবেশকারীরা আগে প্রবেশকারীদের সম্পর্কে বলিবে, হে আমাদের 
প্রতিপালক! ইহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে । অতএব তুমি ইহাদিগকে দ্বিগুণ 
শাস্তি প্রদান কর। আল্লাহ্‌ বলিবেন, সকলের জন্যই দ্বিগণ রহিয়াছে । অর্থাৎ প্রত্যেকেই 
পরিমাণ মত শাস্তি পাইবে, কিন্তু তোমরা তাহা জাননা । অন্য. আয়াতে আল্লাহ পাক 
বলেন ঃ 
০507 LE ESS DLS ০255৫ BE YU এ৮৪ LT Le bls 
Laie 
অর্থাৎ তাহারা বলিবে, কি ব্যাপার! আমরা এ সব লোকদেরকে দেখিতেছি না 
যাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম? আমরা কি উহাদিগকে তামাশার পাত্র 
বানাইয়া ছিলাম, নাকি তাহাদিগের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি ভ্রম হইয়াছে? কাফিররা 
দুনিয়াতে যেসব ঈমানদারদিগকে পথহারা, বিভ্রান্ত বলিয়া মনে করিত, জাহান্নামে 
তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া তাহারা এইরূপ বলিবে। 
মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা আবূ জাহলের উক্তি। সে বলিবে, কি ব্যাপার, আমি 
বিলাল, আম্মার সুহায়ব এবং অমুক অমুকেকে দেখিতেছিনা যে? বলা বাহুল্য যে, শুধু 
আবু জাহলই নয়, সব কাফিরই মনে করে যে মুসলমানরা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে । 
কিন্তু নিজেরা জাহান্নামে প্রবেশ করিয়া ঈমানদারদিগকে দেখিতে না পাইয়া বলিবে যে, 
কি ব্যাপার, আমরা সেই সব লোকদেরকে দেখিতে পাইতেছিনা কেন, যাহাদিগকে 
আমরা মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম? দুনিয়াতে কি আমরা তাহাদিগকে তামাশার পাত্র 
বানইয়াছিলাম, নাকি তাহারা আমাদের সংগে জাহান্নামে আছে, কিন্তু দৃষ্টিব্রমের কারণে 
আমরা দেখিতে পাইতেছিনা? ইহার পরই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, উহারা 
জান্নাতের উচ স্তরে অত্যন্ত সুখে রহিয়াছে। 


ইব্‌ন কাছীর-_ ৬৭ (৯ম) 
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১] এ ১24 41) %। অর্থাৎ হে মুহম্মদ! জাহান্নামীদের পারস্পরিক 
বাদ-প্রতিবাদ ও একের প্রতি অন্যের অভিশম্পাত সম্পর্কে আমি তোমাকে যাহা জ্ঞাত 
করিয়াছি সবই সত্য, উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 


«50৫4 155 ৫ 20৮৫ ভু ১5545 12 
SID 20,৩55 85৩১৫ (1) 
091221৫৩৮৩8 5৮4 ৬০ (৯৭) 
:8288585 CW) 


OOHRS BIT (A) 

2৮5 Hd? de sod | 

০০১৪২) ES assets (৮) 
9 (6৫৫ dT 5 

SSI ৬ EY LG) (৬১) 

৬৫. বল, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোন ইলাহ নাই আল্লাহ 
ব্যতীত, যিনি এক পরাক্রমশালী । 

৬৬. যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বতী সমস্ত কিছুর 
প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশালী । 

৬৭. বল, ইহা এক মহা সংবাদ, 

৬৮. যাহা হইতে তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইতেছ। 

৬৯. উর্লোকে তাহাদিগের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। 

৭০. আমার নিকটতো এই অহী আসিয়াছে যে, আমি একজন স্পষ্ট 
সতর্ককারী। 

তাফসীর $ঃ আল্লাহ পাক তাহার রাসূল (সা)-কে আদেশ করিতেছেন যে, যাহারা 
আমাকে অস্বীকার করে, আমার সহিত অংশীদার স্থাপন করে, আমার রাসূলকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে; তাহাদিগকে তুমি বলিয়া দাও যে, তোমরা যাহা মনে কর আমি তাহা 
নহি, আমি একজন সতর্ককারী মাত্র । 

Ll ial 11 y। il ৬ ৮ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। 
তিনি এক পরাক্রমশালী, সবকিছুই তাঁহার আয়ত্ব ও ক্ষমতাধীন। আকাশমণুলী, পৃথিবী 
এবং উহাদিগের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সব কিছুরই তিনি অধিপতি ও নিরংকুশ 
ক্ষমতার অধিকারী, তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল । 
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reyes Lie 57225555508 অর্থাৎ আপনি বলিয়া দিন হে মুহাম্মদ! 
তোমরা যাহা ইহতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছ; অর্থাৎ আমাকে তোমাদিগের প্রতি রাসূল 
বানাইয়া পাঠানো এক মহা সংবাদ । 

মুজাহিদ, কাজী শুরায়হ ও সুদ্দী রে) বলেন (454% অর্থাৎ কুরআন । 

611... . 715 ১০০] ১৮৪০ উদ্ধলোকে তাহাদিগের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার 
কোন জ্ঞান ছিল না। অর্থা আমার কাছে অহী না আসিলে আমি উর্ঘ জগতে বাদানুবাদ 
অর্থাৎ আদম (আ)-কে ইবলীসের সাজদাহ করিতে অস্বীকার .করা এবং আদম (আ) 
এর উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যুক্তির অবতারণা করার বৃত্তান্ত আমি কি করিয়া 
জানিতে পারিলাম? 

ইমাম আহমদ রে) ..... মুয়ায রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুয়ায (রা) বলেন, 
রাসূল (সা)-এর একদিন ফজর নামাজ পড়ার জন্য আসিতে বিলম্ব হইয়া যায়। এমনকি 
সূর্য উদয় হওয়ার উপক্রম হইয়া যায়। ইত্যবসরে রাসূল (সা) দ্রুত বেগে আসিয়া 
সংক্ষেপে নামায আদায় করেন। নামাযের সালাম ফিরাইয়াই তিনি বলিলেন, তোমরা 
একটু বস। অত:পর আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, আমি রাতে ঘুম 
হইতে উঠিয়া কিছুক্ষণ নামায পড়িলাম। অত:পর নামাযের মধ্যেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া 
পড়ি। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, আমি পূর্বাপেক্ষা অনেক সুন্দর আকৃতিতে আমার 

মহান প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান । তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জান 
জাত 785 na RETR El EN 
প্রতিপালক! তিনি তিনবার আমাকে এই প্রশ্নটি করেন- অত:পর দেখি যে, তিনি 
নিজের হাতের তালু আমার দুই কাধের মাঝে রাখেন। আমি আমার বুকের মাঝে 
তাহার আঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগে শীতলতা অনুভব করি। ইহাতে প্রতিটি বস্তু আমার 
জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং আমি সবকিছুর পরিচয় পাইয়া যাই । অত:পর তিনি 
বলিলেনঃ মুহাম্মদ! এইবার বলতো, উদ্ধ জগত কোন্‌ ব্যাপারে বিতপ্ডা করে? আমি 
বলিলাম, কাফফারার ব্যাপারে । আল্লাহ্‌ বলিলেন : কাফ্ফারা কি? আমি বলিলাম, 
নামাজের জামাতে শামিল হওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেয়া, নামাজের পর মসজিদে বসিয়া 
থাকা ও কষ্ট সত্তেও যথাযথভাবে উধু করা । আল্লাহ্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, বলতো, দারা 
জাত কি? (অর্থাৎ কি করিলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়) আমি বলিলাম, খানা খাওয়ানো 
কোমল ভাষায় কথা বলা এবং গভীর রজনীতে যখন সকলে ঘুমে অচেতন থাকে, তখন 
উঠিয়া নামায পড়া । অত:পর আল্লাহ্‌ পাক বলিলেন : যাহা ইচ্ছা, প্রার্থনা কর। আমি 
বলিলাম ঃ 
০৪৯৩০1১০১৫৮০০৮]। ৮৯১৩ ০1১৫৮৭]।এ১৬ ৬1১৯৯1৭৮৪41 SEE ১৫41 
০০ ০৯৩ এ ০১১৬০ ১০ ১৯9 9০458 95911519৬৯৮ ৪] 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! তোমার নিকট আমি নেক কাজ করার মন্দ কাজ বর্জনের, 
মিসকীনদের ভালোবাসা এবং তোমার ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করিতেছি । আরো প্রার্থনা 
করি যে, যখন তুমি কোন জাতিকে বিপদে ফেলিতে ইচ্ছা করিবে, তখন আমাকে 
নিরাপদে মৃত্যুদান করিও। আর তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা, যে তোমাকে 
ভালোবাসে তাহার ভালোবাসা আর সেই আমলের ভালোবাসা প্রার্থনা করি, যাহা 
আমাকে তোমার প্রেমের নিকটে পৌছাইয়া দেয়। এই কাহিনী শুনিয়াই রাসূলুল্লাহ. (সা) 
বলিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য, তোমরা ইহা শিখিয়া রাখ। 

ইহা প্রসিদ্ধ স্তরের হাদীছ। যাহারা ইহাকে জাগ্রতাবস্থার কাহিনী আখ্যা দিয়াছেন, 
তাহারা ভুল করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হুবহু এই হাদীসটি জাহ্যাম ইব্‌ন 
আব্দুল্লাহ আল-য়ামামী এর সূত্রে বর্ণনা করাছেন এবং “হাসান সহীহ’ বলিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন। আলোচ্য হাদীসে উদ্ধ জগতের যে বাদানুবাদের কথা বলা হইয়াছে তাহা 
কুরআনে উল্লেখিত বাদানুবাদ নয়। কুরআনে উল্লেখিত বাদানুবাদের ব্যাখ্যা নিন্মোক্ত, 
আয়াতসমূহে প্রদান করা হইয়াছে । 


০৪৬ 4214৬ 8৮0/4/460) 
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৭১. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ইন বলিয়াছিলেন, আমি 
মানুষ সৃষ্টি করিতেছি কর্দম হইতে, | 

৭২, যখন আমি উহাকে সুষম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব, 
তখন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হইও। | 

৭৩. তখন ফেরেশতারা সকলেই সিজদাবনত হইল- 

৭৪. কেবল ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করিল এবং কাফিরদিগের অন্তর্ভুক্ত 
হইল। 

৭৫. তিনি বলিলেন, হে ইবলীস! আমি যাহাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি 
1৮555৮85759 
প্রকাশ করিলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন? 

৭৬. সে বলিল, আমি উহা হইতে প্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হইভে সৃষ্ট 
করিয়াছেন এবং উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কর্দম হইতে । 

৭৭. তিনি বলিলেন, তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয়ই তুমি 
বিতাড়িত । 

৭৮. এবং তোমার উপর আমা'র লানত স্থায়ী হইবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত । 
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৭৯. সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে. অবকাশ দিন 
পুনরুথান দিবস পর্যন্ত । 

৮০. তিনি বলিলেন, তুমিও অবকাশ প্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইলে- 

৮১. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত । 

৮২. সে বলিল, আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি উহাদিগের সকলকেই পথভ্রষ্ট 

৮৩. তবে উহাদিগের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদিগকে নহে । 

৮৪. তিনি বলিলেন, তবে ইহাই সত্য আর আমি সত্যই বলি। 

৮৫. তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদিগের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই। 


তাফসীর ৪ এই কাহিনীটি আল্লাহ পাক সূরা “বাকারা, সুরা আ'রাফ, সূরা হিজর, 
সূরা সুবহানা ও সূরা কাহফে এবং এই সূরায় উল্লেখ করিয়াছেন । ঘটনা হইল, আদম 
(আ)-কে সৃষ্টি করিবার পূর্বে আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি 
কাদা মাটি দ্বারা একজন মানুষ সৃষ্টি করিতে যাইতেছেন। আর তাহাদিগকে আগেই 
আদেশ দিয়া রাখেন যে, যখন তাহার সৃষ্টির কাজ শেষ হইবে এবং সুষম করিয়া 
গড়িয়া তুলিবেন তখন যেন তাহারা আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থে তাহাকে সম্মানসূচক 
সাজদাহ করে । অবশেষে ইবলীস ব্যতীত অন্য সকলেই এই আদেশ পালন করিল । 
ইবলীস ছিল জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত । সে আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করিয়া বসিল। আদম 
(আ- কে সাজদাহ করিল না এবং আল্লাহ্‌ পাকের সংগে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হইল আর 
দাবী করিয়া বসিল যে, সে আদম হইতে শ্রেষ্ঠ কারণ সে আগুনের হইতে তৈরি আর 
আদম তৈরি মাটি হইতে । আর তাহার ধারণায় আগুন মাটি হইতে উত্তম ৷ যুক্তি 
অনুযায়ী কাজ করিতে যাইয়া সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিল এবং তাহার 
অবাধ্য হইয়া গেল। ফলে আল্লাহ্‌ পাক তাহাকে নিজের রহমতের ঘর হইতে তাড়াইয়া 
দেন এবং তাহাকে ইবলীস নামে আখ্যায়িত করিয়া অপমানের সহিত আকাশ হইতে 
এই পৃথিবীতে নামাইয় দেন। তখন সে আল্লাহ্র কাছে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা 
করে। আল্লাহ তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করে কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দিয়াছেন। 
কারণ তিনি অত্যন্ত সহনশীল । কাউকেই তিনি তাহার অবাধ্যতার শাস্তি দানে তাড়াহুড়া 
করেন না। কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ পাইয়া এবং ধ্বংসের হাত হইতে নিরাপত্তা লাভ 
করিয়া এইবার ইবলীস অবাধ্য ও আল্লাহ্‌ দ্রোহিতাকে নিজের জীবনের মিশন বানাইয়া 
লইল এবং ঘোষণা করিল যে ..... 4১%৯১$ আপনার ক্ষমতার শপথ! আপনার একনিষ্ঠ 
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সূরা সাদ ৫৩৫ 


58 করিয়া ছাড়িব। যেমন- অন্য আয়াতে 
আল্লাহ বলেন ৪ 

রা sil |; » 42211 অর্থাৎ এই আপনি যাহাকে আমার উপর সম্মান 
দিলেন, অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহার বংশধরদের আর সকলকেই আমি পথচ্যুত করিয়া 
ছাঁড়িব। এই অল্প সংখ্যক কাহারা সেই সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ 

IE 40 ১০1১১০ ৩ অৰ্থাৎ আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোমার কোনই 
ক্ষমতা চলিবেনা । অভিভাবক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট । 

AE 1581 551, 54 013 আল্লাহ্‌ বলিলেন, তবে ইহাই সত্য, আর আমি 
সত্যই বলি। তেমার বিন িরার নুনাইহিিও রা মুমিজনিরন এ 
করিবই। 

মুজাহিদ (র) সহ একদল আলিম আলোচ্য আয়াতের প্রথম $=! -কে রফা দ্বারা 
পড়িয়াছেন। মুজহিদের মতে আয়াতের অর্থ হইল, আমি সত্য, বলিও সত্য । অন্য এক 
বর্ণনামতে তিনি ইহার অর্থ করেন, সত্য আমা হইতেই উৎসারিত আর আমি সত্যই 
বলি। অন্যদের মতে উভয় % 1 কেই নসব দ্বারা পড়িতে হইবে । 

এ আয়াতের অনুরূপ অর্থে অন্যত্র আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ 

77 i 0১৪11 ৮ ১৫৭ অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি সকল 
মানব ও জিন দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই। অন্য আয়াতে বলেন ঃ 

জরি ১০৪ ১43 015 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ বলিলেন, যাও, মানুষের মধ্য হইতে 
যে তোমার অনুসরণ করিবে, জাহান্নামই হইল তাহার উপযুক্ত পুরস্কার । 


2৫412৭61৮55 

কি 325 ০) (AV) 

Owe ৫৫56৫ 6৫ (AA) 

৮৬. বল, আমি ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহিনা এবং 
যাহারা মিথ্যা দাবী করে, আমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি। 


৮৭. ইহাতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ মাত্র । 
৮৮. উহার সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানিবে কিয়ৎকাল পরে। 
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৫৩৬ . তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


তাফসীর ৪ এইখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ । আপনি 
মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যে, এই দ্বীন প্রচার ও সদুপদেশের বিনিময়ে তোমাদিগের 
নিকট আমি পার্থিব কোন প্রতিদান চাহিনা। আর আল্লাহ্‌ আমাকে যে আদেশ প্রদান 
করেন, আমি কেবল তাহাই পালন করি। কোন প্রকার বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন আমি 
করিনা । আল্লাহ্‌ যাহা আদেশ করেন তদপেক্ষা বেশীও করিতে চাহিনা এবং কমও 
করিনা । এই কাজের বিনিময়ে আমি চাই শুধু আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও পরকাল । 

সুফয়ান ছাওরী (র) মাসরূক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (রা) বলেন : 
আমরা একদিন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম । উপদেশ 

ধগে তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! কাহারো কিছু জানা থাকিলে তা বলা উচিত 
আর জানা না থাকিলে একথা বলা উচিত যে, আল্লাহ্‌ ভালো জানেন। কারণ অজানা 
বিষয়ে এ বলা যে, “আল্লাহ্‌ ভালো জানেন’; ইলমেরই অন্তর্ভুক্ত ! কেননা আল্লাহ্‌ পাক 
নবী করীম (সা) কে বলিয়াছেন ঃ 

০০7৮1] 28391 559 ১৯০ ৮৫-16-51৮5 8 অর্থাৎ এই কুরআন জিন ও 

মানব জাতির সকল মুকাল্লাফের জন্য উপদেশ। ইহা ইবৃন আব্বাসের কৃত অর্থ। 

ইবন আবু হাতিম (র), ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) আলোচ্য আয়াতের ১:14] এর অর্থ করেন জিন ও মানব জাতি। এ মর্মে 
আরো কয়েকটি আয়াত আছে যেমন- 

7১৩1১ 49343 অর্থাৎ এই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি। উদ্দেশ্য, ইহা দ্বারা 
তোমাদিগকে এবং যাহাদের কাছে ইহার আহ্বান পৌছে, তাহাদেরকে সতর্ক করা । 

১১০৬০ SLL ৮-৯% ০ 12৯৫ ০০ যে ইহা অস্বীকার করিবে জাহান্নামই 
তাহার শেষ পরিণতি । 

১৯ ৬৫৮০ ৮৭15 অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে তোমরা অবশ্যই ইহার সংবাদ 
সত্যতা জানিতে পারিবে। 


০৩০,৩০০ 


বলেন, OE টন tnd HBT SOP Hs 

মৃত্যুবরণ করিল, বলিতে গেলে তাহার কিয়ামত শুরু হইয়া গেল। এই আয়াতের 
ব্যাখ্যায় কাতাদাহ বলেন, হাসান (র) বলিয়াছেন, হে আদম সন্তান! মৃত্যুর সময় 
তোমার নিকট নিশ্চিত সংবাদ আসিয়া যাইবে। 


॥ সূরা সাদ-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥ 
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৭৫ আয়াত, ৮ রুকু, মক্কী 
লা বশর ১ ° 


ইমাম নাসায়ী (র) ....হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অবস্থা এই ছিল যে, তিনি রোযা রাখা শুরু করিলে 
আমাদের মনে হইত যে, আর বুঝি তিনি রোযা রাখা বন্ধ করিবেন না। আবার বন্ধ 
করিয়া দিলে আমাদের মনে হইত, আর বুঝি রোযা রাখিবেন না । তিনি প্রত্যেক রাত্রে 
সূরা বনী ইসরাইল ও সূরা যুমার পাঠ করিতেন। 


০%01581 05৩%60555 (১ 

ছা & WET EAL 24) CHE, 0) 
OO Ox! 
7৫53058৫৫23 ৯৫ CAI €) 
25001846516, LEE HRA 
1340) 488 ৫1৫2৫ 


56৫ 6 ২৮৮৮ dss 
OIE 3$%৫ ৩৫১ 4) ০১০ 4৯৬০ 


হবৃন কাছীর---৬৮ (৯ম) 
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৫৩৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 
£ টং রগ $1প5 ও) র্বপপু ১৫,৫১৬ পাপর্ব 9৫ 
০ স্ব ৫ EL Rs FP YN SE (5) 


3% 35191252 রি 


১. এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতে। 

২. আমি তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি । সুতরাং 
আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া । 

৩. জানিয়া রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যাহারা আল্লাহ্র 
পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহারা বলে, আমরা তো ইহাদিগকে 
পূজা এই জন্যই করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে । 
উহারা যে বিষয়ে নিজদিগের মধ্যে মতভেদ করিতেছে আল্লাহ্‌ তাহার ফয়সালা 
করিয়া দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্‌ তাহাকে সৎপথে পরিচালিত 
করেন না। 

৪. আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে 
ইচ্ছা মনোনীত করিতে পারিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি । তিনি আল্লাহ্‌ এক, প্রবল 
পরাক্রমশালী । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ পাক সংবাদ দিতেছেন যে, এই কুরআন তাহারই নিকট হইতে . 
অবতীর্ণ । ইহা সত্য ও নিৰ্ভুল । ইহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। যেমন 
কুরআনের এক স্থানে তিনি বলেন ৪ | 


ক তি Sti ৭০ UU" এ পভ ঠ 52 ১০১$-০৪ 18111281521 


টয়া রর 
অন্তরে অবতরণ করিয়াছে, যাহাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও, স্পষ্ট আরবী 
ভাষায়। 


অন্য আয়াতে বলেন ঃ 
IUD AE a bs LLU LY CULE GL 
2 
নিশ্চয় ইহা মহান কিতাব ৷ বাতিল ইহার কাছে আসিতে পারে না। সম্মুখ থেকেও. 
না, পিছন হইতেও না। ইহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসার সত্তার নিকট হইতে অবতীর্ণ । 
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সূরা যুমার ৫৩৯ 


আর এইখানে বলিয়াছেন ঃ loli LS 

অর্থাৎ এই কিতাব তথা কুরআন আল্লাহ্‌ পাকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, যিনি 
পরাক্রমশালী এবং কথায়, কাজে, বিধান দানে ও সিদ্ধান্তে প্রজ্ঞাময় 

1540 এ] ৮৮৮2 4 অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি। 
সুতরাং তুমি এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, যাহার কোন শরীক নাই। সৃষ্টি জগতকে 
তাহার প্রতি আহ্বান কর এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, একমাত্র তিনি ব্যতীত 
আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নহে, তাহার কোন অংশীদার ও সমকক্ষ নাই । তাই 
আল্লাহ্‌ পাক বলেন, 1 ১:41 «1 91 অর্থাৎ তিনি শুধু সেই আমলই গ্রহণ করেন, 
যাহা একনিষ্ভাবে কেবলমাত্র তীহারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়। &]| 4 % এই 
আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ রে) বলেন, এর অর্থ এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া 
কোন ইলাহ নাই। 

অত:পর আল্লাহ্‌ পাক মূর্তি পূজারী মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন যে, তাহারা বলে £ 

-015510 ত] (৮0804118055 

আমরা তো ইহাদিগের পূজা এই জন্য করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র 
সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে । 

অর্থাৎ মুশরিকরা তাহাদিগের ধারণা অনুযায়ী নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতাদের মূর্তি প্রস্তুত 
করিয়া এসব মূর্তিসমূহকে পূজা করিতে শুরু করিয়া দেয় এবং এই মূর্তিপূজাকেই 
ফেরেশতাদের উপাসনা বলিয়া বিশ্বাস করে । উদ্দেশ্য, সাহায্য-সহযোগিতা, জীবিকা ও 
দুনিয়ার অন্যান্য প্রয়োজনে তাহারা আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করিবে । আর পরকাল ও . 
পুনরুথানকে তাহারা বিশ্বাসই করে না। 

কাতাদাহ, সুদ্দী ও মালিক (র) যায়েদ ইব্‌ন আসলাম ও ইব্‌ন যায়েদ (রা) হইতে 
বর্ণনা করেন যে, || (১2351 অর্থ, যেন তাহারা আমাদের জন্য সুপারিশ করে এবং 
ডা জারজ নার 


হাট 181 কি EE ECE 
স্থাপন করিয়া আসিতেছিল এবং যুগে যুগে বহু নবী আসিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়া 
আল্লাহ্‌র একত্ব প্রচার করিয়াছেন। অংশীদারিত্বের এ ধারণাটি সম্পূর্ণ মুশরিকদের মন 
গড়া ও কল্পনা প্রসৃত। আল্লাহ্‌ পাকের ইহাতে বিন্দুমাত্রও সমর্থন ছিল না। বরং, তিনি 
কঠোরভাবে ইহা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন । যেমন একস্থানে তিনি বলেন £ 


পা ০92 oo eo er i of #0 nos Ss Ae 20 পপ লতৰ 
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অর্থাৎ নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠাইয়াছি। তাহাদের দাওয়াত 
ছিল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর এবং তাগুতকে বর্জন করিয়া চল। 


অন্য আয়াতে তিনি বলেন £ 

38215881211 215171৮5516 ta ELS 

অর্থাৎ আমি তোমার পূর্বে যত নবী পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের সকলের কাছেই 
আমি এ প্রত্যাদেশ করিতাম যে, আমি ছাড়া কোন ইনাহ নাই। অতএব তোমরা 
আমারই ইবাদত কর। 

আবার তিনি ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, আকাশমগুলীতে অবস্থানকারী সকল 
নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতা এবং আরো যাহারা আছে সকলেই তাহার আজ্ঞাবহ, অনুগত 
দাস। তিনি তাহাদের যাহাকে যাহার জন্য সুপারিশ করিবার অনুমতি দিবেন সে তাহার 
জন্য ব্যতীত অন্য কেউ কাহারো জন্য সুপারিশ করিবার অধিকার রাখে না॥ 

ৰ | 

01241 [৮,536 অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য শরীক স্থাপন করিও না! 

তিনি হারতে হরে চির 
L ay 

রী aes. নি 

অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির মাঝে মীমাংসা করিয়া দিবেন 
এবং প্রত্যেককে আপন আপন কর্মের পুরষ্কার দান করিবেন । 

এক আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ 
(135 Sy BA SUNT 05 (১৮৯ AS 5 
Le ns ৩৯ ১১১৪৪ 5151, 4:৩১ ১ (521০1 32১5 

অর্থাৎ সেইদিন আমি উহাদিগের সকলকে একত্রিত করিব। অত:পর 
বলিবে, আমরা আপনার পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি আমাদিগের 
অভিভাবক-তাহারা নহে। তাহারা তো বরং জিনের উপাসনা করিত। তাহাদের 
অধিকাংশই ছিল উহাদেরভুডি বিশ্বাসী 

98৫ Lk 25 559 201 2 যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্‌ তাহাকে 
সৎ পথে পরিচালিত করেন নাঁ। অর্থাৎ যে মিথ্যা পথে পরিচালিত হইতে ও আল্লাহ্‌র 
নামে মিথ্যা রচনা করিতে চায় এবং যাহার অন্তর আল্লাহ্‌ পাকের নিদর্শনাবলী ও 
প্রমাণাদি অস্বীকার করে, আল্লাহ্‌ তাহাকে হিদায়াতের পথ দেখান না। 
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অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের তাহার সন্তান হওয়ার ব্যাপারে মূর্খ 
মুশরিকদের এবং হযরত ঈসা ও ইয়াকৃব (আ)-এর তাহার পুত্র হওয়া সম্পর্কে ইয়াহুদী 
ও নাসারাদের ধারণা খণ্ডন করিয়া বলেন ঃ র 


SE Cr LVL TNL 
আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি তাহার সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা 
মনোনীত করিতে পারিতেন। 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাকের কোন সন্তান নাই । এই ব্যাপারে মুশরিক ও ইয়াহুদী 
নাসারাদের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব । 

1481 a] 5০ 9১5 অর্থাৎ সন্তান গ্রহণ হইতে তিনি সম্পূৰ্ণ পবিত্ৰ । 
কারণ, তিনি এক সৃষ্টির সব কিছুই তাহার মুখাপেক্ষী ।.তিনি কাহারো মুখাপেক্ষী 
নহেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী । সব কিছুই তাহার পদানত ও করতলগত । সুতরাং 
সত্যদ্রোহী এই যালিমরা যাহা বলে তাহা হইতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র । 
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৫. তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি রাত্রি 

দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা । সূর্য ও 

চন্রকে তিনি করিয়াছেন নিয়মাধীন । প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল 
পর্যন্ত । জানিয়া রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। 

৬. তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন একই ব্যক্তি হইতে । অতঃপর তিনি 

তাহা হইতে তাহার সঙ্গীনি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন আট 
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প্রকার আন“আম। তিনি তোমাদিগকে তোমাদিগের মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে 
পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আল্লাহ্‌, তোমাদিগের প্রতিপালক ৷ 
সার্বভৌমত্ব তাহারই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব তোমরা মুখ 
ফিরাইয়া কোথায় চলিয়াছ ? 

তাফসীর £ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক জানাইয়া দিতেছেন যে, তিনি 
আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তনাধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিহি ইহার অধিপতি 
ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । রাত-দিনের পরিবর্তন তাহারই কীর্তি । 

Je 8801 lili ৮5 ০11 ১৮৫ অর্থাৎ রাত-দিন তাহারই 
নিয়মাধীনে পর্যায়ক্রমে আগমণ-নির্গমন করিতেছে। একে. অপরকে দ্রুত অনুগমন 
করিতে যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী 
(র) প্রমুখ হইতে আলোচ্য আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । 

ET a ESE SS অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি 
নিয়মাধীন করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিক্রম করিয়া 
চলিয়াছে; অতঃপর কিয়ামতের দিন উহার সমাপ্তি ঘটিবে। এই নির্দিষ্ট কাল সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ পাক পুরাপুরি অবগত রহিয়াছেন। 

এ ১১১০]। ৬ 91 অর্থাৎ এতসব মর্যাদা, শ্রেষ্ঠতৃ.এবং বড়ত্ব সত্বেও কেহ 

অপরাধ করিয়া ায়মনোবাকের তাওবা করিলে তিনি ভাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন! 


টি বিডি তু মাহে 
তাহা হইতে তাহার সঙ্গীনি তথা হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন £ এক 
আয়াতে তিনি বলেন ঃ 


পপ এরিক তত 


মিনির 
অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি তোমাদিগকে 
একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তাহা হইতে তাহার সংগীনি সৃষ্টি 
করিয়াছেন এবং উহাদের হইতে বিস্তার করিয়াছেন অনেক পুরুষ ও নারী । 
cl 229৮১51৮591 EU অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের জন্য আট 
প্রকার আন'আম তথা রোমন্থনকারী গবাদী পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আট প্রকার 
আন“আম কি কি, তাহা সূরা আন'আমে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মেষ দুইটি, ছাগল 
দুইটি, উট দুইটি ও গরু দুইটি । 
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MU os A ELE অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে তোমাদিগের 
মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে গঠন দান করিয়াছেন। একজন মানুষের গঠন প্রণালী হইল প্রথমে 
হয় বীর্য; অত:পর জমাট রক্ত, তাহার পর এক টুকরা গোশত । অত:পর গোশত, 
হাড্ডি, মাংসপেশী ও শিরা সৃষ্টি হয় এরপর আসা সা করিবার পর একটি পর্ণ 
মানবাকৃতি ধারণ করে। 

0১51011১০০৭ 20 658 উত্তম সৃষ্টিকারী আল্লাহ্‌ কতই না মহান। 

৬/% ০৮1৮ ৮৪ তিন অন্ধকারে__অর্থাৎ জরায়ুর অন্ধকার, সন্তানের গায়ে 
জড়ানো পাতলা আবরণের অন্ধকার ও পেটের অন্ধকার । ইবৃন আববাস রো), মুজাহিদ, 
ইকরিমা, আবূ মালিক, যাহ্হাক, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ রে) তিন অন্ধকারের 
এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 


১৫% 01 21/5 অর্থাৎ এই যে যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তনাধ্য্থ বসতুরাজি 
সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সৃজন করিয়াছেন তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পিতৃ পুরুষকে, 
তিনি তোমাদের রব, তিনিই সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি । 


3% 41 201 9 অর্থাৎ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি ছাড়া অন্য কাহারো 
দাসতৃ করা যায় না এবং তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই। 

$ 5১১-০4 ৮% অর্থাৎ এতদসত্তেও কি করিয়া তোমরা তাহার সঙ্গে অন্যের 
দাসতু কর? তোমরা কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছ? 


54055) 58০55 85 4 68182864 09 
"৮12 ০৮১০০) 8271517654৫ 262: £22212%৫5 0) 
95১৩ 9৩28১ রচিত 
15; BA E285 So 94851890) 
Bh 45 ie ৮৩9৩৬৩৩০৩৯৪ 
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৭. তোমরা অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ তোমাদিগের মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি 
তাহার বান্দাদিগের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও; তিনি 
তোমাদিগের জন্য ইহাই পছন্দ করেন। একের ভার অন্যে বহন করিবে না। 
অত:পর তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা 
যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা অবগত করাইবেন । অন্তরে যাহা আছে তিনি 
তাহা সম্যক অবগত । 

৮. মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে-তখন সে একনিষ্ঠভাবে তাহার 
প্রতিপালককে ডাকে; পরে যখন তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত 
হইয়া যায়, তাহার পূর্বে যাহার জন্য সে ডাকিয়াছিল তাহাকে এবং সে আল্লাহ্‌র 
সমকক্ষ দাড় করায় অপরকে তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য । বল, 
কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করিয়া লও। বস্তুত তুমি 
জাহান্নামীদিগের অন্যতম । 

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তিনি সৃষ্টির 
কাহারো প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন। যেমন হযরত মুসা (আ) বলিয়াছিলেন ৪ 

অর্থাৎ তোমরা এবং জগতের সকলে মিলিয়া যদি কুফরী কর, (তবুও তাহার কোন 
ক্ষতি হইবার নহে) আল্লাহ্‌ সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার্হ। 

সহীহ মুসলিমে আছে যে, আল্লাহ্‌ বলেন 8 “হে আমার বান্দাগণ! পূর্ব-পর , জিন ও 
ইনসান নির্বিশেষে যদি তোমরা সকলেই আমার চরম অবাধ্য হইয়া যাও; তাহাতে 
আমার রাজত্বে সামান্য ক্রুটিও দেখা দিবে না।” 

১৮৫1 ১১১] ৮০৯১2৭৪ অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ বান্দার জন্য অকৃতজ্ঞতা পছন্দও করেন 
না, ইহার আঁদেশও করেন না। 

5142১20০৫১৪ ১৪ টানার ছায়াত ২৪ রিনি 
এবং ডোমাদের গতি তাহার অনুযহ বাড়াইয়া দেন। 

এ১১1 32052 অর্থাৎ একের পাপের ভার অন্যে বহন করিবে না। 

প্রত্যেকেই আপন আপন কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে। 

! PEE 7) {| ($ অর্থাৎ একদিন তোমাদিগকে তোমাদিগের 
প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। সেইদিন তিনি তোমাদিগকে 
তোমাদিগের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবেন। কোন কিছুই তাহার কাছে 
গোপন নয়। তিনি গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবহিত । 
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রি 


4511 (২১১০ les Ps SUN ০০৪ 130 অর্থাৎ মানুষের চরিত্র এই যে, 
বিপদে পড়িলে তাহারা চিন্তিত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে 
এবং বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিলে পরে সব ভুলিয়া যায়। যেমন, একস্থানে আল্লাহ্‌ 
পাক বলেন ৫ | 


০৪৩০ নে “eso ৬ £5 


il EE A UE LENE 013 


চা 


ll (৫ ০০০২: sia 

অর্থাৎ সমুদে বিপদে পড়িলে তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়া সবাইকে ভুলিয়া যাও আর 

তিনি উদ্ধার করিয়া কুলে আনিয়া দেওয়ার পর তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। 
ই সি রা 


নাভি ডি তখন সে ইতিপূর্বে যাহাকে 
ডাকিয়াছিল তাহাকে ভুলিয়া যায়। অর্থাৎ বিপদমুক্ত হইয়া স্বাচ্ছন্দ্য "লাভ করিলে এ 
আবেদন-নিবেদন আর আকুতি-মিনতির কথা ভুলিয়া যায়। যেমন, এক আয়াতে 
আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ | 
২২2 0585৫ iG Uli eli iid GUS al 9০8 ০০০15 


প 89 030 1 e 2992 


০! (:০১1124 ১০৯০৪ 
অর্থাৎ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া, দাড়াইয়া 
আমাকে আহ্বান করে। অত:পর যখন আমি তাহার বিপদ দূর করিয়া দেই; তখন 
তাহার অবস্থা হয় যেন বিপদে পড়িয়া সে আমাকে ডাকেই নাই। 
412১-54-01 41 এ অর্থাৎ সুখের দিনে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক ও . 
জিবি হকির ভিলা যাহ নুরের নতি 
০0০1 ০১০ ১০ এ 95 ১৮৪০ ৮৫৭৪ 253 অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি এই 
চরিত্রের লোকদিগকে বলিয়া দিন যে, কুফরী জীবন অবস্থায় তোমরা কিছুকাল ভোগ 
করিয়া লও । বস্তুত তুমি জাহান্ামীদিগের অন্যতম | উল্লেখ্য যে, কঠোর হুমকি স্বরূপ ' 
উর ভাটি রিযাডো রা UE UE 
DL lint as GU [১২২০5515 অর্থাৎ তুমি বল, তোমরা ভোগ করিয়া 
লও । অবশেষে একদিন তোমাদিগকে জাহান্নামে যাইতেই হইবে । 


ইব্‌ন কাছীর__৬৯ (৯ম) 
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অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন ৪ 
চিনিরানারানার 1 লেক্ত্রাবা রি 
শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব। 


STRATA 


+ 1৯১25 53155 Ui HRA Ris Eh (৭) 
(ভে (40645 প 28 


[4 ৮1৫9) 155 প্লে Head 
০2401 NSE) 

৯. যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন যামে সিজদাবনত হইয়া ও দীড়াইয়া আনুগত্য 
প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে 
কি তাহার সমান, যে তাহা করে না? বল, যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না, 
তাহারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন সময়ে 
সিজদাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া তাহার আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে 
এবং স্বীয় রবের রহমতের আশা রাখে, সে ব্যক্তি এ ব্যক্তির মত নয়, যে আল্লাহ্র সঙ্গে 
শরীক স্থাপন করে। এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র কাছে সমান নয়। যেমন এক আয়াতে 
আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ 
240842048৫0 CF WEE CEE এ ১50৮1 

অর্থাৎ তাহারা সমান নয়। আহলে কিতাবদের এক দল লোক এমন আছে, যাহারা 
সিজদাবনত হইয়া রাত্রির বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে । আর 
এইখানে আল্লাহ বলেন 8 (১১105455150 20123085১০1 

অর্থাৎ, যে রাত্রির বিভিন্ন সময় সিজদাবনত হইয়া ও দীড়াইয়া .. 

এই আয়াত দ্বারা একদল আলিম প্রমাণ করেন যে, ১৮] FOE 
নমতা প্রকাশ করা-_শুধু দাড়ানো নয়। পক্ষান্তরে একদলের মত হইল 5511 অর্থ 
দাড়ানো । ছাওরী (র) .... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ ' 
(রা) বলেন ৪ 3611 অর্থ +" অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত। ূ 

ইব্‌ন আব্বাস রো), হাসান, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ রে) বলেন, J 2 অর্থ 
রাতের শুরু মধ্যম ও শেষ অংশ। ছাওরী (র) মানসূর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
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মানসূর বলেন, আমাদের জানা মতে (11 {| অর্থ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়। 
হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন £ 4:11 অর্থ রাতের শুরু, শেষ ও মধ্যম সময়। 

42০4৯) 19৯৮9 £১১1 ১১৯ অর্থাৎ আখিরাতের ভয় ও আল্লাহ্‌র রহমতের আশা 
লইয়া ইবাদত করে। বলা বাহুল্য যে, ইবাদতে আশা ও ভয় দুইটিই পাশাপাশি থাকা 
অপরিহার্য । তবে জীবদ্দশায় ভয়-ই প্রবল থাকা চাই এবং অস্তিমকালে আশাই শ্রেয়। 

ইমাম আবৃদ ইব্‌ন হুমাইদ (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে তাহার মুসনাদে 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, আনাস রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদিন এক মুমূর্ষ ব্যক্তিকে 
দেখিতে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন £ঃ তোমার মনের অবস্থা এখন কিরূপ? 
লোকটি বলিল, আমি এখন ভয় ও আশার মাঝে বিরাজ করিতেছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলিলেন ঃ যাহার অন্তরে এই দুইটি ভাবের সমাবেশ ঘটে আল্লাহ্‌ তাহার আশা 
পূরণ করেন ও ভয় হইতে তাহাকে মুক্তি দান করেন। এই হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী 
ও ইবৃন মাজা বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইয়াহইয়া আল বাক্কা হইতে বর্ণনা করেন যে, 
ইয়াহইয়া আল-বাক্কা বলেন যে, তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন উমর 
একদিন & ০36 ১৯ ১-৮ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, এইখানে হযরত 
উসমান (রা) এর কথা বলা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান (রা) রাত্রে অধিক 
নামায পড়িতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করিতেন। এমন কি কখনো কখনো এক 
রাকাতে পুরা কুরআন .পড়িয়া ফেলিতেন। যেমন হযরত আবূ ওবায়দা (রা) হইতে 
এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। 

ইমাম আহমদ (র) .. .তামীম আদ-দারী রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, তামীম 
দারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিয়াছেন ৪ কেহ কোন রাত্রে কুরআনের এক শত 
আয়াত পাঠ করিলে তাহাকে গোটা রাত্রির ইবাদতের সওয়াব দেওয়া হয় । 

০১155 2510 255155 il 94৯15 বল, যাহারা জানে ও যাহারা 
জানে না তাহারা কি সমান? তাহারা আর যাহারা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক স্থাপন করে 
তাহারা সমান নয়। 

আনা 9 454554 অর্থাৎ যাহাদের বিবেক ও বোধশক্তি আছে, কেবল 
টের 


8৮2 GLE At 2509%,95(১-) 


পা পাঠ তি 
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৫৪৮ তামার হুক কাহার 
S GLAS Uti di (তি ৬25 LoS (0) 
Gi HOH oY ৬5 0) 


১০. বল, হে আমার মু’মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় 
কর। যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাহাদিগের জন্য আছে কল্যাণ । 
প্রশস্ত আল্লাহ্র পৃথিবী । ধৈর্যশীলদিগকে তো অপরিমিত পুরফ্কার দেওয়া হইবে। 

১১. বল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি, আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া তাহার 
ইবাদত করিতে; 

১২. আর আদিষ্ট হইয়াছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অগ্রণী হই। 

তাফসীর. ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈমানদার বান্দাদিগকে তাহার আনুগত্য ও তাকওয়ার 
উপর অটল ও দৃঢ় থাকিবার আদেশ দিয়া বলিতেছেন 8 £1! 054 ১১২১ অর্থাৎ 
বলিয়া দিন, হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যাহারা 
এই দুনিয়াতে সৎকর্ম করিবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদিগের জন্য কল্যাণ রহিয়াছে। 

.404101+০)) প্রশস্ত আল্লাহ্‌র পৃথিবী । মুজাহিদ রে) বলেন, আল্লাহ্‌র পৃথিবী 
প্রশস্ত। অতএব তোমরা হিজরত কর, Lh A Ad 
পরিত্যাগ কর। 

শরীফ (র) মানসূর (র) এর সুত্রে আতা বে) হইতে বর্ণনা করেন বে, আতা, 
1! 4111 (১৮) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত । অতএব 
আল্লাহ্‌র নাফরমানির প্রতি আহ্বান করা হইলে তোমরা ছুটিয়া পালাও। এই বলিয়া 
তিনি (১৩ 1১৯৫৪ 820 481 057 ১২5 ১0 আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ 
১০ টানা AM 
নিলি নে 


আওযায়ী রে) বলেন, ইহাদিগের পুরষ্কার ওজন করিয়া মাপিয়া দেওয়া হইবে না। 
আল্লাহ্‌ নিজ হাতে কোষ করিয়া অপরিমিত প্রদান করিবেন । 

ইব্‌ন জুরাইজ রে) বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানিতে পাইয়াছি যে, ধৈর্যশীলদের 
আমলের পুরফ্কার কখনো মাপিয়া হিসাব করিয়া দেওয়া হইবে না- আল্লাহ্‌ আপন হাতে 
অপরিমিত দান করিবেন । 


সুদ্দী (র) বলেন, জান্নাতে ধৈর্যশীলদিগকে অপরিমিত পুরষ্কার প্রদান করা হইবে । 
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৯1151115280 ১5 91০০ 0০85 অৰ্থাৎ হে নবী: আপনি 
বলিয়া দিন যে, আমি একনিষ্ঠভাবে এক লা-শারীক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য 
আদিষ্ট হইয়াছি। আরো আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি মুসলমানদের অগ্রণী হই। 


০0485 ৪ pr EE 
EEA TALE BREE Hg (1) 

BI 9৫ ১ রি নল 
865১9 4252489 4 
1১052 ০55) 059 ss 
০0958 ১৪, 852) BE 


EEE TT TEE ভবে ডি 
মহা দিবসের শাস্তির । 

১৪. বল, আমি ইবাদত করি আল্লাহ্রই, তাহার প্রতি আমার আনুগত্যকে 
একনিষ্ঠ রাখিয়া । 

১৫. অতএব তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহার ইচ্ছা তাহার ইবাদত কর। বল, 
কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজদিগের ও নিজদিগের পরিবারবর্ণের 
ক্ষতিসাধন করে । জানিয়া রাখ, ইহাই সুস্পষ্ট ক্ষতি । | 

১৬. তাহাদিগের জন্য থাকিবে তাহাদিগের উর্ধ্ব দিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং 
নিম্ন দিকেও আচ্ছাদন। শরতঘারা আল্লাহ্‌ ভাহার বান্দাদিগকে সতর্ক করেন । হে 
আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর। 

তাফসীর 8 42 ১ ০%: ০ ১১০ ১15051 51 45 অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক 
বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন যে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের 
অবাধ্য হই, তবে আমি মহা দিবসে তথা কিয়ামত দিবসে শান্তির ভয় করি । সুতরাং 
তোমাদের অবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা তোমরাই ভাবিয়া দেখ। ১১1 2111 15 
৮1 অর্থাৎ আরো বলিয়া দিন যে, আমি একনিষ্ঠ আনুগত্যের সহিত কেবল আল্লাহরই 
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৫৫০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইবাদত করি । সুতরাং তোমরা যাহার ইচ্ছা তাহার ইবাদত কর। বলা বাহুল্য যে, ইহা 
গাইরুল্লাহ্র ইবাদত করার অনুমতি নয়--বরং কঠোর হুমকিস্বরূপ ইহা বলা হইয়াছে। 
ll li fol 33 অর্থাৎ যাহারা নিজদিগের এবং নিজদিগের পরিবারবর্গের 
ক্ষতি সাধন করে; কিয়ামতের দিন তাহারা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। চাই তাহাদের 
পরিবারবর্গ জান্নাতে যাক কিংবা সকলেই জাহান্নামের অধিবাসী হউক । কোন 
57777578555, 
১১০ চিন উড অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই স্পষ্ট 
ক্ষতি ৷ 
অর আহে হানি অবস্থা বন হইবে, 0 


চিঠি নজির 
যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলেন £ 
LUSH CE NALS 
sai 5১405 
অর্থাৎ সেইদিন উহাদিগকে উহাদিগের উপর ও নীচ হইতে শাস্তি আচ্ছাদন করিয়া 
রাখিবে । আর বলা হইবে আস্বাদন কর তোমরা তোমাদের কর্মফল। 
১০550124541 অর্থাৎ এই অবশ্য সংঘটিতব্য অবস্থার বিবরণ দিয়া 


আল্লাহ্‌ পাক তাহার বান্দাদিগর্কে সতর্ক করিতে চাহেন, যাহাতে তাহারা সাবধান হইয়া 
হিরা ও রিও “নিত! 


১১৪55 ১৮55 অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষমতা, ভি 
ই 


92190550561 গা GIG) 


Os 2 42৮81 28 
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১৭. যাহারা তাগূৃতের পূজা হইতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয়; 
তাহাদিগের জন্য আছে সুসংবাদ । অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদিগকে। 

১৮. যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা 
গ্রহণ করে, উহাদিগকে আল্লাহ্‌ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই 
বোধশক্তিসম্পন্ন। 

তাফসীর £ আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইবন আসলাম (র) তাহার পিতা হইতে 
বর্ণনা করেন যে, [| (১4451 ১2১1 আয়াতটি যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল, 
আবূ যর ও সালমান ফারেসী (রা)-এর শানে নাযিল হইয়াছে । তবে বিশুদ্ধমত এই যে, 
তাহাদের সহ এ সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য, যাহারা তাগৃতকে বর্জন করিয়া 
আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় । এই চরিত্রের লোকদের জন্যই দুনিয়াতে ও আখিরাতে সুসংবাদ 
রহিয়াছে। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ ৷ ১৮০ ১ অর্থাৎ যাহারা মনোযোগ 

সহকারে কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া তদনুযায়ী “আমল করে: আমার সেইসব বান্দাদিগকে 

বাদ দিন। 


যেমন মূসা (আ)-কে তাওরাত প্রদান করিয়া আল্লাহ্‌ পাক বলিয়াছিলেন ৪ 


(4১৯0 1১১৯3 4৬৪ ১০৪৮৪১০১১৯৪ অর্থাৎ ইহা শক্তভাবে ধর এবং 
তোমার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও যেন তাহারা উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে। 


ln ১১155 ১211 4৬ অর্থাৎ এইসব গুণে গুণান্বিত লোকদিগকেই আল্লাহ্‌ পাক 
দুনিয়াতে এবং আখিরাতে সৎপথে পরিচালিত করেন। 


oy ১01১4 অর্থাৎ ইহারাই হইল সুস্থ ও সঠিক বিবেক সম্পন্ন লোক। 


5 552 ৩ ১১ ০১৬০ al রা 22 LE SC (১৭) 
2 


রি 35532 GE A 21208 5(.) 
০4214149585) 05851852852 


১৯. যাহার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হইয়াছে, রিনি শাহিন 
সেই ব্যক্তিকে, যে জাহান্নামে আছে। 


www.quraneralo.com 


Contents 


৫৫২ | তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


২০. তবে যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের জন্য আছে 
বহু প্রাসাদ, যাহার উপর নির্মিত আরো এক প্রাসাদ, যাহার পাদদেশে নদী 
প্রবাহিত, আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ যাহাকে আমি হতভাগা ও দুর্ভাগা লিখিয়া 
রাখিয়াছি ; তুমি কি তাহাকে তাহার বিভ্রান্তি ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? 
অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র পর কেহ-ই হেদায়াত দিতে পারিবে না। কারণ, আল্লাহ্‌ 
যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহাকে কেহই হিদায়াত দিতে পারে না এবং যাহাকে হিদায়াত 
দান করেন তাহাকে কেহ-ই বিভ্রান্ত করিতে পারে না। 


অত:পর আল্লাহ পাক তাহার সৌভাগ্যশীল বান্দাদিগের সম্পর্কে বলেন যে, জান্নাতে 
তাহাদিগের জন্য প্রাসাদ থাকিবে। £54550, 43১4: অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে 
বহুতল বিশিষ্ট সুউচ্চ, সুদৃঢ় ও কারুকার্যখচিত প্রাসাদ দেওয়া হইবে। 

ইমাম আহমদ রে) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) 
বলেন, রসূলুল্লাহ সো) বলিয়াছেন ৪ “জান্নাতে এমন প্রাসাদ আছে, যাহার বাহির হইতে 
ভিতর এবং ভিতর হইতে বাহির দেখা যায়।” এ কথা শুনিয়া এক বেদুঈন জিজ্ঞাসা 
করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই জান্নাতে কাহাকে দেওয়া হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলিলেন ঃ “যে ভাল কথা বলে, (নিরন্নকে) অন্ন দান করে এবং গভীর রাতে 
সবাই যখন ঘুমাইয়া থাকে; তখন জাগিয়া নায়ায পড়িয়া থাকে।” 

ইমাম তিরমিযী আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইসহাকের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান, গরীব। তবে কোন কোন আহলে ইলম 
এই আব্দুর রহমানের স্থৃতি শক্তির ব্যাপারে আপত্তি করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ (র) ....আবু মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু 
মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ৪ জান্নাতে এমন বহু প্রাসাদ আছে, 
যাহার ভিতর হইতে বাহির এবং বাহির হইতে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ্‌ পাক উহা 
সেই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; যে অপরকে) আহার দান করে, কোমল 
কণ্ঠে কথা বলে, অবিরাম রোযা রাখে ও গভীর রাতে উঠিয়া নামায পড়ে। 

ইমাম আহমদ (র) ....সাহল ইব্‌ন সা'দ রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল 
ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ৪ জান্নাতীরা জান্নাতে একে 
অপরকে প্রাসাদ দেখাইবে; যেমন তোমরা আকাশ প্রান্তে নক্ষত্র দেখাদেখি করিয়া 
থাক। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নুমান ইব্‌ন আবূ আইয়াশের কাছে হাদীসটি বর্ণনা 
করিলে তিনি বলিলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে হাদীসটি এইরূপ শুনিয়াছি 
যে, যেমন তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম আকাশে নক্ষত্র দেখাদেখি কর। ইমাম বুখারী ও 
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মুসলিম সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হাযিমের হাদীস হইতে এই হাদীসটি 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ রে) .... আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) 
বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ৪ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রাসাদের অধিবাসীদিগকে 
পরষ্পর এমনভাবে দেখাদেখি করিবে, যেমন তোমরা আকাশ প্রান্তে অস্তাচলগামী 
উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দেখাদেখি করিয়া থাক। এ কথা শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, উহারা কি নবী হইবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তরে রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, 
হা, তাহারা হইবেন। শপথ সেই সত্ত্বার যাহার হাতে আমার জীবন। আর সেই সব 
লোক যাহারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছে ও রাসূলগণকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করিয়াছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটির বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। 
. ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা 
(রা) বর্ণনা করেন, আমরা একদিন বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদিগের অবস্থা এই 
যে, আমরা যখন আপনাকে দেখি,তখন আমাদের হৃদয় গলিয়া যায় এবং আমাদের 
মনে আখিরাতের ভাবনা জাগ্রত হয়। কিন্তু আপনার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই দুনিয়া 
আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে এবং আমরা স্ত্রী ও সন্তানাদির ধান্ধায় পড়িয়া যাই। 
শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন £ “আমার সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় তোমাদের যে ভাব 
থাকে, যদি তা সর্বক্ষণ বজায় থাকিত, তবে তো ফেরেশতারা হস্ত প্রসারিত করিয়া 
তোমাদিগের সঙ্গে সুসাফাহা করিত এবং ঘরে যাইয়া তোমাদ্বিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করিত । আর জানিয়া রাখ, তোমরা যদি গুনাহই না কর, তবে আল্লাহ্‌ এমন এক জাতি 
সৃষ্টি করিবেন, যাহারা গুনাহ করিবে, যাহার্তে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া নিজের 
ক্ষমা গুণের বহি:প্রকাশ ঘটাইতে পারেন। অত:পর আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
জান্নাত কি দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে, বর্ণনা করুন৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন £ এক 
ইট স্বর্ণের, এক ইট রৌপ্যের। মসলা সুঘ্াণ মেশৃক । কংকর হইল মুক্তা ও হীরা আর 
ভোগ করিতে থাকিবে__কখনো দুঃখের ছোয়া তাহার গায়ে লাগিবে না। চিরকাল 
বাচিয়া থাকিবে-মৃত্যু হইবে না। তাহার পরিধেয় বস্তু কখনো জীর্ণ হইবে না এবং 
তাহার যৌবন কখনো ক্ষয় হইবে না। শুনিয়া রাখ, তিন ব্যক্তির দু'আ প্রত্যাখ্যান করা 
হয় না। ন্যায়পরয়ণ শাসক, রোজাদার ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত, মযলৃমের আহাজারি, 
মেঘ ভেদ করিয়া আরোহণ করে এবং উহার জন্য আকাশমণ্লীর দ্বারসমূহ খুলিয়া 
দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্‌ পাক বলেন, আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমার সাহায্য করিব, 
যদিও তাহাতে কিছু বিলম্ব হয় ।” 


08291 UES i ৫১৯১ অর্থাৎ জান্নাতীদের চাহিদানুযায়ী জান্নাতে নদী 
প্রবাহিত হইবে। 
হবূন কাছীর-_৭০ (৯ম) 
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১ 2111 15159 | 22 অর্থাৎ এই যাহা কিছু বলা হইল তাহা ঈমানদার 
বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্‌ পাকের ওয়াদা। আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। 
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২১. তুমি কি দেখনা, আল্লাহ্‌ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন । অত:পর উহা 
ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্বারা বিবিধ ফসল উৎপন্ন করেন। 
অত:পর ইহা শু ইয়া যায় এবং তোমরা ইহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও । অবশেষে 
তিনি উহা খড়-কুটায় পরিণত করেন। ইহাতে অবশ্যই উপদেশ রহিয়াছে 
বোধশক্তি সম্পন্নদিগের জন্য । ূ 

২২. আল্লাহ্‌ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যে 
তাহার প্রতিপালকের আলোকে আছে, সে কি তাহার সমান, যে এরূপ নহে? 
দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদিগের জন্য, যাহারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরান্মুখ । 
উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। 


তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ পাক বলিতেছেন যে, পৃথিবীতে পানির উৎস হইল আকাশ । 
আকাশ হইতে পবিত্র পানি নাযিল করিয়াছি। আকাশ হইতে নামিয়া এই পানি ভূগর্ভে 
চলিয়া যায়। অত:পর আল্লাহ পাক তাহার ইচ্ছানুযায়ী উহা পৃথিবীর বিভিন্ন অং 
বিস্তার করিয়া দেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী ছোট -বড় ঝর্ণা ও প্রস্রবণে পরিণত করেন। 
এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ 2৩% ৮৪ ০১৮5 44:78 অত:পর ভূমিতে 
উহাকে নির্বররূপে করেন। | না 

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস রো) &| 40 ০1১3 ০0 এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ৪ পৃথিবীর সকল পানিই ' 
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,আকাশ হইতে অবতীর্ণ । আকাশ হইতে অবতরণের পর পৃথিবীর রস উহাকে পরিবর্তন 
'করিয়া ফেলে | (১, ২1,5 আয়াতে এই কথাটিই বলা হইয়াছে সাঈদ ইবন 
জুবায়র এবং আমির শা‘বী (র)ও ঠিক ইহাই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সব পানির 
উৎসই আকাশে । সাঈদ ইবৃন জুবায়র (র) বলেন, পানির উৎস হইল বরফ । অর্থাৎ 
পাহাড়-পর্বতে বরফ জমিয়া উহার তলদেশ হইতে পানির নির্বর নালা প্রবাহিত হয়| ' 

-4001 0৮12১509917 0৮১21 অর্থাৎ অত:পর আকাশ হইতে অবতীর্ণ 
ভুগর্ভ হইতে উৎসারিত পানি দ্বারা নানা বর্ণ, আকার, স্বাদ, ঘাণ ও নানা প্রকারের ফসল 
উৎপন্ন হয়। [41 ৮১৫414 অর্থাৎ অত:পর সেই ফসল পূর্ণ শ্যামলতা ও সজীবতা লাভ 
করার পর নিজীবি হইয়া পড়ে। ফলে উহা শু পীত বর্ণের দেখা যায়। ইহার পর শুষ্ 
খড়-কুটায় পরিণত হইয়া যায় । ৬114131৮301 অর্থাৎ এই বিবরণে বোধশক্তি সম্পন্ন 
লোকদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। অর্থাৎ যাহাদের বিবেক আছে তাহারা এইসব বিবরণ 
পড়িয়া এই শিক্ষা গ্রহণ করে যে, এই দুনিয়া কিছুকাল এইভাবে সবুজ, সতেজ ও 
মনোমুগ্ধকর থাকিবার পর এক সময়ে সে নিজবি, দুর্বল হইয়া পড়িবে । ইহার পর 
আসিয়া পড়িবে মৃত্যু । সুতরাং ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি; মৃত্যুর পর যে কল্যাণ ও মঙ্গল 
লাভ করিতে পারিবে । 

এইভাবে বহুস্থানে আল্লাহ্‌ পাক দুনিয়ার উপমা দিতে যাইয়া আকাশ হইতে পানি 
অবতরণ, তদ্বারা ফল-ফলাদি উৎপন্ন হওয়া এবং অবশেষে উহা খড়কুটায় পরিণত 
হওয়ার কথা বিবৃত করিয়াছেন। 

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলেন £ 
SUS HELL LB LS CLAUS LH Ll 

sii af Le 281 04600001555 022৮5524358 

অর্থাৎ উহাদিগের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের । ইহা পানির ন্যায় যাহা 
আমি বর্ষণ করি আকাশ হইতে, যদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদগত হয়। 
অত:পর উহা বিশুষ্ক হইয়া এমন চূর্ণ বিচুর্ণ হয় যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া 
যায়। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান । 

আল্লাহ্‌ আরো বলেন ৪ &1| (42 329 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ 
উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং সে তাহার প্রতিপালকের আলোকে আছে; সেই ব্যক্তি, 


আর যাহার অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং সত্য হইতে দূরে, সে কি সমান হইতে 
পারে? 
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যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ বলেন 8 


os 


AE ১৫ ll এ is i oe iia 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত ছিল, সহি 
জন্য আলো স্থাপন করিয়াছি, যদ্বারা সে মানুষের মাঝে চলা-ফেরা করে, সেকি প্র 
ব্যক্তির মত, যে অন্ধকারে পড়িয়া আছে এবং উহা হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না? 

তাই আল্লাহ্‌ পাক বলেন £ £11 4148114194 অর্থাৎ যেসব কঠোর হৃদয় 
ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র স্বরূপ হইতে পরান্মুখ, অর্থাৎ আল্লাহ্র স্মরণে তাহাদের হৃদয় 
বিগলিত হয় না, মনে ভয় জাগ্রত হয় না ও সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারে না। ০৪ এ 
০১১০ 4555 ইহাদের জন্য রহিয়াছে ধ্বংস এবং ইহারা জাজ্যুল্যমান বিভ্রান্তিতে 
'নিমজ্জিত। | 


25 5556 ESSAI (ry) 
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২৩. আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসামঞ্জস 
এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে 
ভয় করে, তাহাদিগের গাত্র রোমাঞ্চিত হয় । অতঃপর তাহাদিগের দেহ মন প্রশান্ত 
হইয়া আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে; ইহাই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ । তিনি যাহাকে 
ইচ্ছা উহা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন 
পথ প্রদর্শক নাই। 

তাফসীর $£ ইহা আল্লাহ্র তরফ হইতে, রাসূলে করীম (সা) এর প্রতি অবতীর্ণ 
কুরআনের প্রশংসা । আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ ৯1৬১০ ০০৯ ০5201 অর্থাৎ 
তল ভিতর রা রি 

পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। 

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ পুরোটাই সুসামঞ্জন এবং পুনঃ পুনঃ পঠনীয়। কাতাদাহ (র) 
বলেন, এই আয়াতের অর্থ, এক আয়াত আরেক আয়াতের এবং এক হরফ আরেক 
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হরফের সহিত সুসামঞ্জস। যাহ্হাক (র) বলেন, 562 অর্থ বুঝার সুবিধার জন্য এক 
একটি কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা । ইকরিমা ও হাসান (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ পাক 
পবিত্র কুরআনে তাহার সিদ্ধান্তের কথা বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। 

হাসান (র) বলেন, এমন হয় যে, এক সূরার কোন কোন আয়াত অপর সূরার 
কোন কোন আয়াতের সহিত সাদৃশ্য রাখে । আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইবৃন আসলাম 
(র).বলেন ১৫১ অর্থ কথা একাধিকবার উল্লেখ করা । যেমন ঃ দেখা যায় কুরআনে 
মূসা, সালিহ, হুদ এবং আরো অনেক নবীদের কথা বহু স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। 

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) [56% এর ব্যাখ্যায় বলেন, কুরআনের এক অংশ আরেক অংশের সহিত 
সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এক অংশ অপর অংশের সহায়ক ও সমর্থক। 

কোন কোন আলিমের মতে কুরআনের কোন কোন অংশের অবস্থা এমন যে, 
তাহার পূর্বাপর আলোচনা একই অর্থবোধক । এইরূপ আয়াতকে সুতাশাবিহ বলা হয়। 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয় যে, পূর্বাপর বক্তব্য সমার্থবোধক নয়, বরং একটি 
আরেকটির বিপরীত ৷ যেমন পাশাপাশি ঈমানদার ও কাফির এবং জান্নাত-জাহান্নাম ' 
ইত্যাদির আলোচনা । এইরূপ আয়াতকে বলা হয় মাছানী। যেমন ৪ 4 2 ০ 
EET NEES Sin i MS IE A Hl tps 
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wind ইত্যাদি । এইসব আয়াত হইল মাছানী ৷ এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে 
হইবে যে, আলোচ্য *মুতাশাবিহ' আয়াত সেই 'মুতাশাবিহ' নয় যাহার কথা £1 4 
০3০9৮ ০২ 8 ৮০ 55555 আয়াতে বলা হইয়াছে। দুই মুতাশাবিহ 
দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। dl 21৯4১ ki ইহাতে যাহারা 
তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। অতঃপর 
তাহাদিগের দেহ-মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে । 

এই আয়াতে ‘আবরার’ পুণ্যবানদের বিবরণ দেওয়া: হইয়াছে যে, ক্ষমতাশীল, 
সত্যসাক্ষী, পরাক্রমশীল ও ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌ পাকের কালাম শুনিয়া ভয়ে তাহাদের দেহ 
রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আবার তাহার রহমতের আশায় দেহ-মন প্রশান্ত হইয়া 
আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে । সুতরাং ইহারা কয়েক বিষয়ে প্রতিপক্ষ ফাসিক 
ফাজিরদের হইতে ভিন্ন ও বিপরীত। 

(১) ইহারা শ্রবণ করে কুরআনের তিলাওয়াত আর উহারা শ্রবণ করে 
গায়ক-গায়িকাদের অশ্লীল গান-বাদ্য । (২) কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়া ইহারা সিজদায় 
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লুটিয়া পড়ে; ভক্তি, ভয় আশা ও ভালবাসায় নুইয়া যায় এবং উহার মর্ম অনুধাবন 
করিয়া জ্ঞান লাভ করে । যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £ 
HE EEL DME SELIM 29820 28০] 
oslo Bs ee 45 ০৩:৪৩ নাশ রিনিতা et EE EES 
MH Ge OLS SD sey Hel 
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-3১৫ ১১৪১৯৮২১৫২১ ১১০ ০৮৯১৯৫০৯০৬০] ৪ 422917০4858 
অর্থাৎ ঈমানদার তাহারাই, যাহারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হইলে তাহাদের দেহ-মন 
রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং যখন তাহাদের নিকট তাহার আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, 
তখন তাহাদিগের ঈমান বাড়িয়া যায় আর তাহাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে । 
যাহারা সালাত কায়েম করে এবং আমার দেওয়া রিষৃক ব্যয় করে। ইহারাই প্রকৃত 
ঈমানদার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য বহু মর্যাদা রহিয়াছে। আরো 
আছে ক্ষমা ও উন্নত মানের জীবিকা । 
অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন ৪ 


#9 $3 
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অর্থাৎ যাহাদের নিকট তাহাদিগের প্রতিপালকের আয়াত উল্লেখ করা হইলে উহার 
উপর তাহারা বধির ও অন্ধ হইয়া লুটাইয়া পড়ে না। অর্থাৎ উহা শ্রবণ করার সময় 
. তাহারা অন্যমনঙ্ক থাকে না; বরঞ্চ মনোযোগ সহকারে শুনে ও গুরুত্ব সহকারে উহার 
মর্ম অনুধাবন করে। ফলে তাহারা না বুঝিয়া বা অন্যের দেখাদেখি না বুঝিয়া শুনিয়াই 
তদনুযায়ী আমল করে ও সিজদায় পড়িয়া যায়। 

(৩) কুরআন শ্রবণ করার সময় তাহারা পূর্ণ আদব রক্ষা করিয়া চলে । যেমন £ 
সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখে কুরআন তিলাওয়া৩ শনিবার সময় উহাদের 
_ গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া যাইত। অত:পর উহাদের মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্‌র প্রতি 

ঝুঁকিয়া পড়ে । তাহারা হৈ হুন্ুড় করিত না ও অহেতুক লৌকিকতা প্রদর্শন করিত না। 
বরং তাহাদের কাছে ছিল, দৃঢ়তা, প্রশান্তি, আদব ও ভয়-ভীতি । আর এই গুণেই 
তাহারা ইহ-পরকালে আল্লাহ্র প্রশংসা লাভে ধন্য হইয়াছে। 

আব্দুর রাষযাক (র) মা'মার (র)- এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কাতাদাহ রে) 
লৈ! 5১12 £:০ ১৮:5৪? এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিয়াছেন, এই আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার অলীদের এই পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহাদের গাত্র-রোমাঞ্চিত 
হয়। চোখে অশ্রু ঝরে। অত:পর দেহ-মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। 
এই পরিচয় দেন নাই যে, তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও বেহুশ হইয়া যায়। বস্তুত ইহা 
বেদআতীদের লোক দেখানো আচরণ । ইহা শয়তানের কাজ। 
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সুদ্দী (র) বলেন. 01 ১২৩ || অৰ্থ 11 ১25 41 অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র ওয়াদার 
প্রতি মনোনিবেশ করে। 
৯2৮54015540) অর্থাৎ ইহা সেই লোকদের পরিচয়, যাহাদিগকে 
আল্লাহ্‌ হিদায়াত দান করিয়াছেন । এই গুণ যাহাদের নাই, তাহারা সেইসব লোক 
আল্লাহ্‌ যাহাদের বিভ্রান্ত করিয়াছেন। 


81117755557 আল্লাহ্‌ যাহাদের বিভ্রান্ত করেন, কেহ তাহাদের বিদায়াত 
দিতে পারে না। 


0:35 ১3430128061 2৫ $22, (645 (5) 
তে, WE ৫ 2০ 51535 Ch “2 
৬:০০ old ডি 5952৫86 (€ (০) 


বাত 222 
নু « oe 


BSAC ৪৫ BONE ৫8 এ) 


২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাইতে 
চাহিবে, সে কি তাহার মত, যে নিরাপদ? যালিমদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা 
অর্জন করিতে তাহার শাস্তি আস্বাদন কর। 

. ২৫. উহাদিগের পূর্ববর্তীগণ মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, ফলে শাস্তি উহাদিগকে 
গ্রাস করিল, উহাদিগের অজ্ঞাতসারে। , 

২৬. ফলে আল্লাহ্‌ উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঙ্কনা ভোগ করাইলেন এবং 

আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর । যদি উহারা জানিত। 


তাফসীর £ লো! ৫৯33 (65১০ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে তাহার 
মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাইতে চাহিবে এবং তাহাকে ও তাহার সমপর্যায়ের 
জালিম লোকদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা অর্জন করিতে তাহার শাস্তি আস্বাদন 
কর। সেকি এঁ ব্যক্তির মত যে নিরাপদ অবস্থায় উপস্থিত হইবে? 
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যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন $ 


১৮৮০১0১450০ চি ০৭ ৪৪ ৯৩4৭০ ৩০ ins al 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, নাকি সেই 
ব্যক্তি যে সোজা হইয়া সরল পথে চলে? 
অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন £ 
এজ] 16514211255 ১%। ০৪০৪1 ১০ 
অর্থাৎ যাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, সে উত্তম, নাকি সে, যে কিয়ামতের 
দিন নিরাপদে উপস্থিত হইবে? 

_ অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ [11১% ১ 3334 ৮১৫ অর্থাৎ অতীতের 
বিভিন্ন যুগে বহু লোক রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদিগের অপরাধে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। তখন আল্লাহ্‌র হাত হইতে 
Le টির, 


তা'আলা ভার লাঞ্ছনা টি মুক্ত করিলেন। অতএব কুরআনের এই 
সন্বোধকদেরও সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করিয়াছে। আর ইহা বলাই বাহুল্য যে, এই প্রকৃতির লোকদের জন্য পরকালে 
আল্লাহ্‌ তাআলা যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন এই পার্থিব শাস্তি অপেক্ষা তাহারা 
বড়ই কঠোর । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ 


১০1৮ 054 9181 ৪৯5 5215 অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর, 
যদি তাহারা জানিত। 

? পপ 2 MEY ৬ ৫০৫ 
Sel ) 2 JBI 3 EES 25৫0 
৩ ৫১৮৫৫ 

রে শেঠ পচ 
০১656 255 তই HE (০5615 (YA) 
420 TLE SUS Sag thn ৫5 ৮) 
HE SALLI IES ও ১৫০০ 
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30525255828 0০) 
পর্ণ 22 ৬৩ পু 25 পা কত্ত 
০১255 নিধন (1) 


২৭. আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি, 
যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। 

২৮. আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত; যাহাতে মানুষ সাবধানতা 
অবলম্বন করে। ৃ 

২৯, আল্লাহ্‌ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন ঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যাহারা 
পরম্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন; এবং আরেক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এই দুইজনের 
অবস্থা কি সমান ? প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা 
জানেনা। | 

৩০. তুমি তো মরণশীল এবং ইহারাও তো মরণশীল। 

৩১. অত:পর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরম্পর তোমাদিগের প্রতিপালকের 
সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিবে । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ ১০০০৪ 15515155557 
৯৮/1১/৪০4৫ অর্থাৎ আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত সুস্পষ্টভাবে 
উপস্থাপন করিয়াছি, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কারণ, দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মর্ম 
হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়া যায়। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ 

₹২--১501 ১১০৫৭ ০১৪ অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের 
হইতেই এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন, যাহা তোমরা জান। 

আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ বলেন ৪ 

এশা য়া (1555 Uy ll (505 0155%1 1 অর্থাৎ এইসব দৃষ্টান্ত 
আমি মানুষের জন্য উপস্থাপন করিতেছি, কিন্তু আলিমরা ব্যতীত কেহ উহা বুঝে না। 

0১০ 5 yk 0925 Ubi অর্থাৎ উহা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ কুরআন । উহাতে 
কোন প্রকার বক্রতা নাই বরং উহা সুস্পষ্ট দলীল । আর আল্লাহ্‌ তা'আলা এই 
কুরআনকে আরবী ভাষায় এইভাবে এজন্য নাযিল করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ সাবধানতা 
অবলম্বন করিয়া উহার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকে এবং যাহা করিবার কথা বলা 
হইয়াছে তাহা পালন করে। অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ 150 34 211 55 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিতেছেন £ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক । 


ইব্‌ন কাছীর-_৭১ (৯ম) 
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তাহারা সকলে পরম্পর যৌথ গোলামের ব্যাপারে বিবাদ করে। আরেক ব্যক্তির প্রভু 
মাত্র একজন । তাহাতে দ্বিতীয় কাহারো অংশীদারিত্ব নাই । এই দুই ব্যক্তি কি সমান ? 
সমান নয়। তদ্রুপ মুশরিকরা যে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীদেরও পূজা করে আর 
খাটি ঈমানদার যে, এক লাশারীক আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করে না; এই 
দুইজনও সমান নয়। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন £ঃ এই আয়াতে মুশরিক ও 
_ মুখলিসের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হইয়াছে। 

আর যেহেতু এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও যারপর নাই বোধগম্য; তাই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন ৪ 11 55 অর্থাৎ কাফির মুশরিক ও বাতিলদের বিপক্ষে দলীল 
কায়েম করিয়াছেন বিধায় সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য । 

১৮০19 ৮২৮৪২ 35. অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই ইহা জানে না। আর এজন্যই 
তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত শরীক স্থাপন করে। 

১৮£০০:15544 তুমি তো মরণশীল, উহারাও মরণশীল। 

ইহা সেইসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত; রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মৃত্যুর সময় আবূ বকর 
সিদ্দীক (রা) যদ্ধারা মৃত্যুর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়াছিলেন। যাহার ভিত্তিতে লোকেরা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মৃত্যুর বাস্তবতা স্বীকার করিয়াছিল যেমন, অন্য এক আয়াতে 
আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ 


হিনিরননিারিযে। ১ঠ'র পুর্বে বহ রাসূল গত হইয়াছেন। যদি ভিন 
মৃত্যু বরণ করেন কিংবা নিহত $* তবে কি তোমরা পিছনে হাটিয়া যাইবে ? কেহ 
পিছনে হাটিয়া গেলে কিছুতেই সে আল্লাহর এতটুকু ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌ 
কৃতজ্ঞদের পুরস্কার দান করেন। 

আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা অবশ্যই একদিন এই জগত ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া যাইবে এবং পরজগতে আল্লাহ্র সম্মুখে সমবেত হইয়া এই তাওহীদ ও শিরক 
সম্বন্ধে বিতপ্তা করিবে । অবশেষে তিনি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিবেন ও 
85874851575 
কাফির মুশরিকদের শান্তি প্রদান করিবেন। 4%) ০১০ 7৮৮11153591 
৮৮০৪৫ অত:পর কিয়ামতের দিন তোমরা তোঁাদিগের প্রতিপালকের কাছে 

বাক-বিতণ্ডা করিবে। 
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ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন 
যুবায়র বলেন, যখন ২5১ ]। [১4 31 18 আয়াতটি নাযিল হয়, তখন যুবায়র 
বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা কি পুনর্বার হইবে? তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, হাঁ। ইহা শুনিয়া যুবাইর বলিলেন, তাহা হইলে তো সমস্যা 
অত্যন্ত জটিল হইবে । অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ (র) সুফয়ান হইতে এই হাদীসটি 
বর্ণনা করিয়াছেন । তাহাতে আরো আছে যে, যখন | ০1 €:.511-$ আয়াতটি নাযিল 
হয়, তখন যুবাইর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! কোন্‌ নিমাত সম্পর্কে আমাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করা হইবে? আমাদিগের বলিতে তো দুই কালো বস্তু, খেজুর আর. পানি । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিলেন, এই ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে । এই অতিরক্ত 
অংশটুকু ইমাম তিরমিযী এবং ইব্‌ন মাজাহ (র) সুফয়ান (র)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা 
করিয়াছেন । ইমাম তিরমিযীর বিচারে হাদীসটি হাসান । 

ইমাম আহমদ (র) .... যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা) বলেন ₹॥ £24 4 আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর যুবাইর 
বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিশেষ গোনাহ ছাড়াও দুনিয়াতে আরো যত গুনাহ হইয়াছে 
এইসব বিষয়েই আমাদিগকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করা হইবে । রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিলেন, 
হী, পুনর্বার জিজ্ঞাসা করা হইবে । শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাপককে তাহার প্রাপ্য দেওয়া 
হইবে । তখন যুবাইর বলেন, তাহা হইলে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হইয়া যাইবে। 

ইমাম তিরমিযী মুহাম্মদ ইব্‌ন আমরের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া 
হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ (র) ....উকবা ইবনে আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা 
ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ৪ “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম 
বাক-বিতপ্তায় লিপ্ত হইবে দুই প্রতিবেশী ।” ইমাম আহমদ একাই হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন. যে, আবু সাঈদ (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ৪ “যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া 
বলিতেছি, কিয়ামতের দিন বাক-বিতণ্ডা করা হইবে । এমনকি দুইটি বকরী একে 
অপরকে শিং দ্বারা গুঁতো দেওয়ার ব্যাপারে বিতগ্ায় লিপ্ত হইবে৷” 

মুসনাদে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) একদিন দুইটি বকরীকে গুঁতাওডঁতি করিতে দেখিয়া বলিলেন ৪ আবু যর! তুমি কি 
জান, এই বকরী দুইটি কেন গুঁতাণ্ডুতি করিতেছে? তিনি বলিলেন, না তো, জানি না। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন ৪ আল্লাহ্‌ কিন্তু জানেন আর ইহাদের মাঝে তিনি মীমাংসাও 
করিবেন . 
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৫৬৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


আবু বকর বাষ্যার (র) ....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £ কিয়ামতের দিন খিয়ানতকারী যালিম শাসককে 
উপস্থিত করা হইবে । তখন প্রজারা তাহার সহিত বিতণ্ডায় লিপ্ত হইবে। অবশেষে 
প্রজারা তাহার উপর জয়লাভ করিবে। তখন তাহাকে বলা হইবে, জাহান্নামের খুঁটির 
সাথে বাধিয়া রাখ । 

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
ইব্‌ন আববাস (রা) ৷ 8% 48 £ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন. টিয়া তে 
সত্যবাদী-মিথ্যাবাদীর, মযলুম মালিনের, হিদায়াতপ্রাপ্ত বিভ্রান্ত ব্যক্তির, এবং দূর্বল 
সবল অহংকারীর বিরুদ্ধে বিতপ্তা করিবে। 

ইব্‌ন মানদাহ রে) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস রো) 
বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষ পরম্পর বিতণ্ডা করিবে । এমনকি দেহের সহিত আত্মা 
পর্যন্ত বিতপ্ডা করিবে। আত্মা দেহকে বলিবে, তুমি অমুক কাজ করিয়াছ। দেহ বলিবে, 
পাক মীমাংসার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠাইবেন। ফেরেশতা তাহাদের বলিবে, 
তোমাদের দৃষ্টান্ত হইল, যেমন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এক পঙ্গু আর দৃষ্টিহীন এক ব্যক্তি এই 
দুইজন একটি বাগানে প্রবেশ করিল। ঢুকিয়া পঙ্গু লোকটি বলিল, এইখানে বেশ কিছু 
ফল দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পাড়িতে পারিতেছি না। শুনিয়া দৃষ্টিহীন লোকটি বলিল, 
ঠিক আছে, তুমি আমার উপর চড়িয়া ফলগুলি পাড়িয়া লও । সে তাহাই করিল। 
এইবার তোমরাই বল, এই দুইজনের মধ্যে সীমালংঘনকারী কে? তাহারা বলিবে, 
সীমালংঘনকারী তো দুইজনই । তখন ফেরেশতা বলিবে, তোমরা নিজেদের ব্যাপারেই 
রায় দিয়াছ। অর্থাৎ আত্মার জন্য দেহ হইল বাহনের ন্যায় আর আত্মা হইল আরোহী । 

: ইবুন আৰূ হাতিম (র) .. “ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর 
(রা) বলেন, ₹41 184| ₹$ আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। তবে আয়াতটি কি ব্যাপারে 
নাযিল হইয়াছে তাহা জানি না। আমরা আরয করিলাম, আমরা কাহার সহিত বিতণ্ডা 
করিব? আমাদের ও আহলে কিতাবদের মধ্যে তো কোন বিতণ্া নাই, তবে কাহার 
সহিত এই বিত্ণ্ডা ? অত:পর এক সময় ফিতনা সংঘটিত হইলে ইব্ন উমর (রা). 
বলিলেন, ইহাই সেই ঘটনা, যে ব্যাপারে আমরা বিতপ্তা করিব বলিয়া আল্লাহ্‌ ঘোষণা 
করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী) মুহামদ ইৰ্ন আমির ও মানসূর ইবন সালামার সূত্রে 
এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 


আবুল আলিয়া | 73175 & এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আহলি কিবলা বনাম 
আহলি কুফর, ইব্‌ন যায়দ রে) বলেন, আহলি ইসলাম বনাম আহলি কুফর এর মধ্যে 
এই বিতগ্ড অনুষ্ঠিত হইবে । তবে সঠিক কথা হইল এই বিতণ্ডা অনুষ্ঠান বিশেষভাবে 
কাহারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ। 
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৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসিবার পর উহা 
প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদিগের আবাসস্থল 
কি জাহান্নাম নহে? 

৩৩. সাহারা সভা জামিয়া রহ যাহারা হালে সুভ রিয়া নিতো 
তাহারাইতো মুত্তাকী । 

৩৪. ইহাদিগের সঞ্চিত সমস্ত কিছুই আছে ইহাদিগের প্রতিপালকের নিকট । 
ইহাই সকর্মপরায়ণদিগের পুরষ্কার । 

৩৫. কারণ, ইহারা যে সব মন্দকর্ম করিয়াছিল, আল্লাহ্‌ তাহা ক্ষমা করিয়া 
দিবেন এবং ইহাদিগকে ইহাদিগের সৎকর্মের জন্য পুরফৃত করিবেন । 

তাফসীর ৪ এইখানে মুশরিকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা 
আল্লাহ্‌র ব্যাপার বহু মিথ্যা রচনা করে, তাহার সহিত দ্বিতীয় খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করে, ফেরেশতাকুল তাহার মেয়ে সন্তান বলিয়া ধারণা করে এবং তাহার ছেলে সত্তানও 
রহিয়াছে বলিয়া প্রচার করে। অথচ এইসব ব্যাপারে হইতে আল্লাহ্‌ সম্পূর্ণ পবিত্র । ইহা 
ব্যতীত তাহাদের চিরায়ত অভ্যাস ছিল যে, কোন রাসূল আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যখনই 
কোন পয়গাম বা আয়াত নাযিল করিতেন তখনই উহা মিথ্যা বলিয়া অপপ্রচারে 
মনোনিবেশ করিত। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ ৫০ ০১৫ ৮৮০1৮ ০৪ 
৮৮৯ 01০10 ০৮৫১ 401 যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং সত্য 
আসিবার পর উহা প্রত্যাখান করে তাহার অপেক্ষা বড় যালিম আর কে? অর্থাৎ ইহার 
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চেয়ে বড় যালিম আর কে? কেননা তাহারা বিভিন্ন পন্থায় আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যার 
আশ্রয় নেয় এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ব্যাপারেও মিথ্যা প্রচারণা চালায় । আর তাহারা 
সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করে । তাই তাহাদের শেষ 
ঠিকানা জানাইয়া দিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 8 € ১১১৪৫] ৬০০74 ৮৪ | 
অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের আবাসস্থল তো জাহান্নামই ৷ কেননা তাহারা সত্যকে 
অস্বীকার করে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়। 

ইহার পর বলিয়াছেন £ © 9১০০৩ SAL + "৮৯ 5১ অর্থাৎ যাহারা সত্য 
আনিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে। 

মুজাহিদ, কাতাদাহ, রবী" ইব্‌ন আনাস এবং ইবৃন যায়দ বলেন, যাহারা সত্য 
আনিয়াছে বলিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী বলেন যে, ইহার দ্বারা 
জি্বাঈল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। 

4 5৬০১ যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম । 

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আলী ইব্‌ন আবু তালহা বলেন ৪৬:০১ ০.৯ 634; মানে 
যে কেহ 101 1 4113 দাওয়াত নিয়া আসিয়াছে, সেই এই আয়াতাংশের উদ্দেশ্য 
হইয়াছে আর €; 3:৭১ এর দারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। 

রবী' ইব্‌ন আনাস আলোচ্য আয়াতটি 3; চিঠি (৯ ৬৩১0 এইরূপে পাঠ 
করিয়াছেন। অর্থাৎ নবীগণ এবং 1,4০; তাহাদের অনুসারীগণ | 

উল্লেখ্য যে, কিয়ামাতের দিন মু'মিনরা রাসূলকে বলিবে যে, আপনি আমাদিগকে 
যাহা দিয়াছিলেন এবং যাহা আদেশ করিয়াছিলেন তাহা আমরা মান্য করিয়াছিলাম। 

মুজাহিদ এই কথাও বলিয়াছেন যে, এই কিতাবের মধ্যে সকল মু'মিনরা অন্তর্ভুক্ত । 
কেননা মু'মিনরা সত্য স্বীকার করে এবং তাহার মতো আমল করে । আর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত । কেবল তাই নয় তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং উল্লেখযোগ্য 
মু'মিন হিসাবে গণ্য । কেননা তিনি সত্য আনিয়াছেন। পূর্বের সকল নবীকে সত্য বলিয়া 
মানিয়া নিয়াছেন এবং তাহার উপর যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা তিনি বিশ্বাসের সহিত 
গ্রহণ করিয়াছেন। আর যাহারা মু'মিন তাহারা সকলে বিশ্বাস করে আল্লাহকে 
ফেরেশতাদেরকে, কিতাবসমূহ এবং রাসূলগণকে । 

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ ইব্ন আসলাম বলেন 5১-৭৬, ।৮৮৯ 32549 এই 
আয়াতাংশের উদদুশ্য হইল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) $3 3১৭১ এর উদ্দেশ্য মুসলমান সকল । 
১১86 2 3018 তাহারাই তো মুত্তাকী বা পরহেযগার । 
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ইব্‌ন আববাস (রা) বলেন, যাহারা শিরক হইতে বাচিয়া থাকে 2৮21 ০4 
১42১ ১১০ তাহাদিগের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট 
রহিয়াছে। অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে বসিয়া তাহারা যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। 
MARES bloc sil রি ১4১০2 ১৫] NOE [Ys 02 এ) 

অর্থাৎ ইহাই সৎকর্মপরায়ণদিগের পুরষ্কার । কারণ ইহারা যেসব মন্দকর্ম করিয়াছিল ' 
আল্লাহ্‌ তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং উহাদিগকে সৎকর্মের জন্য পুরফ্কৃত করিবেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য আয়াতে আরো বলিয়াছেন 8 

2712 sll sal still 


he 


2% 


ai SBOE UBL NEI MSH (") 
০১৩৪ রঃ 94 4 
০9891 35:28 দক 040955% (%) 
১" টা EELS LAC Cs (A) 
৬৫ 05025220351 OL AM 32 G3 0S UH রা 
0৫55 BSS ০৪৮০৩ 2০590) % 


পা 25০ পাটি ও পা এ 


০৫১৪৪০।06%র 


2242 


৮ LS LS 4 a গু গাদা গা %5)$ (5) 
০8954 LAE III নী 45%5652 (51) 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


৫৬৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


৩৬. আল্লাহ্‌ কি তাহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? অথচ তাহারা তোমাকে 
আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্‌ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার 
জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই। 

৩৭. যাহাকে আল্লাহ্‌ হিদায়াত করেন তাহার জন্য কোন পথ ভ্রষ্টকারী নাই। 
আল্লাহ্‌ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নহেন? 

৩৮. তুমি যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি 
করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ্‌ । বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? 
কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? অথচ তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে 
চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে? বল, আমার জন্য 
আল্লাহই যথেষ্ট । নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে। 

৩৯. বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক, 
আমিও আমার কাজ করিতেছি । শীঘ্রই জানিতে পারিবে- 

৪০. কাহার উপর আসিবে লাঙ্নাদায়ক শাস্তি ০০০০ 
হইবে স্থায়ী শাস্তি। 


তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার বান্দার জন্য যথেষ্ট এবং বান্দা তাহার প্রতি 
নির্ভরশীল । সেই কথাই এই স্থানে বলা হইয়াছে যে ১১১০ 5, 211 20 অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ কি তাহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? 

কেহ আলোচ্য আয়াতাংশ এইভাবে পড়িয়াছেন যে, ৯১৮০ ৪৫, | ০৮০১ 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার প্রত্যেক বান্দার জন্য যথেষ্ট এবং প্রত্যেক বান্দার উচিত 
ফাযালা ইব্‌ন উবাইদ আল আনসার হইতে ..... ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন 
যে, ইব্‌ন উবাইদ আবূ আলী আনসার (রা) বলিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এর 
নিকট শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিয়াছেন ৪ যাহাকে ইসলামের প্রতি হেদায়েত 
প্রদান করা হইয়াছে প্রয়োজন মাফিক রুযী দেওয়া হইয়াছে এবং অল্পে তুষ্টির গুণ 
দেওয়া হইয়াছে, সে নাজাত প্রাপ্ত হইয়াছে । 

আবূ হানী আলখাওলানী হইতে হায়াত ইবন শুবাইহ এর হাদীছে নাসাঈ এবং 
তিরমিযী এই হাদীসটিকে সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। 

5৩০ ১০০ lL এম অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের 
ভয় দেখায়। অর্থাৎ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তাহাদের পৃজ্য ভূত ও ঈশ্বরদিগের 
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" ভীতি প্রদর্শন করিত এবং তাহাতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাহাদের ঈশ্বরদিগের ইবাদাত করার 
জন্য আহ্বান করিত, যাহা হইল তাহাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির ফসল। 
তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন, 
Lia SCI 5১০5০091855 
. অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা অসীম শক্তির আধার; যে তাহার প্রতি ভরসা করে তাহাকে 
কেহ হটাইতে পারে না। এবং তাহার প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি কখনো রিক্ত হস্তে বিদায় হয় 
না। কেননা তিনি মহাপরাক্রমশালী, তাহার সমকক্ষ অন্য কেহ নাই । যাহারা তাহার 


সহিত কুফরী করিয়াছে, শিরক করিয়াছে এবং যাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর প্রতি অন্যায় 
টিনা 1 


তু ও 


দা RET EAE A ভালে 
হা এমন কিছুর শলা কে াহাদের কাহাল উপকার অপার বরার পিই 
তাই বলা হইয়াছে যে, 


El . 4 ৪ MEARE L ৪5০ ৯০০51558৮21 2 
১১১০৫ ১১৩৯ ss ৮2501 ০101১ ০০০ ০৪০৯০০০১৪০৪ ৩৪৪ 
০৮০59 


-০৮৯০ ০৫০৮৮১০৯৩৪২ Shi 
অর্থাৎ বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আল্লাহ্‌ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা 
আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? অথবা 
তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে 
পারিবে? মোট কথা তাহারা কোন কাজেই সমর্থ নহে। 
একটি মারফু হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রা) .... হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা. 
করেন যে, তিনি বলেন, “আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখ, তিনি তোমার, হেফাযাত করিবেন। 
আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখ তাহা হইলে সব সময় তাহাকে নিজের কাছে পাইবে, সুসময়ে 
তাহার শুকুর কর তাহা হইলে বিপদের কালে তিনি তোমার উপকারে আসিবেন। যখন 
কিছু চাওয়ার দরকার হয় তখন তাহা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর। যখন 
সাহায্যের দরকার হয় তখন তাহারই সাহায্য কামনা কর, আর এই কথার প্রতি বিশ্বাস 
রাখ যে, যদি পৃথিবীর সকল শক্তি একত্র হইয়াও তোমার অনিষ্ট করার চেষ্টা করে এবং 
তোমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা যদি আল্লাহ্র কাম্য না হয় তবে কেহই তোমার এতটুকু 
ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না । আর সকলে মিলিয়াও যদি তোমার অনিষ্ট করার চেষ্টা 


ইব্‌ন কাছীর__-৭২ (৯ম) 


www.quraneralo.com 


Contents 


৫৭০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


করে এবং যদি তাহা করার ইচ্ছা আল্লাহ্‌র না থাকে তবে তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট 
করিতে পারিবে না। কেননা তাকদীরের লেখা পৃষ্ঠাগুলো শুকাইয়া গিয়াছে এবং কলম 
তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। অতএব বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সহিত নেক আমল সম্পাদনে 
ব্রতী হও । আর জানিয়া রাখ যে, কষ্ট-কঠিন সময় সবর করিলে বহু নেক আমল পাওয়া 
যায়। কেননা সবর করিলে সাহায্য আসে। দুঃখ ও কষ্টের সঙ্গে রহিয়াছে সুখ ও খুশী 

হের হর A GAEL LA 

rE PR > ৫$ বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । ১০) 414১৫ «2 ঃ 
টা |” £5 যাহার নির্ভর করিতে চাহে তাহারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর 
করুক । 

যথা হযরত হুদ (আ) যখন তাহার কওমকে বলিয়াছিলেন ঃ 


০.:৮৭:৩৪ ০৪:2৮ ৮:৬৪ eo 2 EOE cet চা 
৮৪154634011 ০1০2৯ (611০-21-5৭ 315৯5৩। 
EXE NE-) 


ce i8i i ৩৬১:৯১৭% 5 EE CFs ০১৫০০০০৮০০৭ 
235৮2750৯৫5 ৪51 05408855818 ১০ ০425 ০১48 

অর্থাৎ আমরা তো ইহাই বলি, আমাদিগের ইলাহদিগের মধ্যে কেহ তোমাকে 
অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে । সে বলিল, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিতেছি এবং 
তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তাহা হইতে নির্লিপ্ত, যাহাকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক 
কর আল্লাহ্‌ ব্যতীত । তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ 
দিও না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর ৷ এমন 
কোন জীব-জন্তু নাই, যে তাহার পূর্ণ আয়্ত্াধীন নহে; আমার প্রতিপালক আছেন সরল 
পথে। 

একটি মারফ্‌ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে ইব্‌ন আববাস .... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 
বকর আলী সাহমী, আহমাদ ইব্‌ন ইসাম আলি আনসারী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হইতে চায় তাহার 
উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখা । যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ধনবান হইতে চায়, তাহার 
উচিত নিজের হাতের সম্পদের চেয়ে আল্লাহ্‌র হাতের সম্পদের উপর বেশী নির্ভরশীল 
হওয়া এবং যে সবচেয়ে বড় বুযুর্গ হইতে চায়, তাহার উচিত আল্লাহ্‌কে বিশেষভাবে ভয় 
করা ।” 

০০ 
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অর্থাৎ বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহা করিতেছ করিতে থাক 19 ৫ 
জনি 
পরিণাম ফল সম্পর্কে অবগতি লাভ করিবে। 

42১১ 5645 455 ১০ পৃথিবীতে কাহার উপর আসিবে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি 

বং 2৪15০ 4১০ ৫৯০ আখেরাতের স্থায়ী শাস্তি কাহার উপর আসিবে তাহা 
অচল জানিতে রি মা এ অব 


E TA ৩০০৮০ রি 
62৬5 LIENS ৬৮৫৩ 31448 (Ev) 


গ পি 


6৮645)590৮ ক Ss 


I 00 4A 
অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তাহা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে 
বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি 
উহাদিগের তত্বাবধায়ক নহ । 

৪২. আল্লাহ্‌ই প্রাণহরণ করেন জীব সমূহের তাহাদিগের মৃত্যুর সময় এবং 
যাহাদিগের মৃত্যু আসে নাই তাহাদিগের প্রাণও নিদ্রার সময় । অতঃপর যাহার 
জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তাহার প্রাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং অপরগুলি ফিরাইয়া 
দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য । ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল 
সম্প্রদায়ের জন্য ৷ 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন 
05511 421514598 &| অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কুরআন নাযিল করিয়াছি । 
1 ১০৫41 অর্থাৎ যাহাতে সকল মানুষ ও জনজাতি ইহার নির্দেশনায় সঠিক পথ 
পাইতে পারে । ?-..১£1$ 4০$১। ১5 অর্থাৎ কেহ যদি হিদায়াত অবলম্বন করে তবে 
সে তাহার নিজেরই কল্যাণের জন্য করে। (2 ৭ 5৬ ০5 ০৩ অর্থাৎ আর 
কেহ যদি সত্য হইতে বিমুখ হয় তবে সে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডাকিয়া আনে । 12) 
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3১৫১ 4:০০ অৰ্থাৎ তাহাদের হিদায়াতের ব্যাপারে তুমি তাহাদের তত্বাবধায়ক 
নহ। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে ৫১4০৮508519] (০$| অর্থাৎ তুমি 
কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী । আর আল্লাহ্‌ সমস্ত কিছুর তত্বাবধায়ক 

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে ৬/৯ 5123 69:11 412 (০9 অর্থাৎ 
তোমার দায়িতু পৌছাইয়া দেওয়া এবং হিসাব গ্রহণের দায়িত আমার । 

ইহার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের প্রতি ইংগিত করিয়া বলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে 
যে কোন অস্তিত্বকে ধুলিসাৎ করিয়া ফেলিতে পারেন। তিনি প্রত্যেক মানুষকে বড় মৃত্যু 
দান করেন তাহার ফেরেশতার মাধ্যমে । ফেরেশতা আসিয়া শরীর হইতে আত্মা নির্গত 
করিয়া নিয়া যান। আর মানুষকে ছোট মৃত্যু দান করেন তাহাদের নিদ্রার প্রাক্কালে । 

তাই অন্যত্র বলা হইয়াছে ৪ 


০৯: টি a HB হ ২৯০৬৫ yl ১ 
A 88571 2 রিমি EE 
০৮082 
অর্থাৎ তিনিই রাত্রিকালে তোমাদিগের সুতুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা 
যাহা কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন 
যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাহার দিকেই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন; 
অনন্তর তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিব্নে। তিনিই স্বীয় 
দাসদিগের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদিগের রক্ষক প্রেরণ করেন; অবশেষে 
যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু 
ঘটায় এবং তাহারা কোন ক্রটি করে না। 
এই আয়াতটিতে প্রথমে ছোট মৃত্যু পরে বড় মৃত্যুর কথা উল্লেখিত হইয়াছে। আর 
আলোচ্য আয়াতটির প্রথমে বড় মুত্যু এবং পরে ছোট মৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে। যথা ঃ 


০ 22 oF e ল “0 SAE 5১০ ৮৪৫: EES LE 
EOE UO np ৮: পারল 

চেতনা হরণ করেন যখন উহারা নিদ্রিত থাকে। অতঃপর যাহার জন্য মৃত্যু অবধারিত 

করিয়াছেন তিনি তাহার প্রাণ রাখিয়া দেন এবং অপরকে চেতনা ফিরাইয়া দেন এক 


নির্দিষ্ট সময়ের জন্য । উল্লেখ্য, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আত্মাসমূহকে উ্ধালোকে 
জমায়েত করা হয়। 
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বয়ান | | ৫৩ 
এই ধরনের একটি মারফূ* হাদীস ইব্‌ন মান্দাহ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। 
আর আবু হুরায়রা হইতে আবু সাঈদ ..... মুসলিম ও বোখারী স্ব স্ব সহীহ-এর 


মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু হুরায়রা রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন, 
যখন তোমরা কেহ ঘুমাবার জন্য বিছানায় আস তখন তহবন্দের অভ্যন্তরীণ অংশ দ্বারা 
বিছানাটা ঝাড়িযা নিবে, হয়ত উহাতে কিছু থাকিতে পারে । অত:পর বলিবে ৪. 
ul A I EET ON f »10| 45331 4১০৯০ 
-১৯৯/৮০। 4905515৯৮৯১ ০৪৮৭5 LL 
অর্থাৎ হে প্রভু! তোমার নামে শুইতে যাইতেছি এবং তোমারই রহমতে নিদ্রা 
হইতে জাগ্রত হইব ৷ যদি তুমি আমার আত্মাকে প্রতিরোধ কর তবে উহার প্রতি 
করুণাশীল হইও | আর যদি উহা পুন:প্রত্যাবর্তন কর তবে উহা হেফাযত করিও; যেমন 
করিয়া নেক বান্দাদিগের আত্মা তুমি হেফাযত করিয়া থাক। 
পূর্বসূরীদের কেহ বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তিদের আত্মা যখন তাহারা মৃত্যু বরণ করে 
এবং জীবিত ব্যক্তিদের আত্মা যখন তাহারা নিদ্রায় যায় তখন তাহারা পরস্পরে 
পরস্পরের সহিত আলোচনায় লিপ্ত হয়, যতক্ষণ আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন। 
করিয়াছেন তিনি তাহার প্রাণ রাখিয়া দেন। অর্থাৎ যে মৃত্যুবরণ করে তাহার আত্মা 
সংরক্ষিত করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ মৃত্যু পূর্ববতী সময় পর্যন্ত । 

_ ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন, মৃতদের আত্মা রাখিয়া দেওয়া 'হয় এবং জীবিতদের 
আত্মা প্রত্যাবর্তন করা হয়। আর জীবিত ও মৃতদের আত্মার মধ্যে কখনো মিশ্রণ ঘটে 
না এই ব্যাপারে কখনো ভুল হয় না। অত:পর বলা হইয়াছে 871০1: এ) ০৪ 01 
১855 অর্থাৎ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য । 


পা পা 2৫54 ৫৫5, (1% সাত ২ 295 22 পি ৮ 
ির45 


পর 25 ৮৬5 তা তা 
০০৯০১ 

2৫ ৫১ গর্ত $14 রে 9 4/30 ৫৫ ১৬52 
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৫৭৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


LEAL 


OXY Gh ৫১৪ ১321642. 722 2% 313১ (£০) 


ag Isr 


০৫7৫৫129555 80155145855 


৪৩. তবে কি উহারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরিয়াছে? বল, 
উহাদিগের ক্ষমতা না থাকিলেও এবং উহারা না বুঝিলেও? 

88. বল, সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 
সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই । অত:পর তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে। 

8৫. আল্লাহ্র কথা বলা হইলে যাহারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তাহাদিগের 
অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তাহাদিগের দেবতাগুলির 
উল্লেখ করা হইলে তাহারা আনন্দে উল্লাসিত হয়। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহারা 
ভূত এবং মিথ্যা খোদাদেরকে নিজেদের সুপারিশকারী বলিয়া বিশ্বাস করে । অথচ ইহার 
সত্যতার ব্যাপারে তাহাদের কোন দলীল প্রমাণ নাই। উপরন্তু এই সকল খোদাদের না 
আছে কোন কাজ করার শক্তি এবং না আছে জ্ঞান ও অনুভূতি । আর তাহাদের নাই 
শ্রবণ করার কর্ণ এবং নাই দৃষ্টি মেলিয়া দেখার চোখ। বরং ইহারা হইল নিষ্প্রাণ 
পাথরের মত, যাহাদের মর্যাদা জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও বহু নিম্নে । 

তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি এ সকল মিথ্যা ধারণা 
পোষণকারীদেরকে বল যে, এ সকল মিথ্যা খোদাদের সুপারিশ করার কোন অধিকার 
নাই; বরং সুপারিশ করার একমাত্র অধিকার আল্লাহ্‌ তা'আলার ৷ তিনি মুক্তি দানের 
ইচ্ছা না করিলে কাহারো কোন গত্যন্তর নাই। 

তাই বলা হইয়াছে যে, SIL 21 ১৮১০ ৮৪০ sll |; ১০ অর্থাৎ কে সে, যে 
তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার নিকট সুপারিশ করিবে? ১০ ০৮০ 812 21 
অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমতৃ আল্লাহরই । মানে সবকিছু স্বেচ্ছাধীন 
ব্যবহারের অধিকার একমাত্র তাহারই। 

০১০৯৮ ৷ 2৪ অতঃপর তাহারই নিকট তোমার প্রত্যানীত হইবে। অর্থাৎ 
কিয়ামতের দিন তিনি ইনসাফের ভিত্তিতে সকলের বিচার নিষ্পত্তি করিবেন। প্রত্যেককে 
_ তীহার কৃতকর্মের যথাযথ বদলা প্রদান করিবেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের সমালোচনা করিয়া আরো বলেন ১১১১ ১ 131 
যখন বলা হয় আল্লাহ্‌ এক অর্থাৎ যখন তাহাদেরকে বলা হয় $১ ১9 4 31 510 4 
একমাত্র তিনি ব্যতীত নাই কোন ইলাহ। 
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৪০৯১ ০১১৬৪ ১১ ole ১০ অর্থাৎ যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না 
তাহাদিগের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। 

মুজাহিদ বলেন ১: মানে সংকুচিত হওয়া । সুদ্দী বলেন, বিতৃষ্ণাগ্রস্ত হওয়া । 
কাতাদাহ বলেন, উন্নাসিকতা প্রদর্শন করা । 

যায়িদ ইবুন আসলাম হইতে মালিক বলেন ১১-5 মানে উদ্ধত্য প্রদর্শন করা । 

যথা অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ 

Stil i 21502741955 10| 54148 অর্থাৎ যখন তাহাদেরকে বলা 

হয় আল্লাহ্‌ এক, টি তখন তাহারা ওদ্ধত্য 
প্রদর্শন করে। 

কেননা তাহাদের হৃদয় সত্য গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়। আর যে হৃদয় সত্য গ্রহণে 
অনুপযুক্ত, সে হৃদয় সহজেই মিথ্যার আশ্রয়ে ঢলিয়া পড়ে। মিথ্যাকে তরিৎ গতিতে 
গ্রহণ করিয়া নেয়। 

তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ১১ ১-« ১:34 ০১ 19 আল্লাহর পরিবর্তে 
তাহাদিগের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হইলে । অর্থাৎ হত এবং মিথ্যা খোদাদের 
আলোচনা করিলে- 

ভিডি 


৩5৩5 ভি ৮9৮05 (6) 
০৫৮ সি ১৮০৫ ৭ এ] 

222 Cf BN LUE CUE (EV) 
EE 13 44312 SR ৪: রত 

৭ তিতির 


১৪0৫6 2॥ রর (৩৫ ৫০ ৫2৫ (£4) 
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৪৬. বল, হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের 
পরিজ্ঞাতা। তোমার দাসগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তাহাদিগের মধ্যে তুমি 
উহার ফয়সালা করিয়া দিবে । 

৪৭. যাহারা যুলুম করিয়াছে যদি তাহাদিগের থাকে দুনিয়ায় যাহা আছে তাহা 
এবং তাহার সমপরিমাণ সম্পদ, কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণ 
স্বরূপ সকল বিষয় তাহারা দিয়া দিবে এবং তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্র নিকট 
হইতে এমন কিছু প্রকাশিত হইবে যাহা উহারা কল্পনাও করে নাই। 

৪৮. উহাদিগের কৃতকর্মের মন্দ ফল উহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে 
এবং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্ধপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিবে । 


তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা মুশরিকদের শিরক প্রীতি এবং তাওহীদ বিদ্বেষীর 
সমালোচনাপূর্বক বলেন 8 ৪45119২2511 210 ১০১90 SL BLU 
অর্থাৎ তুমি বল, আল্লাহ্‌ এক ও লাশরীক। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবী 
আর তিনি এই সব নিজ পরিকল্পনায় নমুনাবিহীন সৃষ্টি করিয়াছেন। | 

7920০১51111 তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পৰ্কে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ গোপন ও 
প্রকাশ্য সকল ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত। 

১৬৬৩১৫ 4 EE L5১০ ৮০:১5 55 তোমার দাসগণ যে বিষয়ে 
মতবিরোধ করে তাহাদিগের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবে। 

অর্থাৎ দুনিয়ায় বসিয়া যাহারা মতবিরোধ করে উহার ফয়সালা কবর হইতে 
উত্তোলনের পর কিয়ামতের দিন নিষ্পত্তি করিয়া দিবে । সেদিন বেশী দূরে নয় বরং খুবই 
নিকটে। 

মুসলিম স্বীয় সহীহ এর মধ্যে আবূ সালমা ইব্‌ন আব্দুর রহমান হইতে .... বর্ণনা 
করেন যে, আবু সালমা ইব্‌ন আব্দুর রহমান বলেন, আমি আয়িশা রো)-কে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাজ্জুদের নামায কোন দু'আ দ্বারা শুরু করেন? 
তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাজ্জুদে দীড়াইয়া শুরুতে এই দু'আটি পাঠ 
করেন ৪ 


০০৫. প ০০৫০ ৮12 ক পাও co eer oD “eo ০ ০৪৬৬ ০ 
৬০১৯11+1052956 ০৮5 ১৮৪ ০৪/০৪০০-৪৮৫৪০৩৩২১৯৯৬০৫%৫ 
po 9 )প৩ 50৮০ ০.০ sees Ed 6৩555 cue Oa ee পা 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! হে জিব্রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রভু! আকাশসমূহ ও 
পৃথিবীর সৃষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তোমার দাসগণ যে যে বিষয়ে মতবিরোধ 
করে তাহাদিগের মধ্যে উহার ফয়সালা তুমিই করিয়া দিবে। যে যে বিষয়ে তাহারা 
মতবিরোধ করে সে সে বিষয়ে তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর। তুমি 
যাহাকে ইচ্ছা কর তাহাকে সঠিক পথের সন্ধান দাও। 

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে আওস ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ ..... আফফান ও ইমাম 
আহমদ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (বা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
' বলিয়াছেন ৪ যে ব্যক্তি বলিবে £ 

৮৪4১০ ১6210 55-624655721552806৮ সুতা 
UL TE LAD SOUL SY 432 018 04৭ এ 2341১, 
0০০1 309 এ হ435110524555519545 1 ৯১এ০০৯০%। 

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! 
আমি এই পৃথিবীতে বসিয়া তোমার নিকট অংগীকার করিতেছি, আমি সাক্ষ্য দিতেছি 
যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি একক এবং শরীক বিহীন । আমি আরো 
সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সা) তোমার বান্দা এবং তোমার রাসূল । তুমি যদি 
আমাকে আমার বিবেকের হাতে সোপর্দ করিয়া দাও তাহা হইলে আমি পাপের নিকটে 
পৌছিয়া যাইব এবং পুণ্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িব। হে খোদা! আমার ভরসা একমাত্র 
তোমার রহমতের সাহারা! তাই তুমি আমার নিকট আমার এই প্রার্থনা কবুলের 
অংগীকার কর যে অংগীকার তুমি কেয়ামাতের দিন পূর্ণ করিবে। নিশ্চয় তুমি অংগীকার 
ভংগ করনা । 
আমার থেকে একটি অংগীকার আদায় করিয়াছিল, যাহা আমি অবশ্যই পূর্ণ করিব! 
অতএব আল্লাহ্‌ তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। 

এই হাদীসের বর্ণনাকারী সুহাইল বলেন যে, আমি কাসিম ইব্‌ন আব্দুর রহমানের 
নিকট এই হাদীসটি বলিলে তিনি আমাকে বলেন যে, আমাদের এলাকার একটি ছোট 
মেয়েরও এই হাদীস জানা আছে। একমাত্র ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি রেওয়ায়েত 
করিয়াছেন। 


ইবৃন কাছীর__৭৩ (৯ম) 
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আবূ আব্দুর রহমান হইতে ইব্‌ন আব্দুল্লাহ .... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, 
আবু আব্দুর রহমান বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা) আমাদেরকে এক টুকরা লেখা 
কাগজ বাহির করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এই দু'আটি শিখাইয়াছেন ৪ 


পিঠ 


KUL; DEUS SIG nll 24511 
২7১৮০104145 এ৮০ 1১--২90 41453 এ১০ 214150 Lilies 
৬ (| ৮০৯: ৯১০ Bl ৩ 4১২৮০৩4৩০০৩ ১৮৮৪৭ Loe diel 25455 
Le leo 
আবু আব্দুর রহমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) কে 
শুইতে যাইবার প্রক্কালে এই দু'আ'টি পড়িতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। একমাত্র ইমাম 
আহমাদ ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন। 
আহমাদ বর্ণনা করেন যে, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) এর নিকট আসিয়া 
বলিলাম, আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ বলুন, যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট শুনিয়াছেন। ফলে তিনি আমার সামনে এক টুকরা লেখা কাগজ রাখেন। 
অত:পর তিনি বলেন, এই দু'আটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার জন্য শিখাইয়াছিলেন। আমি 
তাদের দেওয়া দ:আটি দেখিতেছিলাম। এমন সময় আবূ বকর সিদ্দিক (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সকালে এবং সন্ধ্যায় কি দুআ পড়িব, তাহা 
আমাকে বলিয়া দিন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, হে আবূ বকর! বল ঃ 
3২5০০881251 CAT OSE 05504451451 


so 5৮545 


55555587285 


71772411513 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ্‌! আকাশমণ্লী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। 
আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, আপনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নাই। আপনি 
সকলের প্রতিপালক এবং অভিভাবক । আমি পানাহ চাই আপনার নিকট আমার আত্মার 
কুমন্ত্রণা হইতে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও শিরক করা হইতে । আর আমি পানাহ চাই 
আমার নিজের প্রতি নিজে কোন পাপ করা হইতে অথবা কোন মু'মিনের প্রতি কোন 
পাপ আমার দ্বারা পৌছুক উহা হইতে ।” 
ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াশ হইতে হাসান ইব্‌ন আরাফাহ ও তিরমিহীও ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন। আর হাসান বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল বলিয়া প্রমাণিত হয় 
বটে। 
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মুজাহিদ হইতে ..... ও ইমাম আহমাদ বৰ্ণনা করেন যে, মুজাহিদ রো) বলেন £ 
হযরত আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমারে সকালে সন্ধ্যায় ও নিদ্রায় 
যাইবার প্রাক্কালে এই দু'আটি পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছেন ঃ পূর্বোক্ত দু“আ'টির 
অনুরূপ তা 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন 1১০1 2:31 1 51; যাহারা সীমালংঘন 

করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করিয়াছে। 

42541851১৮৯ ০59%1 ৯০ যদি তাহাদিগের দুনিয়ার সমস্ত কিছুও থাকে 
এবঙ তাহার সহিত সমপরিমাণ আরো যদি থাকে। 

৷ ১ 9:০8 কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য তাহাদিগের নিকট | 
হইতে উহা গৃহীত হইবে না। 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের জন্য কিয়ামতের কঠিন শাস্তি ওয়াজিব বা 
অবশ্যন্তাবি করিয়াছেন। ওই শাস্তি হইতে মুক্তি দান স্বরূপ পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ হইলেও 
উহা গ্রহণ করা হইবে না। এই সম্বন্ধে অন্যত্র আরো আয়াতে বিশদ বিবৃত হইয়াছে। 

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, 2৮5১0585714 25575 অর্থাৎ 
তাহাদিগের উপর আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এমন শাস্তি আসিয়া পড়িবে, যাহা উহারা 
কল্পনাও করে নাই। 

(১.০ ১৫১০ ০4/১১ উহাদিগের কৃতকর্মের ফল উহাদিগের নিকট প্রকাশ 
হইয়া পড়িবে। 

অর্থাৎ উহারা পার্যিব জীবনে হারাম ও পাপের যত কাজ করিয়াছে তাহা উহাদিগের 
নিকট প্রকাশিত করা হইবে । 

5) 5 ০ 333 উহার যাহা লই ঠা বিদ্রুপ করিত তাহা 
উহাদিগের পরিঝেষ্টন করিবে। 

অর্থাৎ পার্থিব জীবনে তাহারা যে সকল শাস্তির কথা শুনিয়া ঠাট্টা বিদ্রপ করিত 
তাহা উহাদিগকে বেষ্টিত করিবে । 


0৬065522195 ৮ (41 5 (£৭) 
০৫2৫ তেজ 645 25515 476) 
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১ লা 44468444600) 

5 ০৫26 * 14০ ৩৬৫ 

2৬ তর 2 পর্ণ শর্তি ৫ 2ঠপা। পর্চেঠ ৮ 1 2/24 
Wie ) CEES Gt Ef BOSH (oY) 
6 60% 522 2১14১ 
৪৯. মানুষকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করিলে সে আমাকে আহ্বান করে, অত:পর 
যখন আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, আমি তো ইহা লাভ করিয়াছি 


আমার জ্ঞানের মাধ্যমে । বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ বুঝে 
না। 


রঃ 


৫০. ইহাদিগের পূর্ববর্তীগণও ইহা বলিত, কিন্তু উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিগের 
কোন কাজে আসে নাই। 

৫১. উহাদিগের কর্মের মন্দ ফল উহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছে । 
উহাদিগের মধ্যে যাহারা যুলুম করে তাহাদিগের উপরও তাহাদিগের কর্মের মন্দ 
ফল আপতিত হইবে এবং ইহারা ব্যর্থও করিতে পারিবে না। 
৫২. ইহারা কি জানে না, আল্লাহ্‌ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিষক বর্ধিত করেন 
অথবা-হ্বাস করেন । ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা মানব জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তাহারা যখন 
বিপদে পড়ে তখন আহাজারী শুরু করিয়া দেয় এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র 
নিকট সোর্পদ করিয়া দেয়। আর যখন তাহাদের বিপদ কাটিয়া যায় তখন তাহারা 
বলে__ = ১৮ 35% ৷ আমি তো ইহা লাভ করিয়াছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে । 
অর্থাৎ তাহারা. বলে যে, এই কাজ করা তো আল্লাহরই দায়িত্বে ছিল। আমাদেরকে 
বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া তাহারই দায়িতৃ। ইহা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের 
পাওনা দাবী । শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের বুদ্ধির কারণেই বিপদে হইতে মুক্তি লাভ 
করিয়াছি। 

কাতাদাহ বলেন, £1. মানে এই সকল ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট পরিপন্ধ। এই 
ধরনের বিপদ হইতে মুক্তির পন্থা সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট অবগত। 
অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, £££; ৯ বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা । 
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অর্থাৎ তাহারা যাহা ধারণা করে তাহা ঠিক নহে । মূলত এই সকল বিপদ আপদ 
আপতিত করিয়া আমি মানুষকে পরীক্ষা করি যে, কে আমার অনুগত এবং কে আমার 
অননুগত । আর আলোচ্য আয়াতাংশে ফিতনা বলিয়া পরীক্ষা উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। 

চিনি ১4) কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বুঝে না। তাই উহারা 
০ ০৮৮০০৪৪ 
দাবী করে। 

415 ০০ 03311 (445 ইহাদিগের পূর্ববর্তিগণও ইহাই বলিত। 

অর্থাৎ এই সকল ব্যাপারে ইহাদিগের পূর্ববতীগণের মন্তব্য, ধারণা ও দাবীও ছিল 
হুবহু এই ধরনের । 

১৮০৪৭ 00০1১০০১৮1০ কিছু উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিখের কোন 
কাজে আসে নাই। 

উর্মাতিজিডিতে যারের করা অহা ল্যাদিত ইয়াত এর কারা হয় 
নাই। ফলে তাহা উহাদিগের কোন কাজেও আসে নাই। 

৪9৯51551858 52০444০ উহারা উহাদিগের 
কর্মের মন্দ ফল ভোগ করিয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে যাহারা সীমালংঘন করে। অর্থাৎ এই 
ধরনের কথাবার্তা যাহারা বলে। 

(৬15 5057 +++: সত্তর তাহারাও তাহাদিগের কর্মের মন্দফল 
ভোগ 'করিবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত লোকেরা যেভাবে তাহাদের কর্মের মন্দফল ভোগ 
করিয়াছে ইহারাও সেইরূপ তাহাদের কর্মের মন্দফল ভোগ করিবে। 

১২১৮৯১1৯.% ইহারা আল্লাহ্‌র শাস্তি ব্যাহত করিতে পারিবে না। 

যথা আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআনের মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, কারূণকে তাহার 
কওমের লোকেরা বলিয়াছিল ৪ 
১98১১019020 409 058510-৯৮1 252200102৮9 
ঠা ১১ aii SGA MLA LE ১০৮0 URN 275 
১5০১2 ররর Ol zh 


£815, চর 


টিনের 


অর্থাৎ দন্ত করিও না, আল্লাহ্‌ দান্তিকদিগকে পছন্দ করেন না । আল্লাহ্‌ যাহা তোমাকে 
দিয়াছেন তদ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্তোগকে 
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৫৮২ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


তুমি উপেক্ষা করিও না। তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি সদাশয় এবং 
পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিও না। আল্লাহ্‌ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন 
না। সে বলিল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জানিত 
আল্লাহ্‌ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যাহারা তাহা অপেক্ষা শক্তিতে 
ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচ্র্যশালী? অপরাধীদিগকে উহাদিগের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন 
করা হইবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্যত্র আরো বলিয়াছেন 8 41881 ১$108 
১১১১১০০০১১১; 55 199456 অর্থাৎ কাফিররা বলিত যে, আমরা অর্থ-সম্পদ এবং 
জনসংখ্যায় অধিক; অতএব আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ 2:১2:১71 3301 2:.55401 ail 
১8) অর্থাৎ ইহারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্‌ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ 
বর্ধিত করেন অথবা ত্রাস করেন। মানে আল্লাহ্‌ এক কওমকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দতা দান 
করেন এবং আরেক কওমকে আর্থিক অনটনের মধ্যে রাখেন। 


রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য । 
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HACE LIS এ৩৩। রগ ০১541 (০৪) 


0 sl 
EG Ey MAG Gal BIG (০) 
০৫2 


৫৩. বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি অবিচার 
করিয়াছ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্‌ সমুদয় পাপ ক্ষমা 
করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

৫৪. তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাহার নিকট 
আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে; তৎপর তোমাদিগকে 
সাহায্য করা হইবে না। , 

৫৫. অনুসরণ কর তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে 
উত্তম যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহার; তোমাদিগের উপর অতর্কিতভাবে 
তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসিবার পূর্বে-_ 

৫৬. যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে 
আমি তো শৈথিল্য করিয়াছি এবং আমি ঠাট্টা করিতাম। 

৫৭. অথবা কেহ যেন না বলে, আল্লাহ্‌ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে আমি তো 
অবশ্য সাবধানীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম । 

৫৮. অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও বলিতে না হয়, আহা, যদি 
একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হইতাম । 

৫৯. আল্লাহ্‌ বলিবেন, প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার 
নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে ও অহংকার 
করিয়াছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফিরদিগের একজন । 

তাফসীর ৪ এই আয়াতের মধ্যে প্রত্যেক নাফরমানকে তাওবা করার জন্য আহ্বান 
করা হইয়াছে-_ সে মুশরিক হোক বা কাফির হোক । আর বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালু। যে বা যাহারাই তাহার দিকে অগ্রসর হইবে, তিনি 
হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া নিবেন। 

এঁ আয়াত দ্বারা এই ব্যাখ্যা দেওয়া ভুল হইবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাওবাহ 
রাজিব কাদির 
শিরকী পাপ তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয় না। 
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ইব্‌ন আব্বাস হইতে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ...... বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) বলেন; একদা মুশরিকদের ব্যভিচারী ও হত্যাকারী একটি দল রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট আসিয়া বলে, আমাদের নিকট আপনার কথা ও আপনার দাওয়াত 
পছন্দনীয় । অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদেরকে বলিয়া দিন যে, আমরা জীবনে 
যত হত্যা ও ব্যভিচার করিয়াছি, উহার কাফ্ফারা কি দিয়া আদায় করিব? 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা“আলা নাযিল করেন 8 
2 11 ০1০85710515 ৮96৮9 দা ul ০১০১-০১-১১ 

-০১১:১৪৬৯]) 

অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন ইলাহ্‌কে শরীক করে না। আল্লাহ্‌ যাহার হত্যা 
নিষেধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে 
না। এবং এই আয়াতটাও নাধিল করেন £ 

৪415১5০0585 cl LL 0458 2140 

অর্থাৎ ঘোষণা করিয়া দাও আমার এই কথা, আমার দাসগণ! তোমরা যাহারা 
নিজদিগের প্রতি যুলম করিয়াছ আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইতে তাহারা নিরাশ হইও না। 

ইব্‌ন আব্বাস হইতে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ..... ইব্‌ন জুরাইজের হাদীসে নাসাঈ 
আবূ দাউদ মুসলিমও এই রেওয়াতেটি বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য 
আয়াতাংশ দ্বারা এই কথাই বুঝান হইয়াছে যে, $2 (| ৮23 92130155541 
(51০ অর্থাৎ যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান গ্রহণ করিয়াছে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন 
করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না। 

ছাওবান হইতে আবূ আব্দুর রহমান আল ময্নী ..... হাসান ও ইমাম আহমাদ 
বর্ণনা করেন যে, ছাওয়ান রো) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি; 
তিনি বলিয়াছেন ৪ পৃথিবীর সমস্ত কিছুও পাইলেও আমি যত না খুশী হইতাম তাহার 
. চেরে অধিক খুশী হইয়াছি এই আয়াতিট নাযিল হওয়াতে ৪ ০1 (55 ৪ 
৮ Mil Me bl অত:পর জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা 
করেন যে, যে শিরক করিয়াছে? 

এই প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকিয়া পরে বলেন £ “যে শিরক 
করিয়াছ সে সাবধান হও ।” এই কথাটি তিনি তিনবার বলেন। একমাত্র ইমাম আহমদ 
ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 
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আমর ইব্‌ন আমবাসাহ হইতে মাকহুল আশআ'’ছ ইব্‌ন জাবির ..... ও ইমাম 
আহমদ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন আম্বাসাহ (রা) বলেন, একদা এক অশীতিপর 
বৃদ্ধ লোক লাঠিতে ভর দিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! আমি জীবনে ছোট-বড় অনেক পাপ করিয়াছি। তাহা কি আমাকে ক্ষমা করিয়া 
দেওয়া হইবে? বৃদ্ধের এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 
তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উলাহ নাই? বৃদ্ধ বলিল, হা, 
আমি এই কথা স্বীকার করি এবং এই কথাও স্বীকার করি যে, নিশ্চিত আপনি আল্লাহ্‌র 
রাসূল । 

অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন £ “তোমার পিছনের 
ছোট-বড় সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।” একমাত্র আহমাদ এই হাদীসটি 
বর্ণনা করিয়াছেন। 

আসমা বিনতে ইয়াধিদ হইতে ধারাবহিকভবে শহর ইবৃন হাওশব ..... ও ইমাম 
আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াধীদ (রা) বলেন, আমি শুনিয়াছি, 
সাত 
নিচ যারা রন 
2 ul এ ২৯১০৪ [কি i se (১৮০ ১11 ২১০৩৪ 

GAUL. LCE 

EE ET UREN ET HG 

মোট কথা এই সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, সকল ধরনের পাপ তাওবার মাধ্যমে 
ক্ষমারযোগ্য । আর বান্দাকে আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ না হওয়া বাঞ্চনীয়-_যত বড় 


এবং যত ব্যাপকই হোক না তাহার পাপ । কেননা আল্লাহ্র করুণা এবং তাওবার দার 
বিশাল ও প্রসস্ত। যথা অন্যত্র আল্লাহ্‌ পাক বলিয়াছেন ৪ 


9 প 208 OSB ere 


অর্থাৎ কেন, লোকেরা কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ তাহার বান্দাদের তাওবাহ কবুল 
করেন? আরো বলিয়াছেন যে, 


রও Ss fos al ০০৬ ০ oe se or “0 $02 ৪৮০ 9 ০০ 
- ৮০৮৯৪ 1৬৪০ 201 ১৯০৭1 ১৪৯:০১ ৯৪475851523 Rd বি 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি গর্হিত কাজ করিবে অথবা স্বীয় আত্মার উপরে অত্যাচার করে, 


অত:পর যদি সে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহকে অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং 
করুণাময় হিসাবে প্রাপ্ত হইবে। 


ইব্‌ন কাছীর-_৭৪ (৯ম) 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে, 
KU 21-0১০6 175১0১081 25৮ এ ৮৯০১৪৪১191 


21৮০171518 
অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান হইবে জাহান্নামের সর্বনিশ্নতম স্তরে এবং 
তাহাদের জন্য কোন সাহয্যকারী থাকিবে না। কিন্তু যাহারা তাওবা করিবে এবং 
নেককার্য সম্পাদন করিবে ----1 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলিয়াছেন £ 
(45:21 ১০০০১%। 21 4॥ all be LG LSE ৬ LS iin ol 18 ১3 5৫ 551 
চি 524251৮880৮ ১০425582055 
অর্থাৎ যাহারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা তো সত্য 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেই___যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহা 
বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে 
তাহাদের উপর মর্মস্ত্দ শাস্তি আপতিত হইবেই। 
আরো বলিয়াছেন ৪ i ELGG ALE ll এ 3৮28 
আরো বলিয়াছেন 821১:১::117-$-০19 ০০ (৮5033 0। 
অর্থাৎ যাহারা মু'মিন নর-নারীকে নির্যাতন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই 
(তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা)। 
হাসান বসরী এই সকল আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হইল, ' 
আল্লাহ্র পথে এবং তওবার জন্য আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় যে সকল বান্দারা আহ্বান করে 
নেওয়ার জন্য উদার ও উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। 
সহীহদ্বয়ের হাদীসে আবূ সাঈদ (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £ এক ব্যক্তি নিরানব্বইটা হত্যাকাণ্ড ঘটাইবার পর 
অনুশোচনা আসিলে সে বনী ইসরাইলের এক আবেদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করে 
যে, তাহার জন্য তাওবার কোন পথ রহিয়াছে কি? সে বলিল, না, তোমার জন্য 
তাওবার কোন পথ নাই । এই কথা বলার পর সেই আবেদকেও সে হত্যা করে এবং 
হত্যার একশতটা পূর্ণ করে। 
ইহার পর সে বনী ইসরাইলের একজন আলিমের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে 
তাহাকে বলিল, তোমার এবং তাওবার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। অত:পর সে 
তাহাকে তাওহীদবাদীদের জনতার দিকে যাওয়ার আদেশ করিল এবং সেইখানে গিয়া 
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ইবাদত করিতে বলিল । ফলে সে সেই জনপদের দিকে রওয়ানা করিলে পথিমধ্যে 
তাহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। 

পথিমধ্যে লোকটির মৃত্যু ঘটার ফলে রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের 
ফেরেশতাদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদেরকে এই 
বলিয়া নির্দেশ প্রদান করেন যে, মাপিয়া দেখ যে, লোকটির পথের অংশ ' 
তাওহীদবাদীদের বস্তির দিকে বেশী; না কাফিরদের বস্তির দিকে বেশী । অত:পর 
মাপিয়া দেখা গেল যে, লোকটি মাত্র এক বিঘত পথ তাওহীদবাদীদের বস্তির দিকে 
নিয়া নেয়। 

এই কথাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, সেই লোকটি মৃত্যুর সময়ও বুকে ভর করিয়া 
অগ্রসর হইতেছিল। 

আর আল্লাহ্‌ তা'আলা নেক লোকদের বস্তিকে এ লোকটির নিকটবর্তী হইতে এবং 
বদলোকদের বস্তিকে দূরবর্তী হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। 

আলোচ্য হাদীসটির মূল কথা এই । আর পূর্ণ হাদীসটি অন; স্থানে উল্লেখিত 
হইয়াছে। | 

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
RPT IAPS REE TOE NPS TUS EAI 

(৮৫০৯ তি 

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদেরকেও ক্ষমাপ্রার্থনার 
জন্য আহ্বান করেন, যাহারা ধারণা করে যে, মাসীহ (আ)-ই আল্লাহ্‌র পুত্র, ও'যাইর 
(আ) আল্লাহ্‌র পুত্র । আল্লাহ্‌ তা'আলা দরিদ্ব এবং তাহার “হস্ত ক্ষুদ্র । আর যাহারা ধারণা 
করে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তিনের তৃতীয়, এই সকল লোকদেরকেই উদ্দেশ্য রুরিয়া 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেন ৪ 


$0 302, sb 


১০১5 110055৮341০ 03594 
অর্থাৎ কেন তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করে না এবং তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে 
না? আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াময় । 
অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকেও তাওবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, যে এই 
ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা ওদ্বত্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে, আমি 
সর্বাপেক্ষা বড় প্রভু । আর আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ তোমাদের নাই । 
ইব্‌ন আব্বাস রো) এই বিষয়ের আলোচনায় বলেন যে, এত কিছুর পরেও যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে তাওবার ব্যাপারে নিরাশ করিবে সে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র 
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কিতাবকে অস্বীকার করিল। তবে কথা হইল যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌ 
সহনশীল না হইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভাগ্যে তাওবা নসীব হইবে না। 

. ইব্‌ন মাসউদ হইতে সুনাইদ ইবৃন শায়কাল ও শু'বা এর সূত্রে তিবরানী বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন £ পবিত্র কুরআনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সন্মানিত আয়াত হইল 815231| 41 ৬১141 3:41 সৰ্বাপেক্ষা স্বয়ংসম্পূৰ্ণ আয়াত 
হইল ১... ১0১০10১১548 & সর্বাপেক্ষা খুশীর ও ভরসার আয়াত হইল সূরা 
আরাফের 511 ০০১৮১913০১0 oe bl bal sl al UF 
আয়াতিটি । আর সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও গুরুগন্তীর আয়াত হইল ৪ 113৯5201565 
১% ৬১০১০০02০৮০ এই টি । অত:পর বর্ণনাকারীকে মাসরূক বলেন 
যে, হা, তুমি সত্য বলিয়াছ। 

আবুল কানুদ হইতে একাধারে আবূ সাঈদ ও আ'মাশ বর্ণনা করেন যে, একদা 
রা এক ওয়ায়েষের নিকট যাইতেছিলেন এবং ওয়ায়েয ব্যক্তি 
লোকদেরকে ওয়ায করিতেছিলেন। তখন ইব্ন মাসউদ (রা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলেন, কেন তুমি লোকদেরকে আল্লাহ্র রাহমাত হইতে নিরাশ কর ? অত:পর তিনি 
এই আয়াতিট পাঠ করেন ৪ ১1১১৯১+/--১ ৬০ 1১5১. 03311 satel ৫৪ 
সোল ইব্‌ন আবু হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 


হাসান আল সাদুসী হইতে আবূ উবাইদাহ ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন 
যে, হাসান আল সাদৃসী বলেন, একদা আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) -এর ঘরে 
প্রবেশ করিলে তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি; তিনি 
বলিয়াছেন যে, “যে সত্তার অধিকারে আমার আত্মা সেই সত্তার শপথ! তোমরা যদি 
পাপ কর এবং তোমাদের পাপে যদি পৃথিবী ও আকাশসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, 
অত:পর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহা হইলেও আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর যে মহা সত্তার অধিকারে মুহাম্মদ (সা)-এর 
আত্মা তাহার শপথ! তোমরা যদি পাপ না কর তাহা হইলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদেরকে ধ্বংস করিয়া এমন জাতিকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা পাপ করিবে । অত:পর 
ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। আল্লাহ্‌ তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।” একমাত্র ইমাম 
আহমাদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 

আবূ সারমাহ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়েস ....... ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, আবূ আইয়ুব আনসারী রো) -এর যেদিন মৃত্যু উপস্থিত হয় সেদিন তিনি বলেন, 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


সূরা যুমার ৫৮৯ 


আমি এতদিন একটি হাদীস তোমাদের নিকট গোপন রাখিয়াছিলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছিলেন £ “তোমরা যদি পাপ না করিতে 
তাহা হইলে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন একটি জাতির সৃষ্টি করিতেন, যাহারা পাপ করিত । 
অত:পর আল্লাহ তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিতেন।” 

ইমাম আমহাদও এইরূপ রেওয়ায়েত করিয়াছেন এবং মুসলিম স্বীয় সহীহ-এর 
মধ্যেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন লাইছ ইব্‌ন সাআদ 
হইতে কুতাইবার সূত্রে । আর আবূ আইয়ুব আনসারী হইতে ধারাবাহিকবাবে আবু 
সারমাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা“আব আল করযীর সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধরাবাহিকভাবে আবুল জাওযা ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ 
“পাপের কাফফারা হইল অনুশোচনা ৷” রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন যে, 
তোমরা যদি পাপ না কর তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি জাতি সৃষ্টি 
করিবেন, যাহারা পাপ করিবে এবং আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া 
দিবেন।” একমাত্র ইমাম আহমাদ ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন। | 

আলী ইব্ন আবূ তালিব হইতে .....আব্দুন্নাহ ইব্‌ন ইমাম আহমাদ বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ৪ 
“আল্লাহ্‌ তাআলা ঈমানে অটল তাওবাকারীকে ভালবাসেন ৷” এই সূত্রে অন্য কেহ এই 
হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। 

আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন উমাইর হইতে ...... ইব্‌ন আবু হাতিম বর্ণনা করেন 
যে, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন উমাইর বলেন $ ইবলিস আল্লাহ্‌ কর্তৃক অভিসম্পাত 
প্রাপ্তির পর বলে, হে প্রতিপালক! আপনি আমাকে জান্নাত হইতে আদমের জন্য বহিস্কৃত 
করিয়াছেন এবং আমি আপনার শক্তি ব্যতীত তাহার উপর বিজয়ী হওয়ার ক্ষমতা রাখি 
না। অতঃপর ইবলিসকে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, তোমাকে তাহার উপর বিজয়ী 
হওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইল। ইহার পর ইবলিস আবার আপিল করিল, হে প্রভু! 
আমাকে আরো শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করুন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, আচ্ছা 
আদমের যত বংশ বিস্তার ঘটিবে, তোমারও তৎসম সংখ্যক সন্তানের বিস্তার ঘটিবে। 
ইবলিস বলিল, হে প্রভু! আমাকে আরো শক্তি দান করুন। আল্লাহ্‌ বলিলেন, আচ্ছা 
তাহাদের সিনা তোমার জন্য আবাস বানাইয়া দিব এবং তাহাদের ধমনীর সহিত তুমি 
বিলীন হইয়া যাইতে পারিবে । ইবলিস বলিল, হে প্রভু! আমাকে আরো শক্তি বাড়াইয়া 
দাও। আল্লাহ্‌ বলিলেন, আচ্ছা, তুমি তাহাদের উপর তোমার সাওয়ার ও পেয়াদা 
পরিচালিত কর, তাহাদের সম্পদে ও সন্তানে নিজের অংশ স্থাপন কর এবং তাহাদেরকে 
লালায়িত কর । তবে শয়তানের লোভ প্রদর্শন ধোকবাজী বই নহে। 
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৫৯০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


তখন আদম (আ) বলেন, হে প্রভু! আপনি তাহাকে আমার উপর বিজয়ী 
করিয়াছেন; কিন্তু আমার তো আপনার সহযোগিতা ব্যতীত প্রাণের কোন পথ নাই। 
আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিলেন, তোমার প্রত্যেক সন্তানের জন্য আমি এক একজন করিয়া 
রক্ষক নিযুক্ত করিব যাহারা শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে তোমাদেরকে সংরক্ষণ করিবে । 

আদম (আ) বলিলেন, হে প্রভু! আমাকে বাঁচার আরো সুযোগ দাও। আল্লাহ্‌ 
প্রদান করিব অথবা তাহার চেয়েও বেশী করিয়া দিব। আর একটি পাপ করিলে একটিই 
লিখিব অথবা তাহা ক্ষমা করিয়া দিব। আদম (আ) বলিলেন, হে প্রভু! আমাকে আরো 
বাড়াইয়া দাও। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিলেন, তোমাদের শরীরে যতক্ষণ আত্মা থাকিবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জন্য তাওবার দরজা খোলা থাকিবে । আদম (আ) আবারো 
আপিল করিলেন, হে প্রভু! আরো বাড়াইয়া দাও। অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা পাঠ করিয়া 
শুনান ঃ 
85161571158 570855885517817155155 

৯০15515548৯ সি 

অর্থাৎ হে আমার 'দাসগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছ, 
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ্‌ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। 
তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

ওমর হইতে ...ইবৃন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, একটি হাদীসে ওমর (রা) বলেন, 
যাহারা ঈমান গ্রহণের পর ফিৎনা-এ লিপ্ত হইয়াছে এবং ঈমানী দুর্বলতার জন্য যাহারা 
কাফিরদের সহিত আপোষ করিয়াছে তাহাদের নেকী ও তাওবা আল্লাহ্‌ কবুল করিবেন 
না। কেননা তাহারা আন্মাহ্‌কে চিনিয়া পরবর্তীতে কুফরের দিকে আকর্ষিত হইয়াছে। 
তাহারা নিজেরাও মনে মনে এই ধরনের কথা চিন্তা করিত যে, আমাদের জন্য মুক্তির 
কোন পথ হয়ত খোলা নাই। অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) হিজরত করিয়া মদীনায় আসার 
পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল করেন যে, 
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সূরা যুমার ৫৯১ 


অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছ, 
আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্‌ সমুদয় পাপ 'ক্ষমা করিয়া দিবেন। 
তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । তোমদিগের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে তোমরা 
তোমাদিগের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর; শাস্তি 
আসিয়া পড়িলে তোমরা সাহয্য পাইবে না । তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালক 
যে উত্তম কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর। তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে 
তোমাদিগের উপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসিবার পূর্বে । | 

ওমর (রো) বলেন, আমি স্বহস্তে এই আয়াতটি লিখিয়া হিশাম ইবৃন আ'মের এর 
নিকট পাঠাইয়া দেই। হিশাম (রা) বলেন, এই আয়াতটি লিখিতভাবে আমার হাতে 
পৌছার সময় আমি যী-তাওয়া-এ ছিলাম । আমি বার বার লেখাটি পড়িতেছিলাম, কিন্তু 
উহার মর্ম বুঝিতে ব্যর্থ হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করি £ হে আল্লাহ্‌! ইহার মর্মার্থ 
তুমি আমাকে অনুধাবন করাও । অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহার মর্মার্থ আমার মনে 
সঞ্চারিত করেন যে, এই আয়াতটি আমাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে__আমরা যাহারা 
আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হইয়াছিলাম। 

অত:পর আর বিলম্ব না করিয়া আমি আমার উট নিয়া মদীনার পথে রওয়ানা হই 
এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করি। 

ইহার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা নিরাশ মনে আশার সঞ্চার করিয়া তাওবার প্রতি 
উৎসাহ প্রদান করত: বলেন £ [| det 41 1৮১০ অর্থাৎ তোমরা 
তোমদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। ১18 ১ 
০২১০১ তা অর্থাৎ তোমদিগের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে তোমরা 
পাপ হইতে তাওবা কর এবং নেক কার্যে প্রবৃত্ত হও। কেননা শাস্তি আসিয়া পড়িলে 
তোমরা সাহায্য পাইবে না। পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন 8 4১1 ৮ | -৮30 
MD ০০৫41 অর্থাৎ তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালক যে উত্তম কিতাব 
আল কুরআন নাধিল করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর ৮81114১3401, ১ 
ঘি অর্থাৎ তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগের প্রতি 
অতর্কিতভাবে আযাব অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে । 

অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন $ 

এ] ৮:১১ ০৮১০০ 3550০864555 21 অর্থাৎ যাহাতে কাহাকেও 
বলিতে না হয়, হাঁয়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্য আমি শৈথিল্য করিয়াছি। 

মানে কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠরা তাওবা ও আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠতা লাভের জন্য 
আফসোস করিয়া বলিবে, হায়! আমি যদি পার্থিব জীবনে আল্লাহ্‌র উত্তম, মুখলিস ও 
তাবেদার বান্দা হইতাম, তবে তাহা আমার জন্য কত মঙ্গলজনক হইত । 
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৫৯২ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


AL bal Sik ১ অর্থাৎ পাৰ্থিব জীবনে আমি ছিলাম ঠাট্টা-বিদ্রপকারী 
এবং আল্লাহ্‌ ও আখেরাতে অবিশ্বাসী । ইহার পর বলিয়াছেন ঃ 
1 01511 452:৯0555-58৭1 ০৮851005528 04058 
-১০-৯ ১৮1 bs SLE A 
অর্থাৎ অথবা কেহ যেন না বলে, আল্লাহ্‌ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে আমি তো 
অবশ্যই সাবধানীদিগের অন্তর্গত হইতাম ৷ অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও 
বলিতে না হয়__ আহ! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎ 
কর্মপরায়ণ হইতাম। (মানে যদি আমার পৃথিবীতে পুনপ্রত্যাবর্তন ঘটিত তাহা হইলে 
দিল খুলিয়া সৎ আমল করিয়া আসিতাম)। 
. ইব্‌ন আব্বাস রো) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন যে, বান্দা কি করিবে 
এবং কি বলিবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলাই যথেষ্ট অবগত রহিয়াছেন। উপরন্তু 
তাহার চেয়ে এই ব্যাপারে কে বেশী জ্ঞান রাখে? 
যথা অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন £ ১:১৯ 47$:% অর্থাৎ অবগতির 
বিষয়ে তাহার সমকক্ষ অন্য কেহ নাই। 
Sa SEU 55585412511 IS 
০ is Wi ১. ১5৫০] ০০ ১৪৫০9252011 ৬-৫ pall 
Ells SLES Mold lial 
অর্থাৎ (এই আয়াতে যেমন তিনি বলিয়াছেন) যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, 
হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করিয়াছি এবং আমি 
ঠা্টা-বিদ্াপ করিতাম । অথবা কেহ যেন না বলে, আল্লাহ্‌ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে 
আমি তো অবশ্যই সাবধানীগিদের অন্তর্গত হইতাম । অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করিলে যেন 
কাহাকেও বলিতে না হয়, আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যবর্তন ঘটিত তবে 
আমি সৎকর্মপরায়ণ হইতাম । 
ইহাদের সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন যে, যদিও 
তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হয় তবুও তাহারা হিদায়াতের উপর চলিতে সক্ষম হইবে 
না। যেমন, 32361195455 9504 Bld / 5? অর্থাৎ যদিও তাহাদিগকে 
পৃথিবীতে পুনঃপ্রত্যাবর্তিত করা হয় তবুও তাহারা উহাই করিবে যাহা করিতে নিষেধ 
করা হইয়াছে। আর কিয়ামতের মাঠে তাহাদের অঙ্গীকার মিথ্যা প্রতীয়মান হইবে। 
কেননা তাহারা মিথ্যাবাদী ৷ 
আবু হুরায়রা হইতে ....ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা রো) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক জাহান্নামী ব্যক্তিকে তাহার বেহেশতের 
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স্থান দেখান হইবে! তখন সে বলিবে, হায়! আল্লাহ যদি আমাকে হিদায়াত দান 
করিতেন! এই কথা সে বড় দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে বলিবে। আর প্রত্যেক জান্নাতী 
ব্যক্তিকেও তাহার জান্নাতের স্থান দেখান হইবে । তখন সে বলিবে উহ! আল্লাহ্‌ যদি 
আমাকে হিদায়াত দান না করিতেন তাহা হইলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে 
পারিতাম না। এই কথা সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত বলিবে। আবু বকর ইবৃন ইয়াশের 
হাদীসে নাসাঈও ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন । | 
কিয়ামাতের দিন পাপিষ্ঠরা যখন পৃথিবীতে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের আকাংখা যাহির 
করিবে এবং যখন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে সত্য স্বীকার না করা ও রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর অনুসরণ না করার জন্য দুঃখ করিতে থাকিবে তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলিবেন ঃ ০৮৯৫] 0০০56 Up অঃ ৪, (৩৪ ৮12 


অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার হইল যে, আমার নিদর্শন তো তোমার নিকট আসিয়াছিল 
কিন্তু তুমি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে; আর তুমি ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের 
একজন । 

মানে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেন, এই সময়ে তোমার অনুশোচনা করা নিষ্ফল 
হইবে। পৃথিবীতেই তো আমি আমার আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছিলাম। ইহার 
সত্যতার প্রমাণে আমি দলীল পেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি সেইগুলিকে মিথ্যা 
বলিয়াছিলে। তাহা অস্বীকার করিয়াছিলে এবং কুফরের পথ গ্রহণ করিয়াছিলে ৷ অতএব 
আজ তোমাদের অনুশোচনা কোনই কাজে আসিবে না। 


ELI 4146 | HIG 65 22 23 (1) 
০0/62/6221 
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৬০. যাহারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে , তুমি কিয়ামতের দিন 
তাহাদিগের মুখ কাল দেখিবে। উদ্ধতদিগের আবাসস্থল কি জাহারাম নহে? 

৬১. আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদিগের উদ্ধার করিবেন তাহাদিগের সাফল্যসহ; 
তাহাদিগকে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা দুঃখও পাইবে না। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন লোক সকল দুই এরনে বিভক্ত 
হইবে ! এক ধরনের লোকের অবয়ব কাল হইবে এবং আর এক ধরনের লোকের 
চেহারা হইবে উজ্বল শুভ্র । 


ইব্‌ন কাছীর_-৭৫ (৯ম) 
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মমির 
জামাআতপনহ্থীদের অবয়ব হইবে শুভ্র-নূর 

তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ এ]| ০12 95৫ Sal ৫০ lial ৬9 
অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র সহিত শরীক করে এবং তাঁহার জন্য মিথ্যা সন্তান আবিষ্কার 
করে কিয়ামতের দিন দেখিবে ৮১... 4২১৩ তাহাদের মুখ কাল। অর্থাৎ মিথ্যাবাদীতা 
ও অপবাদ প্রচারের জন্য তাহাদের মুখ কাল হইয়া যাইবে । ইহার পর বলিয়াছেন যে, 
১৪১১৫: ৮০ নী ০ ০০৪ অর্থাৎ উদ্ধতদিগের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে 
? তাহাদের জন্য উপযুক্ত হইল জাহান্নামের কঠিন বন্দীশালা। উদ্ধত্য ও সত্য প্রত্যাখ্যান 
করার কারণে তাহাদিগের জন্য তথায় অপমানজনক ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। 

আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ......ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, 
আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £ ওদ্ধত্যকারীদের 
হাশর হইবে পিঁপড়ার সূরতে। কিয়ামতের দিন ছোট-বড় প্রত্যেক জীব-জস্তু 
তাহাদেরকে. মাড়িয়া চলিবে । পরিশেষে, তাহাদেরকে অগ্নির জেন্দানখানায় বন্দী করা 
হইবে । যাহাকে ‘বূলাস’ বলে । যাহার উত্তপ্ত অগ্নির লেলিহান শিখার জ্বলন ভীষণ 
রকমের যন্ত্রণাদায়ক । আর জাঙারামীদের শরীরের পঁচা পুঁজ তাহাদেরকে ভক্ষণ করান 
হইবে । ইহার পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন £ 4598০) (৮৪ sh 201 ০১5০ 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ মুস্তাকীদিগকে উদ্ধার করিবেন তাহাদের বিজয় ও সাফল্যসহ। 
০ ০454০:%-আর কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না। 

১:১৯ 435 _ কিয়ামতের দিনের অনিশ্চয়তামূলক সাধারণ দুশ্চিন্তা ও ভীতি 
হইতেও তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত রাখা হইবে। ভালয় ভালয় তাহারা সকল বিপদঘাট পার 
হইয়া আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সকল নিয়ামত উপভোগ করিতে থাকিবে। 
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৬২. আল্লাহ্‌ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। 

৬৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঙ্জি তাহারই নিকট । যাহারা আল্লাহ্‌র 
আয়াতকে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত ৷ 

৬৪. বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের 
ইবাদত করিতে বলিতেছ। 

৬৫. তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববতীদিগের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে। তুমি 
আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হইবে এবং তুমি হইবে 
ক্ষতিগ্রস্ত । 

৬৬. অতএব তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও । 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, সকল সৃষ্টি সমূহের শ্রষ্টা তিনি। তিনিই 
উহাদিগের রব। মালিক ও পরিচালক । আর তাহারই হাতে সবকিছুর বাগডোর এবং 
তিনিই সবকিছুর কর্মবিধায়ক। 

ইহার পর বলিয়াছেন 8 ৯১৮৩২. 441844 

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাহারই নিকটে । 

মুজাহিদ বলেন, .১০*১%1/ ০1১৮: | ১4145 4 মাকালীদ-এর ফারসী প্রতিশব্দ 
হইল মাফাতীহ। অর্থাৎ কুঞ্জিসমূহ । কাতাদাহ, ইব্‌ন সাঈদ ও সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাও 
এ কথা বলিয়াছেন। 

সুদ্দী বলেন, এর অর্থ হইল, আকাশমণুলী ও পৃথিবীর সম্পদ ভাগ্তারের তিনিই 
একমাত্র অধিকারী । 

সারকথা, সমস্ত কিছু তাহারই হাতের ইশারায় সম্পাদিত হয়। তিনিই একমাত্র 

প্রশংসার উপযুক্ত অধিকারী। সমস্ত কিছুর মালিক একমাত্র তিনিই। 

ll ০০:৪৪ ১351 অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র দলীল প্রমাণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে 2:11: 4: তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত । 
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আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আবূ হাতিম একটি দূর্বলতম হাদীস বর্ণনা 
করিয়াছেন । হাদীসটির কিশুদ্ধতার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। তবুও ইব্‌ন হাতিম 
হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমরাও আপনাদের সম্মুখে হাদীসটি পেশ 
করিলাম । 

আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওমর হইতে ...... ইয়াযিদ ইব্‌ন মিনান আল বসরী বর্ণনা করেন 
যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর (রা) বলেন ৪ উমার হৰল আহবান রে? রাযুরুরাহ 
(সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, - A Hb ola ১১41354 এই আয়াতাংশের 
ব্যাখ্যাটি কি? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন “হে ওসমান! তোমার পূর্বে এই আয়াতটির 
ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই ।” অত:পর বলেন, ইহার ব্যাখ্যা হইল £ 
AYE LUNE paid GML LS STG LYN 
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হে ওসমান! যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে দশবার এই আয়াতটি পাঠ করিবে তাহাকে 
ছয়টি ফযীলত দান করা হইবে ৪ এক, সে শয়তান ও উহার সহযোগীদের প্ররোচনা 
হইতে বাচিবে। দুই, তাহাকে এক কিনতার পরিমাণ সওয়াব দেওয়া হইবে । তিন, 
তাহার জন্য জান্নাতের একটি দরজা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হইবে। চার, তাহার সহিত 
. চোখ জুড়ানো হুরদের বিবাহ দেওয়া হইবে । পাচ, তাহার নিকটে দশজন ফেরেশতা 
উপস্থিত থাকিবে । ছয়, কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুর তেলাওয়াতের সাওয়াব তুল্য 
তাহাকে সাওয়াব দেওয়া হইবে। উপরন্তু সে পাইবে একটি কবুল হজ্জ ও ওমরার 
সাওয়াব । যদি সে এ দিনে মৃত্যু বরণ করে তবে সে শহীদের মর্যাদা প্রাপ্ত হইবে ।” 

ইয়াহিয়া ইব্‌ন হাম্মাদের হাদীসে আবূ ইয়ালা আল মুসিলিমও ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন । তবে হাদীসটি যথেষ্ট দুর্বল এবং অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত। আল্লাহই 
ভাল জানেন । পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন ৪ 


what চি ১5134540153 3 অর্থাৎ, বল, হে অঞ্জ ব্যক্তি! 
তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিতে বলিতেছে? 

এই আয়াতটির শানে-নুযুল সম্পর্কে ইবৃন আব্বাসের সূত্রে ইব্‌ন আবু হাতিম বলেন 
যে, মুশরিকরা তাহাদের অজ্ঞতার দরুন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আহ্বান করিয়াছিল যে, 
আসুন আপনি আমাদের উপাস্যদেরকে পূজা করুন এবং আমরাও আপনার আল্লাহ্‌র 
ইবাদত করি। অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন £ 
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অর্থাৎ বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের ইবাদত 
করিতে বল ? তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে । 
তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হইবে এবং তুমি হইবে 
ক্ষতিগ্রস্ত । 

০০০০৮০০৪৪৪৫ 


০১০০ ¢ 0 


TET EC জজাদলাজিজাল্ন গর 
সাকুল্যে বরবাদ হইয়া যাইবে । 

অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন £ 030) AE ১505 2092 
অতএব তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও । 

অর্থাৎ যাহারা তোমার অনুসরণ করে, তোমাকে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করে, 
সকলে ইখলাসের সহিত আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং শরীক করা হইতে বিরত থাকে 
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৬৭. উহারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিম সমস্ত পৃথিবী 
থাকিবে তাহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে তাহার করায়ত্ত। পবিত্র 
ও মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে । 


তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ ৯১১৪৯ Li 15).53 =, উহারা আল্লাহ্র 
যথোচিত সম্মান করে না। অর্থাৎ মুশরিকরা আসলে আল্লাহ্‌র সম্মান ও মর্ধাদা সম্পর্কেই 
অবহিত নহে । অথচ তাহার সমকক্ষ, সম্মানিত দ্বিতীয় কোন সত্তা নাই । সমস্ত জিনিসের 
উপর তাহার যতটা কর্তৃত্ব ততটা অন্য কাহারো নাই। সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র মালিক 
তিনিই এবং প্রত্যেকটা জিনিস তাহার শক্তি ও কুদরাতের আয়ন্তাধীনে ! 

মুজাহিদ বলেন, এই আয়াতটি কুরাইশদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে! 

সুদ্দী বলেন, আল্লাহ্‌র ইজ্জত পরিমাণে তাহারা তাহাকে সম্মান করে না! 

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা“আব বলেন, যদি তাহারা আল্লাহ্‌র মহান সত্তা সম্বন্ধে পরিচিত 
হইত তাহা হইলে তাহারা তাহাকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিত না। 

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ৯০৪ 3৯ 20 (2): $ Ls এই 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাফিররা আল্লাহর শক্তি ও সম্মান সম্বন্ধে বিশ্বাসী নয়। 
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যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল জিনিসের উপর সমানভাবে কর্তৃত্ব 
সম্পাদনকারী সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র শক্তি ও সম্মান সম্বন্ধে বিশ্বাসী এবং সেই ব্যক্তিই 
আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মান সম্পর্কে সচেতন নয় 
এবং তাহার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারে বিশ্বাস করে না সে সত্যিই আল্লাহর সম্মান ও 
ক্ষমতার ব্যাপারে সজাগ নয়। এক কথায় সে আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না এবং 
তাহার শক্তিতে বিশ্বাস করে না। 

এই আয়াতটির প্রসঙ্গে বহু হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই ধরনের 
মর্মার্থ অস্পষ্টমূলক আয়াতসমূহের ব্যাপারে পূর্বসূরী আলিম সমাজ এই মত পোষণ 
করেন যে, এই ধরনের আয়াত যেভাবে যে বাক্যে উল্লেখিত হইয়াছে সেইভাবে তাহাকে 
গ্রহণ করা এবং ইহার ব্যাখ্যা ও মনমত অর্থ আবিষ্কারের অপচেষ্টা না করা। 

আলোচ্য আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ..... বুখারী বর্ণনা 
করেন যে, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, একদা ইয়াহুদীদের এক বড় আলিম 
আসিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! আমরা লিখিত পাইয়াছি যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে তাহার একটি আংগুলির মধ্যে সংস্থাপিত করিবেন । পৃথিবীকে 
একটি আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন। বৃক্ষরাজীকে একটি আংগুলির উপর 
5৮ 8 ৮৭ 

বং অন্যান্য সৃষ্টিসমূহকে একটি আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিয়া বলিবেন, আমি 
তা আনি 
দি রি 


উপ 


চির ৬ TE MEL জিদ 
থাকিবে তাহার হাতের মুষ্টিতে ৷ 

বুখারী, ইমাম আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈও এই হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন। তবে তাহারা সকলে বর্ণনা করিয়াছেন ইব্‌ন মাসউদ হইতে 
হা ডিন হানি রি ai AAA 

| 

আব্দুল্লাহ হইতে ..... আহমদ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, জনৈক 
আহলে কিতাব আসিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবুল কাসিম! আমি 
জানি যে আল্লাহ তা'আলা তাহার সৃষ্টিসমূৃহকে তাহার একটি আংগুলের সংস্থাপিত 
করিবেন আকাশমগ্ডলীকে একটি আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন, পৃথিবীকে একটি 

আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন, বৃক্ষরাজীকে একটি আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন এবং 
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পানি ও মাটিকে তাহার একটি আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন। এই কথা শুনার পর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হাসি দেন এবং তখন তাহার মাড়ি প্রকাশিত হইয়া যায়। আর তখন 
আল্লাহ তা'আলা এই ১১১% 5৯ {৷ (১১৫ 49 আয়াতটি শেষ পৰ্যন্ত নাযিল করেন । 

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ..... আল আশকার ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে. ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) বলেন, একদা এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হইতে 
যাইতেছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বসা ছিলেন। সেই অবস্থায় ইয়াহুদী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে জিজ্ঞাসা করে যে, হে আবুল কাসিম! এই সম্পর্কে তোমার অভিমত কি যে, 
যে দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে স্বীয় তর্জনীর এই আংগুলিটির উপর 
সংস্থাপিত করিবেন, লোকটি স্বীয় তর্জনীর প্রতি ইংগিত করিয়াছিল। এইভাবে সে 
আংগুলির প্রতি ইংগিত করিয়া বলিতেছিল যে, আর যেদিন পৃথিবীকে তিনি এই 
আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন, পাহাড় সমূহকে এই আংগুলির উপর সংস্থাপিত 
করিবেন এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টিকে যেদিন তিনি এই আংগুলির উপর সংস্থাপন 
করিবেন । বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন ২ 4 18৪ 159 
১১১3 আবৃয্‌ যুহা মুসলিম ইব্‌ন সাবীহ এর সূত্রে আব্দুর রহমান আদ্‌ দারেমী এর 
রেওয়ায়েতে তিরমিযী স্বীয় তিরমিযী শরীফের তাফসীর অধ্যায়ের মধ্যেও এই হাদীসটি 
বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বলেন, হাদীসটি সহীহ তবে গরীব পর্যায়ের । উপরন্তু 
আমাদের জানা মতে এই হাদীসটি দ্বিতীয় অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয় নাই । আবু 
হুরায়রা হইতে ...... বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি 
শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে কবযা করিয়া নিবেন 
এবং আকাশ- মণ্ডলীকে নিবেন তাহার হাতের কবযাতে, অত:পর বলিবেন, আজ আমি 
বাদশাহ, কোথায় পৃথিবীর বাদশাহরা? একমাত্র বুখারী এই সুত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা 
করিয়াছেন । মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন অন্য সূত্রে । 

ইব্‌ন ওমর হইতে ..... বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন ওমর (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ৪ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন স্বীয় আংগুলের উপর 
পৃথিবীকে সংস্থাপিত করিবেন এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে তাহার ডান হাতে সংস্থাপিত। 
অত:পর তিনি বলিবেন £ আজ আমি বাদশা । এই সূত্রেও এক মাত্র বুখারী এই 
হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন । মুসলিমও বর্ণনা করিয়াছেন তবে অন্য সূত্রে । এই বিষয়ের 
উপর অন্য ভংগিতে ইমাম আহমাদের সূত্রে দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। 

ইব্‌ন ওমর হইতে .... আফফান বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন ওমর (রা) বলেন 
একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মিশ্বারে উঠিয়া এই আয়াতটি পাঠ করিতেছিলেন ৪ 
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অর্থাৎ, উহারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী 
থাকিবে তাহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমগ্ডলী থাকিবে তাহার করায়তৃ। পবিত্র ও 
মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করত! সামনে পিছনে হাত দুলাইয়া দুলাইয়া 
বলিতেছিলেন ঃ “আল্লাহ স্বয়ং নিজের প্রশংসা করিয়া বলেন £ “আমি সর্বশক্তিমান 
সকল ক্ষমতার উৎস আমি, সর্বোপরি সর্বাপেক্ষা মহান, আমি বাদশাহ ক্ষমতার ৷” 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই কথাগুলি বলার সময় এত অস্বাভাবিক ধরনের হস্ত সঞ্চালন 
করিতেছিলেন যে, আমরা ভাবিতে ছিলাম হয়ত তিনি মিষ্বারের উপর দিয়া পড়িয়া 
যাইবেন! 

আব্দুল আঘীয ইব্‌ন আবু হাযিমের হাদীসে ....... মুসলিমও ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন । ইন ওমর হইতে ..... হাযিমের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াকুব ইব্‌ন 
আব্দুর রহমান ও মুসলিম । 

আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাকসাম হইতে মুসলিম এই হাদীসের বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওমর (র!) কি ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ সো) আলোচ্য ভাষণটি প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহা ভ্বন্থ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আকাশমণ্লীকে করায়ভু করিয়া নিবেন এবং পৃথিবীকে হাতের মুঠায় তুলিয়া নিবেন। 
আন বলিবেন, আজ আমি বাদশাহ! এই কথা বলিবেন আর তিনি তাহার হাতের 
আংগুলিসমূহ একবার মুষ্টিবদ্ধ করিবেন এবং একবার আংগুলিসমূহ সম্প্রসারিত 
করিবেন । এই সময় আমি লক্ষ্য করি যে, তিনি ভীষণভাবে হেলিতেছেন এবং তাহার 
হেলনের জন্য দিন্বরসমেত হেলিতে থাকে । তখন আমি আশংকা করিতেছিলাম যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মিম্বর হইতে পড়িয়া যাইবেন না তো। 

আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওমর হইতে ..... বাধ্যার বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওমর 
(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মিশ্বরের উপর দাড়াইয়া এই আয়াতটি পাঠ করেন ৪ 
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En LL ULL Lai clh 

রাবী" বলেন, তখন মিস্বরটি হেলিতে থাকে। ফলে তিনি তিনবার মিশ্বরের উপর 
উঠেন এবং নামিয়া যান। আল্লাহ ভালে; জানেন । 

আব্দুল্লাহ্‌ ইবন আমর (রা) হইতে ..... আবুল কাসিম তিবরানী ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন । আর তিনি বলিয়াছেন যে, হাদীসটি অহীহ্‌। 

জারীর হইতে ........ তিবরানী স্বীয় প্রণীত গ্রন্থ মা'জামিল কবীরের মধ্যে বর্ণনা 
করেন যে, জারীর রে) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদল সাহাবীকে লক্ষ্য 
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করিয়া বলেন, “আমি তোমাদের সম্মুখে সূরা যুমারের শেষ দিকের আয়াতসমূহ পাঠ 
করিব। তোমাদের মধ্যে যে যে এই আয়াত শুনিয়া কাদিবে তাহার জন্য জান্নাত 
ওয়াজিব হইয়া যাইবে 1” 

অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এই আয়াত হইতে ১) (০11 1,145 59 সূরাটির শেষ 
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বলেন, আমি আবার তেলাওয়াত করিতেছি । তোমাদের যাহারা কাদিবার চেষ্টা করিয়াও 
কাদিতে পার নাই তাহারা কাদিবার ভান করিবে। হাদীসটি যথেষ্ট দুর্বল । মু'জামিল 
কাবীরের একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসটি এর চেয়েও দুর্বল । তাহাতে বলা হইয়াছে 
যে, আবূ মালিক আশ'আরী হইতে ধারাবাহিকভাবে শুরাইহ ইব্‌ন উবাইদ ..... বর্ণনা 
করেন যে, আবু মালিক আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £ “আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আমি আমার বান্দাদিগের হইতে তিনটি জিনিস গোপন 
করিয়াছি। যদি তাহারা সেই জিনিস তিনটি দেখিত তবে তাহারা কখনো বদ আমল 
করিত না। যদি আমি আমার পর্দা অপসারিত করিয়া নিতাম এবং তাহারা আমাকে 
স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া আমার সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস হইত আর তাহারা আমার শক্তি 
সম্পর্কে অবগতি লাভ করিত যে, আমি ইচ্ছা করিলে সবকিছু করিতে ‘পারি! আমি 
আকাশমণ্ডলীকে আমার করায়ত্তে রাখিব । পৃথিবীকে মুষ্টির মধ্যে সংস্থাপন করিব। 
অত:পর বলিব, আমি বাদশাহ, আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মালিক বা বাদশাহ নাই। 

ইহার পর আল্লাহ্‌ তাহাদেরকে জান্নাত দেখান এবং উহার সকল নেয়ামাত 
তাহাদেরকে প্রদর্শন করান, যাহাতে তাহারা এই ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারে। 
আর তাহাদেরকে জাহান্নাম ও উহার অভ্যন্তরে আযাবসমূহ প্রদর্শন করান। যাহাতে 
জাহান্নামের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তাহারা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে। 

কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়াই এই সকল জিনিস গোপন বা চক্ষুর- আড়ালে রাখিয়াছি, 
যাহাতে আমি আন্দাজ করিতে পারি, মানব জাতি আমার কথায় কতটা বিশ্বাসী হয়। 
কেননা যানি রিনার জরি জারা াছি 
বিষয়ের উপর বহু হাদীস রহিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন। 
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৬৮. এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা 
করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে । 
অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া 
তাকাইতে থাকিবে । 

৬৯. বিশ্ব উহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে, আমলনামা পেশ 
করা হইবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং সকলের 
মধ্যে ন্যায় বিচার করা হইবে ও তাহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না। 

৭০. প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে । উহারা যাহা করে সে 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত। 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনের কথা এবং এ দিনে 
প্রকাশিতব্য আল্লাহ্‌র বিভিন্ন অস্বাভাবিক নিদর্শনাদির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 

50175 ১5318 ০৪ ৮৪০৬ ০। ০৪ ১০৪৮৯৪১১০০৪ ৬৪ 

অর্থাৎ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে 
করিবেন। 

উল্লেখ্য যে, এই স্থানে শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকারের কথা বলা হইয়াছে । এই 
ফুৎকারে আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবীর সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করিবে। তবে সে নহে যাহাকে 
আল্লাহ্‌ রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিবেন। 

যথা শিংগার ফুৎকার সম্পকীয় প্রসিদ্ধ হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সর্বশেষে 
অবশিষ্ট সকলের রূহ কব্যা করা হইবে এবং সর্বশেষে মৃত্যু ঘটিবে মৃত্যুর ফেরেশতার 
পরিশেষে একমাত্র তিনিই জীবিত থাকিবেন যিনি প্রথমে ছিলেন এবং চিরদিন জীবিত 
থাকিবেন। অত:পর বলিবেন, আজকের রাজত্ব কার? তিনবার এই কথা বলিবেন। 
অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের প্রশ্নের জবাব নিজের পক্ষ হইতে প্রদান করত: 
বলিবেন, সেই আল্লাহ্র, যিনি একক ও সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ আমি সেই সত্তা, যিনি 
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একক এবং প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আর প্রত্যেক জিনিসকে আমি ফানা 
হইয়া যাওয়ার আদেশ করিব । 

অত:পর সর্বপ্রথমে হযরত ইস্রাফীল (আ)-কে জীবিত করা হইবে এবং তাহাকে 
দ্বিতীয় একটি ফুৎকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইবে । এইটি হইল তৃতীয় ফুৎকার। যে 
ফুৎকারে সকল জীবন পুর্ণজন্ম লাভ করিবে । 

তাই আল্লাহ্‌ তা আলা বলিয়াছেন ৪ 

OEE AMAL 

তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে অর্থাৎ শিংগায় ফুৎকার 
দেওয়া হইলে সকলে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইবে এবং চতুর্দিক তাকাইতে থাকিবে । মানে 
কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা তাহারা দেখিতে থাকিবে । 

যথা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, ৯ 505 5১20 ২৯১ ৬ UA 
১১১4: অর্থাৎ বিকট একটি আওয়াজ হইবে, যাহার কারণে তৎক্ষণাৎ সকলে 
উঠিয়া এক ময়দানে একত্রিত হইবে। 


অন্য একটি আয়াতে বলা হইয়াছে যে, 
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অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদিগকে ডাকিবেন, সেদিন তোমরা সকলে 
তাহার প্রশংসা করিতে করিতে তাহার ডাকে সাড়া দিবে এবং তখন পার্থিব জীবনকে 
তুচ্ছ মনে করিতে থাকিবে । 

আরো বলিয়াছেন যে, 


loa os yes SLED BTS sl SA ned BS sli ০ 

অর্থাৎ তাহার নিদর্শন স্বরূপ তাহার নির্দেশে আকাশসমূহ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । অতএব যখন তিনি পৃথিবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া ডাকিবেন তখন তোমরা 
সকলে একত্রে বাহির হইয়া পড়িবে । 

ইয়াকুব ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন ওরওয়া ইব্‌ন মাসউদ হইতে নু'মান ইবৃন সালিম ..... 
. ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইয়াকুব ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন ও"রওয়া ইবৃন মাসউদ 
বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আ'মর (রা)-কে বলেন, 
আপনি নাকি বলিয়াছেন যে, এই এই সময়ের মধ্যে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হইবে? কিছুটা 
রাগতস্বরে তিনি জবাব দেন যে, তোমাদেরকে কোন কথা বলিতেই আমার ইচ্ছা হয় 
না। আমি বলিয়াছিলাম যে, অল্পকালের মধ্যে তোমরা ভীষণ একটা সময়ের সম্মুখীন 
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হইবে৷ অত:পর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন যে, 
আমার উন্মতের মধ্যে দাজ্জালের আর্বিভাব ঘটিবে এবং সে তাহাদের মধ্যে চল্লিশ পর্যন্ত 
থাকিবে। আমি বুঝি না যে, সে চল্লিশ দিন চল্লিশ মাস, চল্লিশ বৎসর থাকিবে না 
চল্লিশ রাত্র থাকিবে । অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-কে 
প্রেরণ করিবেন। তিনি চেহারায় দেখিতে ও"রওয়া ইবৃন মাস্উ্দ ছাকাফীর অনুরূপ 
হইবেন। তিনি দাজ্জালের উপর বিজয় লাভ করিবেন। অত:পর সাত বৎসর পর্যন্ত 
মানবজাতি পরস্পরে এমন আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করিবে যে, একের সহিত 
অপরের সামান্য মনোমালিন্যও ঘটিবে না। ইহার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা সিরিয়ার দিক 
হইতে হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করিবেন। এ বাতাসের কারণে প্রত্যেক ঈমানদার 
ব্যক্তি এমনকি যাহার অন্তরে মরীচিকা পরিমাণ ঈমান থাকিবে সেও মৃত্যুবরণ করিবে । 
যদি সে দুর্ভেদ্য গুহার অভান্তরেও লুকায়িত থাকে তবুও সেখানে সেই হাওয়া প্রবেশ 
করিবে। 

রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর নিকট শুনিয়াছি যে, এমন লোকগুলো 
বাচিয়া থাকিবে, যাহারা মানবিক নিচুতায় হইবে পক্ষীকুলের মত নিম্নতম এবং 
অসভ্যতায় হইবে হিংস্র জানোয়ারের সমতুল্য । তাহারা ন্যায় ও অন্যায়ের সহিত 
থাকিবে একেবারে অপরিচিত । তখন শয়তান তাহাদের উপর প্রভাব ফেলিয়া বলিবে 
যে, তোমাদের লজ্জা করে না, তোমরা কেন বুত পুরুস্তী পরিত্যাগ করিয়াছ? অত:পর 
তাহারা বুতপুরুস্তী শুরু করিবে । এই সময়ও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের বিস্তর আহারের 
সংস্থান করিবেন। 

অত:পর শিংগায় ফুৎকার দিবেন। শিংগার ফুৎকারের আওয়াজে লোকসকল এদিক 
সেদিক হেলিয়া পড়িতে থাকিবে । সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এই আওয়াজ শুনিবে সে ব্যক্তি 
নিজস্ব একটি কূপ সংস্কার করিতে থাকিবে । এই শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি বেহুশ 
হইয়া পড়িয়া যাইবে । আওয়াজে এইভাবে প্রত্যেকটি লোক বেহুশ হইয়া পড়িয়া 
যাইবে । ইহার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা ছায়ার মত নিবিড় বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকিবেন। 
অথবা বৃষ্টি বর্ষণের নমুনা হইবে শিশির নামার মত । যাহাতে সকল মানুষ পুনর্বার মানব 
মৃতি ধারণ করিবে । অত:পর শিংগায় আরেকটি ফুৎকার দিলে সকল মানুষ অকস্মাৎ 
উঠিয়া দীড়াইবে এবং চতুর্দিক তাকাইয়া দেখিতে থাকিবে । তাহাদেরকে বলা হইবে, 
হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট চলো । 

১৮১০৭ ৮ (১১55 উহাদিগকে দাড় করাও, উহাদিগের নিকট প্রশ্ন করা 
হইবে । অত:পর বলা হইবে যে, ইহাদিগের মধ্য হইতে জাহান্নামীর অংশ বাহির কর! 
জিজ্ঞাসা কর! হইবে যে, কি পরিমাণে বাহির করিব? বলা হইবে বে, প্রত্যেক যুগের 
হইতে নয়শত নিরানববই জন। এই ঘটনা সেই দিন সংঘটিত হইবে, যেইদিন প্রত্যেক 
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শিশু বৃদ্ধে পরিণত হইবে এবং এ দিন যেই দিন পায়ের গোছা প্রকাশিত হইয়া যাইবে। 
এই হাদীসটি একমাত্র মুসলিম স্বীয় সহীহ এর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 

আবূ সালিহ হইতে আলী আমাশ ..... ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিহ 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন যে, তিনি ইরশাদ 
করিয়াছেন; “দুই ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশ-পার্থক্য হইবে ।” তখন অন্যান্যরা আবু 
হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ হুরাইয়া! চল্লিশ দিনের পার্থক্য হইবে? 
জবাবে তিনি বলেন, আমি ইহার জবাব দিব না। আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, চল্লিশ 
বৎসর? জবাবে তিনি বলেন, আমি ইহার জবাব দিব না। অত:পর আবার জিজ্ঞাসা 
করা হয়, চল্লিশ মাসের পার্থক্য হইবে? তিনি বলেন, আমি ইহার জবাব দিব না। তবে 
মানুষের সবকিছু পঁচিয়া যাইবে এবং মানুষের একমাত্র অবশিষ্ট মেরুদণ্ডের সহিত 
তাহাদিগের কায়া জোড়ান হইবে । 

হযরত নবী (সা) হইতে আবূ হুরায়রা ..... আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, আবু 
পা বাস) বলিয়াছেন ছে. 2 


জান েজ তত তি আল্লাহ্‌ যে বলিয়াছেন ৪ তবে 
তাহারা নহে যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন। ওই কথা বলিয়া তিনি 
কাহাদেরকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন? জবাবে তিনি বলেন, ইহা দ্বারা শহীদদিগকে 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ইহারা নিজেদের তরবারী ঝুলাইয়া রাখিয়া আরশের সন্নিকটে 
অবস্থান করিবে । ফেরেশতারা সমভিব্যাহারে তাহাদিগের নিয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত 
হইবে । এ সময় তাহারা ইয়াকৃতের উটের উপর আরোহণ করিবে, যাহার গদি হইবে 
রেশমের চেয়েও নরম জিনিসের । অবশ্য তাহারা বেহেশতের মধ্যে অফুরন্ত সুখে সময় 
কাটাইতে থাকিবে । এমন সময় তাহাদের মনে খেয়াল জাগিবে এবং বলিবে, চলো 
দেখিয়া আসি, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার সৃষ্ট জীবদিগের বিচার করিতেছেন । তখন 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদিগকে দেখিয়া হাসি দিবেন এবং তাহারা এই স্থানে আসিয়াছে 
বলিয়াও আল্লাহ্‌ তা'আলা হাসিবেন। কেননা ইহাদিগের কোন হিসাব নিকাশ নাই । এই 
সনদটির প্রত্যেক রাবী ছেকাহ বা নির্ভরযোগ্য । একমাত্র ইসমাইল ইব্‌ন ইয়াশের ওস্তাদ 
ব্যতীত ৷ কেননা তিনি ব্যক্তি হিসাবে অপ্রসিদ্ধ। আল্লাহ্‌ ভালো জানেন। 

Uy ০১১ ০০৪৮১ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় 
বান্দাদিগের বিচারের জন্য আগমন করিবেন তখন তাহার জ্যোতিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত 
হইবে। | 

ue AOR FR SUG 
মানে আমলের কিতাব । 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 
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১.১ (1৯০ নবীগণকে উপস্থিত করা হইবে তাহারা প্রমাণ করিবে যে, তাহারা 
নিজেদের উম্মতদিগকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়াছিলেন। 

4: আর সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে। অর্থাৎ বান্দাদিগের নেক ও বদ 
আমলের সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদিগকে উপস্থিত করা হইবে । 

১103 ৮৯৬০ সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হইবে । ০১1১ 1 A 
এবং তাহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না । 

যথা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেন £ 
JE US 006১5 ti ESL bah ০960৮ 

SEE EG WHS Ses 

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি মিজানের ইনসাফ কায়িম করিব। কাহারো প্রতি 
যুলুম করা হইবে না। যদি কাহারো বিন্দু পরিমাণ আমলও থাকে তবে তাহাও আমরা 
তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিব । আর হিসাব গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট । 

দ্বিতীয় এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ 
lb ULLAL SUSLUSIIG kU 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা বিন্দু পরিমাণ যুলুম করেন না। তিনি নেক আমল বৃদ্ধি 
করিয়া দেন এবং অতুলনীয় প্রতিদান প্রদান করেন। 


তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ SAL iis Li অর্থাৎ প্রত্যেক 
বদ অথবা নেক কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে 2412১: (1121 ৬১১ অর্থাৎ 
উহারা যাহা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত। 


9 ভর 2496৮ OY) 
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সূরা যুমার ৬০৭ 


তি 


৫৪৯ ০502) রিভিও BESTS (vy) 
০০:১৫ 


৭১. কাফিরদিগকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া 
হইবে । যখন উহারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার প্রবেশদ্বারগুলি 
খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা উহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের 
“নিকট কি তোমাদিগের মধ্য হইতে রাসূল আসে নাই, যাহারা তোমাদিগের নিকট 
তোমাদিগের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করিত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
তোমাদিগকে সতর্ক করিত? উহারা বলিবে, অবশ্যই আসিয়াছিল। বস্তুত 
কাফিরদিগের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে। 

৭২. উহাদিগকে বলা হইবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর উহাতে 
স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য । কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদিগের আবাসস্থল ৷ 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা হতভাগ্য সত্য প্রত্যাখানকারী কাফিরদিগের পরিণাম 
সম্পর্কে বলেন যে, তাহাদিগকে গলায় রশি দিয়া টানিয়া হাকাইয়া জাহান্নামের দকে 
লইয়া যাওয়া হইবে। যথা অন্যত্ৰ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ ১45 4 ০১০১3 ৬: 
(০১০৫৯ অর্থাৎ তাহাদিগকে ধাক্কাইয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। 
তখন তাহারা ভীষণ পিপাসার্ত থাকিবে । যথা পবিত্র কুরআনের অন্য স্থানে বলা হইয়াছে 
যে, 94৯411১3২৯৮] Beis I el এ| 0০1 ৮২৯১৪ 

অর্থাৎ যেদিন আমি পরহ্যগারদিগকে রহমানের অতিথি হিসাবে একত্রিত করিব 
এবং গুনাহগারদিগকে দোযখের দিকে পিপাসার্ত অবস্থায় হাকাইয়া লইয়া যাইব । ইহা 
ব্যতীত এ দিন তাহারা মুক, বধির ও অন্ধ হইবে এবং তাহারা মুখের উপর ভর করিয়া 
চলিতে থাকিবে। 

যথা অন্যত্র বলিয়াছেন যে, ূ 
৪58০44৮4৮8৮ AG 

i al ২৯ 
অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আমি উহাদিগকে মুখের উপর ভর করিয়া হাটাইব । উহারা 
মূক, বধির ও অন্ধ হইবে এবং উহাদিগের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম । 

(611 52% ২32 | ০১০ যখন উহারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হইবে 
তখন উহার প্রবেশদ্বার খুলিয়া দেওয়া হইবে। 
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৬০৮ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


অর্থাৎ উহারা জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে পৌছিতেই জাহান্নামের দ্বার খুলিয়া যাইবে 
যাহাতে তাহাদিগের শরীরে আযাব স্পর্শ করিতে এতটুকু বিলম্ব না হয়। 

অত:পর সেখানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবে । 
কেননা এ স্থানের সকলের হৃদয় কঠিন, তাহাদের হৃদয় ভালবাসা ও সহমর্মিতাবোধ 
হইতে শূন্য । তাহারা বলিবে ॥ ৫% ১ ৫1 14 তোমাদিগের নিকট কি 
তোমাদিগের মধ্য হইতে রাসূল আসে নাই? 

১৫০১ ৩৮৫ ০8: 35182 অর্থাৎ যাহারা তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের 
প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করিত। আর তাহারা তোমাদিগের নিকট তাহাদিগেরু 
দাওয়াতের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে দলীল- প্রমাণ পেশ করে নাই। 

1১» ৮১০ 2৮৪] ₹48১১:25 অর্থাৎ এবং এই দিনের ভয়াবহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
তোমাদিগকে সতর্ক করিত? 

ইহার জবাবে কাফিররা বলিবে ঃ নিশ্চয় তাহারা আসিয়াছিল। আমাদিগকে ভীতি 
প্রদর্শন করাইয়াছিল এবং তাহাদিগের দাওয়াতের ও দাবীর স্বপক্ষে তাহারা আমাদিগের 
নিকট দলীল প্রমাণ পেশ করিয়াছিল 

atk Ae lial ৫ ৬৪০ ৯৫ বস্তুত সত্য প্রত্যাখ্যান কারীদিগের 
প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে। 

অর্থাৎ কিন্তু আমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছি এবং উহার বিরোধিতা 
করিয়াছি। কেননা আমাদের ললাটে দুর্ভোগ পোহানই লিখিত ছিল। সত্যিই আমরা 
দুর্ভাগা; কেননা সত্য ত্যাগ করিয়া আমরা মিথ্যার পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিলাম । 

যথা অন্য একস্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 
(02841219408 - ৮১০6 Hi UES HL CA Ua ali Ll 
Sd i - ৮৯৫94552819 025১7449500 5৮ 

-১১৮ ৯০৯ ৪৪13405৮৬1৮ Li 

অর্থাৎ যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে উহাদিগকে জাহান্নামের 

রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদিগের নিকট কি কোন সতর্কবাণী আসে নাই? উহারা 

মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ্‌ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই, 

তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রহিয়াছ। এবং উহারা আরো বলিবে, যদি আমরা 

তাহাদিগের কথা শুনিতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম তাহা হইলে আমরা 
জাহান্নামবাসী হইতাম না। 
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অর্থাৎ তাহারা নিজেদেরকে নিজেরা গালমন্দ করিতে থাকিবে এবং পার্থিব জীবনের 
পাপের কথা স্মরণ করিয়া ভীষণ লজ্জিত হইবে। 

rl RE, [18১৮০514395 (১5515 অর্থাৎ উহারা উহাদিগের অপরাধ 
স্বীকার করিবে { অভিশাপ জাহান্নামী দিগের জন্য । 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেন ঃ (23 ০:04 its ও ০6৮1৮154145 
উহাদিগকে বলা হইবে, জাহান্নামে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য । 

অর্থাৎ যে উহা দেখিবে, যে উহার অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করিবে সে 
পরিষ্কারভাবে বলিবে, নিঃসন্দেহে ইহারা এই শাস্তিরই উপযুক্ত । এই কথা কাহারা 
বলিবে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই । কেননা যাহাতে এই কথা 
সকলের বলার অধিকার থাকে এবং যাহাতে আল্লাহ্‌র বিচার ন্যায় বলিয়া প্রশ্নাতীতভাবে 
প্রতীয়মান হয় সেই জন্যে । 

তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 8163 ১১10১ টিক 51211341105 
অর্থাৎ তাহাদিগকে বলা হইবে, স্থায়ীভাবে উহার মধ্যে অবস্থান কর, উহা হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার কোন পথ তোমাদিগের, নাই । এবং উহা হইতে মুক্তির সকল পথ তোমাদের 
জন্য বন্ধ । 

63%], 0.4, 4 কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদিগের আবাসস্থল । 

অর্থাৎ কতনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল ইহা যাহা তোমরা পার্থিব জীবনকালীন উদ্ধত 
মানসিকতার জন্য এবং সত্য অনুসরণ না করার জন্য লাভ করিয়াছ। যাহা তোমাদিগকে 
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৭৩. যাহারা ভাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে 
জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে । যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত 


ইব্‌ন কাছীর---৭৭ (৯ম) 
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৬১০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


হইবে ও ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে 
বলিবে, তোমাদিগের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর 
স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য । | 

৭৪. তাহারা প্রবেশ করিয়া বলিবে, প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদিগের প্রতি 
তাহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন এই 
ভূমির । আমরা জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা বসবাস করিব ৷ সদাচারীদিগের পুরস্কার কত 
উত্তম। . 
তাফসীর ৪ এই স্থানে সৌভাগ্যবান মু'মিনদিগের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা 
উস্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জান্নাতের দিকে দলে দলে রওয়ানা করিবে । সর্বপ্রথমের 
দলটি থাকিবে মুকাররাবীনদিগের । তাহাদিগের পরের দলটি থাকিবে আবরারদিগের ৷ 
এইভাবে পর্যায়ক্রমে একটি দলের পিছনে আরেকটি দল থাকিবে । প্রত্যেকটি দল 
সমপর্যায়ের লোক দ্বারা সজ্জিত থাকিবে । যথাঃ নবীগণ নবীদিগের সহিত থাকিবে, 
সিদ্দীকীনগণ তাহাদিগের সমপর্যায়ের লোকদিগের সহিত থাকিবে, শহীদগণ 
শহীদদিগের সহিত থাকিবে এবং আলিমদিগের সহিত থাকিবে আলিমগণ। এইভাবে 
প্রত্যেকটি দল তাহাদিগের সমপর্যায়ের লোকদ্বারা সজ্জিত থাকিবে । 

(১৮19 ৮% যখন তাহারা মুক্তদ্বার জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ 
তাহারা পুলসিরাত -পার হইয়া জান্নাতের নিকটবর্তী হইলে সেইখানে দ্বিতীয় একটি 
পুলের উপর তাহাদিগকে দাড় করান হইবে । তথায় তাহাদিগের পাপের বদলা নেওয়া 
হইবে । তাহাদিগের বদলা নেওয়ার পর তাহারা যখন পবিত্র হইয়া যাইবে তখন 
তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হইবে। ূ 

শিংগা সম্পকীয় দীর্ঘ হাদীসটির মধ্যে আসিয়াছে যে, সকলে জান্নাতের দ্বারে 
পৌছিয়া পরামর্শ করিবে যে, কাহাকে প্রথমে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। 
তাহারা সকলে প্রথমে আদম (আ) কে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ করিবে । অত:পর 
নূহ (আ)-কে। অত:পর ইব্রাহীম আ)-কে। অত:পর মুহাম্মাদ (সা)-কে প্রবেশ করার 
জন্য অনুরোধ করিবে । যেভাবে হাশরের মাঠে বিচার কার্য আরম্ভ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করিয়াছিলেন । এইভাবে স্থানে স্থানে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করা হইয়াছে। 

আনাস (রা) হইতে সহীহ মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
_ বলিয়াছেন £ “আমি সর্বপ্রথমে জান্নাতের মধ্যে সুপারিশ করার অধিকার লাভ করিব।” 

মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিয়াছেন ৪ “আমি 
প্রথম ব্যক্তি যিনি সবার আগে জান্নাতের দরওয়াজা খটখটাইবে ৷” 
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আনাস ইবৃন মালিক হইতে ছাবিত .... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন, “কিয়ামতের দিন আমি 
জান্নাতের দরওয়াজা খুলিতে চাহিলে সেখানের দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, 
আপনি কে? আমি বলিব যে, মুহাম্মাদ । তখন সে বলিবে যে, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, 
আপনার পূর্বে অন্য কাহারো জন্য যেন দরওয়াজা না খুলিয়া দেই।” 

অন্য একটি সনদে আনাস হইতে ছাবিত .... এবং মুসিলমও এইরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন। . 

আবু হুরায়রা হইতে হুসাম ইব্‌ন সালাহ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ 
হুরায়রা রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ৪ “বেহেশতের যে দলটি সর্বপ্রথমে 
প্রবেশ করিবে তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চাদের মত উজ্জ্বল হইবে। সেখানে 
তাহাদিগের থু থু ও পেশাব পায়খানা হইবে না। তাহাদিগের তৈজসপত্রসমূহ স্বরণ দ্বারা 
নির্মিত হইবে । তাহাদিগের আংটি দিয়া সুঘাণ বাহির হইতে থাকিবে এবং তাহাদিগের 
ঘাম হইবে মেশ্ক সমতুল্য । তাহাদিগের প্রত্যেকের দুইজন করিয়া স্ত্রী থাকিবে। 
সৌন্দর্যের জন্য যাহাদিগের পায়ের গোছার গোশত ভেদ করিয়া হাড় পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর 
হইবে।। স্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ ও ঝগড়া হইবে না। দুই দেহের একটি আত্মাস্বরূপ 
তাহারা অবস্থান করিবে। সকাল-সন্ধা তাহারা আল্লাহ্‌র মহিমা বর্ণনা করিতে থাকিবে । 

ইব্‌ন মুবারাকের সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন মাকাতিল হইতে বুখারীও ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন । মা'মারের সনদে আব্দুর রাযযাক হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'বের সূত্রে 
মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা এইরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

আবু হুরায়রা হইতে আবূ যরাআই ...... ও হাফিয আবু ইয়া‘লা বর্ণনা করিয়াছেন 


যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিয়াছেন ৪ “সর্বপ্রথমে যে দলটি : 


জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চাদের মত উজ্জ্বল হইবে। 
ইহাদিগের পরে যে দলটি প্রবেশ করিবে তাহাদিগের চেহারা হইবে উজ্জ্বল নক্ষত্রের 
মত। তাহাদিগের থুথু থাকিবে না। পেশাব ও পায়খানা থাকিবে না। তাহাদিগের 
তৈজসপব্রসমূহ হইবে স্বর্ণের । ঘাম হইবে মেশৃকের সমতুল্য । তাহাদিগের আংটি হইবে 
সুবাসিত। তাহাদিগের স্ত্রী হইবে হুরগণ । তাহারা সকলে এক চরিত্রের হইবে এবং এক 
মন নিয়া তাহারা বসবাস করিবে । তাহারা তাহাদিগের আদি পিতা (আ)-এর মত ষাট 
হাত লম্বা হইবে । জারীরের হাদীসেও এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করা হইয়াছে । 

আবু হুরায়রা-হইতে একাধারে সাঈদ যুহরী বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £ “আমার উম্মতের যে দলটি প্রথমদিকে জান্নাতে 
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প্রবেশ করিবে তাহারা সংখ্যায় থাকিবে সত্তর হাজার। তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার 
চাদের মত উজ্জ্বল থাকিবে ।” 

এই কথা শুনিয়া উকাশাহ ইব্‌ন মাহসান (রা) দীড়াইয়া বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন আমি যেন এ দলের অন্তর্ভুক্ত হই। অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেন £ “হে আল্লাহ্‌! তুমি উহাকে এ দলের অন্তর্ভুক্ত কর।” 
দু'আ করুন তিনি যেন আমাকে উহাদিগের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ 
“উকাশাহ তোমার আগে স্থান দখল করিয়া নিয়াছে।” এই দলটি বিনা হিসাবে 
বেহেশতে প্রবেশ করিবে বলিয়াও হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে। 

বুখারী ও মুসলিম ইব্‌ন আববাস রো) জাবির হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) বলিয়াছেন ৪ “আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার অথবা সাতশত এক সংগে 
জান্নাতে প্রবেশ করিবে । তাহারা একে অপরের হাত ধরিয়া থাকিবে । সকলে এক সংগে 
জান্নাতের মধ্যে কদম রাখিবে । তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চাদের মত উজ্জ্বল হইবে । 

আবূ উমামা আলবাহিলী হইতে মুহাম্মাদ ইবৃন যিয়াদ ইসমাইল .... বর্ণনা করেন 
যে, আবু উমামা আলবাহিলী (রা) বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলিয়াছেন $ “আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার নিকট ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি আমার 
উন্মৎদিগের মধ্য হইতে সত্তর হাজার এবং এই সত্তর হাজারের প্রত্যেক হাজারের সহিত 
আরো সত্তর হাজার করিয়া উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করিবে যাহাদিগের কোন হিসাব গ্রহণ 
করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন শাস্তিও দেওয়া হইবে না। ইহাদিগের সহিত 
আরো তিন কোষ, মানে আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইযযাতের হাতের আরো তিন কোষ উন্মৎকে 
বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে । আবূ উমামা হইতে ..... ওলীদ ইব্‌ন 
মুসিলমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 

উয়াইনাহ ইব্‌ন আব্দুস সাল্মী হইতে তিবরানীও বর্ণনা করিয়াছেন যে, (ওঁ সত্তর 
হাজারের) প্রত্যেক হাজারের সহিত আরো সত্তর হাজার করিয়া উম্মৎ বিনা হিসাবে 
বেহেশতে প্রবেশ করিবে । আবূ সাঈদ আল আনসারী ও ছাওবান হইতেও এইরূপ 
বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে বহু সাক্ষী প্রমাণ 
রহিয়াছে! অত:পর বলা হইয়াছে যে. 
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সূরা যুমার ৬১৩ 


অর্থাৎ যখন তাহারা মুক্তদ্বার জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে এবং জান্নাতের 
রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে 
প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য । 

এই আয়াতের বক্তব্যের জবাব এইখানে উহ্য রাখা হইয়াছে । অর্থাৎ এই 
সৌভাগ্যবান লোক সকল যখন জান্নাতের নিকট পৌছিবে তখন তাহাদিগের উদ্দেশ্যে 
দরজা সমূহ খুলিয়া যাইবে । তাহাদিগকে বিপুল সম্মান প্রদর্শন এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন 
করা হইবে । সেখানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতরা তাহাদিগকে সুসংবাদ শুনাইবে, 
তাহাদিগের প্রশংসা করিবে এবং সালাম জ্ঞাপন করিবে । যেভাবে পূর্বে আলোচিত 
হইয়াছে যে, ফেরেশতারা কাফিরদিগকে ভীষণ রকমের ব্যাংগ করিবে এবং তাহাদিগের 
দুঃখ ও ব্যথা আরো বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্য বিরূপ ধরনের মন্তব্য করিবে । 

উল্লেখ্য যে, বেহেশতবাসীরা চরম কল্যাণ, সুখ, শান্তি ও সন্তোগের মধ্যে খাকিবে। 
সুখ ভোগের প্রত্যেকটি উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে । এই খানে 
জবাবটি স্পষ্ট করিয়া বলার উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেককে আশাবাদী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ 
করা । কেহ ধারণা করেন যে, 2541 ০৯3৪) -এর 5 টি ১15 এ ২43৮53 অর্থাৎ আটা 
জ্ঞাপনমূলক ওয়াও । আর তাহারা এই দলীলে বলেন যে, জান্নাতের দরওয়াজা 'অপ্টটি ! 
অবশ্য ইহারা বড় বেহুদা কষ্ট করিয়াছেন। কেননা সহীহ হাদীসের মধ্যে স্পট কিয়া 
উল্লেখিত হইয়াছে যে, জান্নাতে দরওয়াজা আটটি ৷ 

আবু হুরায়রা হইতে ..... ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু হুরায়রা (রা) 
বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন £ “যে ব্যক্তি জোড়া জোড়া করিয়া 
সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করিবে তাহাকে জান্নাতের প্রত্যেকটি দ্বার প্রবেশ করার 
জন্য আহ্বান করিবে । জান্নাতের কয়েকটি দরওয়াজ রহিয়াছে । যে বাক্তি নামাধী হইবে 
তাহাকে বাবুসসালাত আহ্বান করিবে । যে ব্যক্তি সাদকাহ প্রদানকারী হইবে তাহাকে 
বাবুস্‌ সাদাকাহ আহ্বান করিবে । যে ব্যক্তি মুজাহিদ হইবে তাহাকে বাবুল জিহাদ 
আহ্বান করিবে এবং যে ব্যক্তি নিয়মিত রোযা পালন করিবে তাহাকে আহ্বান করিবে 
বাবুর রাইয়্যান।” 

এই কথা শুনিয়া আবু বকর (রা) জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক 
বক্তিকে প্রত্যেক দরওয়াজা হইতে প্রবেশ করার জন্য আহ্বান করার তো তেমন 
প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় না। কেননা উদ্দেশ্য হইল জান্নাতে প্রবেশ করা আর তাহা 
একটি দিয়া প্রবেশ করিলেই তো হইল? জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, “আমি 
আশাবাদী যে, 815 
মুসলিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
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৬১৪ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


হইয়াছে যে, সহল ইব্‌ন সাআ'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন, “বেহেশতের 
আটটি দরওয়াজা রহিয়াছে, উহার একটির নাম রাইয়্যান। উহার মধ্যে রোযাদার 
ব্যতীত কেহ প্রবেশ করিবে না।” 

ওমর ইবনে খাত্তাব হইতে সহীহ মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওমর ইব্‌ন খাত্তাব 
(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £৪ তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ডলিয়া মাজিয়া 
সুন্দর করিয়া অযু করার পর বলিবে £1,+১০,+212225900 18141211492 
তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরওয়াজার প্রত্যেকটি খুলিয়া যাইবে । সে ইচ্ছা করিলে 
যে কোন একটি দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে । 

মুআ'ঘ্‌ (রা) হইতে ..... হাসান ইব্‌ন আরাফাহ বর্ণনা করেন যে, মুআয্‌ (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতের চাবি হইল 0191501% 


বেহেশতের দ্বারসমূহের প্রশস্ততার বর্ণনা 


আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদিগকে তাহার করুণায় জান্নাত নসীব 
করেন। 

সহীহদ্বয়ের মধ্যে আবু হুরায়রা (রা) হইতে আবূ যারআ"'র হাদীসে শাফাআতের 
দীর্ঘ হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেন ৪ “হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের 
যাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে তাহাদিগকে জান্নাতের দক্ষিণ 
দ্.রসমূহ দিয়া প্রবেশ করান । অবশ্য অন্যান্য দরওয়াজা দিয়াও ইহারা প্রবেশের অধিকার 
রাখে। যে সত্তার অধিকারে মুহাম্মাদের আত্মা তাহার শপথ! জান্নাতের দরওয়াজাসমূহ 
এত প্রশস্ত, যত দূরতৃ মক্কা ও হিজাযের মধ্যে ।” অন্য একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে 
যে, “জান্নাতের দরওয়াজাসমূহের প্রশস্ততা মক্কা ও বসরার দূরত্বের সমান ।” 

সহীহ্‌ মুসলিমের মধ্যে আসিয়াছে যে, উতবাহ ইব্‌ন গাযওয়ান একদা বক্তৃতায় 
বলেন যে, আমাদিগের নিকট বলা হইয়াছে যে, বেহেশতের দ্বারসমূহের এক একটির 
প্রশস্ততা হইবে চল্লিশ বৎসর পথ চলার সমান। আর এমন একদিন আসিবে যেদিন এই 
সকল দ্বারসমূহ দ্বারা মানুষের প্রবেশ করার ভিড়ে এতটুকু পরিমাণ স্থান খালি থাকিবে 
না। রাসূলুল্লাহ সো) হইতে ধারাবাহিকভাবে মু'আবিয়া ও হাকীম (র) ইবৃন মু'আবিয়ার 
সনদেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। 

আবু সাঈদ হইতে ..... আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিয়াছেন 3 “জান্নাতের দরওয়াজা সমূহের চৌকাঠের এক প্রান্ত হইতে 
অন্য প্রান্তের দূরত্ব চল্লিশ বৎসর পথ চলার সমান।” 
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সূরা যুমার ৬১৫ 


ইহার পর বলা হইয়াছে Hib Lk UL ULE TIL অর্থাৎ জান্নাতের 
রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতি সালাম; তোমাদিগের কর্ম ও 
তোমাদিগের কথা চরম কল্যাণ বহন করিয়া আনিয়াছে এবং তোমাদিগের চেষ্টা সাধনা ' 
ফলপ্রসু হইয়াছে এবং তোমাদিগের প্রতিদান আনন্দদায়ক হইয়াছে। যথা কোন যুদ্ধে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কাহাকেও ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, “যাও তার স্বরে ঘোষণা কর যে, 
জান্নাতে মুসলমান ব্যতীত কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না।”.অন্য রেওয়ায়েতে 
আসিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ৪ “মু'মিন ব্যতীত কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে 
না।” 

- ১2410 ৯১153 অর্থাৎ প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য এবং এই স্থান 
হইতে কখনো তোমাদিগের বাহির হইতে হইবে না। 

কিনি Ess sill 41122111115) অৰ্থাৎ তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিয়া যখন 
দেখিবে আশাতীত মংগল বিরাট প্রতিদান ও বিশাল এক দুনিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন 
তাহারা বলিবে অর্থাৎ তিনি তাহার রাসূল দ্বারা আমাদিগের নিকট যে অংগীকার 
করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পূর্ণ করিয়াছেন। যথা পৃথিবীতে বসিয়া দু'আ করা হইত যে, 
9০1 iy এঠ ২2 609১5240705 এও (550 i 

অর্থাৎ হে প্রভু! তুমি তোমার রাসূলের মাধ্যমে আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ 
তাহা আমাদিগকে প্রদান কর। কিয়ামতের দিন আমাদিগকে লজ্জিত করিও না এবং 
নিশ্চয়ই তুমি ভংগ কর না অংগীকার। 

জনন যা এহ রাবার 


৪11 ERS 21455 (41 1১৫] [31 95114] %5-11118, 


পর 


-$10 ৮3০০০ Sil 
অর্থাৎ সমস্ত প্রসংশা এ সত্তার যিনি আমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন । তিনি 
হিদায়াত দান না করিলে আমরা হিদায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিতাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র 
রাসূল আমাদিগের নিকট সত্য আনিয়াছিলেন। 
তাহারা আরো বলিবে ৪ ৰ 
9510 ০515৮ 050 ১৭ (6 তে ও dah bik 


চা 


২৬৯] (4 এরর PEE (6: (৯--০2907-8১2৭৪শ1 


অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা এ সত্তার যিনি আমাদিগের দুশ্চিন্তা দূরভিত করিয়াছেন । 
০০০০০০৪০৪০০ 


৯ 
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করুণায় এই স্থান দান করিয়াছেন, যেখানে কোন দুঃখ নাই কোন কষ্ট নাই এবং নাই 
কোন বাথা। 
আর আলোচ্য আয়াতেও বলা হইয়াছে যে, 


৮৪১১০০০৩০৩৪ পপ Geo Eee 


ll sli UE le ড০ Els 

অর্থাৎ আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন ওই ভূমির; আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা 
বসবাস করিব ! সদাচারীদিগের পুরক্কার কত উত্তম । 

আন্‌ আলীরা, আবূ সালিহ, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়িদ বলেন, 2১১১%। 28599 
মানে জামাতের ভুমি! 

যথা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ৪ 

pial sole bis SNL 01০80 ০৮৫০০০১২১০৪ LSS ৬৪, 

রঃ আমি আলোচনা করার পর যাবুরের মধ্যে লিখিয়াছিলাম যে, নিশ্চয়ই 
যমীনের অধিকারী হইবে আমার নেক বান্দা সকল । 

তাই তাহারা বলিবে 20055 ০৮৯ ২501 2৮ 555 অর্থাৎ জান্নাতের যথায় ইচ্ছা 
তথায় আমরা বসবাস করিব ইহাতে বাধা দান বার অধি অধিকার কাহারো নাই ৷ 

আনাস (রা) হইতে যুহরীর হাদীসে সহীহদ্বয় বর্ণনা করিয়াছেন যে, মিরাজের ঘটনা 
প্রসংগে রাসুলুল্লাহ সো) বলিয়াছেন, জান্নাতের প্রাসাদ সমূহ নির্মাণের মসলা হইবে 
মোতি এবং উহার মাটি হইবে মিশ্‌কের । 

আবু সাঈদ হইতে ..... আব্দ ইবৃন হুমাইদ বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) 
বলেন £ ইবন সঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, জান্নাতের 
প্রাসাদসমূহের মাটি কি খালেস মিশৃকের হইবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, হা, 
তুমি ঠিক বলিয়াছ ; আবূ সাঈদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবু নাযারাহ ও আবু 


রুল তত 


সালমার হাদীসে মুসলিম্ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । 
আবু সাঈদ হইতে ...., ইব্‌ন শাইবাহ ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু 


সাঈদ (রা) বলিয়াছেন, বেহেশতের প্রাসাদসমূহের মাটি সম্পর্কে ইব্ন সাঈদ রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন £ “সাদা ময়দার মত খালেস মিশক হইবে 
উহার মাটি 1” 
আলী ইন্ন আবু তালিব (রা) হইতে ...... ইব্‌ন আবূ. হাতিম বর্ণনা করেন যে, 
us ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) 1৮2১ 2 রা (৮2০83 ১:১4 ০০৪ এই 
য়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তাহাদিগকে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে এবং 
তারানা পৌছিবে তখন তাহারা একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইবে 
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সূরা যুমার . ৬১৭ 


গোসল করিবে। উহাতে তাহারা এমন পরিষ্কার হইবে যে, উহাদিগের শরীর ও চেহারা 
চমকদার হইয়া যাইবে । উহাদিগের চুল তেল-চিরুনী করা হইয়া যাইবে ৷ ইহার পর এ 
চুল দ্বিতীয়বার আর চিরুনী করার প্রয়োজন হইবে না। আর তাহাদিগের শরীরের রং 
এবং রূপেরও কখনো পরিবর্তন ঘটিবে না। 

ইহার প্র তাহারা অন্য নালাটি হইতে পানি পান করিবে । ফলে তাহারা পেটের 
০2 জি, 
১০৮৬ (15418 টি তত হও এবং জান্নাতে 
প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থান করার জন্য । ইহার পর হুর আসিয়া তাহাদিগের খেদমতে 
নিয়োজিত হইবে এবং বলিবে আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত 
সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। ইহার পর হুরদিগের অনেক চলিয়া যাইবে এবং যাহার 
জন্য যে সকল হুর নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে বলিবে, লও, অভিবাদন 
জ্ঞাপন কর, অমুক আসিয়া গিয়াছে। তাহার নাম শুনিয়া হুরেরা খুশীতে অন্যকে 
স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আনন্দের আতিশয্যে তাহারা আসিয়া দরওয়াজার দীড়াইয়া 
থাকিবে । জান্নাতী ব্যক্তি নিজের মহলে আসিয়া দেখিবে যে, সরাসরি আসন সজ্জিত 
করিয়া রাখা হইয়াছে। পানপাত্র পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং কার্পেট বিছান 
রহিয়াছে। প্রথম কার্পেটের দিকে চোখ বুলাইয়া দেওয়ালের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিবে 
যে, লাল সবুজ গোলাপী সাদা বিভিন্ন রংয়ের মুক্তা দ্বারা উহা নির্মিত। ইহার পর ছাদের 
দিকে তাকাইয়া দেখিবে যে, তাহাও অনুরূপ পরিচ্ছন্ন ও রংগীন, যাহা হইতে নূরের 
রোশনী চকমক করিতে থাকিবে । যদি আল্লাহ রক্ষা না করেন তবে এ রোশনী চোখের 

ইহার পর জান্নাতী ব্যক্তি হুরদিগের প্রতি প্রেমময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে এবং যে 
হুরটিকে তিনি কামনা করিবেন সে আসিয়া তাহার আসনের উপর উপবেসন করিবে। 
আর বলিবে ৪ | ESE TAREE ES LT ETAT PTAA 
অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা এ সত্তার যিনি আমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। তিনি 
হিদায়াত দান না করিলে আমরা সন্ধান করিয়া হিদায়াত লাভ করিতে পারিতাম না। 

আবু মা'আয বসরী হইতে মুসাল্লামাহ ইব্‌ন জাফর আল বাজলী .... আবূ হাতিম 
ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ মাআয বসরী বলেন, আলী (রা) বলেন, 
তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন ৪ “যে 
সত্তার অধিকারে আমার আত্মা সেই সত্তার শপথ! যখন উহারা কবর হইতে বাহির 


ইব্‌ন কাছীর--৭৮ (৯ম) 
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হইবে তখন উহাদিগকে অভিবাদন জ্ঞাপন করা হইবে । উহাদিগের জন্য পাখাবিশিষ্ট 
স্বর্ণের হাওদা সজ্জিত উট নির্দিষ্ট রাখা হইবে। উহাদিগের জুতার সুকতলা পর্যন্ত নূরে 
জল জুল করিতে থাকিবে । এই উটগুলি চোখের দৃষ্টির দূর পর্যন্ত লম্বা এক একটি কদম 
ফেলিবে। এইভাবে উহারা একটি বৃক্ষের নিকট গিয়া পৌছিবে। যাহার তলদেশ দিয়া 
দুইটি নহর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার একটির পানি উহারা পান করিবে যাহাতে 
উহাদিগের পেটের ময়লা অপবিভ্রতা পরিস্কার হইয়া যাইবে । ইহার পর আর কখনো 
উহাদিগের শরীর ময়লাক্ত হইবে না, উহাদিগের চুলে আলুথালুভাব আসিবে না এবং 
সব সময়ের জন্য উহাদিগের চেহারা লাবণ্যময় থাকিবে । দেখিবে যে, লাল ইয়াকুতের 
একটি ঘন্টি স্বর্ণের তখ্তীর সহিত ঝুলান রহিয়াছে যাহা ঘন্টা বাজাইতে রহিয়াছে । 
হুরেরা ঘন্টার শব্দ শুনিয়া বুঝিয়া নিবে যে, তাহাদিগের স্বামী আগমন করিয়াছে। হুরেরা 
দ্বার রক্ষীকে বলিবে, যাও দরওয়াজা খুলিয়া দাও । তাহারা দরওয়াজা খুলিয়া দিবে । সে 
ভিতরে প্রবেশ করিবে, দ্বার রক্ষীর নূরানী চেহারা দেখিয়া সেজদায় লুটিয়া পড়িবে । 
দ্বাররক্ষী তাহাকে সিজদা-এ বাধা দিয়া বলিবে মাথা তুলুন, আমি আপনার একজন 
অধীনস্থ । এই বলিয়া সে তাহাকে সাথে করিয়া নিয়া যখন হীরা ও ইয়াকৃতের খিমার 
নিকটে পৌছিবে যেখনে হুর থাকে, তখন সে দৌড়িয়া খিমার বাহিরে আসিয়া 
হুরদিগকে বলিবে, তোমরা আমার প্রিয়া । আমি তোমাদিগের সংগ কামনা করি । আমি 
চিরঞ্জীব, আমার মৃত্যু নাই । আমি সম্পদশালী-_অভাব ও পরমুখাপেক্ষিতা হইতে আমি 
মুক্ত। আমি তোমাদিগের প্রতি সর্বক্ষণ খুশী ও সন্তুষ্ট থাকিব। কখনো তোমাদিগের 
প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না। আমি সব সময়ের জন্য তোমাদিগের সকাশে উপস্থিত থাকিব । 
এতটুকু সময়র জন্যও তোমাদিগ হইতে দূরে থাকিব না। 

উহার পর সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে, যাহার ছাদ্র বিছানা হইতে এক লক্ষ 
হাত উঁচু হইবে । উহার প্রত্যেকটি দেওয়াল রং-বেরংয়ের মুক্তা দ্বারা নির্মিত। এ ঘরের 
মধ্যে সত্তুরটা আসন থাকিবে এবং প্রত্যেকটি আসন ঘিরিয়া সতুরটা করিয়া পর্দা 
থাকিবে আর উহার প্রত্যেকটি বিছানার উপরে সত্তরজন করিয়া হুর থাকিবে এবং 
প্রত্যেক হুরের পরনে সত্তর ভাজ করিয়া একটি ব্যাসন থাকিবে । আর ব্যাসনের এক 
ভাজের নিচ দিয়াও হুরদিগের পায়ের গোছার মুজা পরিলক্ষিত হইবে । উহাদিগের 
সহিত একবার সঙ্গমে দীর্ঘ একটি রাতের সমান সময় ব্যয় হইবে । 

জানলাতবাসীদিগের বাগান ও বাসভবনের তলদেশ দিয়া বহ নহর প্রবাহিত থাকিবে। 
যাহার পানি কখনো দুর্গন্ধময় হইবে না। সর্বক্ষণের জন্য উহার পানি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ 
থাকিবে । আর দুধের নহর থাকিবে, যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয় হইবে । এই দুধ কোন 
জীব-জানোয়ারের বান হইতে নিঃসৃত নহে। শরাবের নহর থাকিবে, যাহা হইবে চরম 
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তৃপ্তিদায়ক এবং উহা কোন লোকের হাতের তৈরী হইবে না। বিশুদ্ধ মধুর নহর থাকিবে 
যাহা কোন মধু পোকার পেট হইতে সংগ্রহ করা হইবে না৷ 

ফলভর্তি বিভিন্ন ধরনের গাছ তাহার চতুর্দিকে ঝুলিয়া থাকিবে । সে ইচ্ছা করিলে 
ডাল তাহার সামনে ঝুকিয়া পড়িবে । 

অত:পর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ 

অর্থাৎ বৃক্ষরাজির ছায়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং উহার ফলসমূহ তাহার 
অতি নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে । আর সে যদি ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা করে তবে 
শুভ্র রংয়ের পাখি তাহার নিকটে আসিয়া ডানা উচা করিয়া দিবে । আর কেহ বলিয়াছেন 
যে, পাখির রং হইবে সবুজ। অত:পর সে পাখির যেস্থানের গোশত খাওয়ার ইচ্ছা 
করিবে তাহা খাওয়া হইবে অনুরূপ জীবিতাবস্থায়ই ৷ পাখিটি আবার উড়িয়া চলিয়া 
যাইবে । আর ফেরেশতারা আসিয়া সালাম প্রদানপূর্বক বলিবে, এই হইল জান্নাত যাহা 
তোমরা তোমাদিগের আমলের বদৌলতে লাভ করিয়াছ'। উল্লেখ্য যে, বেহেশতের 
হুরদিগের একটি চুল যদি পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে পৃথিবীর আলো আরো 
আলোকিত হইত এবং অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যাইত। হাদীসটি গরীব পর্যায়ের এবং 
মুরসাল হাদীসের সমতুল্য । আল্লাহ্‌ ভাল জানেন। 


গণ তর 59. AS kr LL (Vv ০) 


চিত ১৪৪৬৮১৮৩১০৬ টর্চ 
০%% ৫ এনা ২9 52014 108 


০799৭ 


৭৫. এবং তুমি ফেরেশতাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহারা আরশের 
চতুষ্পার্শে ঘিরিয়া উহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
বির আর ছাহ দের হচর় নাহ বাজি ছাহত; বলা হইবে-_প্রশংসা 
জান্নাতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য । 

তাফসীর $ ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ তাআলা জান্নাতবাসী ও. জাহান্নামবাসীদিগের 
ফায়সালা শুনাইয়া দিয়াছেন এবং উহাদিগের নিজ নিজ আবাসস্থলের অবস্থাও বর্ণনা 
করিয়াছেন । আর এই ব্যাপারে যে তিনি এতটুকু অন্যায়ের আশ্রয় নেন নাই, বরং 
ইনসাফের ভিত্তিতে যে বিচার করিয়াছেন তাহার প্রামাণ্য দলীলও তিনি পেশ 
করিয়াছেন। 

অত:পর আলোচ্য আয়াতে বলেন যে, তোমরা দেখিবে যে, কিয়ামতের দিন 
ফেরেশতারা আরশের চতুর্দিক ঘিরিয়া আল্লাহ্‌র সপ্রশংস' পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
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করিতে থাকিবে । আর আল্লাহ্‌ তা'আলা এদিন আদল ও ইনসাফের সহিত বিচার 
সমাধান করিবেন । তাই তিনি বলিয়াছেন £ 

১4: 25%, অর্থাৎ সকল সৃষ্টজীবের ব্যাপারে তিনি ১15 ন্যায়ের সহিত 
বিচার করিবেন। 0 
তে 
মাজহুল নেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার কর্তা অনির্দিষ্ট। অতএব ইহার দ্বারা বুঝা গেল 
যে, জীব-জস্তুসহ আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টি সেইদিন বলিবে ঃ প্রশংসা বিশ্বজগতের 
প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য । 


॥ সূরা যুমার-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥ 
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সুরা মুমিন 
৮৫ আয়াত, ৯ রুকু, মক্কী 


Btls 


ITN ET OE যে সকল 
সূরার শুরুতে ৫ 4 রহিয়াছে সেই সকল সূরাকে 21052 বলা অন্যায়, বরং উহাকে J! 
৮6 বলা উচিত। 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, ১ = J! হইল কুরআনের ভূমিকাস্বরূপ। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, প্রত্যেক জিনিষের একটি মুখ আছে। কুরআনের মুখ 
হইল ॥ = J! অথবা ১১০১ 

মাসআর ইব্‌ন কিদাম বলেন, = = ওয়ালা সূরাকে .4/,= বলা হয়। আর ০১1০ 
লিনা ঠা TEE CLIN ON NERS 
জাহ কত ক 7 
করিয়াছেন। 

আব্দুল্লাহ্‌ হইতে ..... হুমাইদ ইব্‌ন ঝানজুবিয়াহ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্‌ (রা) 
বলিয়াছেন ৪ কুরআনের উপমা সেই লোকটির সহিত তুল্য, যে লোকটি নিজ পরিবারের . 
বসবাসের জন্য একটি উত্তম স্থান তালাশ করিতে করিতে এমন একস্থানে যাইয়া পৌছে 
যেখানে এইমাত্র বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। লোকটি আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল 
যে, একটি স্থানে সবুজাভ শস্যক্ষেত্র হাওয়ায় দুলিতেছে। অবশ্য একটি প্রথমে বৃষ্টিসিক্ত 
স্থান দেখিয়াই আশ্চার্ান্বিত হইয়াছিল, পরে সবুজাভ শস্যক্ষেত্র দেখিয়া লোকটির 
আশ্চর্যবোধ আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই বলা যাইতে পারে যে, তাহার প্রথম 
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আশ্চর্যবোধের তুলনা কুরআন শরীফ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিক আশ্চর্যবোধের তুলনা 
কুরআনের 24154 ওয়ালা সূরা সমূহের সহিত । 

বাগভী বলেন, কুরআনের মধ্যের দ ওয়ালা সূরাসমূহ যমীনের একটি সুন্দর 
মনোরম ফুল বাগানের তুল্য । 

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবহিকভাবে জাররাহ ইব্‌ন আবৃল জাররাহ ..... ইয়াযিদ 
ইব্‌ন বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের মুখ রহিয়াছে। 
কুরআনের মুখ হইল £491421 

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি কুরআন তিলাওয়াত করিয়া যখন ॥ = ওয়ালা 
কোন সূরা পর্যন্ত পৌছি তখন মনে হয় যেন আমি সুস্বাণে মোহিত ফুটত্ত ফুলের 
বাগানের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি। 

জনৈক ব্যক্তি হইতে .....আবূ উবাইদ বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি আবূ দারদা 
(রা) কে মসজিদ নির্মাণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহা কি? জবাবে তিনি 
বলেন, আমি ইহা ₹ ওয়ালা সূরাসমূহের জন্য নির্মাণ করিতেছি। সম্ভবত আবূ 
দারদার নির্মিত এই মসজিদটি দামেক্কের কেল্লার অভ্যন্তরের মসজিদটিই হইবে। ইহা 
হইতে পারে যে, এই কথাটি তিনি মসজিদটি সংরক্ষণের জন্য বরকত স্বরূপ উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং যাহাদিগের জন্য মসজিদটি নির্মিত হইতেছে বরকত স্বরূপ 
তাহাদিগকেও হয়ত তিনি উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। উপরন্তু তাহার এই কথাটি 
শক্রদিগের উপর বিজয়ের সাক্ষ্যও বহন করে। 

যথা হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোন কোন যুদ্ধে সাহাবীদিগকে উদ্দেশ্যে করিয়া 
সংকেত স্বরূপ 3৮:০১:92 বাক্যটি ব্যবহার করিবে অন্য রেওয়াতে আসিয়াছে যে. 
তোমরা সংকেত স্বরূপ 23১:০+59 বাক্যটি ব্যবহার করিবে ।” 

আবু হুরায়রা হইতে ..... আল বাযযার বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি দিনে আয়াতুল কুরসী ও সূরা = 
১৭১1 এর প্রথমাংশ পাঠ করিবে সে এ দিনের সকল অকল্যাণ হইতে মাহফুয 
থাকিবে। 

অবশ্য এই হাদীসটি এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। তিরমিযী 
মালেকীর রেওয়ায়েতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । উপরন্তু এই হাদীসটির কোন রাবীর 
ব্যাপারে স্মৃতি শক্তির অত্যল্পতার অভিযোগ রহিয়াছে। 
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১. হা-মী-ম। 

২. এই কিতাবটি অবতীর্ণ হইয়াছে, পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট 
হইতে । 

৩. যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন যিনি শাস্তিদানে কঠোর 
শক্তিশালী । তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। প্রত্যার্বতন তাহারই নিকট । 

তাফসীর ঃ সূরার প্রথমে যে বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলি ব্যবহৃত হয় তাহার সম্বন্ধে সূরা 
বাকারার প্রথমে ব্যাপক আলোচনা করা হইয়াছে। যাহার পুনরালোনা নিম্প্রয়োজন। 
কেহ বলিয়াছেন £ = আল্লাহর একটি নাম। তাহারা দলীল হিসাবে এই পংক্তি পেশ 

অর্থাৎ, যে আমাকে [এ স্মরণ করাইয়া দেয় যখন তীর বিদীর্ণ করে; সে আমাকে 
কেন ইহার পূর্বে [ কে স্মরণ করাইয়াদিল না? সাওরী a _মাহ্‌লাব ইব্‌ন আবূ 
ছুফরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হইতে 
শুনিয়া আমাকে বলেন, Tho 4S “যদি-তোমরা রাত্রে শত্রু শিবিরে 
আক্রমণ কর, তখন সংকেত হিসাবে ১৪১--১:%৯ ব্যবহার করিবে 1” ইহার সনদ 
বিশুদ্ধ। আবূ উবাইদ (র) বলেন যে, আনার নিবিট এইভাবে রেওয়ায়েত করাটা 
পছন্দনীয় যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা বলিবে 2১৮০২: চু | অর্থাৎ, যদি 
এইভাবে বলা হয় তাহা হইলে ১,০} - 24 হইবে 01, এর । অর্থাৎ যদি. 
তোমরা ইহা বল তাহা হইলে তোমরা পরাজয় করিবে না। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ১13 ১১১11 411 ১০ 511 0:১5 অর্থাৎ, এই 
পবিত্র কুরআন.অবতীর্ণ হইয়াছে পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহার 
কোন বিরোধিতা করা কাহারও সাধ্য নাই। যাহার নিকট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অণুও 


_, গোপন নহে। যদিও অসংখ্য পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত। 
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৬২৪ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


ইহার পর বলা হইয়াছে যে, ০১51 ১4, ২4১1 ১5 অর্থাৎ, তিনি পূর্ব জীবনের 
পাপ ক্ষমা করেন এবং যে তাওবা করিবে এবং তাহার সম্মুখে অবনত হইবে তাহার 
ভবিষ্যতের সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। 

০0৪11 5555 অৰ্থাৎ, যে তাহার ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করিবে এবং পার্থিব 
জীবনকে অগ্রাধিকার দিবে, আল্লাহর নিদর্শনাবলি হইতে বিমুখ হইবে এবং অন্যায় 
করিবে, তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। কেননা তিনি শাস্তি দানে কঠোর । যেমন- 
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 

2191 21351 ৬৯ lie Sb - ml ১১৮51119521 ৬১১০৮ 
অর্থাৎ, আমার বান্দাদিগকে অবহিত করিয়া দাও যে, আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময় । 
আর আমার শাস্তি সেইটি মর্মস্ত্দ শাস্তি । কুরআনের মধ্যে এই ধরনের বহু আয়াত 
রহিয়াছে, যাহাতে একই সাথে রহমতের আশ্বাস ও শাস্তির ধমক দেওয়া হইয়াছে। 
যাহাতে বান্দারা আশা ও নিরাশার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে । 

1১11 5১ তিনি শক্তিশালী । ইব্‌ন আব্বাস (রো) বলেন, ইহার অর্থ হইল তিনি 
অসীম সম্পদের অধিকারী এবং এশ্বর্যশালী । মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এইরূপ অর্থ 
করিয়াছেন। 

ইয়াষিদ ইব্‌ন আসাম (র) বলেন- 4১ (53 অর্থ তিনি অতি কল্যাণের 
অধিকারী । 

ইকরিমা (র) বলেন 4৯111 155 অর্থ তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ। 

কাতাদাহ রে) বলেন J [5১ অর্থ নিয়ামত ও উত্তম কর্মের অধিকারী অর্থাৎ 
তিনি দয়ালু । বান্দাদিগের প্রতি তাহার এতো নিয়ামত ও করুণা গণনা শক্তির বাহিরে। 
তাহার একটি নিয়ামতের যথাযথ শুকুর করাও কাহারো পক্ষে সম্ভবনয় | যেমন বলা 
হইয়াছে যে (২০১২9 510 8০০3 05 50 অর্থাৎ যদি তাহারা সকলে মিলিয়াও 
আল্লাহ্‌র নিয়ামাত সমূহের গণনা শুরু করে তবুও তাহা গণনা করা সম্ভব নহে। 

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা নিজের বড়ত্‌ তব বর্ণনা করিয়া বলেন, ১৯ 1 £11 % তিনি 
ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। 

অর্থাৎ, তাহার একটি গুণেও কোন সমকক্ষ নাই। তিনি অদ্বিতীয় উপমাহীন। 
অতএব তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, তিনি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নাই। 

১০৯ 454 অৰ্থাৎ, প্রত্যাবর্তন এবং শেষ ঠিকানা হইবে তাহারই নিকটে । 
তিনি প্রত্যেককে তাহার কর্মের প্রতিদান দিবেন । আর ১০০১ ০০০৬০ তিনি দ্রুত 
হিসাব গ্রহণকারী । 
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সূরা মু'মিন ৬২৫ 


আবূ ইসহাক আল সুবাইয়ী হইতে আবূ বকর ইব্‌ন ইয়াশ বর্ণনা করেন যে, আবু 
ইসহাক আল সুবাইয়ী (র) বলেন ৪ এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া 
বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি একটি হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছি, আমার তাওবা 
কবুল হইবে কি? অত:পর উমর (রা) পাঠ করেন ৪ 


১১111085801 LE pall yall ll ০০ oli YS 
liad ১০০৭ 


অৰ্থাৎ, SAE Td aE পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর 
নিকট হইতে ৷ যিনি পাপ ক্ষমা করেন তওবা কবুল করেন। যিনি শাস্তি দানে কঠোর, 
শক্তিশালী । এই আয়াতটি পাঠ পূর্বক তিনি তাহাকে বলেন, নেক কাজ করিতে থাক 
এবং নিরাশ হইও না। 

ইব্‌ন আবু হাতিম ও ইব্‌ন জারীর রে) এই হাদীস বর্ণনা করেন। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইয়ািদ ইব্‌ন আসাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন, জনৈক সিরিয়াবাসী কিছুদিন পরপর হযরত ওমর (রা)-এর নিকট 
আসিতেন। কিন্তু একবার দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি না আসিলে হযরত ওমর (রা) 
লোকদিগের নিকট তাহার বর্তমান হালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। লোকেরা বলিল, 
হে আমীরুল মুমিনীন! সে লোকটি বর্তমানে মাত্রাতিরিক্ত মদ্য পান করিতে শুরু 
করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া ওমর (রা) ব্যক্তিগত সচিবকে ডাকিয়া তাহার নিকট পত্র 
লেখার নির্দেশ দিয়া বলেন, লেখ ঃ 

ওমর ইব্‌ন খাত্তাবের পক্ষ হইতে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি । তোমার প্রতি 
সালাম। আমি তোমার নিকট সেই সত্তার প্রশংসা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ 
নাই। আর যিনি পাপ ক্ষমা করেন তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে শক্তিশালী । 
যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই প্রত্যার্বতন তাহারই নিকট। 

পত্রটি তাহার নিকট প্রেরণ করিয়া তিনি তাহার সংগীদের বলেন, আপনারা 
আপনাদের ভাইটির জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ যেন তাহার দেল পরিবর্তন করিয়া দেন 
এবং তাহার. তাওবা যেন কবুল করেন। 

লোকটির হাতে পত্রটি পৌছার পর সে পত্রটি বারবার পড়িতে থাকে এবং বলিতে 
থাকে যে, আল্লাহ আমাকে তাহার শাস্তি হইতে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি 
তাহার করুণার আশ্বাসবাণী শুনাইয়া পাপসমূহ ক্ষমা করার অংগীকার ব্যক্ত করিয়াছেন। 
লোকটি পত্রটি কয়েকবার পাঠ করিতে থাকে । হাফিজ আবু নুআইম (র)-এর বর্ণনায় 
অত:পর সে কাদিয়া ফেলে এবং অত্যন্ত উত্তমরূপে তওবা করে। লোকটির জীবনের 
এই আমূল পরিবর্তনের সংবাদ শুনিয়া ওমর (রা) অত্যন্ত খুশী হন এবং উপস্থিত 


ইব্‌ন কাছীর__-৭৯ (৯ম) 
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৬২৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, যখন তোমরা কোন মুসলমান ভাইকে এইভাবে দুর্ঘটনায় 
পতিত হইতে দেখিবে, তখন তোমরা তাহাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিবে এবং তাহাকে 
আল্লাহর প্রতি আশ্বস্ত করিবে। 

আর তাহার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করিবে । কখনো তোমরা শয়তানের 
সহযোগিতা করিবে না। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ....... বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- 
একবার আমি মুসআব ইব্ন যুবাইর (রা)-এর সহিত কুফার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাহার 
সফর সংগী ছিলাম । তখন আমি একটা বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই রাকআত 
সালাত আদায় করিতে থাকি। এই সূরা মুমিন-ই আমি পাঠ করিতেছিলাম। যখন 
আমি পাঠ করিয়া ২০০ 420 ১5 4। 2 3 এই পর্যন্ত পৌছি তখন আমার পিছনে 
একটি লোক সাদা খচ্চরের উপর সাওয়ার যাহার গায়ে ইয়ামানী চাদর জড়ানো ছিল সে 
আমাকে বলিতে থাকে £ যখন তুমি | ১৪৫ পাঠ করিবে তখন বলিবে 44 
০915 ০:৯9 ০55] আর যখন তুমি পাঠ করিবে ১১: ১১.) তখন বলিবে (1. 
০ ১১ তখন পড়িবে ০৪০1: il 


৮০9 

হিতে র্যা ভু রহ 
করিলাম। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পরে সালাত শেষ করিয়া দরজা পর্যন্ত 
পৌছিয়া সেখানে উপবিষ্ট লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমরা এই স্থান 
হইতে এমন কোন লোককে যাইতে দেখিয়াছ, যাহার গায়ে ইয়ামানী চাদর জড়ানো 
ছিল। তাহারা বলিল, না আমরা তো এমন কোন লোককে যাইতে দেখি নাই । তখন 
সকলে ধারণা করেন যে, এই লোকটি (অন্য কেহ নয়) হযরত ইলিয়াস (আ)। 

ছাবিত (র) হইতে অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত ইহয়াছে। কিন্তু তাহাতে হযরত 
ইলিয়াস (আ)-এর উল্লেখ নাই। আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভাল জানেন। 
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৪. কেবল কাফিররাই আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে, সুতরাং দেশে 
দেশে তাহাদিগের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। 

৫. ইহাদিগের পূর্বে নৃহের সম্প্রদায় এবং তাহাদিগের পরে অন্যান্য দলও 
মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল । প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করিবার 
অভিসন্ধি করিয়াছিল এবং উহারা অসার যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হইয়াছিল সত্যকে ব্যর্থ 
করিয়া দিবার জন্য । ফলে আমি উহাদিগকে পাকড়াও করিলাম এবং কঠোর ছিল 
আমার শাস্তি ৷ 

৬. এইভাবে কাফিরদিগের ক্ষেত্রে সত্য হইল তোমার প্রতিপালকের বাণী- 
ইহারা জাহান্নামী । 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, সত্যকে প্রত্যাখ্যান এবং উহা প্রকাশিত ও 
প্রমাণিত হওয়ার পর তাহারাই কেবল উহার বিরোধিতা করে যাহারা কাফির । অর্থাৎ, 
যাহারা আল্লাহ্র নির্দশনাবলী ও অকাট্য দলীল প্রমাণাদিও অস্বীকার করে। 

১9011 ৪185 4১১১৩ সুতরাং দেশে দেশে তাহাদিগের অবাধ বিচরণ 
যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। অর্থাৎ, কাফিরদিগের অর্থ সম্পদ ও ইযযত সম্মান যেন 
তোমাকে বিভ্রান্তির শিকার না করে । যেমন- অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 
MS AE EULESS AS all LL 

st 

অর্থাৎ, যাহারা কাফির তাহাদিগের দেশে দেশে অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে 

বিভ্রান্ত না করে। ইহা সামান্য কয়েক দিনের ভোগ বিলাস মাত্র; পরিণাম তাহাদিগের 
জাহান্নাম, যাহা নিকৃষ্টতম ঠিকানা । 

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ 5:15 Clit 917৯০৮25785 48০5 অৰ্থাৎ, 
আমি উহাদিগকে ভোগবিলাসের' নূন্যতম কিছু সরঞ্জাম দিয়াছি মাত্র। পরিশেষে 
উহাদিগকে লজ্জাঙ্কর কঠোর শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিব। 

ইহার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, 
কাফিররা তোমাকে অস্বীকার করে বলিয়া তোমার ঘাবড়াবার কোন কারণ নাই। বরং 
তোমার পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে তোমার জন্য আদর্শ রহিয়াছে। তুমি তাহাদের 
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জীবনেতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবে যে, উহাদিগকে উহাদিগের 
কওমের লোকেরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাদিগের অনুসারীর 
ংখ্যাও ছিল কত কম । | 

[551941444 55 ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও নবীগণকে মিথ্যাবাদী 
বলিয়াছিল। আর নূহ (আ) ছিলেন প্রথম রাসূল । তিনি তাহার সম্পদ্রায়কে প্রতীমা 
পূজাকরা হইতে বিরত থাকার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। 

১১২ ০০ ০১5% অর্থাৎপৃথিবীর প্রত্যেক জাতি স্ব-স্ব নবীকে অস্বীকার 
করিয়াছে। 

০১০7 ২৭ 4 5.০% অৰ্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে 
আবদ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল। প্রত্যেক উন্মাৎ চাহিয়াছিল প্রত্যেক নবীকে হত্যা 
করিতে । ইহাতে তাহারা কখন কখন সফলও হইয়াছিল। কোন কোন নবীকে 
কাফিরেরা হত্যা করিয়া শহীদ করিয়াছিল । 

(51178 asi 1১151051112 অর্থাৎ, তাহারা অসার যুক্তি-তর্ক ও 
সন্দেহ করিয়া মিথ্যাকে সত্যের থেকে ছোট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছিল। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করে তিনি বলেন- আবৃল কাসিম তাবরানী (র) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন, “ যে ব্যক্তি সত্যকে দুর্বল করার জন্য বাতিলের 
সাহায্য করে তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূল সম্পূর্ণ দায়িতৃমুক্ত।” 

ইহার পরের আয়াতাংশে বলেন - ১4534 অর্থাৎ, ফলে আমি বাতিলপন্থীদিগকে 
পাকড়াও করিলাম এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের এই অপরাধ ও বড় রকমের 
ওদ্বত্যপনার কারণে ধ্বংস করিয়া দিলাম। 

২১০৪০ 3৮4 5:45 অর্থাৎ, কত কঠোরভাবে আমার শাস্তি তাহাদিগের প্রতি 
পৌছিয়াছিল এবং কঠিন ও মর্মবিদারক ছিল আমার শাস্তি । কাতাদাহ রে) বলেন, 
আল্লাহর কসম! ভীষণ কঠিন ছিল সেই শাস্তি। অত:পর বলেন, 

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কাফিরদিগের ওপর তাহাদিগের পাপের জন্য যেমন শাস্তি আপতিত 
হইয়াছিল অনুরূপভাবে এই উম্মতের মধ্যে যাহারা আখেরী নবীকে অস্বীকার করে 
তাহাদিগের জন্যও আমার আযাব অপেক্ষা করিতেছে । যদিও ইহারা অন্যান্য নবীগণকে 
সত্য বলিয়া মান্য করে; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইহারা তোমার নবুয়্যতকে স্বীকার না 
করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগের অন্যান্য নবীগণকে সত্য বলিয়া মান্য করা নিস্ফল 
বলিয়া গণ্য হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন। 
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৭. যাহারা আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্খ্ব ঘিরিয়া 
আছে তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার 
সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করিয়া বলে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব 
যাহারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং 
জাহান্নামের শান্তি হইতে রক্ষা কর। 

৮, হে'জামারিযের এডিগার কতি অহা দিদার দাবি রর হজরত 
যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ এবং তাহাদিগের পিতা-মাতা পতি-পত্রি 
ও সন্তান- সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও । তুমি তো 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 

৯. এবং তুমি তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা কর । সেই দিন তুমি যাহাকে 
শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে তাহাকে তো অনুগ্রহ করিবে । ইহাই তো মহা সাফল্য । 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা এই স্থানে বলেন যে, আরশ ধারণকারী চার 
, ফেরেশতা এবং তাহাদিগের আশে পাশের সম্মানীত ফেরেশতা সকলে আল্লাহর পবিত্রতা 
ও প্রশংসা বর্ণনা করিতে থাকেন। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ.করেন তাসবীহ 
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পাঠ করিয়া, যাহার দ্বারা তিনি যে সকল ক্রটিগীবত হইতে পবিত্র তাহার প্রমাণ হয় 
এবং তাহমীদ পাঠ করিয়া, যাহার দ্বারা তিনি যে সকল গুণাবলীর একমাত্র উপযুক্ত 
তাহা প্রমাণ হয়। 

4, 4১৭39 অর্থাৎ, তাহারা আল্লাহর সম্মুখে অবনত এবং তাহার জন্য বাধ্য । 

1১21 54511 5১১২১১১০১ অর্থাৎ, তাহারা পৃথিবীবাসী যাহারা গায়িবের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে। কেননা 
পৃথিবীবাসীরা আল্লাহকে না দেখিয়া তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। তাই আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদিগকে উহাদিগের পক্ষে ইসতিগফার 
প্রার্থনার নিমিত্তে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। যদিও তাহারা কোন ফেরেশতাগণকে 
দেখিতে পান না। যখন তাহাদের এই অভ্যাস অবধারিত, তখন কোন মু'মিন যদি 
তাহার কোন অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করেন তবে ফেরেশতাও তাহার জন্য 
. আমীন বলিয়া দু'আ করে। যেমন- সহীহ মুসলিম শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, 
“যখন কোন মুসলিম তাহার ভাইয়ের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে দু'আ করে তখন 
ফেরেশতারা আমীন বলে এবং বলে যে, আল্লাহ তোমাকেও অনুরূপ দান করুন।” 

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন। “উমাইয়্যা ইব্‌ন আবৃস সিলত তাহার কবিতার সত্য 
কথাই বলিয়াছেন।” 

তিনি তাহার কবিতায় বলিয়াছেন ঃ 


ET Lt EEE BLE 
অর্থাৎ আরশের ডান পায়ের নীচে যুহল ও সাগর এবং অপরটির নীচে নসর ও 
লায়স রহিয়াছে। 
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “সে সত্য বলিয়াছে।” তাহার আরো দুইটি পংক্তি রহিয়াছেঃ 
LE UTES oe LYALL aly 
1 ৯580455৮07৮ ৮৪০৪5 
অর্থাৎ, প্রতিটি রাত্রের শেষ ভাগে সূর্য লাল বর্ণ হইয়া উঠে এবং সকালে গোলাপী 
বর্ণ ধারণ করিয়া উদয় করে। সে বাধ্য হইয়া যথাযথ নিয়মে সর্বদা উদয় হইয়াছে। 
ইহা শুনিয়াও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন, “সে সত্য বলিয়াছে।” 
এই রেওয়াতটির সনদ খুবই শক্তিশালী । আর এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
বর্তমানে চার জন ফেরেশতা আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং কিয়ামতের দিন আটজন 
ফেরেশতা আরশ ধারণ করিবে 
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সরা মু'মিন ৬৩১ 
যথা আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ Let 3 i এ ue La 
অর্থাৎ তোমার প্রভুর আরশ সেই দিন আটজনে ধারণ করিবে। 
অবশা এই আয়াতের বক্তব্য ও উপরোক্ত হাদীসের ভাষ্য এবং একটি হাদীসের 

মধ্যে যাহা আবু দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি জটিল প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। হাদীসটি 

আবু দাউদ (র) ..... আব্বাস ইবৃন আব্দুল মুত্তালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন । তিনি 
বলেন £ একদা আমরা বতহা নামক স্থানে ছিলাম । আমাদের সহিত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 

ও ছিলেন । তখন আমাদের উপর দিয়া এক টুকরা মেঘ উড়িয়া যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ 

'সা) মেঘের টুকরার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলেন, “ইহার নাম কি বলত?” আমরা 

বলিলাম যে ১.১ (অর্থাৎ মেঘ) ৷ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন “ইহাকে ১১০] ও তো 

বলা হয়।” আমরা বলিলাম, ইহাকে ১৯ ও বলা হয়। ইহার পর তিনি বলিলেন 
“ইহাকে ১১১101 ও তো বলা হয়।” আমরা বলিলাম, হা, ইহাকে ০.১] ও বলা 
হ্য়। 
অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “তোমরা জান কি? আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে 
দূরত্্‌ কত?” আমরা বলিলাম, না আমাদের জানা নাই। তিনি বলিলেন “পৃথিবী 
হইতে প্রথম আকাশের দূরত্‌ হইল একাত্তর বা বাহাত্তর বা তেহাত্তর বৎসরের পথের 
দূরত্‌ । ইহার উপরের দ্বিতীয় আকাশও প্রথম আকাশ হইতে এত বৎসরের পথের 
দূরত্ব । এইভাবে সাতটি আকাশের প্রত্যেকটি দূরত্‌ ইহার সমান। ইহার পর সপ্তম 
আকাশের উপর একটি সাগর রহিয়াছে, যাহার উপর ও নীচের গভীরতাও দুইটি 
আকাশের মধ্যে দূরত্বের সমান । উহার উপরে রহিয়াছে আটটি বকরী যাহার প্রত্যেকটির 
পায়ের খুর হইতে হাটু পর্যন্ত এ পরিমাণ পথের দুরত্ের সমান যাহা দুই আকাশের 
মধ্যে রহিয়াছে । উহাদের পিঠের উপর আল্লাহর আরশ, যাহার উচ্চতাও এ পরিমাণ 
পথের দূরত্বের সমান, যাহা দুই আকাশের মধ্যে রহিয়াছে। উহার উপরে আল্লাহ পাক 
সরাসরি রহিয়াছেন। 

সিমাক ইব্‌ন হারবের এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা (র) 
ধর্ণনা করিয়াছেন । তিরমিযী (র) বলেন যে, হাদীসটি হাসান ও দুর্বল। তবে এই 
হাদীসটির মধ্যে একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, আটজনে আরশ ধারণ করিয়া আছেন। 

যথা শহর ইব্‌ন হাওশব (র) বলেন, আটজনে আরশ ধারণ করিয়া আছেন। 

তাহাদিণের চার: জনে এই তাসবীহ পাঠ করে ৪ 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌! সকল প্রশংসা তোমার পবিত্র সত্তার নিমিত্ত । সকল বিষয়ে 

তোমার জ্ঞান থাকা সত্বেও তুমি কত ধৈর্যশীল । 
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৬৩২ - তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


অপর চারজনে বলিতে থাকে £ 
459১8 SCP PVA ৮৯0 81420049205 
অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! মহা শক্তির অধিকারী হওয়া সত্তেও তুমি ক্ষমাশীল । অতএব 
আমরা তোমরাই পবিত্রতা এবং তোমারই প্রশংসা করি। 
তাই তাহারা মু'মিনগণের জন্য ইসতিগফার করার সময় বলেন ৪ 
অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া বান্দার গোনাহ ও পাপ হইতে 
সর্বব্যাপী এবং তোমার জ্ঞান বান্দার সকল কর্ম ও কথা এবং স্থিরতা ও গতিশীলতা 
সর্ববিষয়ে বেষ্টিত। 
44:37 LG 645 bh ak 
অতএব যাহারা পাপ হইতে তওবা করে ও তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সকল 
অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করে আর সৎকর্ম করার এবং অসৎ কর্ম বর্জন করার তুমি যে 
নির্দেশ দিয়াছ তাহা পালন করে। হে আল্লাহ তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও । 
£23 21১০ 449 আর তাহাদিগকে জাহান্নামের কঠিন মর্মন্ুদ শাস্তি হইতে 
রক্ষা কর। 
১৫৯1১0507০৬ ০৮০০৮৯৫1590 
55233) 
অর্থাৎ উহাদিগকে এবং উহাদিগের মাতা-পিতা পতি-পত্তি ও সন্তান-সন্ততিদিগের 
জান্নাতে পাশাপাশি একত্রিত করাও, যাহাতে তাহাদিগের চক্ষু শীতল হয়। 
যেমন- অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ 


#2534080 
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Pores 
অর্থাৎ, যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাদিগের ঈমানের অনুসরণ 
তাহাদিগের সন্তান-সন্ততিরা করিয়াছে । আমরা তাহাদিগের সন্তান-সম্ততিদিগকে 
তাহাদিগের সম পর্যায়ের স্থান দান করিব । অথচ উহাদিগের আমল হইতে সামান্যও 
ত্রাস করিব না। মর্যাদার দিক দিয়া সবাইকে সমান করিয়া দিব। যাহাতে তাহাদিগের 
আখি শান্তি পায়। অবশ্য আমরা কাহারো উচু মর্তবাকে নিচু করিব না। বরং যাহারা 
মর্ভবায় নিচু তাহাদিগকে দয়া ও দান স্বরূপ উচু মর্তবা প্রদান করিব মাত্র । 
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সূরা মু'মিন ৬৩৩ 


সাঈদ ইবৃন জুবাইর (র) বলেন, কোন মু'মিন যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবে তখন 
সে তাহার পিতা-মাতা ছেলে-মেয়ে ও ভাই-বোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে যে, উহারা 
কোথায়? তখন উত্তরে তাহাকে বলা হইবে যে, এত উচু স্তরে পৌঁছার মত আমল 
তাহাদিগের নাই ৷ তখন সে বলিবে, আমি তো আমার নিজের জন্য এবং তাহাদিগের 
জন্য আমল করিয়াছিলাম । এই কথার পর আল্লাহ উহাদেরকে সেই লোকের সমান 
মর্তবার স্থানে পৌছাইয়া দিবেন। 

এই কথা বলিয়া সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর এই আয়াতটি পাঠ করেন ৪ 


20 চি 
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Sat ০৫ dt LY 
অর্থাৎ, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, 
যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ এবং তাহাদিগের পিতা-মাতা পতি-পত্মি ও 
সন্তান-সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিপকেও। তুমি তো 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 

মুতাররিফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শিখখীর (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে 
মু'মিনদিগের জন্য অতীব কল্যাণকামী হইলেন ফেরেশতারা । এই কথা বলার পর তিনি 
এই আয়াতাংশ পাঠ করিলেন, 1523 4০১১০০৮১৯৮০ Li, 

অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে প্রবেশ করাও স্থায়ী জান্নাতে 
যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ। 

অত:পর বলেন, মু’মিনদিগের জন্য সবচাইতে ক্ষতি সাধনকারী হইল শয়তান । 

<r il ০ 5 অৰ্থাৎ, তি তিনি এত পরাক্রমশালী, যাহার সমতুল্য কেহ 
নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা বাস্তবে পরিণত হয় এবং যাহা হওয়া ইচ্ছা করেন 
না তাহা কখনো অস্তিত্বে আসিতে পারে না। আর তিনি কথা, কার্য ও স্ববিধানে একক 
ক্ষমতার অধিকারী । 

৮৫৪০ +45 অৰ্থাৎ, পৃথিবীতে অন্যায় করা হইতে এবং অন্যায়ের শাস্তি ভোগ 
করা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর। 

১৬৫ SLL 55 ৮ অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন তুমি যাহাকে শাস্তি হইতে 
রক্ষা করিবে- ££, 4% তাহাকে তো অনুগ্রহই করিবে। অর্থাৎ, যাহাকে কঠিন শাস্তি 
হইতে কিয়ামতের দিন রক্ষা করিবে তাহার প্রতি সত্যিকার অর্থেই আপনার অনুগ্রহ 
করা হইবে। 

৮252112১855 ৫18 অৰ্থাৎ, ইহাই মহা সাফল্য । 


ইব্‌ন কাছীর__৮০ (৯ম) 
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৬৩৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 
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2320 3° 


পারিনি 
০৪: ০৪০৪] ৬৬ 


০৫১6 HS 05502109522 22$ (95) 


১০. কাফিরগণকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হইবে, তোমাদিগের নিজেদিগের প্রতি 
তোমাদিগের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক-_ যখন তোমাদিগকে 
ঈশানের প্রতি আহবান করা হইয়াছিল আর তোমরা তাহা অস্বীকার করিয়াছিলে । 

১১. উহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন 
অবস্থায় দুইবার রাখিয়াছ এবং দুইবার আমাদিগকে প্রাণ দিয়াছ। আমরা 
আগাদিগের অপরাধ স্বীকার করিতেছি; এখন নিজ্রমণের কোন পথ মিলিবে কি? 

১২. তোমাদিগের এই শাস্তি তো এই জন্য যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা 
হইত তখন তোমরা তাহাকে অস্বীকার করিতে এবং আল্লাহ্র শরীক স্থির করা 
হইলে তোমরা তাহা বিশ্বাস করিতে ৷ বস্তুত সমুচ্চ মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব । 

১৩. তিনিই তোমাদিগকে তাহার নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হইতে 
প্রেরণ করেন তোমাদিগের জন্য রিযক ৷ আল্লাহ-অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ 
করে। 

১৪. সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া, খদিও কাফিরর! 
ইহা অপছন্দ করে। 
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তাফসীর ঃ কাফিরদিগের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন যখন 
তাহারা জাহান্নামের আগুনের গহীন কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং যখন তাহারা 
তাহাদিগের জন্য নির্ধারিত শাস্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করিবে-_যাহা ইতিপূর্বে কখানো তাহারা 
অবলোকন করে নাই; তখন তাহারা নিজের প্রতি নিজে ক্ষোভ ও গোস্বায় ফাটিয়া 
পড়িবে । কেননা তখন তাহারা পার্থিব জীবনের পাপ ও অন্যায়ের কথা স্মরণ করিয়া 
বলিবে, ইহাই অজ আমাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইয়াছে। সেই মুহুর্তে 
ফেরেশতাগণ উচ্চকণ্ঠে তাহাদিগকে বলিবে £ এই মুহূর্তে তোমরা নিজেরা নিজদিগের 
প্রতি যতটা বিক্ষুব্ধ, তদপেক্ষা পার্থিব জীবনে তোমাদিগের কার্যকলাপে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ক্ষোভ তোমাদিগের প্রতি অধিক ছিল। 

2৮৬২55৩৮০৯1 ৮11 0555 SSL iil Kista ১581401০০৪০ এই 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ বলেন যে, তাহাদিগের এই ক্ষোভের অপেক্ষা পৃথিবীর 
জীবনে যখন তাহাদিগের প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল তখন 
তাহারা তাহা অস্বীকার বা গ্রহণ না করাতে আল্লাহ্‌র তাহাদিগের প্রতি তাহাদিগের এই 
ক্ষোভ অপেক্ষা অধিক ক্ষোভ ছিল। 
যায়দ ইব্‌ন আসলাম ও ইব্‌ন জারীর তাবারী (র) প্রমুখ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, ১:::51 2১13555135৭ 35, 15 অর্থাৎ 
উহারা বলিবে হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইঘার 
রাখিয়াছ এবং দুইবার আমাদিগকে প্রাণ দান করিয়াছ ! 

সাওরী (র) ....ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত 
তিনি বলেন যে, এই আয়াতটির অর্থ ₹৫:১1$ 15051555400 20৮55 3৫৫ 
LE ₹15০৯: ৯4১১1 এই আয়াতটির অনুরূপ । অর্থাৎ তোমর 
কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদিগকে 
জীবন্ত করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, 
পরিণামে তাহার দিকেই তোমরা ফিরিয়া যাইবে । 

ইব্‌ন আব্বাস, যাহ্হাক, কাতাদাহ ও আবূ মালিক (র) প্রমুখ বলেন যে, এই 
ব্যাখ্যা যথার্থ ও সন্দেহাতীতভাবে সঠিক । 

সুদ্দী রে) বলেন, পার্থিব জীবনের অবসানে মৃত্যু দান করা হইবে । অত:পর কবরে 
পুনরায় জীবিত করা হইবে । অত:পর সওয়াল-জবাবের পর মৃত্যু দান করা হইবে ৷ 
অত:পর পুনরায় কিয়ামতের দিন জীবিত করা হইবে। 
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ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, যেদিন সকল রূহ-এর নিকট হইতে আল্লাহ্‌ তাহার 
হইয়াছিল! ইহার পর মায়ের গর্ভে জীবন দান করা হয়। অত:পর পার্থিব জীবনের 
অবসানে মৃত্যু দান কার হয় এবং কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবন দান করা হইবে। 

অবশ্য সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়িদের ব্যাখ্যা দুইটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইহা গ্রহণ 
করিলে মানুষের তিনটি জীবন এবং তিনটি মৃত্যু মানিয়া নিতে হয়। সঠিক ব্যাখ্যা 
হিসাবে ইব্‌ন মাসাউদ ও ইব্‌ন আব্বাসের রো) ও তাহাদের অনুসারীগণের ব্যাখ্যাই 
গ্রহণযোগ্য | 

এখানে উদ্দেশ্য হইল যে, কাফিরগণ কিয়ামতের দিন আর একবার তাহাদিগকে 
পৃথিবীতে প্রেরণ করার জন্য আবেদন করিবে। 

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, 
GUL DD a LSU BI ৬৪৯০ 

Liye 2 EEN PEE: [১3 

অর্থাৎ তুমি দেখিবে যে, কাফিরেরা মাথা নত করিয়া থাকিবে এবং বলিবে, হে 
আল্লাহ্‌! আমরা সব কিছুই তো স্বচক্ষে দেখিলাম ও শুনিলাম। এখন আমাদিগকে 
দুনিয়ায় প্রেরণ কর। এইবার আমরা নেক কাজ করিব এবং আমরা তোমার প্রতি দৃঢ় 
বিশ্বাস স্থাপন করিব । কিন্তু তাহাদিগের আবেদনে কোন সাড়া দেওয়া হইবে না। 
. অতঃপর তাহারা যখন স্বচক্ষে জাহান্নাম অবলোকন করিবে, জাহান্নামের সম্মুখে 
উপস্থিত হইবে এবং যখন জাহান্নামের বিবিধ শাস্তি ও আযাব সমূহ দেখিবে তখন 
তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে প্রেরণ করার জন্য প্রথমবারের চাইতে আরও 
অধিকভাবে আবেদন করিবে, কিন্তু তাহাদিগের আবেদনে কোন সাড়া দেওয়া হইবে না। 
যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ 


ceeded 


১০১৪০ ৪০০৫৪ CEE EI IUD i GE BL SASL 
Lie SL ULI LUG as COLES BAUS HS bia 
sll til 
আর তাহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করার পর যখন তাহারা উহার আস্বাদ 


পাইতে থাকিবে এবং জাহান্নামের হাতুড়ী ও জিঞ্জিরের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিবে তখন 
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এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, 

টি 158 4৩ ১১ EN OES: PE (১৯১১1 EE, (৫3 ০১১ jh ins A 

১3০45 Ede Al MR HE CL HES ERE 


i 

আরো বলা হইয়াছে যে, 

EIEN Us ০5৭ 005-9৮1 Lib 2১০ ০.৪ ৮১০ ৮১৯১১ টা 

অর্থাৎ হে প্রতিপালক! আমাদিগকে এই স্থান হইতে বাহির কর। আমরা যদি 
দ্বিতীয়বার এ কাজ করি তবে আমরা নিশ্চয়ই যালিম বলিয়া গণ্য হইব । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলিবেন, তোমরা লাঞ্ছিত হও। আমার সহিত তোমরা কোন কথা বলিও না। 

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতাংশে কাফিররা তাহাদিগের আবেদনে এক প্রকার 
নম্রতা অবলম্বন করিয়াছে এবং একটি ভূমিকা উল্লেখপূর্বক আবেদন করিয়াছে । অর্থাৎ 
তাহারা ভূমিকায় বলিয়াছে £ 

i Ml LES it 08512 

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! তোমার কুদরাত অর্ীম। তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন অবস্থা 
হইতে জীবিত করিয়াছ। আবার আমাদেরকে মৃত্যু দান করিয়াছ। আবার আমাদের 
জীবিত করিয়াছ। তাই তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করার ক্ষমতা রাখ । আমরা আমাদিগের 
অপরাধ স্বীকার করি, পার্থিব জীবনে আমরা আমাদিগের নফসের উপর অত্যাচার 
করিয়াছি । 

১১৭ ১৪ ৪৯৯ ০৭। 44৪-এখন নিষ্কৃতির কোন পথ মিলিবে কি? 

অর্থাৎ আমাদিগকে তুমি পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ কর যা নিসন্দেহে তোমার অধিকার 
এখতিয়ারে আছে। আমরা সেইখানে যাইয়া পূর্বের আমলের বিপরীত আমল করিব । 
যদি আমরা তথায় যাইয়া আবার পূর্বের মত আমল করি তবে নিঃসন্দেহে আমরা 
যালিম বলিয়া গণ্য হইব। 

তখন জবাবে বলা হইবে, এখন তোমাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করার কোন 
পথ নাই । অত:পর তাহার কারণ বর্ণনা করেন যে, তোমাদের স্বভাব হইল সত্যকে 


গ্রহণ না করা, তাহার দীন পূর্ণ না করা; বরং তোমরা সত্যকে ঘৃণা করিবে এবং 
অস্বীকার করিবে । 


এইজন্য বলা হইয়াছে ৪ 
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অর্থাৎ উহাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ প্রসঙ্গে বলা হইবে, তোমাদিগের এই 
শাস্তি তো এইজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্র কথা উল্লেখ করা হইত তখন তোমরা 
তাহাকে অস্বীকার করিতে এবং আল্লাহ্র শরীক করা হইলে তোমরা তাহা বিশ্বাস 
করিতে । তোমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া দিলেও এরূপই করিবে । 


যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 


0৮014155285 6684 0০695 
অর্থাৎ যদি উহাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয় তবে উহারা তাহাই 
করিবে যাহা পূর্বে করিয়াছে। নিঃসন্দেহে উহারা মিথ্যাবাদী । 

অত:পর আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশে বলা হইয়াছে ৪ Ll 7২5 
১" ৫) অর্থাৎ তিনি বান্দাদিগের বিচার ইনসাফের ভিত্তিতে সম্পাদন করিবেন। কাহারো 
উপর তিনি যুলুম করিবেন না। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি হিদায়াত দান করেন। 
যাহাকে ইচ্ছা ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত করেন। যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি করুণা বর্ষণ 
করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। তিনিই একমাত্র ইলাহ । তিনি ব্যতীত 
অন্য কোন ইলাহ নাই। 

ইহার পর বলা হইয়াছে 8 (511 2১: ও ৬৯ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের 
সামনে স্বীয় কুদরত সমূহ প্রকাশিত করেন এবং পৃথিবী ও আকাশে উহার একত্রে 
অসংখ্য নিদর্শন রহিয়াছে, যাহা দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সব কিছুর তিনিই 
সৃষ্টিকর্তা । 

(2০ ০৮৮০॥ ০৪২ 9১2 = তিনি আকাশ হইতে প্রেরণ করেন তোমদিগের 
জন্য জীবনোপকরণ । অর্থাৎ বৃষ্টি, যাহা দ্বারা ফসল ও ফল উৎপন্ন হয়। যাহার রং, স্বাদ, 
ঘাণ ও আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন । অথচ উহা একই প্রকারের পানি; কিন্তু মহান কুদরতে এসব 
বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা আল্লাহ্‌র মহিমা প্রমাণিত 
হয়। 

8555 15 অর্থাৎ এই ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করে ও চিন্তা করে এবং সৃষ্টিকর্তার 
মহত্ের উপর প্রমাণ গ্রহণ করে কেবল তাহারাই, €,:১% ০ %1 যাহারা সূক্ষদর্শী ও 
আল্লাহ্‌ অভিমুখী । | | 

ALK ৮৮৫ sl ১5401 41 ০০০১৭ ৷ 1১2১1 $ অর্থাৎ ইবাদত ও দু'আর 
মধ্যে আল্লাহ্‌কে বিশুদ্ধচিত্তে ডাক এবং মুশরিকদিগের পথ ও পন্থার ব্যাপারে কঠোর 
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সূরা মু'মিন ৬৩৯ 


ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবাইর (র) ....মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম 
ইব্‌ন মুদরিস মক্কী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) 
প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এই দু'আটি পাঠ করিতেন $ 


y- BYE DULY Ta sg ৪ 
DLL GY. ৭108188550১, 
-০৩১৫4। ১৫ ১0520 PE CSE 
আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রত্যেক সালাতের পর এই 
দু'আটি পাঠ করিতেন । 
ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) হিশাম ইব্‌ন ওরওয়া (র) এর মাধ্যমে 
আবৃয ুনায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রত্যেক সালাতের পর 


পাটি পাট করিতেন ৪ 21459 ০৩] ধা থ। ২০ হইতে পূর্বোক্ত দুআ'টির 
শেষ পর্যন্ত। 


সহীহ হাদীসের মধ্যে ইব্‌ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এই দুআ”টি পাঠ করিতেন ৪ 
টি ৮০৫৩৬ ৮০৪০৯৬০৩৪০১ :৩৪ 2,525 eee ক পন ওত ত৬ কা ৯ 
3-১:৪৮0৭ ৮6৩29 ৮৮৯] 417] এ এ ০০ হ] যা 19 
২১-৯$৭1408-5$7121502 81 ৮25 ay. 401091৮৪93৮ 


-১০৪.৫। ১০৫ ১7525005৯50 220 5- ডিক] 


ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হুসাইব ইবন নাসিহ (র) ....আবু হুরায়রা হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £ “তোমরা আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর 
তাছ হাতার হারার? রি নিযাররাঃচ আল্লার আলা রানি 
অন্যমনস্ক ব্যক্তির দু'আ কবুল করেন না। 


9 পর্ঠিশ 2৫ চু ৬৬ ৫৫ 9৬৮ 
ORE por 8৫50 5১ Gadd 33 (১০) 


পৃর্ঠি 


ob Eu ab ৮2৫1 
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৬৪০ | তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


Ed 24 


পা 
টপকে 


১৫. তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাহার 
'ান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাহাতে 
সে সতর্ক করিতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে । 

১৬. যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট উহাদিগের 
কিছুই গোপন থাকিবে না । আজ কর্তৃত্ব কাহার ? এক, পরক্রমশালী আল্লাহরই । 

১৭. আজ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে; আজ কাহারও 
প্রতি যুলুম করা হইবে না। আল্লাহ্‌ হিসাব গ্রহণে তৎপর । 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় মহত, আযমাত ও সর্বোচ্চ আসন আরশের 
আলোচনা করিয়া বলেন যে, উহা সমস্ত সৃষ্টির উপর ছাদের মত ছায়াস্বরূপ অবস্থিত 
রহিয়াছে । যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, 
১1০8০014/১2৪43103104497715৮5905 7 ১৭1০৯ 

1528 

অর্থাৎ শস্তি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হইবে, যিনি সোপানময় আরশের অধিকারী । 

ফেরেশতা ও রূহ তাহার নিকট উহা অতিক্রম করিয়া পৌছে এমন দিনে, যে দিনটি 
পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান হইবে । 

সামনে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে ইনশাআল্লাহ্‌ । উপরোক্ত 
আয়াতটিতে আরশের যে দীর্ঘতার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল সপ্তম যমীন হইতে 
আরশ পর্যন্ত পথের দূরত্বের সমান। এই কথা পরবর্তী ও পূর্ববর্তী একদল বিজ্ঞ 
আলিমের। আর এই অভিমতটি সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকারযোগ্য । 

অনেকে বলিয়াছেন যে, আরশ লাল ইয়াকৃত দ্বারা তৈরী যাহার একপ্রাক্ত হইতে 
অপর প্রান্তের দূরত্ব পঞ্চাশ হালদার বৎসরের । আর যাহার উচ্চতা সপ্তম পৃথিবী হইতে 
পঞ্চাশ হাজার বণ্সর ধথ চলার দুত্নত্বের সমান। 

১১ ৯০০৬৫ ৮০৫০০৯৯০৫51 অর্থাৎ তিনি তাহার বান্দাদিগের 
মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ। 
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সূরা মু'মিন ৬৪১ 
যেমন অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন $ 
Hay ১০125১৮১০০৯ ১০০4087149৭ 
টর্চ 


অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদিগের নিকট তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রি ইচ্ছা 
ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ যে, তোমরা লোকদিগকে এই মর্মে সতর্ক কর যে, 
আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমাকে ভয় কর। 

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ 

অর্থাৎ এই কুরআন বিশ্ব্রক্ষাণ্ডের প্রতিপালক আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ । যাহা 
বিশ্বস্ত ফেরেশতার মাধ্যমে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে: যাহাতে তুমি সতর্কতা 
অবলম্বন করিতে পার। 

তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন 83921 এ ১১ অর্থাৎ যাহাতে সে সতর্ক 
করিতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে । 

আলী ইব্‌ন আব্বাস আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, 22 
3১411 কিয়ামত দিবসের একটি নাম, যে কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদিগকে 
ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জুরাইজ (রে) বলেন, ইবৃন আব্বাস রো) বলিয়াছেন যে. কিয়ামতের দিন 
হযরত আদম (আ)-এর সহিত পৃথিবীতে জন্যগ্রহণকারী তাহার সর্বকনিষ্ঠ আখুলযদের 
সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া কিয়ামতের দিনকে 5১5 ১১৩ বলিয়া অভিহিত কবা হইয়াছে । 

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, কিয়ামতের দিন সকল মানুষের সহিত স্ঞ্লর সাক্ষাৎ 
হইবে বলিয়া £5১511 ১৫ কে 35511 $4 বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে : 

কাতাদাহ. সুদ্দী, বিলাল ইব্‌ন সা‘আদ ও সুফিয়ান ইবন উয়াইলাত ॥ 5) প্রমুখ 
বলেন, এ দিন আসমানবাসী ও পৃথিবীবাসী এবং সৃষ্টি ও ষ্টার মক লব পর্বাপান 
সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া ও দিনটিকে 311১, + বলা হইয়াছে। 

মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (র) বলেন, এ দিন অত্যাচারী ও অত্যচ!বিভের সাত 
সাক্ষাত হইবে বলিয়া 3.5]: বলা হইয়াছে। 

উল্লেখ্য যে, 9911 *$: উপরোক্ত প্রতোকটি অভিমতের সহিত প্রযোজা হয় আর 

ন দিন প্রত্যেক আমলকারী তাহার ভাল-মন্দ আদল হপুগতে পাইন লিমা ও ১০ 
200 -কে 04013 বলা হইয়াছে । যেমন ইহা অনেকেরই  অভিনত। 


ইবৃন কাছীর_-৮১ (৯ম) 
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৬৪২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


দহ ইত এঠ। ০০ 4০১৭ ০০০2 যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে 
সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট উহাদিগের কিছুই গোপন থাকিবে না। অর্থাৎ কোন কিছুই 
সেদিন গোপন থাকিবে না। গোপন রাখা সম্ভবও হইবে না। ঢাকিয়া বা গোপন রাখার 
মত এতটুকু ছায়াও সেদিন থাকিবে না। ত তাই বলা হইয়াছে £ ০১১৯): ++ 7৬ 
৮৩4: | ০৫০ 4৪১৫ অর্থাৎ সবকিছুই তাহার অবগতির মধ্যে। একটি বিন্দু 
কণাও তাহার অবগতির বাহিরে নয়। 

1451 lia 41] ০! বলা হইবে আজ কৰ্তৃত্ব কাহার ? 

ইব্ন উমারের হাদীসে পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন আসমানসমূহ ও 
পৃথিবীকে হাতের মুঠায় ধারণ করিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেন £ আমি বাদশাহ, আমি 
জব্বার, আমি মুতাকাব্বির। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ সকল? কোথায় পৃথিবীর 
পরাক্রমশালী ব্যক্তিরা ? কোথায় পৃথিবীর অহংকারীরা ? 

সিঙ্গায় ফুৎকার সম্পর্কিত হাদীসে আসিয়াছে যে, যখন সৃষ্টিকুলের সকলের আত্মা 
কব্য করা সমাপ্ত হইবে এবং যখন একক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেহ জীবিত অবশিষ্ট 
থাকিবে না তখন আল্লাহ্‌ তা“আলা তিনবার বলিবেন £ আজ রাজত্ব কাহার ? অত:পর 
আল্লাহ্‌ তা“আলা নিজে জবাবে বলিবেন ঃ পরাক্রমশালী এক আল্লাহরই ৷ অর্থৎ সেই 
স্তা যিনি একক, তিনি সকল কিছুর উপর পরাক্রমশালী এবং তাহার কর্তৃত্‌ সর্বত্র । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ....ইবৃন আব্বাস রো) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রাক্কালে একজন ঘোষক বলিবেন, হে লোক সকল! 
কিয়ামত সমুপস্থিত হইয়াছে। তখন জীবিত এবং মৃতরা সকলে উহা শুনিতে পাইবে। 

ইব্‌ন আব্বাস রো) আরো বলেন ৪ এ দিন আল্লাহ্‌ তাআলা পৃথিবীর আকাশে 
অবতরণ করিবেন এবং বলিবেন, আজ কর্তৃত্ব কাহার ? এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই । 
পরের আয়াতে বলা হইয়াছে যে, 
৯৮০০] 2১৮০ 01535171555 Us a YE nd li 

অর্থাৎ আজ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে । আজ কাহারও প্রতি 
যুলুম করা হইবে না। আল্লাহ্‌ হিসাব গ্রহণে তৎপর। 

এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সৃষ্টি সমূহের বিচারের সময় ন্যায়ের মানদণ্ডে বিচার 
নিষ্পত্তি করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়া বলেন, কাহারো উপর বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করা 
হইবে না; বরং একেকটি পুণ্যের স্থানে দশটি পুণ্য গণনা করা হইবে এবং একটি 
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পাপকে একটিই হিসাব করা হইবে । তাই বলা হইয়াছে ৪ ১১4 19 -আজ কাহারো 
প্রতি যুলুম করা হইবে না। 

সহীহ মুসলিমের মধ্যে আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আল্লাহ্র বক্তব্য নকল করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, “হে আমার 
বান্দারা! আমি আমার প্রতি যুলুম করা হারাম করিয়া নিয়াছি এবং কাহারো প্রতি যুলুম 
করা তোমাদিগের জন্যও হারাম করিয়া দিয়াছি। অতএব তোমরা যুলুম করিও না।” 

হাদীসটির শেষাংশে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, হে আমার 
বান্দারা! এই তোমাদিগের আমলনামা; যাহা আমি সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি এবং 
ইহার যথাযথ বদলা আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব । যে উত্তম বিনিময় প্রাপ্ত হইবে 
সে যেন আল্লাহর'প্রশংসা করে এবং যে ইহার বিপরীত মন্দ বিনিময় পাইবে সে যেন 
নিজেকে নিজে ভ€সনা করিতে থাকে । 

৯৮৯] ৮০ 401 01 আল্লাহ্‌ হিসাব গ্রহণে তৃরি ত্বরিৎ ও তৎপর। অর্থাৎ সমস্ত 
মাখলুকের হিসাব গ্রহণ করা তাহার নিকট একটি লোকের হিসাব গ্রহণ করার সময়ের 
ব্যাপার মাত্র ৷ 

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন 8 4&6 (৭ 
৪০6 অর্থাৎ তৌমাদিগের সকলকে সৃষ্টি করা এবং তোমাদিগের সকলকে মৃত্যুর পর 
জীবিত করা আমার নিকট একটি লোককে সৃষ্টি করা এবং পুনঃজীবিত করার সময়ের 
ব্যাপার মাত্র । 

আরো বলিয়াছেন ৪ +০৬ = $১6%1 1 5 আমার আদেশ তো 
একটি কথায় নিম্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত। 


১৫2৯৮ ১৩৫।4৫ ০৪৪।3১25)9655 (04) 
84685 2৮ cs CLL 

BW BE CS EE 

৫ 53 45 OLY GMI GEG (০) 
6 49280 20161558) 
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১৮. উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখে-কষ্ট্ে 
উহাদিগের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে । যালিমদিগের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই, যাহার 
সুপারিশ গ্রাহ্য হইবে, এমন .কোন সুপারিশকারীও নাই। 

১৯. ER অরিন RE OR CETTE 
bie 
EE UE 8767৮ সর্বদ্রষ্টা। ' 

তাফসীর ঃ £5১1 কিয়ামত দিবসের একটি নাম। কিয়ামত দিবসকে $$)॥ বলা 
হয় উহা অত্যাসনন বলিয়া তাই। যথা আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন £ 

ই 8 ৯৫৭11 ০০১ 2০ Uf 4 25% 529 অর্থাৎ আসন্ন দিনটি অত্যাসন্ন, 
যাহা প্রকাশিত করার অধিকার আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারো নাই। 

জলাহ যা আরো ব্যাক 

ill Gils Lela 3 ১55 অর্থাৎ কিয়ামত নিকটতর হইয়াছে এবং চন্দ 
খণ্ডিত বিবি যা নিরেট 

উর নতি 

৫:৮৯ ০০৮৮] ও >| অর্থাৎ মানুষের হিসাবের সময় নিকটে আসিয়া 
পৌছিয়াছে । 

আরো বলিয়াছেন ঃ 

১১454 | 5৭ ৬৪ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুম আসিয়াছে, তোমরা এই 
ব্যাপারে তড়িঘড়ি করিও না। 

05820155568 -80103 015 রথতযখন উহা নিকটে দেৰিবে 
তখন কাফিরদিগের চেহারা কৃষ্তবর্ণ হইয়া যাইবে । 

অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ 

১০০০৫ alia ead til Ej অর্থাৎ যখন দুঃখে-কষ্টে উহাদিগের প্রাণ 
কণ্ঠাগত হইবে । 

কাতাদাহ (র) বলেন, ভয়ে সকলের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে । অত:পর সেখান হইতে 
বাহিরও হইবে না, যথাস্থানে ফিরিয়াও যাইবে না। ইকরিমা ও সুদ্দী রে)ও এইরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
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১১০৮U২-এর অর্থ তাহারা নিশ্চুপ থাকিবে। সেদিন আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কেহ 
চা 2797 


চিন্তিত EOE জারা রা ভোজ HE ENE 
অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে । 

ইবৃন জুরাইজ (র) বলেন, ১,১২২ অর্থ 3:41 অর্থাৎ উহারা কাদিতে থাকিবে: 

til iis Ya ১০ ০5164305 সীমা লংঘনকারীদিগের জন্য কোন 
অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই; যাহার সুপারিশ গ্রাহ্য হইবে, এমন কোন সুপারিশকারীও নাই । 
অর্থাৎ যাহারা শিরক করার মাধ্যমে স্বীয় নফসের উপর যুলুম করে তাহাদিগের জন্য 
কোন বন্ধু থাকিবে না এবং থাকিবে না সুপারিশ করারও কেহ।.উপরস্তু কল্যাণের সকল 
পথ তাহাদিগের জন্য বন্ধ থাকিবে । পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ 


203% 


১৬০০০] ৮১3 ০০31 ২১৮১ ১15 অর্থাৎ সকল বিষয় সম্বন্ধে তিনি সম্যক 
অবগত। উচ্চ-তুচ্ছ, ছোট-বড় ও সূক্ষ্ম,-স্থূল সকল বিষয়ে ভাহার জ্ঞান রহিয়াছে । 
যাহাতে মানুষ আল্লাহকে যথার্থ ভয় করে, সম্মান ও সলজ্জতায় তাহাকে স্বরণ করে: 
কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা চক্ষুর অপব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত রহিয়াছেন। যদি কহ 
দৃশ্যত: চক্ষুর আমানত রক্ষার ভান দেখায় তবে তাহাও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ধরা শাড়িয়া 
যায়। মোট কথা, আল্লাহ্‌র নিকট কোন গোপন গোপন থাকে না । হৃদয়ের গভারে যে 
ভাবের জন্ম হয় এবং মনের মধ্যে যে কথা অতি গোপনে সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌ 
সম্যক অবগত রহিয়াছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলাচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এ 
ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি কোন ঘরে প্রবেশ করিল এবং তথায় 
দেখিল এক সুন্দরী মহিলা অথবা ঘরে উপবিষ্ট লোকদের সম্মুখ দিয়া এক সুন্দরী মহিলা 
যাইতেছে । লোকজন অন্যমনঙ্ক হইলে সে এ মহিলাকে এক পলক দেখিয়া নেয়, আর 
কেহ দেখিতেছে মনে করিলে দৃষ্টি অন্যত্র সরাইয়া নেয়। লোকটি এইভাবে চোখের 
অপব্যবহার করিয়া মহিলাকে দেখিতে থাকে । আর সুযোগের অপেক্ষায় মহিলার গোপন 
অঙ্গ দেখিয়া লইবার যে আকাংখা তাহার মনে রহিয়াছে এই সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌র ইলম 
রহিয়াছে। ইব্‌ন আবু হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 


যাহ্হাক (র) বলেন, 591 {£55 -এর মর্মার্থ হইল অন্যায়ভাবে চোখে ইশারা 


করা ও না দেখা বিষয়কে দেখিয়াছে বলিয়া বলা এবং দেখা জিনিসকে দেখে নাই 
বলিয়া বিবৃতি প্রদান করা । 
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ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, দৃষ্টি নিক্ষেপকারী কোন্‌ উদ্দেশ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 
__এই দৃষ্টির পিছনে তাহার মনে কি ভাব,রহিয়াছে, তাহা সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌ সম্যক 
অবহিত । মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র)ও এইরূপ মর্মার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আববাস (রা) +,:.1| "* ৪১125 এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, দৃষ্টি 
DLL iL ভাটির এর রিনি এই 
সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌র জ্ঞান রহিয়াছে । 

সুদ্দী রে) বলেন, 411 *৪১%.2 -এর অর্থ হইল, অন্তরে যে ওয়াসওয়াসা 
রহিয়াছে সে ব্যাপারে তাহার যথার্থ জ্ঞান রহিয়াছে। 

ইহার পর বলা হইয়াছে 8 3415 ৮৮58: 216 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ইনসাফের সহিত 
সঠিকভাবে বিচার করেন। 

আ'মাশ সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, 311 ৮58: 20 এই আয়াতাংশে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পণ্যের জন্য উত্তম পুরষ্কার এবং পাপের জন্য নিকৃষ্ট প্রতিফল প্রদান করিতে সক্ষম। 

ইবৃন আব্বাস (রা) ০] ৮:--:.| ০১ 201 5 এই আয়াতের ব্যাখ্যা ০১১ 
Ee EP UA ১১ 2১৯291৮1505 60৭ 04511 এই আয়াত দ্বারা 
করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি পাপকারীদিগকে তাহাদিগের পাপের শাস্তি এবং 
পুণ্যকারীদিগকে তাহাদিগের পুণ্যের প্রতিদান প্রদান করিবেন। 

4১ ৬০০ ০৮০১৫ 2১4 উহারা আল্লাহ্‌র পরিবের্ত যাহাদিগকে ডাকে । অর্থাৎ 

ভূত-প্রেত, মূর্তি-প্রতিমা ও আল্লাহ্র সহযোগী শক্তি নির্দিষ্ট করিয়া যাহাদিগকে ডাকে। . 

তারে টির রা 
করিতেও সক্ষম নয়৷ 

৮১০ ০১০:| ১৯ 210 ১ আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা ও সৰ্বদষ্টা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ স্বীয় 
সৃষ্টিকুলের কথা শুনিতে পান। তাহাদিগের সকল কর্মকাণ্ড দেখিতে পান। তিনি যাহাকে 
ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন। এই ব্যাপারে তিনি. 
যথার্থভাবে ইনসাফ অবলম্বন করিয়া থাকেন। 
Gy 4০064615225 IHG LI (YN) 


০88 SY নি 8 17 (9216155% 
০89, ০52) ০৬ ৩2 ৮৩20 FALL 
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ete 


6786 CEA L8G GSB ৩৬৮ এু$ CY) 


২১. ইহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করিলে দেখিত-_ ইহাদিগের 
পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল । পৃথিবীতে উহারা ছিল ইহাদিগের অপেক্ষা 
শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর । অত:পর আল্লাহ্‌ উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন 
উহাদিগের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহ্র শাস্তি হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার 

কেহ ছিল না। 

২২. ইহা এই জন্য যে, উহাদিগের নিকট উহাদিগের রাসূলগণ নিদর্শনসহ 
আসিলে উহারা তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল । ফলে, আল্লাহ্‌ উহাদিগকে 
শাস্তি দিলেন । তিনি তো শক্তিশালী, শান্তিদানে কঠোর । 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, [১১১ 141 অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমার 
রিসালাতকে যাহারা অস্বীকার করে তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? 

১৫1১৪ ১০ LS nll 27500 54 ১১০৪ 5591 5 অর্থাৎ করিলে 
দেখিত, পূর্ববর্তী নবীগণকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কি 
হইয়াছিল। অথচ তাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও সামর্থবান 
ছিল। . 

৩5551 ৪ 10149 অর্থাৎ যাহাদিগের ঘর-বাড়ী ও আলীশান সৌধগুলির কারুকাজ 
ও ভগ্নাংশ আজও অবশিষ্ট রহিয়াছে। 

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিয়াছেন ঃ 

45150100485 

অন্যত্র বলিয়াছেনঃ . 

কিনি ০০5২1 55581 [অর্থাৎ তাহাদিগের কীর্তি ছিল স্মরণীয় 

বং তাহারা বয়সে ছিল দীর্ঘজীবি। কিন্তু পাপ ও রিসালাত অস্বীকার করার দরুন 
চি SEO UNE 

30 ১০ <1 2144 549 অৰ্থাৎ উহাদিগের উপর উহাদিগের কুফরী ও পাপের 
দরুন যখন আযাব আপতিত হইয়াছিল তখন উহারা না পারিয়াছে এঁ শাস্তি হটাইয়া 
দিতে এবং না পারিয়াছে শাস্তির মুকাবিলা করিতে । আর না পারিয়াছে উহারা এ শাস্তি 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে ৷ 
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#12 2 


অত:পর বলেন 8 ০৮১১1 ++) ০54 ৬৪৫ 7৮55 এ১ অর্থাৎ ইহা 
এইজন্য যে, উহাদিগের নিকট উহাদিগের রাসূলগণ প্রকাশ্য দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও 
নিদর্শনসহ আসিয়াছিলেন। 

[১১৫ $ অর্থাৎ কিন্তু উহারা সমূহ দলীল ও নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল । 

Ll "45১13 ফলে উহাদিগকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট 
ও পরবতীকালের কাফিরদিগের জন্য উহাদিগকে শিক্ষার বিষয় স্বরূপ স্মরণীয় করিয়া 
রাখিলেন। 

২০3০৭) ১১১১ 5৪ 1 অৰ্থাৎ তিনি শক্তিশালী এবং শাস্তিদানে কঠোর । 

৷ ০১০৩ ৬৯৪ অর্থাৎ তিনি মর্মবিদারক ও কঠিন শান্তিদানে সক্ষম | 


রগ 33 CGY (YY) 

INEM OT ০৬45, (5) 

15410) এ চি ৮৪৮৪০০৯০৮৫৫ (vo) 

০০9 280৩৯218555 

STG 5 NATE FE 5554) UIE 065 (৯) 

০581 52051 GTS 512670441 

ক 8864 OBS Gr SLL OV 
২৩. আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মৃসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, 


২৪. ফিরাউন, হামান ও কারূনের নিকট, কিন্তু উহারা বলিয়াছিল, এতো এক 
জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী । 
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২৫. অত:পর মুসা আমার নিকট হইতে সত্য লইয়া উহাদিগের নিকট 
উপস্থিত হইলে উহারা বলিল, মূসার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগের 
পুত্র সম্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদিগের নারীদিগকে জীবিত রাখ । কিন্তু 
কাফিরদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই। 

২৬. ফিরাউন বলিল, আমাকে অনুমতি দাও আমি মুসাকে হত্যা করি এবং সে 
তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক । আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদিগের 
দ্বীনের পরিবর্তন সাধন করিবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে । 

২৭. মূসা বলিল, যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না সেই সকল উদ্ধত 
ব্যক্তি হইতে আমি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইয়াছি। 

'তাফসীর £ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে কাফিরদিগের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও মিথ্যার প্রকোপে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে "সান্তনা দিয়া বলেন, ইহকাল ও পরকালের বিজয় ও সুফল 
তোমাদিগের অনুকূলেই রহিয়াছে যেমন ছিল মুসা ইব্ন ইমরানের অনুকূলে । কেননা 
তাহাকে অকাট্য প্রমাণ ও স্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করা হইয়াছিল। 


তাই বলা হইয়াছে £ ১:১০ ১১৮৮1: (590 আমি আমার নিদর্শন ও 


৮ 


প্রমাণসহ (প্রেরণ করিয়াছিলাম)। 3171: অর্থ প্রমাণ ও নিদর্শন । 

১০১৪ ১৭ অর্থাৎ ফিরাউনের নিকট যিনি কিব্তীদিগের বাদশাহ এবং মিশরের 
অধিপতি ছিলেন। 1215) এবং হামানের নিকট, যিনি ফিরাউনের সরকারের প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন । 248) এবং কারূনের নিকট, যিনি তৎকালে পৃথিবীর সেরা ধনবান ব্যক্তি 
ছিলেন। 

৫5৫ ১৯ [১4455 উহারা বলিয়াছিল, এ তো এক মিথ্যুক জাদুকর । অর্থাৎ 
উহারা তীহাকে মিথ্যাবাদী, পাগল ও জাদুকর বলিয়া হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা 
করিয়াছিল এবং তাহার নিকট আল্লাহ্‌ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা তাহারা স্পষ্ট 

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিয়াছেন ৪ 


/১81১620৮01521795214150৮421054158 
১১০৬১3০০৬০০ 
অর্থাৎ এইভাবে ইহার পূর্বেও যত রাসূল আগমন করিয়াছিল সকলকে ইহারা 
জাদুকর না হয় পাগল বলিয়াছিল। উহাদিগের এই ব্যাপারে একমত্য কোন 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা রহিয়াছে? না বরং উহারা সকলে উদ্ধত প্রকৃতির লোক। 
ইব্‌ন কাছীর--৮২ (৯ম) 
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(5১১০ ১০ 3131০. ৫ অত:পর মূসা আমার নিকট হইতে সত্য লইয়া 
সাধারণ্যে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাহার নিকট যে সকল অকাট্য প্রমাণ ও 
নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া তিনি ফিরাউনের নিকট উপস্থিত হইলে 


চি 


৮1০০01১৯১০০ ৭৮৭ (৮:০1 NS EAE [১1551 19103 বলিল, মুসাসহ যাহারা 
ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদিগের নারীদিগকে 
জীবিত রাখ। 
নির্দেশ। ইহার পূর্বেও. একবার মূসা (আ) যাহাতে পৃথিবীতে আগমন করিতে না' পারে 
সেজন্য ছেলে-সন্তানদিগকে হত্যার হুকুম জারী করিয়াছিল । অথবা হত্যার পিছনে এই 
উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে যে, যাহাতে বনী ইস্রাঈলের বংশবিস্তার না ঘটিতে পারে এবং 
যাহাতে তাহাদিগের জনবল বৃদ্ধি না পাইতে পারে । অথবা হয়ত এই উভয় উদ্দেশ্য 
হাসিল করার জন্য সে ছেলে-সন্তান হত্যার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিল। অবশ্য দ্বিতীয় 
বারের উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে বনী ইস্রাঈলরা পরাজিত গোষ্ঠী হইয়া থাকে এবং যাহাতে 
তাহাদিগের জনবল বৃদ্ধি না পাইতে পারে। ফলে যেন তাহারা অধ:পতিত ও ছন্নছাড়া 
হইয়া ধ্বংসের গহীন গহ্বরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। উপরন্তু বনী ইত্রাঈলের যেন এই 
ধারণা জন্মে যে, আমাদিগের উপর এত মুসীবত ও প্রকোপ বর্ষণের কারণ মুসা। কিন্তু 
ফিরাউনের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। বনী ইস্রাঈলরা তাহাকে বলিয়া দেয় যে, আপনার 
আগমনের পূর্বেও আমাদিগের উপর অত্যাচার চলিতেছিল এবং আপনি আগমন করার 
পরও আমাদিগের উপর সমানভাবে অত্যাচারের ধারা চলিয়া আসিতেছে । 

তাহারা বলিয়া দেয় ৪ 
UL MED LIEGE 0০৮ ৪5095555158 

অর্থাৎ আমরা অত্যাচারিত হইয়াছি আপনি আগমন করার পূর্বেও এবং আপনি 
আগমন করার পরও আমরা অত্যাচারিত হইতেছি। জবাবে মূসা বলিলেন, তোমরা 
অস্থির হইও না; অতিনিকট ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌ তোমাদিগের শক্রদিগকে ধ্বংস করিয়া 
দিবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদিগকে তিনি তাহার খেলাফাতের দায়িত্ব প্রদান করিবেন। 
অত:পর তিনি পর্যবেক্ষণ করিবেন যে, তোমরা কি ধরনের আমল কর। 

কাতাদাহ রে) বলেন, ফিরাউনের এই নির্দেশ ছিল দ্বিতীয় দফার নির্দেশ । 

ইহার পর বলিয়াছেন ৪ J ০৯ ৮ ১ ১১৪৫] ৬১৫ 5 কিন্তু সত্য 
. প্রত্যাখ্যানকারীদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই। 
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অর্থাৎ বনী ইস্রাইল যাহাতে জনশক্তিহীন হইয়া পড়ে যাহাতে ভবিষ্যতে বনী 
ইস্্াইল তাহার জন্য কোন হুমকির কারণ হইয়া না দীড়ায় সেই ষড়যন্ত্র সে করিয়াছিল। 
বনু তাহা ছিলা জনাব ও জনতার একটি শোধা ৷ 

22) ACH ০৬০ 0581 টি ১৬০৯৪ J অর্থাৎ ফিরাউন বলিল, আমাকে 
অনুমতি দাও আমি মুসাকে হত্যা করি এবং সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। 

ফিরাউন মুসা (আ)-কে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহার কওমের নিকট 
বলিয়াছিল, আমাকে অনুমতি দাও আমি মুসাকে হত্যা করিব। ££, £১১ অর্থাৎ সে 
তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক তাহাতে আমার কোন আশংকা ও ভীতির কারণ 
নাই। ফিরাউনের এই কথাটি চরম ধৃষ্টতা ও গোড়ামীপূর্ণ । 

অত:পর ফিরাউন বলিয়াছিল ঃ ৮১৮৫৮: BLES TS Gl GU ৮ 
১% ১০০ অর্থাৎ কিন্তু আমার আশংকা হইল যে, তাহাকে যদি জীবিত রাখা হয় 
তবে সে তোমাদিগের ধর্ম পরিবর্তিত করিবে এবং তোমাদিগের সমাজ ব্যবস্থা ও 
হস্কৃতির আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলিবে। আর পৃথিবীতে সে এক বিপর্যয় সৃষ্টি 
করিবে। 

ফিরাউনের এই কথাকে কেন্দ্র করিয়া একটি প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ আছে যে, 9৮০ 
চি ১৮০০ অর্থাৎ ফিরাউনও উপদেশদাতা হইয়া দীড়াইয়াছে। উল্লেখ্য যে, 
অধিকাংশ আলিম আলোচ্য আয়াতাংশটি ১৯০১ ৮১৫৮ 213 1572০ ১ ০ 
১ এইরূপে পাঠ করিয়াছেন । আর যেই পাঠ করিয়াছেন- sll kis Te 
3.1) 2591 53,457 এইরূপে অন্য একদল আলিম পাঠ করিয়াছেন- ৮৪ ১৮: 
Sih ০০০ এইরূপে । অর্থাৎ ১৫৮: এর , -এর উপর পেশ দিয়া তাহারা পাঠ 
করিয়াছেন । 

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, K oe ০০৯ ০৯০ ৮০ ০০৬০০৮৪ 
৷ 159 ১৫ ১:৪০ অর্থাৎ মূসা (আ)- এর নিকট যখন ফিরাউনের এই কথা 
পৌঁছিল তখন তিনি বলিলেন, ২: ০4১ ০৯০ ৮ আমি আমার ও তোমাদিগের 
প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইয়াছি- ,১৫$% ৫ :১* সেই সকল ব্যক্তি হইতে যাহারা 
উদ্ধত। আর যাহারা সত্যকে তাচ্ছিল্য ভরিয়া উপেক্ষা করে। ৯.1 1১১ ১ 
যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না। 

আবু মুসা রে) হইতে এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন , 
কওমের ব্যাপারে আশংকাবোধ করিলে এই দু'আটি তিনি পাঠ করিতেন যে, 


৮৯ এ 
০ os Ao ৯০ $০ "ত o2 38 0 « +০ ৪৫ |] ৮5 পাপ 
৪৬১১৫565৮8৮ AES Et 3! 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! আমরা তোমার নিকট উহাদিগের অকল্যাণ হইতে পানাহ . 
দা 
2220 7 ৪৫5 § 2% গু ৪০ পা৫€৫ 
45020460580 ৪০৫৮০ ০০ Js ( টা 
TEN OCA NETH 78068 ও 42 ৫24 


13246485855: 66464559 
0 SNS না 
5 041 Gad AL 5 ৩ টি ॥ (৫৭) 
40068076060550 7৫ a1 ০85 Wt ro 
০89102১০১45 বন 


২৮. ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন 
রাখিত, বলিল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, 
আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌। অথচ সে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে 
সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদিগণের নিকট আসিয়াছে? সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার 
মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হইবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় সে তোমাদিগকে 
যে শান্তির কথা বলে তাহার কিছু তো তোমাদিগের উপর আপতিত হইবেই। 
আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। 

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত তোমাদিগের, দেশে তোমরাই প্রবল; 
কিন্তু আমাদিগের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আসিয়া পড়িলে কে আমাদিগকে সাহায্য 
করিবে? ফিরাউন বলিল, আমি যাহা বুঝি আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। 
আমি তোমাদিগকে কেবল সৎপথই দেখাইয়া থাকি । 

তাফসীর ঃ প্রসিদ্ধ অভিমত মতে এই লোকটি মু'মিন ছিল এবং আলে ফিরাউনের 
কিবৃতী বংশের লোক ছিল । . 

_ সুদ্দী (র) বলেন, এই লোকটি ছিল ফিরাউনের চাচাতো ভাই । আরো বলা হইয়াছে 
যে, এই লোকটি হযরত মূসা (আ)-এর সহিত নাজাত পাইয়াছিল। 

ইব্‌ন জারীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন। উপরন্তু তাহারা বলে যে, এই লোকটি 
ইন্রাইলী ছিল। তাহাদিগের বিরোধীতা করিয়া তিনি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যদি 
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সে ইস্রাইলী হইত তাহা হইলে ফিরাউন ধৈর্যের সহিত তাহার কথাগুলি শ্রবণ করিত না 
হান রিনি থাকত নয়ত করা 
তাহাকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিত । 

ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন যে, আলে ফিরাউনের মধ্য হইতে 
এ লোকটি ফিরাউনের স্ত্রী এবং যে ব্যক্তি আসিয়া মূসা (আ)-কে এই সংবাদ 
পৌঁছাইয়াছিল যে, উদ্ধতন মহলে আপনাকে হত্যা করার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হইয়াছে সেই ব্যক্তি ব্যতীত চতুর্থ কোন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করিয়াছিল না। ইব্‌ন আবূ 
হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। - 

উল্লেখ্য যে, এই লোকটি তাহার কিবৃতী কওমের অন্যান্যদিগের হইতে নিজের 
ঈমান গ্রহণকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যে দিন ফিরাউন বলিল, আমাকে 
অনুমতি দাও আমি মুসাকে হত্যা করিব, সেদিন লোকটি তাহার ঈমান প্রকাশ করিয়া 
মুসা (আ)-কে হত্যা করা হইতে ফিরাউনকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়াছিল। 

আর উত্তম জিহাদ হইল অত্যাচারী বাদশাহর নিকট সত্য কথা স্পষ্টভাষায় তুলিয়া 
ধরা, ইহা হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। 

উল্লেখ্য যে, এ সময় ফিরাউনের নিকট এই কথা বলার চেয়ে বড় কথা আর কী 
হইতে পারে যে, 2111 ৮9055 01 98 5515881 তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই 
জন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌! ইমাম বুখারী (র) সহীহ্‌ 
গ্রন্থে বলেন, আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র) ওরওয়া ইব্‌ন যুবইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন অমর ইব্‌ন আস (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মুশ্রিকরা 
রাসূলুল্লাহ সো)-কে সবচেয়ে বড় কষ্টটি কি দিয়াছিল? জবাবে তিনি বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সো) কা'বা শরীফের পাশে দীড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন। এমন 
সময় ওকবা ইব্‌ন আবূ মুআইত আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আক্রমণ করে এবং 
সে তাহার চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গলায় ফাস দিয়া পূর্ণ শক্তিতে টানিতে 
থাকে । যাহার ফলে হুজুর (সা)-এর গলা সংকুচিত হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাওয়ার 
উপক্রম হইয়াছিল। এমন সময় হযরত আবূ বকর (রা) আসিয়া পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ 
(সা)-কে তাহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া গলার ফীস ছাড়াইয়া দেন। অত:পর 
হযরত আবূ বকর (রা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ৪ 


৯৫2১১০১4৪০৪ ১৪8০4589255 
অর্থাৎ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার 
প্রতিপালক আল্লাহ্‌ । যদিও সে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে সুস্পষ্ট 
প্রমাণসহ তোমাদিগের নিকট আসিয়াছে? 
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আওযায়ী (র)-এর হাদীসে একমাত্র ইমাম বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 
মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক রে) ইবরাহীম ও তাহার পিতা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন 
ইবন আবূ হাতিম বলেন, হারুন ইব্‌ন ইসহাক হামদান (র).... হইতে বর্ণিত। জনৈক 
ব্যক্তি আমর ইব্‌ন ‘আস রে)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)- কুরাইশদিগের পক্ষ 
হইতে কোন্‌ ঘটনায় সর্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট পাইয়াছিলেন? জবাবে আমর ইব্‌ন ‘আস (র) 
বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদিগের একটি মজমার নিকট দিয়া 
যাইতেছিলেন। তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, তুমি না 
আমাদিগের বাপ-দাদাদিগের পূজ্য দেবতাদিগকে পূজা করা হইতে আমাদিগের 
লোকজনকে নিষেধ করিতেছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হ্যা, আমি (লোকদিগকে 
দেবতা পূজা করা হইতে বারণ করিয়া থাকি)। তিনি এই কথা বলিলে মজমার সকল 
লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আক্রমণ করেন এবং তাহার পরিধেয় বস্ত্র 
ধরিয়া তাহাকে টানিতে থাকে । হযরত আবূ বকর (র) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই অবস্থা 
দেখিতে পাইয়া উহাদিগের হাত হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মুক্ত করেন এবং তিনি 
অশ্রু বিগলিত অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভে চিৎকার করিয়া উহাদিগকে বলিতে থাকেন ঃ 
bbe sli 2805 5৪210 ০0১82 8 IU LI অর্থাৎ হে আমার 
কওম! তোমরা কি এই লোকটিকে হত্যা করিতে চাও, যে বলে, আমার প্রতিপালক 
আল্লাহ্‌ এবং সে তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ 
লইয়া আসিয়াছে? আবৃদাহ (র)-এর হাদীসে নাসায়ীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 

7২১ ১০০51) ০0৯ ১% অর্থাৎ লোকটিকে কি এই অপরাধে হত্যা করিবে 
যে, সে বলে, আল্লাহ্‌ আমার প্রতিপালক এবং সে যে সত্যসহ আবির্ভূত হইয়াছে তাহার 
সপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করার পরও? 

অত:পর লোকটি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরো বলে যে, 

En US Hd Bln ULE LG 44255 

অর্থাৎ যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, সে যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা, তবে তাহার 
মিথ্যাভাষণের জন্য সে-ই শাস্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইহার জন্য তাহাকে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি প্রদান করিবেন । আর যদি সে সত্যবাদী 
হয় তাহার কথা যদি সত্য হয় এবং এই সত্যবাদীকে যদি কষ্ট দাও তবে নিশ্চিত 
তোমাদিগের উপর আল্লাহ্র আযাব আপতিত হইবে । আর সে আমাদিগকে আযাবেরই 
ভীতি প্রদর্শন করিতেছে । অতএব বিবেকমত তোমার উচিত হইবে তাহাকে তাহার 
কাজে স্বাধীনতা প্রদান করা। তাহাকে যাহারা বিশ্বাস করে করুক, তোমরা তাহার 
বিরোধীতা না করা । তুমি কেন অযথা তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া দাড়াইবে? উল্লেখ্য যে, 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


সূরা মুমিন ৬৫৫ 


মূসা (আ) ও ফিরাউন ও তাহার কওমের লোকদিগের পক্ষ হইতে এমনই একটি 
প্রতিশ্রুতি কামনা করিতেছিলেন। | 
যেমন যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, 


৩ পাত ৫ ০2৭০৭ Bo তি ৪. পক ত তত ৮৩ প০ ৫০৪4০ ত ৪.৩ এল 
এ টা ররর 


৪5০০৫ 


DEG LLG Ese 

অর্থাৎ ইহার পূর্বে আমি কওমে ফিরাউনকে পরীক্ষা করিয়াছি এবং তাহাদিগের 
নিকট সম্মানিত রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। সে বান্দাদিগকে আমার ইবাদাত করার প্রতি 
তোমরা আল্লাহ্‌ হইতে বিদ্রোহ করিও না, আমি তোমাদিগের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ 
আসিয়াছি। তোমরা আমাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করার দুরভিসন্ধি করিলে 
তাহা হইতে আমি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট পানাহ প্রার্থনা করি। 
যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান গ্রহণ না কর তবে আমাকে আমার পথে চলার 
ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করিও না। 

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও কুরাইশদিগকে বলিয়াছিলেন যে, খোদার 
বান্দাদিগকে খোদার দিকে আহবান করার সুযোগ আমাকে দাও, আমাকে কষ্ট দেওয়া 
হইতে তোমরা বিরত থাক এবং আমার ও তোমাদিগের মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্কের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া হইলেও আমাকে তোমরা দুঃখ দিও না। 

যেমন এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন %1 ১144০ SY YE 
২১৪ এও ৪২ অৰ্থাৎ বল, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাদিগের নিকট কোন 
পারিশ্রমিক চাহিনা। কেবল এতটুকু তোমরা লক্ষ্য রাখ যে, আমি তোমাদিগের 
আত্মীয়। 

অর আৱীরতা সর দিকে রিনা হইলে তোরা ভীয়াকে দর 
দেওয়া হইতে বিরত থাক। অতএব তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না এবং আমাকে ও 
আমার নির্দেশনায় পরিচালিত লোকদিগকে চলার পথে বাধা প্রদান হইতে বিরত থাক। 
উল্লেখ্য যে, সোল্হে হুদাইবিয়া এই ধরনেরই একটি অনুরোধমাখা অংগীকার পত্র ছিল; 
যাহাকে স্পষ্ট বিজয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। 

অতএব আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ 210 21 
পা ৯১০৯ ৮৯ ১০ ৬০ আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে 
পরিচালিত করেন না। 
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অর্থাৎ তোমাদিগের ধারণা মতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ 
করেন নাই; সে মিথ্যাবাদী । যদি এই কথা সত্য হইত তাহা হইলে তাহার 
মিথ্যাবাদীতা তাহার কাজকর্মের মাধমে আমাদিগের নিকট ধরা পড়িয়া যাইত । সে যদি 
সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী হইত তাহা হইলে তাহার কথা ও কর্মের মধ্যে 
অসামর্জস্যতা ও স্ববিরোধীতা পরিলক্ষিত হইত । অথচ সে একজন তাহার কথার 
অনুরূপ কর্ম সম্পাদনকারী এবং নিজেন দাবীর উপর আপোষহীন ও অনড় অটল। 

অত:পর সেই মু'মিন ব্যক্তি তাহার কওমকে সাবধানী বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলেনঃ 
১১ ০৪ ০১১৬1 এ 54080 হে আমার সম্প্রদায়! আজ তোমাদিগের 
দেশে তোমরাই প্রবল। 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তোমাদিণকে এই দেশের বাদশাহী দান করিয়াছেন.। তোমাদিগের 
দেশে তোমাদিগের হুকুমই কার্যকরী হইয়া থাকে । বহু সম্মান তিনি তোমাদিগকে 
দিয়াছেন। অতএব এতসব নিয়ামতের জন্য তোমরা আল্লাহ্র শুক্র কর এবং তাহার 
রাসূলকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর। আর যদি তোমরা তাহার রাসূলকে বিথ্যাবাদী 
প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াসে ব্রতী হও তাহা হইলে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তির জন্য অপেক্ষা 
কর। 

(5.2 31441১৭১০০১ ১০৪ অর্থাৎ আমাদিগের উপর যদি আল্লাহ্র 
শাস্তি আসিয়া পড়ে তাহা হইলে কে তখন আমাদিগকে সাহায্য করিবে? এই সকল 
সৈন্য সামন্ত. জনশক্তি ও অর্থ-সম্পদ তখন কোন উপকারে আসিবে কি? 

১০১৪ J এই নেককার সত্যের পথিক বিচক্ষণ লোকটি যিনি ফিরাউনের চেয়ে 
বাদশাহীর জন্য অধিক উপযুক্ত তাহার উপরোক্ত উপদেশের প্রেক্ষিত জবাবে ফিরাউন 
বলিল, 4১1. | ৮175 আমি যাহা বুঝি আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। 
অর্থাৎ আমার মন যাহা বলিতেছে এবং আমার বিবেকে যাহা উদ্গত হইতেছে, আমি 
তাহাই তোমাদিগের সামনে যাহির করিতেছি । অথচ ফিরাউন মুসা (আ)-এর 
সত্যবাদীতা সম্বন্ধে যথাযথ অবগত ছিল এবং তিনি যে সত্য রাসূল তাহা তাহার ভাল 
করিয়াই জানা ছিল। ফিরাউন নির্লজ্জ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । যেমন অন্যত্র 
বলা হইয়াছে ঃ 

৯2280 Sb oo YH J (০ ০-1০১৪10 এ 
মূসা (আ) বলিয়াছিলেন, হে ফিরাউন! তুমি ভাল করিয়াই জান যে, এ ই সকল 
আশ্চর্যজনক জিনিস আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অ গা 
হইয়াছে। 
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les lb iil ULL (10৮৯2 অর্থাৎ তাহারা কেবল ধারণা 
বশত যুলুম ও সীমা লংঘনপূর্বক তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল। 

471০ %1 42915 অৰ্থাৎ ফিরাউন বলিয়াছিল,.আমি যাহা বুঝি তাই আমি 
তোমাদিগকে বলি । তাহার এই কথা ছিল মিথ্যা । এই কথা,বলিয়া সে আল্লাহ্‌ ও 
তীহার রাসূলের সত্যবাদীতা মিথ্যার প্রলেপে ঢাকার অপচেষ্টা করিয়াছে আর সে তাহার 
প্রজাদিগকে এই বলিয়া বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করিয়াছে।.উপরন্ত সে বলিয়াছিল £ ২ 
১001 1১541 18:৮৮ আমি তোমদিগকে কেবল সৎপথই প্রদর্শন করাইয়া থাকি। 
অর্থাৎ আর্মি তোমাদিগকে কেবল হক, সত্য ও সৎপথ দেখাইয়া থাকি। এই কথাটিও 
ফিরাউন মিথ্যা বলিয়াছিল যাহাতে তাহার সম্প্রদায় তাহার অনুসরণ করে এবং যাহাতে 
তাহার প্রজা তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া না যায়। 

যেমন এই প্রসংগে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ 41 70 2১2১৪ al Ui 
১১১ 5১2১৯ অর্থাৎ তাহারা ফিরাউনের নির্দেশের অনুসরণ করিল; কিন্তু ফিরাউন 
তাহাদিগকে কোন সৎপথ প্রদর্শন করিল না। | 

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ৪ 4,517 4৭3 3১2১5 4:15 অর্থাৎ ফিরাউন তাহার 
কওমকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিল এবং তাহাদিগকে কোন সৎপথে প্রদর্শন করিল না। 


হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে,.“যে নেতা তাহার অনুসারীদিগকে ভ্রান্তপথে 
পরিচালিত করিবে সে মৃত্যুর পরে বেহেশৃতের সুবাসও পাইবে না । অথচ বেহেশতের 
সুবাস পাঁচশত বৎসর চলার দীর্ঘ পথ সমান দূর পর্যন্ত ছাড়াইয়া পড়ে।” আল্লাহ্‌ 
আমাদিগকে উহার সৌভাগ্য নছীব করুন । 
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৩০. মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য 
পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দিনের আশংকা করি। 

৩১. যেমন ঘটিয়াছিল নূহ, আ“দ, ছামুদ এবং তাহাদিগের পূর্ববতীদিগের 
ক্ষেত্রে। আল্লাহ্‌ তাহাদিগের প্রতি কোন যুলুম করিতে চাহেন না। 

৩২. হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি কিয়ামত 
দিবসের, 

. ৩৩. যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিতে চাহিবে। আল্লাহ্‌র শাস্তি 
ক দম ক জাহ মাজ 
করেন তাহার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নাই । 

৩৪. পূর্বেও তোমাদিগের নিকট ইউসুফ আসিয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ ; কিন্তু 
সে যাহা লইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতে । পরিশেষে 
যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, তাহার পরে আল্লাহ আর 
কাহাকেও রাসূল করিয়া প্রেরণ করিবেন না। এইভাবে আল্লাহ্‌ বিভ্রান্ত করেন সীমা 
লংঘনকারী ও সংশয়বাদীগণকে-_ 

৩৫. যাহারা নিজদিগের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্‌র 
নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। তাহাদিগের এই কর্ম আল্লাহ এবং 
মু'মিনদিগের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্থ। এইভাবে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী 

ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন। 
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তাফসীর £ এখন আলে ফিরাউনের সেই মু'মিন নেককার ব্যক্তির বাকী কথা বিবৃত 
করিয়া আল্লাহ্‌ বলিতেছেন যে, সেই ব্যক্তি তাহার কওমকে দুনিয়া ও আখিরাতের 
আযাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিল ৪ 

কিং বি ৮1 1৬8.অর্থাৎ পৃববর্তী যুগের লোকেরা 

তাহার্দিগের নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল | যথা কওমে নূহ, কওমে ‘আদ ও কওমে 
ছামুদের যাহারা তাহাদিগের নবীকে অস্বীকার করিরাছিল, তাহাদিগের পরিণাম কি 
হইয়াছিল। কী ভয়ংকর আযাব তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল । তখন তো এ 
আযাব হইতে তাহাদিগকে কেহ রক্ষা করিতে পারে নাই। কেহ তো উহার মুকাবিল৷ 
করার সাহসও পায় নাই। 

ডি 
না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে রাসূলকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার 
জন্যে এবং রাসূলের কঠোর বিরোধীতা করার অপরাধে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। 

অত:পর বলা হইয়াছে ৪ ১৮241 ৫১: 8১2 ৪৮5 ৮1 7৪ 0৫ হে আমার 
সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি কিয়ামত দিবসের । :' 

অর্থাৎ এই স্থানে কিয়ামত দিবসকে | (৬: বলা হইয়াছে। সিংগায় ফুৎকার 
সম্পৰ্কীয় হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, যখন পৃথিবীতে কম্পন সৃষ্টি হইবে এবং মাটি 
ফাটিয়া খান খান হইয়া যাইবে তখন মানুষ আতংকে এই দিক সেই দিক ভাগিতে 
থাকিবে এবং পলায়নরত মানুষ একে অপরকে ডাকিতে থাকিবে । যাহ্হাক (র) প্রমুখ 
বলেন, এই আয়াতে সেই সময়ের কথা বলা হইয়াছে, যখন দোযখ সম্মুখে উপস্থিত 
করা হইবে এবং লোকৈরা উহার ভয়াবহতা প্রদর্শন করিয়া আতংকে এইদিক সেইদিক 
হাজির করিবেন। 

যেমন বলা হইয়াছে যে, (47৮১1 ৮2 44 অর্থাৎ ফেরেশ্তোগণ আকাশের 


০০০০ পাত ০০৬ of 5০০০০০%০৭? +0 ০০০৮ 9) পপ বি 
০8550410551 A CEL LC Slate tl 
id টি a Fd eee te 
<“ 02 £ “os Aor, 04 নে 512 
$ Ed রশ 


অর্থাৎ হে জিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি 
_ অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম করিও; কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না শক্তি 
ব্যতিরেকে । ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং হাসান ও যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করা 
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৬৬০ তাফসীরে ইবন কাছীর 


হইয়াছে তাহারা ১ $2 এর এ কে তাশদীদসহ পাঠ করিয়াছেন। অর্থাৎ ১ ১৯২ 
এবং 4? হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। যথা উট যদি চলার সময় অবাধ্যতা প্রকাশ 
করে তখন বলা হয় ১১৯১ ১ | 

আর এক মতে বলা হইয়াছে যে, পাল্লায় যখন আমল মাপা হইবে তখন সেখানে 
একজন ফেরেশ্তা থাকিবে । পুণ্যের পাল্লা ভারী হইলে সে উচ্চ স্বরে বলিবে হে লোক 
সকল! অমুকের পুত্র অমুক ভাগ্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। আজ হইতে তাহার 
ভাগ্যে আর কখনো দুঃখ স্পর্শ করিবে না। আর যদি কাহারো পুণ্যের পাল্লা হালকা হয় 
তখন সে উচ্চস্বরে বলিবে, অমুকের পুত্র অমুক দুর্ভাগ্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। 

কাতাদাহ রে) বলেন, ১৮&। 73 বলার অর্থ হইল, প্রত্যেক সম্প্রদায় অন্য 
সম্প্রদায়কে ডাকিয়া তাহাদিগের আমলনামা সম্পর্কে অবহিত করিবে । অর্থাৎ একদল 
বেহেশ্তী অন্য একদল বেহেশৃতীকে এবং একদল দোযখী অন্য একদল দোযখীকে 
ডাকিয়া তাহদিগের আমলনামা ও পরিণাম ফল জানাইয়া দিবে। 

আর এক দল বলেন, ১31 £৩2 বলা হইয়াছে, এই জন্য যে, কিয়ামত দিবসে 
বেহেশ্তবাসীরা দোষখবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে ৪ FS EA SC ERAN 

5০% 29 54529444 অৰ্থাৎ আমাদিগের প্রভু আমাদিগের 
দিনার রা ভিড EA CN 
তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রভু যাহা ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা কি তোমরা সত্য 
হিসাবে পাইয়াছ? বেহেশৃতবাসীরা জবাবে বলিবে হ্যা, আমরা আমাদিগের প্রভুর ওয়াদা 
সত্য হিসাবে পাইয়াছি। 

আর জাহানামবাসীরা জান্নাতবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে & 0: (৮৯21 ১1 

১১৪৫] SL a Un biG, ele (211 অর্থাৎ আমাদিগকে 
অল্প পরিমাণে পানি হইলেও পান করাও অথবা আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে যে সকল খাদ্য 
দিয়াছেন উহা হইতে কিছু আমাদিগকে দান কর। বেহেশতবাসীরা জবাবে বলিবে, 
এখানের খাদ্য পানীয় আল্লাহ্‌ কাফিরদিগের জন্য হারাম করিয়াছেন। সূরা আ'রাফের 
মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে যে, এইভাবে কিয়ামতের দিন আ'রাফবাসীরা বেহেশৃতী ও 
দোযখীদিগকে ডাকিতে থাকিবে। 

বাগভী রে) প্রমুখ বলেন, উপরোক্ত প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই যথার্থ এবং ইহার 
সমষ্টিকেই 4৫4 ৬ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই মন্তব্যটি চমৎকার হইয়াছে। 
ইহাতে সার্বিক মাধুর্যতা রক্ষা পাইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন। 
০৯১৮০ ০১১2 যেদিন তোমার পাশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিবে। 
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১8:01 ১০৬ 4০ 4 3339 $ না, সেদিন কোন আশ্রয় নাই; সেদিন 
তোমার প্রতিপালকের নিকট ঠাই হইবে । 

তাই বলা হইয়াছে ঃ ১০42 ১০ এ 55 18105 অর্থাৎ সেদিন তোমাদিগকে 
আল্লাহ্‌র শান্তি হইতে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। 

১০১০4 2। 152 ১3 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহাকে 
অন্য কেহ হিদায়াত দান করিতে পারে না। অত:পর বলা হইয়াছে 8 ৫৮ ১4, 
S4৬ ৫58 ১5 ৬ অর্থাৎ পূর্বেও তোমাদিগের নিকট ইউসুফ (আ) আসিয়া 
ছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনসহ। অর্থাৎ মিশরে মূসা আ)-এর পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইউসুফ 
(আ)-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইউসুফ (আ) মিশরের আযীয বা 
সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাসূল হিসাবে তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান 
করিতেন; কিন্তু তাহারা তাহার আহ্বান-আদেশ মান্য করিত না। অবশ্য. যদিও সরকার 
প্রধান হিসাবে তাহার রাষ্ট্রীয় আদেশ নিষেধ মান্য করিতে তাহারা বাধ্য থাকিত। 

তাই বলা হইয়াছে ঃ 
১০40০201721 54001০5১4৮2 ৮৮545৮51295 


৮৩5 পপ 


Ig 

অর্থাৎ কিন্তু তিনি যাহা লইয়া আসিয়াছিলেন তোমরা তাহাতে সন্দেহ পোষণ 

করিতে । পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, ইউসুফের 
পরে আল্লাহ্‌ আর কাহাকেও রাসূল করিয়া প্রেরণ করিবেন না। 

350 1১৮ ১5 281 ৬২১5১] অর্থাৎ এই কথা তাহারা তাহার রিসালাতের 
অস্বীকার ও কুফ্রীমূলক বলিয়াছে। 

024 ০8১০০ 22 ১5 2101 252 4158 এইভাবে আল্লাহ্‌ বিভ্ৰান্ত করেন 
সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীগণকে । অর্থাৎ যাহারা কর্মের মধ্যে সীমালংঘন করে এবং 
মনের মধ্যে সংশয় পোষণ করে তাহাদিগের অবস্থা এইরপই হইয়া থাকে । 

অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, ১৮1... ১১৪০4 আও 2০4 
1৫ তাহারা নিজদিগের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্র নিদর্শন 
সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা দ্বারা সত্যকে আড়াল করিয়া রাখে 
এবং যুক্তি ছাড়া অন্যায়ভাবে মজবুত যুক্তিকে অস্বীকার করে তাহাদিগের ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ভীষণ অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। 

তাই বলা হইয়াছে ৪ 03153042548 42 05. 08 ভাহাদিগের এই 
কর্ম আল্লাহ্‌ এবং বিশ্বাসীদিগের দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষের বিষয়। 
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অর্থাৎ এই ধরনের বিশেষণে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং এহেন কর্মে লিপ্ত থাকে যাহারা 
তাহাদিগের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট থাকার জন্য মুমিনরাও তাহাদিগের উপর অসন্তুষ্ট 
থাকে । আর যুক্তিকে যুক্তিহীনভাবে অস্বীকার করার প্রবণতা যাহাদিগের মধ্যে থাকে 
তাহাদিগের নিকট ভাল জিনিস ভাল বলিয়া মালুম হয় না এবং মন্দ জিনিস মন্দ বলিয়া 
মালুম হয় না। 

তাই আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন 8 ১: ৮১৫: 3 42 111 ৮4৮2 415৫ আল্লাহ্‌ 
প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন। অর্থাৎ যাহাতে তাহারা 
সত্যকে অনুধাবন ও অনুসরণ না করিতে পারে। 

ইকরামা (র) হইতে ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ও অন্য সূত্রে শা*বী (র) হইতে 
রেওয়ায়েত করা হইয়াছে ঃ ইহারা উভয়ে বলিয়াছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন লোক 
স্বৈরাচারী হিসাবে গণ্য হয় না যতক্ষণ না সে দুইটি লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। 

আবূ ইমরান জাওনী ও কাতাদাহ (র) বলেন যে, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা 
হইল স্বৈরাচারীর পরিচয় । আল্লাহই ভাল জানেন। 


BAIS Ls 2 ool ০০৩ 885৯৬ 0 
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৩৬. ফিরাউন বলিল, হে হামান ! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ 
প্রাসাদ, যাহাতে আমি পাইব অবলম্বন-_ 

৩৭. আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন দেখিতে পাই মুসার ইলাহকে; তবে 
আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এইভাবেই ফিরাউনের নিকট শোভনীয় 
করা হইয়াছিল তাহার মন্দ কর্মকে এবং তাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল সরল পথ 
হইতে এবং ফিরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল সম্পূর্ণরূপে । 

তাফসীর ঃ মূসা আ)-এর নবুয়্যাতের অস্বীকারকারী ও মুসা (আ)-এর প্রতি 
অপবাদ প্রদানকারী ফিরাউন সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন যে, সে তাহার প্রধানমন্ত্রী 
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হামানকে তাহার জন্য একটি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়াছিল, যে প্রাসাদের 
গাথুনী হইবে ইট ও চুনার। | 

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 

(১০ ৫৯15১১0৭125 SLU dt তু 

অর্থাৎ হে হামান! মাটি পুড়িয়া পাকা ইট দিয়া আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ 
কর। ক 
এই জন্য ইবরাহীম নখই (র) প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীন, কবর পাকা করা এবং উহাতে 
চুনা রং করা মাকরূহ বলিয়া মনে করেন। ইব্‌ন আবু হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

৩০৮) ০৮৮০৪ SU i 4 অর্থাৎ যাহাতে আমি পাইব অবলম্বন 

আসমানে আরোহণের । 

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও আবূ সালিহ (র) বলেন, ০111 ১. অর্থ আকাশের 
দরওয়াজা সমূহ আর কেহ বলিয়াছেন £ ০//.:. U4 অর্থ আকাশে আরোহণের . 
পথসমূহ! USL EY il ০১৬০ < (| 055 অর্থাৎ এবং যাহাতে দেখিতে পাই. 
মূসার ইলাহকে; তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। 

অর্থাৎ মূসা (আ) যে আল্লাহ্‌র রাসূল তাহা সে অস্বীকার করিত.। আর ইহাও তাহার 
একটি কুফ্রী। J ১ ৬:০১ (47-27১:৭ ০৮০৮৪] ০৪ এ১৫০ এইভাবেই 
ফিরাউনের নিকট শোভন প্রতীয়মান করা হইয়াছিল তাহার মন্দ কর্মকে ও সরল গণ 
হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল । 

অর্থাৎ এই ধরনের কাজ করিয়া ফিরাউন জনগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, দেখ, 
আমি এমন একটি কর্মসূচী হাতে নিয়াছি যাহাদ্বারা মূসার মিথ্যাবাদীতার পর্দা খুলিয়া ' 
যাইবে আর আমার মত তোমাদিগেরও দৃঢ় বিশ্বাস জনিবে যে, মূসা মিথ্যাবাদী ও 
মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারী । 

ফিরাউনের এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেন ৪ ০১2১৪ ১১৫ as 
০ ৮ %1 ফিরাউনের বড়যন ব্যর্থ হইয়াছিল সম্পূর্ণরূপে ৷ ইবৃন আব্বাস ও মুজাহিদ 
ও) বলেন ৪০45 3 8! অর্থ ১/5 ০231 অর্থাৎ ফিরাউন ধ্বংসের মধ্যে নিনি 
হইয়াছে। 


১৫৪15898845 25 085 (74) 
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৩৮. মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, হে. আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ 
কর, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব। 

৩৯. হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং 
আখিরাতই হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস । 

৪০. কেহ মন্দ কর্ম করিলে সে কেবল তাহার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাইবে এবং 
স্ত্রী কিংবা পুরুষের মধ্যে যাহারা মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহারা দাখিল হইবে 
জান্নাতে, যেথায় তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত জীবনোপকরণ । 

তাফসীর £ আলে ফিরাউনের কিব্তী সেই মু'মিন ব্যক্তি তাহার কওমের উদ্ধত, 
আত্মশ্লাঘা ও স্বৈরাচারী এবং যাহারা মহাশক্তিমত্তার অধিকারী আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া পার্থিব 
বলেন ৪ 

4৮5০ J pal 8১০০ ৬৪3 অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমরা 
আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব। 

অর্থাৎ ফিরাউন মিথ্যার আশ্রয় লইয়া যেভাবে বলিয়াছিল ৪ ৪ 033-55114-551 Ug 
১০। আমি তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিব। এই লোকটির আহবান 
ফিরাউনের মত মিথ্যামিশ্রিত ছিল না। 

অত:পর সেই লোকটি মূসা (আ)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক সকলকে 
5 

আকাংখা সৃষ্টির আহ্বান জানাইয়া বলেন 8 155 0:21 $A Lil ASU হে 
আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু । অর্থাৎ পার্থিব জীবন 
তো বিলুপ্তির পথে অগ্রসরমান ছায়ার মত এবং যাহা ভবিষ্যতে ধ্বংস হইয়া যাইবে। 
ইহার স্থায়ীত্রে-মেয়াদ খুবই স্বল্প দিনের । 
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আর ১/-৪1| 013 2 AY 0 পরকাল হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস । অর্থাৎ 

পরকাল বা আখেরাত এমন একটি জায়গা, যাহার কোন বিলুপ্তি নাই এবং যাহার 
সময়ের কোন সীমা নাই । আর যে স্থানে আল্লাহ্‌র রহমত সর্বক্ষণের জন্য বর্তমান 
থাকে। 

অত:পর বলিয়াছেন ৪ (5185 1 ০১১ 9$ 255০ ০2 ১2 অর্থাৎ কেহ মন্দ কর্ম 
করিলে সে কেবল তাহার মন্দের অনুরূপ শাস্তি পাইবে । | 

আর ২৯12১1১5419 8৭১০৬৭ ৪৭ 3৯১১৪ alles is 
i {3 55352 স্ৰী কিংবা পুরুষের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী হইয়া সৎকর্ম 
করে, তাহারা দাখিল হইবে বেহেশতে, সেথায় তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত 
জীবনোপকরণ। 

অর্থাৎ নেকীর ছাওয়াব আল্লাহ্‌ তা*আলা মুক্ত হস্তে দান করিবেন, যাহার নির্ধারিত 
78557 lie 


6 En Ly GSES পন 22206) 
5542526৬4455 59884 GEG OY) 

০3১8 ১৮০1 REE 
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পএঞোহে ও ৮34 CII 7) 
AAAS NNR 
0০0৩1 050455019৯৮ 

৪১. হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি 
মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছে জাহান্নামের দিকে । 

৪২. তোমরা আমাকে বলিতেছ আল্লাহকে অস্বীকার করিতে এবং তাহার 
সমকক্ষ দাড় করাইতে যাহার সমর্থনে আমার নিকট কোন দলীল নাই । পক্ষান্তরে 
আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে । 

৪৩. নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ এমন একজনের দিকে যে 
দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নহে। বস্তুত আমাদিগের প্রত্যাবর্তন 
তো আল্লাহ্‌র নিকট এবং সীমালংনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী । 

88. আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা তাহা অচিরেই স্মরণ করিবে 
এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌ৃতে অর্পণ করেতেছি; আল্লাহ্‌ তাহার বান্দাদিগের 
প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। 

৪৫. অত:পর আল্লাহ্‌ তাহাকে উহাদিগের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হইতে রক্ষা 
করিলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করিল ফিরাউন সম্প্রদায়কে । 

৪৬. সকাল-সন্ধ্যায় উহাদিগকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন 
কিয়ামত ঘটিবে সেদিন বলা হইবে, ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন 
শান্তিতে । 

তাফসীর ঃ আলে ফিরাউনের সেই মু'মিন ব্যক্তি ভাহাদিগকে বলিতেছে যে, কি 
আশ্চর্য! আমি তোমাদিগকে মুক্তির পথে আহ্বান করিতেছি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদত 
করা, আল্লাহ্‌র একত্বাদ স্বীকার করা ও তাহার প্রেরিত রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপনের 
দিকে ডাকিতেছি ০১1৮1 ১:২1 4105২582957 Ll এ] ৮০০০১ 
"155 4 আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছ জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে 
বলিতেছ আন্াহ্‌কে অস্বীকার করিতে এবং তাহার সমকক্ষ দীড় করাইতে, যাহার 
সমর্থনে আমার নিকট কোন দলীল নাই। | 

sii ১১ 50 18৬০2 (51 5 পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে আহ্বান 
করিতেছি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে। অর্থাৎ তিনি তাহার ইয্যাত ও 
বড়ত্রে গুণে তাহার নিকট যে তাওবা করে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। 
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4310 ০৮০১০ 551 ০929 অৰ্থাৎ, তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ তাহার . 
দিকে, যে ইহার যোগ্য নহে। অর্থাৎ সেই মু'মিন লোকটি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিল, বল, সেকি ইহার যোগ্য? 

সুদ্দী ও ইব্‌ন জারীর রে) বলেন 2১২% অর্থ হক বা সত্য অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে বাদ 
.. দিয়া তোমরা আমাকে কাহার ইবাদত করার জন্য আহ্বান করিতেছ ? সে কি 
ইবাদতের যোগ্য এবং মা'বুদ হিসাবে কি সে সত্য? যাহ্হাক (র) বলেন, ১৯3 এর 
মমার্থ হইল মিথ্যা বা ভ্রান্ত। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবু তালহা (র) ॥১৯% এর ব্যাখ্যায় 
বলেন,আশ্চর্য! তোমরা আমাকে এমন এমনসব দেব-দেবীর ইবাদতের জন্য আহ্বান 
করিতেছ 7০১৬ "৮৪ 521851৮3825 Ul যাহারা ইলোক পরলোকে কোথাও 
ইহার যোগ্য নহে। 

মুজাহিদ রে) বলেন, দেব-দেবতা এমন সব সত্ত্বা, যাহারা ব্যক্তিগতভাবে কোন 
বিশেষ শক্তির অধিকারী নয় এবং ইখতিয়ারী শক্তিও তাহাদিগের নাই। 

কাতাদাহ রে) বলেন, দেব-দেবতারা না পারে কোন উপকার করিতে এবং না 
পারে কাহারো কোন ক্ষতি সাধন করিতে । 

সুদ্দী (র) বলেন, দেব-দেতবতার নিকট যাহারা প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা পূরণ 
করিতে ইহলোক ও পরলোকে তাহারা অক্ষম । 

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিয়াছেন ৪ 
১০853217540 40৯89 ১০০০০১১০১০৫৮০১১৪ 

-০১০৪৫ ৫১০০ (91951521741 1034 ull ১০৯ 919-51502 les 

অর্থাৎ উহার চেয়ে বড় ভ্রষ্ট কে, যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য দিগের প্রার্থনা করে 
যাহরা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত প্রার্থনা শুনার মত ক্ষমতা রাখেনা এবং যাহাদিগের এই 
খবরই নাই যে, কে তাহাদিগকে ডাকিতেছে। আর যাহারা কিয়ামতের দিন তাহাদিগের 
প্রার্থনাকারীদিগের শত্রু হিসাবে প্রকাশিত হইবে এবং এঁ দিন তাহারা তাহাদিগের 
ইবাদাত করার বিষয়টা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবে। 

অন্য আর একটি আয়াতে আসিয়াছে যে $0 423 9 aes Ll 
01,402 0 1১৯", অৰ্থাৎ যদি তোমরা উহাদিগকে ডাক উহারা সেই ডাক 
শুনেনা । আর যদি শুনেও তবে উহার জবাব দিতে তাহারা অক্ষম । 

dll [35 90 বস্তুত আমাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌র নিকট । অর্থাৎ 
আমরা পরলোকে প্রত্যাবর্তিত হইব । তথায় আমলের প্রতিদান প্রদান করা হইবে৷ 
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তাই বলা হইয়াছে ৪ ৷ 1:০1 ১ ১৮২১:,৭1 03 সীমালংঘনকারীরাই 
জাহান্নামের অধিবাসী হইবে। অর্থাৎ সীমালংঘন করার কারণে উহারা জাহান্নামী 
হইবে। আর আল্লাহ্র একতবৃতার মধ্যে শিরক প্রতিপন্ন করার অর্থ হইল জীমালহঘন 
করা। 

=] 4981 ০ 5১১২১৫০৪ আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা তাহা 
ভবিষ্যতে স্মরণ করিবে । অর্থাৎ আমি যে সকল আদেশ-নিষেধ তোমাদিগকে 
করিয়াছিলাম এবং যে সকল উপদেশ তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম তাহা অদূর 
ভবিষ্যতে তোমরা স্মরণ করিবে । তখন তোমরা অনুশোচনা করিবে; কিন্তু তখন তাহার 
বররন হি হা 

411 sl ৪/1 ০5330 অর্থাৎ আমি একমাত্র আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্লুল করি, 
তাহারই নিকর্ট সাহায্য চাহি, তোমার নিকট আমার প্রয়োজনের প্রার্থনায় কোন মাধ্যমে 
আমি বিশ্বাস করি না এবং আমি একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি। 

১515 ৮১০5 2101 0 অর্থাৎ পবিত্র আল্লাহ্‌ তাহার বান্দাদিগের প্রতি সবিশেষ 
দৃষ্টি রাখেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন হিদায়াত দান করেন এবং যে গোমরাহীর 
উপযুক্ত তাহাকে গোমরাহীর পথে পরিচালিত করেন । তাহার প্রত্যেকটি কাজ যুক্তিযুক্ত 
এবং প্রত্যেকটি কাজ তিনি বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করেন। 

অত:পর বলা হইয়াছে যে 1,455 ৩।%:: 21 ১1855 অর্থাৎ অত:পর আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তাহাকে উহাদিগের ইহলোকিক ও পরলৌকিক অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে পার্থিব শাস্তি হইতে মূসা (আ)-এর সহিত নাজাত দান 
কয়া অং যতে এ মাযার ও হর 

eld "৬৮ ০৮০৮৪ 9৪ 3০৯ এবং কঠিন শাস্তি গ্রাস করিল ফিরাউন 
সম্প্রদায়কে । অর্থাৎ উহাদিগকে সাগরে ডুবাইয়া ধ্বংস করা হইয়াছে। পরে উহাদিগের 
সহিত জাহান্নামের সংযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে প্রত্যেক সকাল ও সন্ধায় 
উহাদিগকে জাহান্নামের নিকট উপস্থাপিত করা হ্য়। এইভাবে বিচার দিবস পর্যন্ত 
উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন সশরীরে উহাদিগকে 
জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে। 

তাই বলা হইয়াছে যে, ০১ al ১১০০ ০) bani 2০৮] ৪ ক 
অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত সংটিত হইবে সেদিন ফিরিশতাদিগকে বলা হইবে, ফিরাউন 
সম্প্রদায়কে মর্মবিদারক কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ কর। 

উল্লেখ্য যে, আলমে বরঘখ বা কবরের মধ্যে রুহের উপর শাস্তি হইবে বলিয়া মত 
পোষণকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্বপক্ষে এই আয়াতটি একটি মধ্বৃত 
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দলীল । আর আয়াতটির বিশেষ অংশটুকু এই Le bE Ll 29৮০5221811 
অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় উহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহান্নামের সম্মুখে । £ 
অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য এই আয়াতটি মক্কী, আর এই আয়াতটি 
কিভাবে আলমে বরযখে রূহ অবস্থান কালীন সময়ে উহাদিগের উপর আযাব হওয়ার 
ব্যাপারে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে? কেননা মক্কী জীবনে হুযুর (সা) 
জানিতেন না যে, কবরে আযাব হবে । এ সম্পর্কে কোন ইলম ছিল না। | 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাশিম আবুন নযব (র) ....আয়িশা (রা) হইতে 
বর্ণিত। আয়িশা (রা) বলেন যে, তার খিদমাতের উদ্দেশ্যে প্রায়ই একজন ইয়াহুদী 
মহিলা তাহার নিকট আসিত। আয়িশা (রা) সেই মহিলাটির উপর করুণা করিলে সে 
তাহাকে এই দু'আ করিত যে, আল্লাহ্‌ তোমাকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন। 
অত:পর তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
কিয়ামতের পূর্বে কবরেও কি আযাব হইবে? রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিলেন, না, তোমাকে 
ইহা কে বলিয়াছে? তখন তিনি তাহাকে ইয়াহুদী মহিলার ঘটনা বিবৃত করেন এবং 
বলেন, আমি তাহাকে সামান্য কোন উপকার করিলেই সে আমাকে দু'আ করে যে, 
আল্লাহ তোমাকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলিলেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলে, তাহারা আল্লাহ্‌র উপরও মিথ্যা অপবাদ প্রদান করে। 
মূলত কিয়ামত দিবসের পূর্বে কোন আযাব দেওয়া হইবে না। ্‌ 

অত:পর একদিন দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কাপড় মাটিতে টানিতে টানিতে 
এক অস্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হন। তখন তাহার চোখ দুইটিও ছিল লাল। এই 
অবস্থায় তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়া বলিতেছিলেন ৪ “ হে লোক সকল! কবর একটি 
নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের টুকরা । তোমরা যদি কবরের কঠিন পরিস্থিতির কথা জানিতে তাহা 
হইলে তোমরা বেশি করিয়া কাঁদিতে এবং খুব অল্পই হাসিতে । হে লোক সকল! 
তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট কবরের আযাব হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা কর। কেননা কবর 
' আযাব সত্য ৷” 

..... আলোচ্য হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত। তবে 
সহীহদ্বয় এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। 

আহমদ ও মুসলিম (র) ইয়াধীদ রে) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। 
তাহাকে ভিক্ষা দেন। ফলে ইয়াহুদী মহিলা তাহাকে দু'আ করেন যে, আল্লাহ্‌ তোমাকে 
কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন৷ কিন্তু আয়িশা (রা) মহিলার এই দু'আ প্রত্যাখ্যান 
করেন এবং হুযূর (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা 
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করিলে বলেন, না, (কবরে কোন আযাব হইবে না) । ইহার পর একদিন রাসূলুল্লাহ 
(সা) আমাদিগকে বলেন, “আমার নিকট ওহী হইয়াছে যে, তোমাদিগকে কবরে কঠিন 
পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে'” এই হাদীসটিও বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ্‌ । 

এখন বলা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত হাদীস এবং আলোচ্য আয়াতটির মধ্যে 
সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে কায়িম করা যাইতে পারে? ইহার দ্বারা কি এই কথা প্রমাণিত 
হয় যে, আলমে বরযখে সশরীরে মানুষের উপর শাস্তি হইবে? 

উত্তর £ আলোচ্য আয়াতটির দ্বারা এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বরযখে 
রূহসমূহকে সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হইবে। 

তবে এই আযাব কি সশরীরে আত্মার উপর হইবে কিনা ইহা বুঝা যায় না। 
কেননা আয়াতে ইহাকে আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং সশরীরে 
আযাব হওয়ার ব্যাপারটি কেবল মাত্র হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত, যাহা পরবর্তীতে উল্লেখ 
করা হইবে। 

আর এই উত্তরও দেওয়া যাইতে পারে যে, আয়াত প্রমাণ করে যে, কবরে আযাব 
হইবে কাফিরদের জন্য ৷ এবং মু'মিনদিগকে তাহাদের পাপের জন্য কোন আযাব হইবে 
প্রমাণ করে না। ইহার উপর প্রমাণস্বরূপ এখন আরো বিস্তারিত আলোচনা করিব। 

ইমাম আহমদ রে) বলেন, উসমান ইব্‌ন উমর (র) ..... আয়েশা হইতে বর্ণিত। 
আয়িশা (রা) বলেন £ একদা জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা তাহার নিকট বসা ছিল। এমন 
সময় রাসলুল্লাহ্‌ (সা)ও আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করেন। তখন ইয়াহুদী মহিলা 
আয়িশা রো)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, কবরে যে তোমরা পরীক্ষিত হইবে তাহা তুমি 
জান কি? এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কীপিয়া উঠেন এবং বলেন, কবরে কেবল 
ইয়াহুদীরাই পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে । অত:পর আয়িশা (রা) বলেন, ইহার কিছুদিন 
পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, “শুনিয়া রাখ, তোমরা কবরে এক কঠিন পরীক্ষার সন্মুখীন 
হইবে ।” আয়িশা (রা) বলেন, ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কবর আযাব হইতে 
পানাহ চাইতেন। 

মুসলিম (র) হারুন ইবন সায়ীদ ও হারমালা (রে) ..... যুহরী হইতে এই হাদীসটি 
বর্ণনা করিয়াছেন । আর ইহাও বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য মক্কী আয়াতটি দ্বারা কেবল 
এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, আলমে বরযখে কেবল রূহ এর উপর শাস্তি হয়। ইহার 
দ্বারা বুঝা যায় না যে, আলমে বরযখ বা কবরে রূহসহ শরীরের উপরও আযাব হয়। 
তাহার পর যখন বিশেভাবে সশরীরের কবরে আযাব সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ হইল তখন 
হইতে নবী (সা) কবর আযাব হইতে পানাহ চাইতে লাগিলেন । 
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ইমাম বুখারী (র) শু“বা (র) এর হাদীস ইবন আবু শাছা: রে) ....আয়িশা রো) 
হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, একদা এক ইয়াহুদী মহিলা আমার ঘরে 
বসিয়া বলে, আমি আল্লাহ্র নিকট কবরের আযাব হইতে পানাহ চাই। অত:পর 
আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে কবরের আযাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলেনঃ “হ্যা, কবর আযাব সত্য ৷” আয়িশা (রা) বলেন ইহার.পর আমি এমন দেখি 
নাই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) প্রত্যেক সালাতের পর কবর আযাব হইতে আল্লাহ্র নিকট 
পানাহ না চাহিয়াছেন। 

অতএব এই হাদীসটি দ্বারা এই কথা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত ওহী অবতীর্ণ হওয়ার 
প্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে তিনি ইয়াহুদী মহিলার সংবাদের সত্যতা স্বীকার করিয়া 
নিয়াছেন। কেননা পূর্ববর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কেবল এই কথা জানিতেন যে, 
কবরে কাফিরদিগেরই কেবল শাস্তি হইবে। উল্লেখ্য যে, কবর আযাব সম্পর্কে বহু 
হাদীস রহিয়াছে। তাহা দ্বারা এই কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত. যে, কবরে সশরীরে 
শাস্তি প্রদান করা হইবে। 

কাতাদাহ রো) ২25 ?,$ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, পৃথিবী ধ্বংস হইয়া না যাওয়া 
পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধায় আলে ফিরাউনকে জাহান্নামের পাশে দাড় করান হইবে 
এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, পাপিষ্ঠরা! তোমাদিগের আসল আবাসস্থল এই। 
অনন্তকাল তোমরা এই স্থানে থাকিবে। ইহাতে উহাদিগের দুঃখ ও বেদনা বাড়িয়া 
যাইবে । আর ইহাতে তাহারা ভীষণ অপমান বোধ করিবে । 

ইব্‌ন যায়দ (রা) বলেন, প্রত্যেক দিন সকাল বিকাল উহাদিগের সহিত এমন 
ব্যবহার করা হইবে এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এই ধারা চালু থাকিবে । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবু সায়ীদ রো) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ 
হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শহীদদিগের আত্মাসমূহ সবুজ রং এর পাখীর রূপে 
জান্নাতে অবস্থান করিবে । তাহারা জান্নাতের যথায় ইচ্ছা তথায় উড়িয়া বেড়াইবে। 
মু'মিনদিগের মৃত বাচ্চাদিগের আত্মাসমূহ চড়ুই পাখীরূপে বেহেশতে অবস্থান করিবে । 
তাহারা বেহেশতের যথায় ইচ্ছা তথায় উড়িয়া বেড়াইবে এবং তাহারা যাইয়া আরশের 
নিচে ঝুলানো প্রদীপের ছায়ায় বিশ্রাম নিবে । আর আলে ফিরাউনের আত্মাসমূহ কাল 
পাখীরূপে থাকিবে । প্রত্যেকদিন সকাল সন্ধ্যায় তাহারা জাহান্নামের নিকট যাইতে বাধ্য 
হইবে। 
| সাওরী রে) আবু কায়স (র) সূত্রে আলে ফিরআউন সম্পর্কে উল্লেখিত উক্তিটি 
আবুল হুযাইল (র)ও নিজ উক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আবূ হারুন আল আব্দী 
মেরাজের হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
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বলিয়াছেন ৪ “অত:পর আমাকে নিয়া একদল লোকের সামনে হাজির করা হইল, 
যাহাদিগের প্রত্যেকের পেট ঘরের মত বিশাল আকারের ছিল। উহারা আলে-ফিরাউনের 
পাশে বন্দি অবস্থায় ছিল । আর আলে-ফিরাউনকে প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যায় 
জাহান্নামের পাশে উপস্থিত করা হয়। অত:পর তিনি পাঠ করেন ৪ 22১80115151 
২521 5:81 (অৰ্থাৎ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন ফেরেশতাঁদিগকে বলা 
হইবে ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে ।) তথায় আলে-ফিরাউন 
লাগাম বাধা উটের ন্যায় । গাছ ও পাথরের উপর মুখ থুবড়াইতে থাকিবে এবং তাহারা 
কিছুই বুঝিবেনা । 

ইবন আবু হাতিম (র) বলেন, আলী ইবন হুসাইন (রা) ..... ইব্‌ন মাসউদ হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ৪ মুসলমান অথবা কাফিরের মধ্যে যে 
কোন ইহসান করিবে সে-ই আল্লাহ্‌র নিকট উহার প্রতিদান পাইবে । 

ইব্‌ন মাসউদ রো) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! কাফিরদিগকে কি প্রতিদান দেওয়া হইবে? তিনি বলিলেন £ “যদি 
কোন কাফির কাহারো উপর করুণা করে অথবা কাহাকেও যদি দান করে অথবা যদি 
কোন ভাল কাজ করে তাহা হইলে তাহাকে অর্থ সম্পদে, সন্তান-সন্ততিতে ও স্বাস্থ্য 
ইত্যাদিতে প্রভূত কল্যাণ ও উন্নতি দান করিবেন ।” 

আমরা আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, পরকালে তাহাকে কি দেওয়া হইবে? তিনি 
বলিলেন ৪ “কঠিন আযাব না দিয়া অপেক্ষাকৃত হালকা আযাব তাহাকে প্রদান করা 
হইবে ।” পরিশেষে তিনি পাঠ করেন ৪ 13211 251 2১১৪ 01 [৮১35] অর্থাৎ 
ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শান্তিতে । ইহাকে বাষ্যার (র) তাহার মুসনাদে 
যায়দ ইব্‌ন আখরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর (র) ..... হাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ফাযারী বল্খী হইতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমি আওযায়ী (র)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া বলিয়াছিল যে, আমাকে ইহার মর্ম বুঝাইয়া দাও। আমি প্রত্যেকদিন সকালে 
ঝাকে ঝাকে সাদা পাখী সাগরবক্ষ হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে উড়িয়া যাইতে 
দেখি। পাখীর সংখ্যা এত অধিক যে, উহা গণনা করা সাধ্যের বাহিরে । সন্ধ্যায় আবার 
উহারা নাতি RO TOUR CAG 
কাল দেখা যায়। 

তিনি বলিলেন, তুমি ভাল করিয়া দেখিয়াছ? এ পাখীগুলির শরীরের মধ্যে ফিরাউন 
সম্প্রদায়ের আত্মাসমূহ রহিয়াছে। যাহাদিগকে সকাল সন্ধ্যায় দোযখের নিকটে উপস্থিত 
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করা হয়। পরে তাহারা আবার নীড়ের দিকে উড়িয়া যায়। উহাদিগকে দোযখের নিকট 
উপস্থিত করার কারণে উহাদিগের শুভ্র পালক পুড়িয়া কৃষ্ণ বর্ণের হইয়া যায়। কিন্তু 
রাতের মধ্যে উহাদিগের পোড়া কাল পালক সাদা হইয়া যায় এবং সকালে আবার 
উহারা উড়িয়া যাইয়া দোযখের সম্মুখে উপস্থিত হয়। পৃথিবী যতদিন; অবশিষ্ট থাকিবে 
ততদিন উহাদিগের উপর এই আযাব চলিতে থাকিবে । অত:পর কিয়ামত দিবসে 
উহাদিগকে বলা হইবে £ ১০ 25125501151) (অর্থাৎ ফিরাউন সম্প্রদায়কে 
নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে)। বলা হয় যে, পাখীর সংখ্যা ছিল ফিরাউনের সৈন্য 
সংখ্যার সমান ছয় লক্ষ । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসহাক (র) ..... ইবন উমর রো) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ বলিয়াছেন $ “কেহ যদি মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে সকাল 
সন্ধ্যা তাহার সম্মুখে তাহার নির্ধারিত স্থান উপস্থিত করা হয়। যদি সে বেহেশতী হয় 
তাহা হইলে বেহেশতের স্থান তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং যদি দোষখী হয় 
তাহা হইলে তাহার সম্মুখে দোযখের স্থান উপস্থিত করা হয়। আর বলা হয়, ইহা 
তোমার পরকালীন আবাসস্থল-পরকালের এই স্থানে তোমাকে প্রেরণ করা হইবে ।” 
চা 
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৪৭. যখন উহারা জাহান্নামে পরস্পরে বিতর্কে লিপ্ত হইবে তখন দুর্বলেরা 
দাম্ভিকদিগকে বলিবে, আমরা তো তোমাদিগেরই অনুসারী ছিলাম । এখন কি 
তোমরা আমাদিগের হইতে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করিবে? 

৪৮. দাম্ভিকেরা বলিবে, আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি; আর আল্লাহ্‌ 

৪৯. জাহান্নামীরা উহার প্রহরীদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতিপালকের 
নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদিগ হইতে লাঘব করেন শাস্তি একদিনের ৷ 

৫০. তাহারা বলিবে, তোমাদিগের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদিগের 
রাসূলগণ আসেন নাই? জাহান্নামীরা বলিবে, অবশ্যই আসিয়াছিল। প্রহরীরা 
বলিবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা কর আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয় । 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন যে, জাহান্নামীরা পরস্পর পরস্পরে ঝগড়া 
করিবে । ফিরাউনের সহিত তাহার কওমের লোকেরাও ঝগড়া করিবে । অর্থাৎ দুর্বল বা 
অনুসারীরা তাহাদিগের নেতা ও অনুসরণীয়দিগের সহিত তুমুল বাক-বিতপ্ডায় লিপ্ত 
হইবে। তাহারা বলিবে ৪ (= 5:41 64 021 অর্থাৎ আমরা তো তোমাদিগেরই 
অনুসারী ছিলাম । দুনিয়ায় বসিয়া তোমরা আমাদগিকে কুফর ও ভ্রান্তির দিকে আহ্বান 
করিয়াছিলে ৪ 

১ ০50১40595০1 ২ $$ অর্থাৎ এখন কি তোমরা আমাদিগ 
হইতে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করিবে? আমাদিগের আযাবের 
সিডি 
তারি জিন টি ভি ও 
EU ভিত তি 
আমরা ৫ | 

টাটা রর আল্লাহ্‌ তাহার বিচারকার্য 
সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। বদ আমল অনুপাতে যে যতটুকু শাস্তির উপযুক্ত তাকে 
ততটুকু শাস্তি প্রদানের তিনি হুকুম জারী করিয়াছেন। এখন এই শাস্তি রহিত করা বা 
লাঘব করা সাধ্যের বাহিরে । যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, 


৩%৩ লিভ, ৯ ৫ £ 8: ০5 Ed od “of 0 ££, 125 এ জাতি এপি 
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অর্থৎ প্রত্যেকের আযাব বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু তোমরা উহা জাননা । 
অত:পর জাহান্নামীবাসীরা দোযখের প্রহরীদিগের নিকট বলিবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র 
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নিকট আমাদিগের আযাব একদিনের জন্য হইলেও লাঘব করার জন্য একটু প্রার্থনা 
কর। তাহারা বলিবে যে, তাহাদের কোন প্রার্থনা গ্রহণ করা হইবে না। বরং বলা 
হইবে যে ০৬559 (45 1১4১1 অর্থাৎ প্রহরীরা তখন তাহাদিগকে বলিবে, 
তোমরা লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে থাক, আমাদিগের সহিত কোন কথা বলিও না। 

জাহান্নামের প্রহরীদিগের মেজায থাকিবে জেলখানার রক্ষীদিগের মত। 
জাহান্নামবাসীরা যখন তাহাদিগকে তাহাদিগের আযাব ও শাস্তি একদিনের জন্য হইলেও 
স্থগিত রাখার অনুরোধ করিবে তখন তাহারা তাহাদিগের আবেদন নাচক করিয়া দিয়া 
বলিবে ০5:47: 1:35 5:41 অর্থাৎ তোমদিগের নিকট কি তোমাদিগের 
তি উিলি দাই? ভারি কি পাড়ে তৌয়ারিতার রিকি ভার নিদি 
পথে চলার জন্য দলীলসহ আহ্বান জানান নাই? 

[১০১৮3 [১4 7,110 অর্থাৎ জাহান্নামীরা বলিবে, অবশ্যই আমিয়াছিলেন। 
প্রহরীরা বলিবে, তবে তোমরাই আহ্বান কর। আমরা তোমাদিগের পক্ষ হইতে তাহার 
নিকট কোন অনুরোধ করিতে পারিব না। তোমাদিগের কোন কথা শুনার মত 
মানসিকতাও আমাদিগের নাই। উপরন্তু আমরা তোমাদের মুক্তিও. চাই না। আমরা 
‘ তোমাদের হইতে দায়িত্মুক্ত। অত:পর আমরা তোমাদিগকে বলিয়াছি, তোমরা 
আহ্বান কর আর নাই কর, তোমাদের আহ্বান গ্রহণ করা হইবে না। এবং তোমাদের 
আযাব লাঘব করা হইবে না। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, ৷ ১40! es La 
রত 
গ্রহণ করা হইবে না। 
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৫১. নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদিগকে ও মু’মিনদিগকে সাহায্য করিব 
পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হইবে । 

৫২. যেদিন যালিমদিগের ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসিবে না। উহাদিগের 
জন্য রহিয়াছে লা“নত এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্ট আবাস। 

৫৩. আমি অবশ্যই মূসাকে দান করিয়াছিলাম পথনির্দেশ এবং বনী 

৫৪. পথ নির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ, বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদিগের জন্য । 

৫৫. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি 
তোমার ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের 
সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। 

৫৬. যাহারা নিজদিগের নিকট কোন দলীল না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন 
সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় উহাদিগের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যাহা সফল 
হইবার নহে। অতএব আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা 

তাফসীর ৪ আবু জা“ফর ইব্‌ন জারীর (র) এইড 9213 ২ 
(2:41 ৪2৯11 ০৪ আয়াতটির উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন, এই কথা জানা আছে 
কিছু সংখ্যক নবীকে তীহার কওমের লোকেরা হত্যা করিয়াছে। যেমন হযরত ইয়াহিয়া 
(আ) হযরত যাকারিয়া (আ) ও হযরত শুয়াইব (আ) প্রমুখ । আর স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ 
করিয়া হিজরাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত 
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ঈসা (আ) কে উর্ধ্বলোকে তুলিয়া নিয়াছিলেন। অতএব আল্লাহ্‌ যে তাহার রাসূল ও 
বিশ্বাসীদিগকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করার ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে 
কিরূপে ? 

অত:পর তিনি এই প্রশ্নটির দুইটি জবাব উল্লেখ করিয়াছেন ৪ এক, এই স্থানে 
আলোচনার মধ্যে যদিও সামগ্রকতা রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা কতিপয়কে 
উদ্দেশ্য নেওয়া হইয়াছে। আর ভাষা শাস্ত্রে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহার প্রচুর প্রচলন 
রহিয়াছে যে, কখনো কখনো সামগ্রিকতা বলিয়া কতিপয় ও আংশিকতা উদ্দেশ্য 
নেওয়া হইয়া থাকে। 

নিরাকার Creat 
গ্রহণ করা । যাতে তাহাদের উপস্থিতিতে অথবা অনুপস্থিতিতে অথবা তাহাদের মৃত্যুর 
পরে যে প্রকারেই হউক প্রতিশোধ নেওয়া । তাই দেখা যায় যে, হযরত ইয়াহিয়া আ), 
হযরত যাকারিয়া (আ) ও হযরত শুআইব (আ)-এর হত্যকারীদিগের প্রতি তাহাদিগের 
শত্রদিগকে বিজয়ী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শক্রবাহিনী তাহাদিগের লাঞ্ছিত করিয়াছে 
এবং হত্যা করিয়াছে। আর এও উল্লেখ আছে যে, পরাক্রমশালী ক্ষমতাবান আল্লাহ্‌ 
কিরূপে তাহাকে ধ্বংস করিয়াছেন। আর হযরত ঈসা (আ)-কে যে সকল ইয়াহুদীরা 
ক্রশবিদ্ধ করার অপবাদ দিয়াছিল তাহাদিগের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা রূম সম্রাটকে 
বিজয়ী করিয়া কত অপমান ও লজ্জাকর পরিণতির সম্মুখীন তাহাদিগকে করিয়াছিলেন। 
অত:পর কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) একজন ন্যায়পরায়ণ 
বাদশাহ হিসাবে আবার আবির্ভূত হইবেন। তখন তিনি দাজ্জালসহ উহার সহযোগী 
ইয়াহুদীদিগকে এবং শুকরগুলোকে হত্যা করিয়া শেষ করিয়া দিবেন। ক্রশ ভাংগিয়া 
মিসমার করিয়া ৫ফলিবেন। তিনি জিযিয়া কর বাতিল করিয়া দিবেন। অত:পর 
ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত কাহারো বাচিয়া থাকার অন্য কোন পথ থাকিবে না। ইহা 
আল্লাহ্‌র বৃহত্তম সাহায্য । পুরাকাল হইতে এই ধারায় আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় 
বান্দাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি তাহার মু'মিন 
বান্দাদিগকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করেন এবং স্বয়ং তিনি তাহাদিগের শত্রুদের 
কযা তাহা হর রিনি তি বন 
করেন। 

হন ভেরি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলিয়াছেন £ “আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রিয়জনদিগের সহিত শত্রুতা 
করে সে আমাকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আহ্বান করে ।” 

অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, “আমি আমার 
প্রিয়জনদিগের পক্ষ হইতে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকি, যেমন সিংহ 
প্রতিশোধ লইয়া থাকে। | 
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তাই দেখা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কওমে নূহ, “আদ, ছামুদ, আসহাবুর রাস, 
কওমে লূত ও আহলে মাদাইন প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে তিনি ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। 
যাহারাই এইভাবে তীহার রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাদিগের 
বিরুদ্ধচারণ করিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ 
সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাহারা ঈমানদার ছিলেন তাহাদিগকে তিনি আযাব হইতে 
বাচাইয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের একজনও ধ্বংস হন নাই এবং কাফির কওমদিগকে 
এমনভাবে আযাব দিয়াছেন যে, তাহাদের কেহই রক্ষা পায় নাই। 

সুদ্দী (র) বলেন, যখনই কোন নবী অথবা মু'মিন আল্লাহ্র পয়গাম লইয়া নিজ 
সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহারা উহাদিগগের পয়গাম গ্রহণ না করিয়া 
যখনই উহাদিগকে অসম্মানিত করিয়াছে বা হত্যা করিয়াছে, বিলম্বিত না হইয়া তখনই 
তাহাদিগের উপর আযাব আপতিত হইয়াছে । তাহাদিগের অসম্মান ও হত্যাকারীদিগের 
বিরুদ্ধে তখনই একটি দল মুকাবিলার জন্য তৈরি হইয়া গিয়াছে। তাহারা উহাদিগের 
হইতে খুনের প্রতিশোধ এই পার্থিব জগতে লইয়াছে। অতএব নবী ও মুমিনগণ 
দুনিয়াতেই শক্রদিগ হইতে প্রতিশোধ লইয়া সাহায্য করিয়াণ্ছন। | 

এইস্থানে উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ (সা) ও তাহার সাহাবীগণকে যাহারা অস্বীকার 
করিয়াছিল, বিরোধিতা করিয়াছিল এবং শত্রুতা করিয়াছিল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদের 
বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন, সকল ধর্মের উপর তাহার ধর্মকে বিজয়ী করিয়াছেন এবং 
দ্বীনের বাণীকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাহার সম্প্রদায়ের উপস্থৃতিতেই মদীনায় 
হিজরত করার নির্দেশ দিলেন; অত:পর সেখানে বহু সাহায্যকারী ও অকৃত্রিম বন্ধু 
বানাইয়া দিলেন। অত:পর বদর যুদ্ধে মুশরিকদের বড় বড় সর্দারকে বন্দীরূপে তাহার 
কাছে আবদ্ধ করাইলেন এবং কাফিরদের বহু সর্দারকে হত্যা করিলেন ও বন্দীদিগকে 
শিকল দ্বারা বাধিয়া আবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তাহাদের উপর মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়া 
দয়া প্রদর্শন করা হয়। ইহার কিছু দিন পরই মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়। ইহাতে তাহার 
চক্ষু শীতল হয়, কেননা তিনি পবিত্র ও সম্মানিত হারাম শরীফে অবস্থান করিতেছেন । 
অত:পর তাহার দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র হারামকে কুফর ও শিরক হইতে মুক্ত 
করিলেন । অত:পর তাহার জন্য ইয়ামন দেশ বিজিত হয়। সমস্ত আরব উপদ্বীপ তাহার 
বাধ্য ও অধীনস্থ হয় এবং মানুষ দলে দলে দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত হইতে শুরু করে। 
অত:পর তাহার রাসূলকে মহাসম্মানের সহিত দুনিয়া হইতে তুলিয়া নিলেন এবং তাহার 
স্থলাভিষিক্ত করিলেন তাহার সাহাবীগণকে । তাহারা খিলাফতের দায়িত্‌ পালন 
প্রতি আহ্বান করিলেন । ইহাতে শহর নগর দেশ মহাদেশ জয় করিতে লাগিলেন । ফলে 
দাওয়াতে মুহাম্মদিয়া পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এইভাবেই 
কিয়ামত পৰ্যন্ত আল্লাহ্‌ এই দ্বীনকে বাহ্যত সাহায্য করিয়াছেন। 
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তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছন ৪ 
85%15829 (20502৯0০30০ 9213 it ০৮824 3) 


অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদিগকে, মমিনদিগকে সাহায্য করিব পার্থিব 
জীবনে ও কিয়ামত দিবসে । (কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে বিশেষভাবে ও আরো বেশী 
করিয়া সাহায্য করা হইবে)। 


মুজাহিদ (রা) বলেন 44:41 অর্থ কিয়ামত দিবসে ফিরিশতাদিগের সাহায্য করা। 

ইহার পর বলা হইয়াছে যে 2.1 || ££ ০ অর্থাৎ যেদিন 
557 
36581133215 হইতে বদল হইয়াছে। 

কেহ {১4 কে পেশ দ্বারা পাঠ করিয়াছেন যাহাতে দ্বিতীয় আয়াত প্রথম আয়াতের 
শেষাংশের ব্যাখ্যা হয়। অর্থাৎ : ০:11 LALLY A 00854 585 2৩ অর্থাৎ 
কিয়ামত দিবসে সাহায্য করিব যেদিন সীমালংঘকারী মুশরিকদিগের ওযর-আপাত্ত 
কোন কাজে আসিবে না। 

১3০২০ অর্থাৎ তাহাদিগের কোন ওষর-আপত্তি'ও মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে 
না। 211 4? অর্থাৎ ইহারা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বহু দূরে থাকিবে এবং 
উহাদিগের জন্য রহিয়াছে অভিশাপ । ১4 2১. 14) অর্থাৎ উহাদিগের জন্য রহিয়াছে 
অগ্নিআবাস। সুদ্দী (রা) বলেন ৷৷ "১ অর্থ নিকৃষ্টতম আবাস বা ঠিকানা । 

আলী ইব্‌ন আবু তালহা ইব্‌ন কাহীর রে) হইতে বলেন ০/| oe 
548 

৷ ৮০ 0558 ৪টি অর্থাৎ আমি অবশ্যই মুসাকে দান করিয়াছিলাম 
হেদায়াত ও নূর, যাহা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার উপর নাযিল করিয়াছিলেন। 

50541 051৮০ i GS অর্থাৎ আমি বনী ইসরাঈলের পরিণাম ফল উত্তম 
করিয়াছিতাহাদিগকে দান করিয়াছি ফিরাউনের শহর ও উহার সম্পদরাজি এবং 
ফিরাউনের সার্বভৌম অধিকার তোমাদিগের হাতে ন্যস্ত করিয়াছি। কেননা ইহারা শত 
বিরোধীতার পরও দৃঢ়পদে উহাদিগের রাসূল মূসা (আ)-এর অনুসরণ করিয়াছে এবং 
তাওরাতকে আল্লাহ্‌ প্রেরিত কিতাবরূপে গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে =" 
কিতাবের উত্তরাধিকার করা হইয়াছিল তাহা হইল তাওরাত ৷: 

Uy ০18 ৫১৫৩ ও ৬০৯ অর্থাৎ রোধশক্তি সম্পুন লোরুদিগের জন্য পথনির্দেশক 
ও উপদেশস্বরূপ। 

উহার পর বলা হইয়াছে যে, "০1? অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি ধৈর্য ধারণ কর। ০ 
% 41 529 আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য । অর্থাৎ তিনি তোমাকে তোমার দাওয়াত বুলন্দ 
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ও বিশ্ববাসীর নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার অংগীকার করিয়াছেন তোমার পরিণাম উৎকৃষ্ট 
হওয়ার এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদিগের পরিণাম উৎকৃষ্ট হওয়ার 
প্রতিশ্রুত দিয়াছেন- যাহা সত্য । আল্লাহ্‌ কখনো অংগীকার ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ্‌ যে 
সকল ব্যাপারে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য । উহার মধ্যে 
সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। 

551 ১৪১54 অর্থাৎ তুমি তোমার অনুষ্ঠিত কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। 
অবশ্য নবী (সা)-কে এই কথা বলার অর্থ হইল উন্মকে ক্ষমা প্রর্থনার জন্য উৎসাহিত 
করা । ৯৯৮ 4১) ৮৯ ৮১৩ দিনের শেষভাগে এবং রাত্রের প্রথমভাগ তুমি 
তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর। 244130 অর্থ দিনের প্রথমভাগ 
এবং রাতের শেষভাগ । 

অত:পর বলা হইয়াছে যে, 1১121. ১১৭1 ৩০ ০৪ ১1৯59 8। 
অর্থাৎ যাহারা মিথ্যাদ্বারা সত্যকে প্রদমিত করে এবং যুক্তিহীন দলীল দ্বারা আল্লাহ্‌র 
নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ হয়। 

০2511712০০৭ 2 1০৮০০ ৬৪ 3 অর্থাৎ,সত্য গ্রহণ করার প্রশ্নে 
উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে কেবল অহংকার, সবকিছুকেই উহারা তুচ্ছ করিয়া দেখে । 
অথচ উহাদিগের আত্মন্তরিতা ও প্রগলভতার জয় কখনো হইবে না। উহাদিগের 
উদ্দেশ্যই খারাপ তাই উহাদের বিজয়ের আশা দুরাশা মাত্র। 

4110 ১৯525 অর্থাৎ অতএব এমন মনোভাব হইতে আল্লাহ্র নিকট তওবা কর। 
৮১০ ০১০: 95 4 অর্থাৎ তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বরষ্টা। অথবা ইহার অর্থ এই 
হইতে পারে যে, যুক্তিহীনভাবে আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্বন্ধে যাহারা জঘন্যতম বিতর্কে লিপ্ত 
হয় তাহাদিগের সবকিছুই আল্লাহ্‌ দেখেন এবং তাহাদিগের সব কথাই আল্লাহ্‌ শুনেন। 
ইব্‌ন জারীর এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

কা'ব ও আবৃল আলিয়া (র) বলেন, আলোচ্য আয়তটি ইয়াহুদীদিগের সম্বন্ধে নাযিল 
হইয়াছে। 

আবৃল আলিয়া (র) আরো বলেন যে, ইয়াহুদীদিগের মধ্য হইতে দাজ্জালের 
আবির্ভাব ঘটিবে । তখন উহাদিগের কেহ রাজত্ব করিবে । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় 
খিয় নবীকে দাজ্জালের ফিতনা হইতে পানাহ চাওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন। 

তাই বলা হইয়ছে ১০ ০১০! ৩৯ 421 411) ১৮: অর্থাৎ অতএব 
আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও । তিনি তো সর্বশ্রোতা সর্বদষ্টা ।' 

এই ব্যাখাটি দুর্বল ৷ ইহার সিদ্ধতার ব্যাপারে প্রবল সন্দেহ রহিয়াছে। যদিও ইব্‌ন 
আবু হাতিম স্বীয় কিতাবে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন। 
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রে 4 লি 2 ৰ BALSA 
E95 oil & ০৫ 96৯৮1 ঠা্র (ov) 
LEGGE G5 3505 459 SFIS (on) 
০৫৫ $4365290 ঠ$ ৬৯) 
চে EH: ৬ 2 8০৬ 25৫ 6) (০৭) 
32 25 সো 
০ ০৯%, 2 
৫৭. মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্লী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না। 

৫৮. সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুম্মান এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে 

এবং যাহারা দু্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক। 


৫৯. কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু অধিকাংশ লোক 
বিশ্বাস করে না। ্‌ 

তাফসীর ঃ মানব জাতিকে আল্লাহ্‌ তা“অলা অবগত করাইয়া বলেন, তিনি 
কিয়ামতের দিন তাহার সৃষ্টিকে পুনঃ সৃষ্টি করিবেন। আর ইহা তাহার পক্ষে খুবই 
সহজ । কেননা তিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ুলীর মত বিশাল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার 
পক্ষে মানুষকে নতুন করিয়া অথবা পুনর্বার সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নহে। 

যেমন অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ৪ 
রা ১০০ op TS MOST SU GE 5dr 31০20, 

-১২১৪ (৮55৮0 421 ৮6 এই ০১৯৪ 
অর্থাৎ উহারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ্‌ যিনি আকাশমগুলী ও পৃথিবী সৃষ্টি 


করিয়াছেন এবং এই সকলর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃতের জীবন 
দান করিতেও সক্ষম । বস্তুত তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান । 


আর এই স্থানে বলা হইয়াছে যে, 
ক ৪ 12840017581 ০549০8191১৮ kl ab olla 9131 
ইব্‌ন কাছীর-_৮৬ (৯ম) 


£ 
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অর্থাৎ মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর; কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না। অর্থাৎ এই নিদর্শন সম্বন্ধে মানুষ চিন্তা-গবেষণা করে 
না। যেমন, আরবের অধিকাংশ লোক জানতো যে, পৃথিবী ও আকাশ সমূহের সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহ্‌। কিন্তু কুফরী ও গৌড়ামী বশত: উহারা ইহা স্বীকার করিত না. তাহারা যে 
বিষয় অস্বীকার করে ইহার চাইতে জটিলতর বিষয় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিকে স্বীকার 
করিতেছে। 

অত:পর বলা হইয়াছে ঃ 
laa bly lab igi Ly 

অর্থাৎ যাহারা চক্ষুম্মান দূর দৃষ্টিসম্পন্ন তাহারা কখনো অন্ধ__ যাহারা দৃষ্টিহীন 


তাহারা কখনো সমান নহে। বরং ইহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে অসামান্য ব্যবধান ৷ অনুরূপ 
ব্যবধান রহিয়াছে নেককর্মশীল মু'মিন ও পাপিষ্ঠ কাফিরের মধ্যে । 


তিক (* ১45 অর্থাৎ মানুষদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই উপদেশ গ্রহণ 
করিয়া থাকে। | 

অত:পর বলা হইয়াছে ১ 21: | অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে 
১১০১৪ lilt ১৫1 0৫1) 185 ০১ 9 অর্থাৎ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু 
অধিকাংশ লোক ইহা বিশ্বাস করে না; বরং ইহার সত্যতা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল হাকাম (র) 
সূত্রে মালিক হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামনবাসী বয়ঙ্ক এক শায়খ বলেন, আমি 
শুনিয়াছি যে, কিয়ামত অত্যাসন্ন হইলে বিপদ-আপদ বৃদ্ধি পাইবে এবং বৃদ্ধি পাইবে. 
সূর্যের উত্তাপও | আল্লাহই ভাল জানেন । 


রা £ বেরি ৰ? 7799 ol 
9) Gy) EL CET ORIN LEY IEG O) 
১৫৫25 ০০৯ PLA 
SG AE ৫১৯৬ Ls ৬ 
৬০. তোমাদিগের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি 


তোমাদিগের ডাকে সাড়া দিব । যাহারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ, উহারা 
জাহান্নামে প্রবেশ করিবে লাঞ্ছিত হইয়া । 


তাফসীর ঃ ইহা আল্লাহ্‌ তা'আলার ফযল ও করম যে, তিনি তীহার বান্দাদিগকে 
দু'আ করার জন্য উৎসাহি করিয়াছেন এবং উহা কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 
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সূরা মু'মিন | ৬৮৩. 


সুফিয়ান ছাওরী (র) স্বীয় দু'আর মধ্যে এইভাবে বলিতেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকট তাহার বান্দাগণের মধ্যে এ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়, যে বেশী বেশী দু'আ 
প্রার্থনা করে। আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট তাহার বান্দাগণের মধ্য হইতে এ ব্যক্তিই 
সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয়, যে তাহার নিকট প্রার্থনা করে না। হে রব! তুমি ব্যতীত আর 
কেহ এইরূপ নহে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । 

জনৈক কবিও এইরূপ বলিয়াছেন যে, 


ELIE LS lH - du Sai 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার শান হইল, যে তাহার নিকট প্রার্থনা করে সে তাহাকে 
ভালবাসে আর মানুষের স্বভাব হইল, যে তাহার নিকট প্রার্থনা করে সে তাহার প্রতি 
ক্রদ্ধতা প্রকাশ করে।' 


কাতাদাহ বলেন, কা“আব আহবার (রা) বলিয়াছেন যে, EE তিনটি 
বিশেষত্ব দেওয়া হইয়াছে, যাহা পূর্বের কোন উম্মৎকে 'নবী ব্যতীত দেওয়া হয় নাই । 
পূর্বের প্রত্যেক নবীকে প্রেরণ পূর্বক আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে বলিতেন, আপনি 
আপনার উম্মতের উপর সাক্ষী স্বরূপ থাকিবেন। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদিগকে 
সকল মানুষের উপর সাক্ষীস্বরূপ জানাইয়াছেন। পূর্বের প্রত্যেক নবীকে এই কথা বলিয়া 
দেওয়া হইত যে, তোমার জন্য কঠিন কোন বিধান দেওয়া হয় নাই তোমার দ্বীনের 
মধ্যে । আর এই উম্মতকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন £ তিনি 
তোমাদিগের জন্য কঠিন কোন বিধান দেন নাই তোমাদিগের দ্বীনে; পূর্বের প্রত্যেক 
নবীকে বলা হইয়াছিল যে, তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব। 
পক্ষান্তরে এই উম্মতকে বলা হইয়াছে যে, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদিগের 
ডাকে সাড়া দিব। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে পারি নবী 
(সা) আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হইতে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ “বিশেষ 
চারটি বিষয় এমন রহিয়াছে যাহার একটি একমাত্র আমার জন্য নির্দিষ্ট, একটি আপনার 
জন্য, একটি আপনার এবং আমার জন্য, আর একটি আপনার এবং আমার বান্দাগণের 
জন্য । যেইটি একমাত্র আমার জন্য নির্দিষ্ট সেইটি হইল, আমার সহিত কাউকে শরীক 
করিবেন না। আপনার প্রতি আমার কর্তব্য হইল আপনার পুণ্যের যথাযথ পুরস্কার দান 
করিব। আপনার এবং আমার মধ্যে যেইটি সেইটি হইল আপনি আমার নিকট দু'আ 
করিলে তাহা আমার কবুল করা । আর আপনার এবং আমার বান্দাদিগের মধ্যে যেইটি 
সেইটি হইল আপনি তাহাদিগরে জন্য এমন জিনিস পছন্দ করিবেন যাহা আপনি নিজের 
জন্য পছন্দ করেন। 
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৬৮৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মুআবিয়া (র) ..... নুমান ইব্‌ন বশীর রে) হইতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £ দু'আ ইবাদতই। অত:পর তিনি 
পাঠ করেন ঃ 
HELLS bE Eb HET tl 

-১৯৯৯।০৮৫৯ 

অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট দু'আ কর আমি তোমাদিগের দু'আ কবুল করিব। 
যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদতে বিমুখ হইবে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে 
লাঞ্চিত হইয়া । 
(র) প্রমুখও তাহাদের হাদীসে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটি 
সহীহ, উত্তম। 

শু"বার হাদীসে আ“মাশ রে) সূত্রে যর্‌ (র) হইতে ইব্‌ন জারীর, নাসায়ী, তিরমিযী 
ও আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন অনুরূপভাবে ইব্‌ন ইউনুস (রা) ..... যর্‌ (র) হইতে 
উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। 

ইব্‌ন হাব্বান ও হাতিম (র) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়ছেন এবং হাতিম 
বলেন, এই হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন অকী' (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £ “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করে না 
আল্লাহ্‌ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।” একমাত্র আহমদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 
এই হাদীসটির সনদের মধ্যে কোন রকমের দুর্বলতা নাই। 

ইমাম আহমদ রে) .....আবু হুরায়য়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) বলিয়াছে £ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে না তাহার প্রতি আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট 
হন।” 

উল্লেখ্য যে, আবুল মালিহ নামক রাবীর আসল নাম হইল ছুবাইহ এবং আবু 
সালিহ-এর লকব হইল খাওজী। কেননা তিনি বসবাস করিতেন খাওজ নামক 
গিরিপথে। তাই তাহার নাম হইয়াছে আবূ সালিহ খাওজী। বাষযার স্বীয় মুসনাদের 
মধ্যে ইহা বলিয়াছেন। 

অনুরূপ একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, আবুল মালিহ ফারেসী আবু সালিহ খাওজী 
(র) সুত্রে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন: 
“যে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে না তাহার প্রতি আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট হন। 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


সূরা মু'মিন ৬৮৫ 


হাফিজ আবু মুহাম্মদ হাসান ইবন আব্দুর রহমান রামহুরমযী ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন 
মুসলিমা আনসারী রে) মৃত্যুবরণ করার পর তাহার তরবারীর কো: হইতে এক টুকরা 
লেখা কাগজ উদ্ধার করা হয় । যাহাতে লেখা ছিল যে, বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম- 
পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি, 
তিনি বলিয়াছেন £ “তোমার প্রভুর করুণাসিক্ত মুহূর্তগুলি' সন্ধান করিতে থাক। হয়ত 
তুমি এমন একটি সময়ে প্রার্থনা করিয়া বসিবে, যখন প্রভু স্বীয় করুণায় তাহা কবুল 
করিয়া থাকিবেন। তখন তুমি এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে যাহার পরে কখনো 
আর তোমাকে দুঃখ ও আফসোস করিতে হইবে না।” | 

আলোচ্য আয়াতটির দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে যে, ০০82 02 ol 
১.০ যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিমুখ হইবে। অর্থাৎ মহংকার 
বশত আমার নিকট দু'আ 'করা হইতে এবং আমর একতৃবাদীতা স্বীকার করিতে বিমুখ 
হইবে, তাহারা অতিসত্বর চরম লাঞ্চিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে । 

যেমন ইমাম আহমদ (র) ..... শুআ“ইবের পিতা সুত্রে নবী (সা) হইতে বর্ণিত 
যে, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন অহংকারীরা পিঁপড়ার আকারে উঠিবে, ক্ষুদ্র হওয়ায় 
কারণে সবকিছুই তাহাদেরকে পদদলিত করিবে । অবশেষে জাহান্নামের “বুলাস' নামক 
জেলখানায় উহাদিগকে নিক্ষেপ করা হইবে । আগুনের ক্ষিপ্র লেলিহান শিখা উহাদিগের 
মাথার উপরে দাউ দাউ করিতে থাকিবে । জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ পায়খানা ও পেশাব 
উহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে। 

ইবন আবু হাতিম (র)..... জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
একবার আমি রোমে কাফিরদিগের হাতে বন্দী হইয়াছিলাম। বন্দী অবস্থায় একদিন 
আমি শুনিতে পাই, অদৃশ্য হইতে কে যেন উচ্চস্বরে বলিতেছে ৪ হে প্রভু! আমি বিস্ময় 
বোধ করিতেছি এ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে তোমাকে চিনিয়াও অন্য কোন সত্তার নিকট 
সাহায্য কামনা করে। হে প্রভু! আমি বিস্ময়বোধ করিতেছি এ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে 
তোমাকে চিনিয়াও অন্য কোন সত্তার নিকট স্বীয় অভাব পুরণের জন্য আবেদন পেশ 
করে। অত:পর অল্প বিরতির পর আরো উচ্চ স্বরে বলিতে থাকে, আমি অতি 
বিস্ময়বোধ করিতেছি এ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে ব্যক্তি তোমাকে চিনিয়াও অন্যের সত্ুষ্টি 
লাভের জন্য এমন কার্য সম্পাদন করে, যাহাতে তুমি অসন্তুষ্ট হইয়া থাক। এই 
কথাগুলি শুনিয়া আমি দরাজগলায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি জিন, না মানুষ? 
উত্তরে বলা হইল, মানুষ । তুমি এ সব বিষয়ে চিন্তা বাদ দিয়া যাহা সত্যিকার অর্থে 
তোমার উপকারে আসিবে না কেবল এ সকল কর্মে তুমি মশগুল থাক, যাহা সত্যিকার 
অর্থে তোমার উপকারে আসিবে। 
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৬১. আল্লাহই তোমাদিগের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ত্র এবং দিবসকে 
করিয়াছেন অলোকোজ্জল । আল্লাহ্‌ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ 
মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। 

৬২. এই তো আল্লাহ্‌, তোমাদিগগের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি 
ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপথগামী হইতেছ? 

৬৩. এইভাবেই বিপথগামী হয় তাহারা, যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে 
অস্বীকার করে। 

৬৪. আল্লাহ তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং 
আকাশকে করিয়াছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদিগের আকৃতি গঠন করিয়াছেন এবং 
তোমাদিগের আকৃতি করিয়াছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট 
রিষ্ক। এই তো আল্লাহ্‌, তোমাদিগের প্রতিপালক । কত মহান জগতসমূহের 
প্রতিপালক আল্লাহ্‌। 
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৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই । সুতরাং তাঁহাকেই ডাক 
তাহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া। প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই 
প্রাপ্য । 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা মাখ্‌লুকের উপর তাহার অনুগ্রহের কথা বিবৃত করিয়া 
বলেন, তিনি রাত্রকে প্রশান্তি ও আরাম গ্রহণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে 
পরিশ্রান্ত মানুষ দিনভর শ্রম দানের পর রাতের নিঝঝুম আঁধারে গভীর ঘুমের মাধ্যমে 
দিনের সকল শ্রান্তি ও ক্লান্তি দুর করিতে পারে । আর দিবসকে করিয়াছেন উজ্জ্বল, 
করিতে পারে। দিবসেই মানুষ অর্থ সঞ্চয়ের জন্য কাজ কর্ম করিয়া থাকে। 

0১২ সে ১৭25 ধা 9৫041 4151258৯210 অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ 
মানুষের প্রতি অনুগ্হশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে না। 

অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 

১541 20 91558 31058202101 28113 অর্থাৎ এই' সকল জিনিস যিনি 
সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি এই সকল পরিচালিত করেন তিনিই আল্লাহ্‌, 
একক-অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন 
বুজি ভি 

33825 + অর্থাৎ সুতরাং তোমরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া কিভাবে 
দেব-দেবীদিগকে পূঁজা করিতেছ? যাহারা কোন জিনিস সৃষ্টি করিতে পারে না; বরং 
উহারা সকলে তাহারই মাখলুক । ইহার পর বলা হইয়াছে £ 

09 ২৩৭1 lt, Lili tll এ ২8 ULE অর্থাৎ ইহারা যেইভাবে 
গাইরুল্লাহ-কে উপাসনা করে ইহাদিগের পূর্বেও লোকেরা এইভাবে গাইরুল্লাহ-এর 
উপাসনা করিত। উহাদিগের নিকট কোন দলীল ছিল না; বরং অজ্ঞতা ও গৌড়ামী বশত 
তাহারা গাইরুল্লাহ-এর উপাসনা করিত। আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ তাহারা অযৌক্তিক 
দলীল ও তর্কের মাধ্যমে উপেক্ষা করিয়া চলিত। 

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, [05255 251 LS উঠ Li অর্থাৎ 
পৃথিবীকে তিনি স্থির, সমতল ও দৃঢ় করিয়া তৈরি করিয়াছেন-_ যাহাতে ইহা 
বাসোপযোগী ও চলাফেরার উপযুক্ত হয়। তিনি পৃথিবীর বুকে পর্বতমালাকে পেরাগরূপে 
গাড়িয়া দিয়াছেন_ যাহাতে পৃথিবী না হেলে না দোলে। 


£4, 255) অর্থাৎ আর আকাশকে পৃথিবী রক্ষার্থে ছাদরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন । 
৫০১০০ ১০৯৪ ৮৫৬৭০ অর্থাৎ আর তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন উত্তম 
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আকৃতিতে । এমন আকৃতি ও অবয়বে তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা নিখুঁত 
ও চিত্তাকর্ষক । 

০১ ১০ 4359 অৰ্থাৎ এবং তিনি তোমাদিগের জীবনোপকরণ হিসাবে 
তোমাঁদিগেকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় । তিনিই তোমাদিগের বাসস্থান ও 
খাদ্যের সংস্থান করেন। অতএব তিনি সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা । 

যেমন সূরা বাকারার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 


| URES Sl K LG Sell SHS ly 21181 ছি 

EAC Lb BI nabs at tgs ish 
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অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি 
তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমারা মুত্তাকী 
হইতে পার । তিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন। 
আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন 
করেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্র সমকক্ষ দাড় করাইও না। 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির কথা বর্ণনাপূর্বক বলেন, 17413 
85015621015 5 অর্থাৎ এই তো আল্লাহ্‌, তোমাদিগের প্রতিপালক, 
যিনি কত মহান, কত পবিত্ৰ । তিনি মহাবিশ্বের সবকিছুর প্রতিপালক । 

অত:পর বলা হইয়াছে ৪ 25 %1 44 9 ৬:11 অর্থাৎ তিনি চিরঞ্জীব পূর্বেও 
ছিলেন পরেও থাকিবেন, তিনি কখনো তিরোহিত হইবেন না এবং কেহ তাহাকে 
তিরোহিত করানোর শক্তিও রাখে না। শুরু, শেষ প্রকাশ্য ও গোপন সর্বত্র তিনি। 

+5%1 411 % অর্থাৎ তার কোন উপমা উদাহরণ নাই। $1 2.1 2১231$ 
১:91 অর্থাৎ সুতরাং তাহার একতৃবাদীতা স্বীকার করত তাহার নৈকট্য অর্জন কর। 
তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, বিশ্বজগতের প্রতিপালক তিনিই__সকল প্রশংসা 
একমাত্র প্রাপ্য তাহার । 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আলিমগণের একটি দল আদেশ করিয়াছেন যে, যেহ19 
$॥ । বলিবে সে সাথে সাথে ইহাও বলিবে যে ১:21 41211 ইহাতে এই 
আয়াতের উপর আমলও হইয়া যাইবে। অতপর তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) যার 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি | 91 5 $ বলিবে 
সে যেন ইহার পর বলে ১:০1 ০ 11 ১:৯1 আর উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে 
ইহার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে? আবু ওসামা রে) পরখ টা সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর 


www.quraneralo.com 


Contents 


সূরা মুমিন ৬৮৯ 


(র) হইতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, যখন তুমি 22311 4 ১০১১১১০১ পাঠ 
করিবে তখন বলিবে ২ 41 21 9 এবং তাহার পরে বলিবে ১৮7০11১411১ 
তঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন। 
ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইব্‌ন নুসাইর রে) ...... আবৃষ' যুবাইর মুহাম্মদ ইব্‌ন 
মুসলিম ইব্‌ন বাদর মক্কী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লা ইব্‌ন 
যুবাইর রো) প্রত্যেক (ফরয) সালাতের শেষে সালাম ফিরানোর পর এই দু‘আটি 


তেন 8 


১৪০৯৬০৬৩৯৭৭ 80148289840 ১1৭41 y 
sill idols’ ১ Yh nd যু. 4110 চা 


2 sb 


০১৪11০০ ১2151518551 204. হা (| এবং বলিতেন 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পর এই দু'আটি পাঠ করিতেন। 
মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী .... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর হইতে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পর. এই দু'আটি ৫1 । 5411 3 
59,9155 শেষ পৰ্যন্ত পাঠ করিতেন 


গঠিত #2 


(4%935৩5 GEG 05৩ ESBS ০ 


রাগের 10 5957505 EN GLE 
এ ১7 ৫ ৩৫৩ নী 98 5 (4) 


ৰ 8 482 $ 2৫45 HACE 4% YES HIE 5 
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৬৬. বল, আমার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন 


ইব্‌ন কাছীর_-৮৭ (৯ম). 
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৬৯০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি জগতসমূহের 
প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে । 

৬৭. তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, 
তারপর আলাকা হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, অতঃপর 
যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ । তোমাদিগের মধ্যে কাহারও 
ইহার পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং ইহা এইজন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কালপ্রাপ্ত হও 
এবং যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার । 

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির 
করেন তখন তিনি বলেন, ‘হও’ এবং উহা হইয়া যায়। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা বলিতেছেন যে, হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি এই সকল 
মুশরিকদিগকে বল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে ব্যতীত যে কোন দেব-দেবী ও প্রতীমা- 
প্রতিকৃতির উপাসনা করিতে বারণ করিয়াছেন। কেননা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ 
উপাসনার উপযুক্ত নহে। 


অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় আদেশের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদানপূর্বক বলেন ঃ 


+5১১০২৯৮৯৭১০৪০১০১০১৮১১০১১১৮০১১৪৫৯৬৬ 
| | -৮৯১১৪ 1৮৪৯ 555 sil alist 
অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, 
পরে জমাট রক্ত হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, তারপর 
তোমরা হও যৌবনপ্রাপ্ত, তারপর উপনীত হও বার্ধক্য । এইভাবে তিনি রূপাস্তরপূর্বক 
মানুষকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহা তাহার তদবীর ও কুদ্রতের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। 

/: ১ ১8০8. ১5 188 অৰ্থাৎ তোমাদিগের মধ্যে কেহ অকালে গর্ভপাত 
হইয়া মারা যায়, কেহ ভূমিষ্ট হওয়ার পর মারা যায়। কাহারো জীবন অকালে ঝরিয়া 
যায়। অর্থাৎ কেহ শিশুকালে, কেহ কিশোর বয়সে এবং কেহ যৌবনে পূর্ণ বয় প্রাপ্তির 
পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করিয়া পরপারে পাড়ি জমায়। তথা অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলিয়াছেন £ ৮. ॥ 

Ee JA SUS US ০৮81 LL অৰ্থাৎ আমি 
তোমাদিগকে তোমাদিগের মা‘দিগের উদরে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত করাই যাহাতে 
তোমরা ভূমিষ্ট হওয়ার নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও। আর আলোচ্য আয়াতে তিনি 
বলিয়াছেন ৪ 
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সূরা মু'মিন ৬৯১ 


35185584176 5 51 ৮1১4 অৰ্থাৎ যাহাতে তোমরা তোমাদিগের 
নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।, 

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন 2১185 অর্থ যাহাতে তোমরা তোমাদিগের সৃষ্টি ও ভূমিষ্ট 
হওয়ার বিষয়ে গভীর চিন্তা কর। র 

অতঃপর বলিয়াছেন £ ০: ০%) ৮4 311 9 অর্থাৎ তিনিই জীবন দান করেন 
এবং মৃত্যু ঘটান। এই কাজে একমাত্র তিনিই সক্ষম। তিনি ব্যতীত এই কাজ সম্পাদন 
করার শক্তি আর কাহারো নাই। 

০১৫১৪ ১৬ 41058207805 10 2 ৬৮৪ 150 অৰ্থাৎ, যখন তিনি কিছু করার 
স্থির করেন তখন তিনি বলেন, হও এবং উহা হইয়া যায়। তীহার আদেশ অমান্য করা 
বা উহা প্রতিরোধ করার শক্তি কাহারো নাই এবং তাহার জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়। 


& ৫5181 Mon EOD CI 80 2১ ৮) 


৫ ১৬৫ LRH 68৫) BHT Gal () 
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৬৯২ - তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


৬৯. তুমি কি লক্ষ্য কর না উহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক 
করে? কিভাবে উহাদিগকে বিপথগামী করা হইতেছে? 

৭০. উহারা অস্বীকার করে কিতাব ও যাহাসহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ 
করিয়াছিলাম তাহা; শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে-_ 

* ৭১. যখন উহাদিগের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকিবে, উহাদিগকে টানিয়া 
লইয়া যাওয়া হইবে 

৭২. ফুটত্ত পানিতে, অত:পর উহাদিগকে দগ্ধ করা হইবে অগ্নিতে; 

৭৩. পরে উহাদিগকে বলা হইবে, কোথায় তাহারা যাহাদিগকে তোমরা শরীক 
করিতে, 

৭৪8. আল্লাহ্‌ ব্যতীত? উহারা বলিবে, উহারা তো আমাদিগের নিকট হইতে 
অদৃশ্য হইয়াছে; বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করি নাই। এইভাবে 
আল্লাহ্‌ কাফিরদিগকে বিভ্রান্ত করেন। 

৭৫. ইহা এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করিতে 'এবং 
এইজন্য যে, তোমরা দন্ত করিতে; 

৭৬. তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর 
কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদিগের আবাসস্থল! 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী 
অস্বীকার করে এবং যাহারা সত্যের ব্যাপারে মিথ্যা কুটতর্কে লিপ্ত হইয়া থাকে তাহারা 
কিভাবে নিজেদের মেধা হিদায়াতের পথ হইতে ভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করিতেছে। 

($1:4) 4১ 051:5)1 1০23 20510 440441 অর্থাৎ উহারা অস্বীকার করে 
কিতাবকে এবং আমার রাসুলগণকে আমি যে হিদায়াত ও দলীলসহ প্রেরণ 
করিয়াছিলাম তাহা । 


4 


2১1৮5 (5৮৪ ইহা সাবধানবাণীস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, উহাদিগের এই 
EU SEES CRE RENE 
অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 

১১১১৫০১১৭3৪ 0 অর্থাৎ অস্বীকারকারীদিগের জন্য রহিয়াছে আল্লাহর 
অভিশাপ। 

অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন JS ১০3421 4 5591 3 অর্থাৎ যখন 
উহাদিগের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকিবে এবং যখন জাহান্নামের দারোগা 
উহাদিগকে একবার টানিয়া নিয়া ফুটন্ত পানির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং আর একবার 
নিয়া জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে- তাই বলা হইয়াছে ১০ ৬ ১১৯. 
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সূরা মুমিন ৬৯৩ 


০১৮৫-১ ১4 ০4 5 উহাদিগকে টানিয়া নিয়া যাওয়া হইবে ফুটস্ত পানিতে । অত:পর 
উহাদিগকে দ্ধ করা হইবে অগ্নিতে । যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে 8 
1১05185৮৯৯০ Up CEC nie ২১ 
অর্থাৎ ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত;- উহারা জাহান্নামের 
অগ্নি ও ফুটত্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা উহাদিগের যান্ধুম ভক্ষণ ও তপ্ত পানি পান করার কথা বলিয়া 
বলেন যে, 1২৯1 194৯১ 2178 অর্থাৎ পরে উহাদিগেকে লইয়া যাওয়া 
চা 


LEE ft 


ia ii fi eh Un ls UY 
IS SS OD TEE SL 
nl Rs tl 12১ ll 
অর্থাৎ উহারা থাকিবে জাহান্নামে, যেখানে থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানি, 
কৃষ্ণবৰ্ণ ধুঘ্রের ছায়া, যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয় । পার্থিব জীবনে উহারা মগ্ন 
ছিল বিলাসিতায় এবং অনমনীয়ভাবে লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে। উহারা বলিত, 
আমরা মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি পুনরুখিত হইব? এবং 
আমাদিগের পূর্বপুরুষগণও? বল, পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা 
হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে; অত:পর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীগণ! 
তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাকুম বৃক্ষ হইতে এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ 
' করিবে। তারপর তোমরা পান করিবে অত্যুষ্ত পানি- পান করিবে তৃষ্ণার্ত উদ্টের ন্যায় । 
কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদিগের আপ্যায়ন । 
অন্যত্র আরো বলিয়াছেন যে, 
৮৯1552৮৮৮ পু Ls LEE pb Es 
ডি bb 3 ba নাত ৮১০1] ২ ২১1১০০৪২১১০ 
. CES KC aol ১১১20১27০48 
অর্থাৎ যারুম বৃক্ষ হইবে পাপীর খাদ; গলিত তাম্রের মত, উহা: উহার উদরে 
ফুটিতে থাকিবে ফুটন্ত পানির মত । আমি বলিব, উহাকে ধর এবং ধরিয়া, টানিয়া লইয়া 
যাও জাহান্নামের মধ্যে । অত:পর উহার মস্তকে ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দিয়া শাস্তি দাও 
এবং বল, আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত । তোমরা তো এ 
শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে । 
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৬৯৪ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


ইহা উহাদিগকে অসম্মান, অপমান, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া বলা হইয়াছে। ইব্‌ন আবু 
হাতিম (রে) ..... ই'য়ালা ইব্‌ন মুনাববাহ হইতে একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা জাহান্নামীদিগের জন্য এক 
প্রান্ত হইতে কাল এক ফালি মেঘ প্রকাশ করিবেন । অত:পর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা 
হইবে, হে জাহান্নামীরা! এই মুহুর্তে তোমরা কি চাও? তাহারা মেঘ দেখিয়া দুনিয়ার 
জীবনের মত ভাবিয়া বলিবে, আমরা চাই মেঘের বর্ষিত পানীয় । অত:পর তৎক্ষণাৎ 
তাহাদিগের উপর বেড়ি ও শৃংখল বর্ষিত হইতে থাকিবে; যাহা উহাদিগের বেড়ি ও 
শৃংখলসমূহের সহিত সংযোজিত হইবে । আর ইহার সাথে সাথে অগ্নি পাথর বর্ষিত 
হইতে থাকিবে । এই হাদীসটি দুর্বল। 

401 ০০১০ 24১ 2১৫ 0০৪17৮14১58 অর্থাৎ অত:পর উহাদিগকে বলা 
হইবে কোথায় তোমাদিগের সেই সকল দেব-দেবীরা, আল্লাহ্‌কে রাখিয়া তাহাদিগকে 
তোমরা উপাসনা করিতে? কেন আজ উহারা তোমাদিগের সাহায্য করিতেছে না? 

(££ 1915 15105 অর্থাৎ উহারা বলিবে, উহারা তো আমাদিগের নিকট হইতে 
৮2 দ7777755 


ক ৩৫০৩ 


রা যার কোন সভা ছিল। বন- অন্তর বলা হইয়াছে যে, 


১১42 ECE i CEST 45554454145 অৰ্থাৎ তাহারা 
বলিবে, হে প্রতিপালক! তোমার শপথ, ST 
তাই বলা হইয়াছে যে, ১১৪৫1 “৷ ৫০4; 313৫ অর্থাৎ এইভাবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বিভ্রান্ত করেন। 
-০১৯০৪৪১৫ 0৩3৯ ১১০০০ ০৪৮৯০১৪৫৪৫০] 
অর্থাৎ ফেরেশতারা তাহাদিগকে বলিবে, এই পরিণাম তোমাদিগের এই জন্য যে 
তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করিতে ও দন্ত করিতে, 


EEL Gis ০০৪ USS ৯৯০৯ iS OS Ls 

অর্থাৎ উহাদিগকে বলা হইবে, জাহান্নামে প্রবেশ কর, উহাতে স্বায়ীভাবে অবস্থিতির 
জন্য । অতএব যাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং নিজস্ব যুক্তি ও দর্শন 
মাফিক জীবন পরিচালিত করে তাহাদিগের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট এবং কত কঠিন 
চাচাত আল্লাহই ভালো জানেন। 


(৮০৪৩০ ওর ১548 
কপ RIG HF 
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৭৭. সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রর্তি সত্য । আমি উহাদিগকে 
যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়া দেই অথবা তোমার 
মৃত্যু ঘটাই- উহাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট । 

৭৮. আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহাদিগের 
কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিয়াছি এবং কাহারও কাহারও 
কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নাই ৷ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন 
উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। আল্লাহ্র আদেশ আসিলে 
ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হইয়া যাইবে । তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে তাহার কওমের তাহার রিসালাতের 
অস্বীকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দান করত বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় 
প্রতিশ্রুতি মত তোমাকে সাহায্য করিবেন এবং বিজয় দান করিবেন এবং উত্তম পরিণাম 
তুমি এবং ইহকালে যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছে তাহারা প্রাপ্ত হইবে । 

৮৮৮০ এও ০৯৮5 এর ৮০০ অর্থাৎ আমি উহাদিগকে যে শাস্তির কথা 
বলিয়াছি তাহার কিছু যদি আমি তোমাকে দুনিয়ায় প্রদর্শন করাই । যথা বদরের দিন 
কাফিরদিগের বড় বড় নেতা ও যোদ্ধা মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হইয়াছিল এবং 
বন্দী হইয়াছিল । কাফির বাহিনী এ দিন এক চরম লজ্জাঙ্কর'পরাজয় বরণ করিয়াছিল। 
ধারাবাহিকভাবে একদিন মুসলমানরা মক্কা নিজয় করে এবং বিজয়ের অপ্রতিরোধ্য 
ধারায় সমগ্র আরব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জীবিতাবস্থায়ই তাহার শাসনাধিকারে চলিয়া 
আসে। 

১৮০2৫ 053 এ$5$ 558 অর্থাৎ তাহার পূর্বে যদি মৃত্যু ঘটাই উহাদিগের 
প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট । অতএব আখিরাতে তাহারা মর্ম্তুদ শাস্তি ভোগ 
করিবে। 

ইহার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্তনা সূচক বলেন 11:41 ১৪ 
রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহাদিগের কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত 
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করিয়াছি। যথা সূরা নিসার মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। 
উহাতে যাহাদিগের কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাদিগের জীবনের প্রতি লক্ষ্য কর যে, 
উহাদিগের কওম উহাদিগের বিরুদ্ধে কত ধরনের ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং কত ধরনের 
ভোগান্তি উহাদিগকে পৌহাইতে হইয়াছে । তবে আন্মাহ্র নুসবত উহাদিগের উপর 
সর্বদা ছায়া হইয়া থাকিত। আর পরকালের উত্তম পরিণাম উহাদিগের জন্য তো 
আছেই। 

এ: ১৮৪৪1 ৯৭৫৫০ অর্থাৎ যে সকল নবীগণের ব্যাপারে আপনাকে বলা 
হইয়াছে তাহাদিগের অপেক্ষায় যাহাদিগের ব্যাপারে আপনাকে বলা হয় নাই তাহাদিগের 
খ্যা বহুগুণে বেশী । সুরা নিসার ব্যাখ্যায়ও এই বিষয় ব্যাপক আলোচনা করা 
সারির ভা তা 
41 ০36 3 206 ০0 914৮-০১1 9/৫ ৮ অর্থাৎ কোন নবীর পক্ষে আল্লাহ্‌র 
অনুমতি ব্যতীত “কোন বত উপস্থিত বা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যাহা তাহার 
নহি জাত লি নন লহ 1 তম হয় 

411 ",*1 7.21354 অৰ্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র আযাব আসিয়া মিথ্যাবাদীদিগকে ঘিরিয়া 
ধরে তখন ৯], +4 কেবল মু'মিনরা বীচিয়া যায় এবং ংসে নিপতিত হয় 
কাফিরেরা। 
তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ০১11 41২১ --$ অর্থাৎ তখন 
মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮1 


G5 ৬5৮28 4৩৭4৫ SL Gf VV 


2096০ ্ 


৮ 22 ৮ 12052 29 টিকা (A. ) 
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0৫5৫ 8) oul 1268. ॥ 2:৫৫ A\) 


৭৯. আল্লাহই তোমাদিগের জন্য আন‘আম সৃষ্টি করিয়াছেন, কতক আরোহণ 
করিবার জন্য এবং কতক তোমরা আহারও করিয়া থাক। 
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৮০. ইহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার, তোমরা যাহা 
প্রয়োজন বোধ কর, ইহা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া থাক এবং ইহাদের উপর ও 
নৌযানের উপর তোমাদিগকে বহন করা হয়। র 

৮১. তিনি তোমাদিগকে তাহার নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন । সুতরাং তোমরা 
আল্লাহ্র কোন্‌ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে? 

তাফসীর $ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার বান্দাদিগকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য বলেন 
যে, তিনি তোমাদিগের জন্য আন“আম সৃষ্টি করিয়াছেন । আন‘আম অর্থ উট, গরু ও 
ছাগল । যাহা সওয়ারী ও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। উটের উপর সওয়ার হয়, উহার গোস্ত 
ভক্ষণ করা হয়, উহার দুধ দোহাইয়া পান করা হয় এবং অতি আরামে ও ক্ষিপ্রতায় দীর্ঘ 
সফরে উহার পিঠে ভারি বোঝা লইয়া সওয়ার হওয়া যায়। অর্থাৎ বোঝা ও মাল 
পরিবহণ হিসাবে উহা ব্যবহৃত হয়। | 

আর গরুর গোস্ত খাওয়া হয়, উহার দুধ পান করা হয় এবং যমীন চাষ করিতে উহা 
হালে জোড়া হয়। এইভাবে ছাগলের গোস্ত খাওয়া হয় এবং উহার দুধ পান করা হয়। 
আবার প্রত্যেকটির পশম দ্বারা বস্তু ও অন্যান্য জিনিস তৈরী করা হয়। যথা এই বিষয়ে 
সূরা আন'আম ও সুরা নহলের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। 

তাই আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিয়াছেন ঃ 

ES ৪৮1০০4০০৫৯৭ 

অর্থাৎ কতক আরোহণ করিবার জন্য ও কতক আহার করিবার জন্য । ইহাতে 

তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার, তোমরা যাহা প্রয়োজন বোধ কর ইহাদিগের 
দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া থাক। 

4521 ৮42০ অর্থাৎ উহার অস্তিত্বের নিদর্শন মর্তলোক ও উর্ধ্বলোকের প্রতি 
বিন্দুতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। 

2৮৫55 41 ৩1 অর্থাৎ উদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন ব্যতীত যুক্তির বিচারে 
আল্লাহ্র কোন্‌ কুদরত ও নিদর্শন তোমরা অস্বীকার করিবে? 
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Cd 

৮২. উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই উহাদিগের 
পূর্বব্তীদিগের কী পরিণাম হইয়াছিল? পৃথিবীতে তাহারা ছিল উহাদিগের অপেক্ষা 
সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল । তাহারা যাহা করিত তাহা 
তাহাদিগের কোন কাজে আসে নাই। 

৮৩. উহাদিগের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদিগের রাসূল আসিত তখন 
উহারা নিজদিগের জ্ঞানের দম্ভ করিত। উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রাপ করিত 
তাহাই উহাদিগকে বেষ্টন করিল। 

৮৪. অত:পর উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন বলিল, আমরা 
এক আল্লাহতেই ঈমান আনিলাম এবং আমরা তাহার সহিত যাহাদিগকে শরীক 
করিতাম তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম । 

৮৫. উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন উহাদিগের ঈমান 
উহাদিগের কোন উপকারে আসিল না। আল্লাহ্র এই বিধান পূর্ব হইতে তাহার 
বান্দাদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং সেইক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 


তাফসীর ৪ এইস্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ সকল লোকদিগের সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন যাহারা পূর্বকালে তাহাদিগের নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। অত:পর 
বলেন, তবে তাহারা কি তাহাদিগের অস্বীকার করণ ও মিথ্যাবাদীতার জন্য কম 
ভোগান্তি পৌহাইয়াছে? অথচ তাহারা সংখ্যায় ছিল অধিক, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যের 
অধিকারী এবং শক্তিতে ছিল প্রবল। এই সকল জিনিস উহাদিগকে আল্লাহ্র আযাব 
হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। এই সকল জিনিস উহাদিগের কোন উপকারেই আসে 
নাই। মূলত এই সকলকে ধ্বংস করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। কেননা যখন 
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তাহাদিগের নিকট আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন রাসূল বা প্রতিনিধি তাহার সত্যতার 
প্রমাণে স্পষ্ট দলীল ও অকাট্য প্রমাণসহ আবির্ভূত হইতেন তখন তাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা 
ও তুচ্ছ জ্ঞান করিত। উপরন্তু তাহারা নিজেদের জ্ঞানের গরিমায়' নবী পয়গামকে 
এতটুকু শ্রদ্ধার নযরে দেখার সৌজন্যতাটুকু প্রদর্শন করিত না। 

মুজাহিদ (রা) বলেন, তাহারা বলিত যে, আমরা মহাজ্ঞানী, পরকালে পুণ্যের 
পুরস্কার ও শাস্তির কথা আমরা বিশ্বাস করি না। 

সুদ্দী (রা) বলেন, তাহারা তাহাদিগের জ্ঞানের গরিমায় আত্মহারা হইয়াছিল । অথচ 
অজ্ঞতার চরমে তাহারা পৌঁছিল। অত:পর তাহাদিগের উপর এমন শাস্তি আপতিত করা 
হয় যাহার স্বাদ ইহার পূর্বে আর অন্য কোন জাতি গ্রহণ করে নাই। 

45 ৩.৩ অর্থাৎ উহাই তাহাদিগকে বেষ্টন করিল ১৮১৪১: 4 ডি 
লইয়া তাহারা ঠান্টা-বিদ্ধপ করিত। 

ইরা 9 5 অর্থাৎ অত:পর উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল [515 
24১15449581 (2১১৫১ Ss dU ("1 অর্থাৎ তখন বলিত, আমরা এক 
আন্লাহৃতে বিশ্বাস করিলাম এবং আমরা তাহার সহিত যাহাদিগকে শরীক করিতাম 
তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম । অথচ সেই সময় আর তাহাদিগের অনুশোচনা ও 
অনুনয়-আবেদন কোন কাজে আসিবে না। 

যথা ফিরাউন ডুবিয়া মৃত্যুবরণ করার প্রাক্কালে বলিয়াছিল ঃ 


পল ও 29728 


lll os Gl Lal (১:55 57 2১0 019 29১০ অর্থাৎ 
আমি বিশ্বাস করিলাম যে, বনী ইস্রাইল যাহাতে বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত অন্য কোন 
ইলাহ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত । 

শরবত আয়াতে আরো বলা হইয়াছে যে, ১: ০53 43 ০২৬ ১581 
১.5. এখন? ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি 
aes UE 5৬ ৯৮৮ 
কেননা মূসা (আ) তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আল্লাহ্র নিকট বলিয়াছিলেন ৪ 
EUSA (১2০১৯ ০১১93143৯18 ৮০ 35550 অৰ্থাৎ উহাদিগের হৃদয় 
মোহর করিয়া দাও, উহারা তো মর্মস্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করিবে না। 
অনুরূপভাবে এই স্থানেও বলা হইয়াছে যে, 

17171515577 

১১০০ অর্থাৎ উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন উহাদিগের বিশ্বাস: 
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. উহাদিগের কোন উপকারে আসিল না। আল্লাহ্‌র এই বিধানই পূর্ব হইতে তাহার 
বান্দাদিগের মধ্যে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ শাস্তি উপস্থিত হইয়া যাওয়ার পর 
শাস্তিতে পরিবেষ্টিত প্রত্যেকের জন্য এই বিধান কার্যকরী হইয়া থাকে । অতএব আল্লাহ্‌ 
তাহার বিধান মাফিক সেই সময় উহাদিগের তাওবা কবুল করেন না । যেমন হাদীসের 
মধ্যে আসিয়াছে যে, “আল্লাহ্‌ তা“আলা মৃত্যু উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির তাওবা গরগরার 
পূর্ব সময় পর্যন্ত কবুল করিয়া থাকেন।” 

অর্থাৎ যখন গরগরা শুরু হইয়া যায়, রূহ হলকুম পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় এবং যখন সে 
স্বচক্ষে রূহ কব্যাকারী ফেরেশৃতাকে দেখিতে থাকে, তখন আর তাওবা কবুল করা হয় 
না। 

তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন £ 32805114115 ০59 

অর্থাৎ তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


॥ সূরা মুমিন সমাপ্ত ॥ 
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সূরা হা-মীম আস্সাজুদা 
৫৪ আয়াত, ৬ রুকু, মকী 
2১11১১১1৭11 


¥ ৮5 y 4 2, y A i 
OORT GH EI CBS HEL AG 0) 
পাঠ কি রানি পর্ঠিপূর্ট 125 1:1%49৬৫ 
তা 24424 25 7০556255545 (5 


CNS 4 ৮0৬৪৩ ৬% ৬৮৪ BES ০) 


০6১৮১৭৬৫৬৬০ 8৫552 6555 


১. হা-মীম, 

২. ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ ।. 

৩. ইহা এক কিতাব, বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ, আরবী 
ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য 

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিমুখ 
হইয়াছে । সুতরাং উহারা শুনিবে না। 

৫. উহারা বলে, তুমি যাহার প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে 
আমাদিগের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও 
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আমাদিগের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা 
আমাদিগের কাজ করি। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ১১০১] ০৮৮। 05 0055 LE থা 
কুরআন দয়াময়, ছে জারা 
হইয়াছে £ 3 4০০ ০০০০১৪০২১4৪ অর্থাৎ বল, তোমার প্রতিপালকের 
be Se nn LOS UL ia 
bel EN EEN Yl, 

অর্থাৎ আল কুরআন তো বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হইতে নাযিল হইয়াছে। জিবরাইল 
ইহা অবতীর্ণ কারিয়াছেন.তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার। 

501 5155 50৫ অর্থাৎ ইহার বিষয় ও বিধানসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে 
(১2 {1,4 অর্থাৎ কুরআনের ভাষা আরবী উহার শব্দের গাথুনী মযবুত এবং উহার 
সা 


ত্যাও নিজ ও তৰত, কি ইহার 
আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে ও পরে বিশদভাবে বলা হইয়াছে । এক 
কথায় উহা শব্দ ও অর্থের দিক দিয়া জীবন্ত একটি ম্জিযাস্বরূপ। 


আরো বলা হইয়াছে যে, 

১:০৭ »১০৯১১০১১০৩১ ০০ 53425 ০৪ ০5450014558 
অর্থাৎ পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন মিথ্যা হইতে প্রক্ষিপ্ত হইবে না। ইহা প্রজ্ঞাময় 
প্রশংসার আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ । 


scl {৬% অর্থাৎ যাহাতে বিজ্ঞ আলিম'বা জ্ঞানী সম্প্রদায় ইহার অর্থ ও 
Eo EEC 2 SE SOE UOT 


(১2২3 1,45, অৰ্থাৎ ইহা কখনো সুসংবাদ দান করে মূমিনদিগকে এবং আবার 
কখনো ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে কাফিরদিগের উদ্দেশ্যে । 

০০১১ ৮৫৪ ৮২১৪৫ ০৯০5২ অর্থাৎ কিন্তু কুরাইশদিগের অধিকাংশ ইহার 
ভাব ও বিষয় বুঝার চেষ্টা করে না। 
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সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা ৭০৩ 


Lids ik [৮14% অর্থাৎ সে বিষয়ে আমাদিগের অন্তর গাফিলতির 

'আতিশয্যে আবরণ আচ্ছাদিত-” 8) £5151, 940 (325 ৮5৪ উহারা বলিল 

তুমি যাহার প্রতি আমাদিগেকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে আমাদিগের কর্ণে আছে 
বধিরতা ৷ 

25:১5 4% ১০১ এবং তোমার এ আমাদিগের মধ্যে অন্তরাল থাকার 
কারণে তোমার আহ্বান আমাদিগের পর্যন্ত পৌছায় না। ১1.2484 32515 সুতরাং 
তুমি তোমার পথে চল এবং আমরা আমাদিগের পথে চলি- তোমার আনুসরণ করার 
কোন ইচ্ছা আমাদিগের নাই। 

আবদ ইব্ন হুমাইদ (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইবন আবু শাইবাহ (র) নী 
জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কুরাইশরা এরত্রিত হইয়া 
পরামর্শ করে যে,আমাদিগের মধ্যে কবিতা আবৃত্তি ও রচনায় এবং যাদু ও ভবিষ্যৎ 
বলায় যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ তাহাকে লইয়া আমরা তাহার (মুহাম্মদ (সা) 
এর নিকট যাইব। যে ব্যক্তি আমাদিগের এক্যের মধ্যে ফাটল ও আমাদিগের সংহতির 
পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে আর আমাদিগের ধর্মের মধ্যে দোষ-ক্রটি অন্বেষণ করিতেছে, 
সে তাহার সহিত তর্ক করিয়া তাহাকে হারাইয়া দিবে । সকলে একবাকো? বলিল যে, 
আমাদিগের এমন যোগ্যতর ব্যক্তি উত্বাহ ইব্‌ন রবিআ ব্যতীত অন্য কেহ নাই। 
অত:পর সকলে মিলিয়া উত্বাহ এর নিকট আসিয়া তাহাদিগের প্রোগ্রামের কথা 
তাহাকে জানায় এবং সে সকলের আর্জির সুখে তাহাদিগের কথা রাখিতে বাধ্য হয। 
এক পর্যায়ে সে প্রস্তুতি নিয়া এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। 
সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলে যে, হে মুহাম্মদ! বল, তুমি. ভাল না (তোয়ার পিতা) 
আব্দুল্লাহ ভাল? তিনি কোন উত্তর না দিয়া নিশ্চুপ থাকেন। সে আবার জিজ্ঞাসা করে 
যে, আচ্ছা বল, তুমি ভাল না (তোমার দাদা) আব্দুল মুত্তালিব ভাল? এইবারও 
রাসূলুল্লাহ সো) কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন। | 

অত:পর সে বলিতে থাকে যে, তুমি যদি তোমার পিতা ও দাদাকে তোমা অপেক্ষা 
ভাল মনে করিয়া থাক তাহা হইলে তুমি ভাল করিয়াই জান যে, তাহারা, যে সকল 
উপাস্যকে পূজা করিত আমরাও তাহাদিগকেই পূজা করিয়া থাকি; অথচ তুমি এ সকল 
উপাস্যদিগের ত্রুটি অন্বেষণে তৎপর রহিয়াছ। আর যদি তুমি উহাদিগের অপেক্ষা 
নিজেকে ভাল মনে করিয়া থাক তবে তাহাও আমাদিগকে বল, আমরা তোমার কথা 
শোনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। খোদার কসম! পৃথিবীর কোন লোক তোমার চাইতে 
নিজ কওমের এত বেশী ক্ষতি আর করে নাই । তুমি আমাদিগের এঁক্যের মধ্যে বিশাল 
ফাটল সৃষ্টি করিয়াছ __তুমি আমাদিগের এঁক্যের সূত্র ছিন্ন করিয়াছ। তুমি আমাদিগের 
ধর্মের দোষ অন্বেষণ করিতেছ। তুমি সমগ্র আরবে আমাদিগের নামে বদনাম ছড়াইয়া 
দিয়াছ। তোমার জন্য আরব ব্যাপিয়া এই কথা ছড়ইয়া পড়িয়াছে থে, কুরাইশ বংশের 
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মধ্যে একজন যাদুকরের এবং ভবিষ্যৎ বক্তার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এখন আমরা 
পৌছিয়াছি। তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার দূরভিসন্ধিতে লিপ্ত রহিয়াছ। 

শোন! (এইসব হইতে তুমি বিরত থাক ।) তোমার যদি অঢেল সম্পদের লালসা 
থাকে তবে বল, আমরা সকলে মিলিয়া তোমাকে এই পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করিয়া 
তোমার স্ত্রী-সম্তোগের বাসনা থাকে তবে বল, আরবের সুন্দরী যে মেয়েটি তোমার 
পসন্দ হয় সেইটি তোমাকে বিবাহ করাইয়া দিব। এমনি সর্বাপেক্ষা দশটি সুন্দরী মেয়ে 
তোমাকে বিবাহ করাইয়া দিব। 

এই দীর্ঘ ভাষণের পর তিনি ক্লান্তির নিশ্বাস লইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে 
বলিলেন, আপনার কথা শেষ? সে বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, এখন আমার 
কথা শুনুন। ইডি চি 


১১৯১০ ১৯। ০9৩১ ১১1৮৯০14011: 
হইতে ২১০5 se 4৪০০8548০৮০ ২০১1485০৪১৪ 58 এই পর্যন্ত। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, “না!” 
সকলে বলিল, বল, কি কথা হইয়াছে? সে বলিল, তোমরা সকলে যাহা বলিতে আমি 
একাই তাহা তাহাকে বলিয়াছি। সকলে বলিল, সে কি উত্তর দিয়াছে ? সে বলিল, হা, 
উত্তর দিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাহার একটি শব্দও বুঝি নাই। তবে এতটুকু বুঝিয়াছি 
যে, সে আমাদিগকে আসমানী আযাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী কওমে 
‘আদ ও কওমে সামুদের উপর আপতিত হইয়াছিল। সকলে বলিল, তোমার অকল্যাণ 
হউক, এক ব্যক্তি আরবী যবান- তোমার মাতৃভাষায় কথা বলিয়াছে আর বলিতেছ, 
তুমি তাহার কিছই বুঝ নাই? উতবাহ বলিল, আমি সত্য বলিয়াছি, আযাব সম্বন্ধীয় 
ভীতি প্রদর্শন ব্যতীত আমি তাহার কোন কথাই বুঝি নাই। হাফিয আবু ইয়া'লা মুসিলী 
স্বীয় মুসনাদের মধ্যেও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শাইবার সনদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
বাগভী (র) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবৃন ফুযাইল রে) এর সনদে রেওয়ায়েতটির 
আংশিক দুর্বলরূপ জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ হইতে বর্ণনা করিযাছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ 
(সা) আয়াতটি পাঠ করিয়া J: ৫০০03 elo EE 085 5571 uli 
, ১5% এই পৰ্যন্ত পৌছেন তখন উতবাহ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখ তাহার হাত দ্বারা 
চাপিয়া ধরেন এবং আর অগ্রসর না হওয়ার জন্য কসম দিতে থাকেন এবং তাহার 
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সহিত যে উতবাহ-এর আত্মীয় সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা তাহাকে স্মরণ করাইতে থাকে । 
সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হইতে উঠিয়া যাইয়া সোজা স্বীয় ঘরে চলিয়া যায় । আর 
কুরাইশদিগের সভা ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকে । ইহার প্রেম্ষিতে 
আবু জাহিল কুরাইশদিগকে বলিল, আমার আশংকা হইতেছে যে, উতবাহ মুহাম্মাদের 
দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেখানের খাওয়া-দাওয়ায় তাহার লোভ ধরিয়া গিয়াছে। আর 
সে তো অভাবী । আচ্ছা, তোমরা আমার সাথে আস। 

অত:পর তাহার নিকট গিয়া আবূ জাহিল বলিল, উতবাহ! তুমি কি আমাদিগের 
নিকট আসা যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছ। তাহার একটি কারণই দেখি যে, মুহাম্মাদের 
দস্তরখান তোমার পসন্দ হইয়াছে । আর হয়ত তাহার প্রতি তোমার কিছুটা ঝৌকেরও 
সৃষ্টি হইয়াছে। তোমার যদি কোন সম্পদের প্রয়োজন হয় তবে বল, আমরা সকলে 
মিলিয়া পরম্পরে চাদা তুলিয়া তোমার অর্থ-সম্পদের সংস্থান করিয়া দিব। যাহা 
তোমাকে মুহাম্মাদের দস্তরখান হইতে মুখাপেক্ষিহীন রাখিবে। 

এই কথা শুনিয়া উতবাহ রাগান্বিত হন এবং বলেন, আমি আর কখনো মুহাম্মাদের 
সহিত কথা বলিব না। আশ্চর্য! তোমরা আমার ব্যাপারে এত নিচু মন্তব্য করিতে 
পারিয়াছ। অথচ তোমরা জান কুরাইশ বংশের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি 
সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে । আমার কথার প্রতিউত্তরে সে যাহা উদ্ধৃত করিয়া 
আমাকে শুনাইল তাহাতে অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। আল্লাহ্র কসম! সে কবি নয়, 
গণকও নয় এবং যাদুকর নয় । সে যখন একটি সূরা পাঠ করিয়া এই পর্যন্ত পৌছিয়াছিল 
Lal ২০২8০৮০০08১ 8850০ ৯5 38৪ 0:95 9 তখন আমি তাহার 
মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমার সহিত তাহার আত্মীয়তার দোহাই দিয়া আর না 
পড়িতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তোমরা সকলেই জান যে, মুহাম্মাদ কখনো মিথ্যা কথা 
বলে না। তাই আমি আশংকা করিতেছিলাম যে, আমাদিগের উপর এখনি কোন আযাব 
আপতিত হয় কি না। এই রেওয়ায়েতটি বায্যার ও আবূ ইয়ালার রেওয়ায়েতের 
অনুরূপ । (আল্লাহ্‌ ভাল জানেন ।) * 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) তাহার সীরাত গ্রন্থে ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘আব কুরাধী 
(র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ সর্দার উতবাহ একদা কুরাইশদিগের এক 
সভায় আলোচনারত ছিল। সেই সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কা'বার এক কোণায় একা একা 
বসিয়াছিলেন। উতবাহ কুরাইশদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছিল যে, হে কুরাইশ 
সকল! তোমরা যদি সকলে একমত হইয়া আমাকে মুহাম্মাদের নিকট যাইতে বল তাহা 
হইলে আমি তাহার নিকট যাইব এবং তাহাকে লোভ দেখাইব ও বুঝাইবার পর বলিব 
যে, তুমি কি তোমার কার্যক্রম হইতে বিরত হইবে? এই ঘটনাটি তখনকার যখন 
হাময়াছ (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবা ইসলামের 


ইবৃন কাছীর__৮৯ (৯ম) 
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ছায়াতলে সমবেত হইয়াছেন। যাই হোক সকলে বলিল যে, হে আবূল অলীদ! তুমি 
তাহার নিকট যাও এবং তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা কর । 

অত:পর উতবাহ উঠিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট যাইয়া বসিল এবং তাহাকে 
বলিল, হে ভ্রাতুস্পুত্ৰ! উত্তম তোমার বংশ পরম্পরা । তুমি তো আমাদিগেরই একজন । 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, তুমি তোমার কওমের মধ্যে এমন আশ্চর্য এক বিষয় প্রকাশ 
করিয়াছ, যাহা দ্বারা কওমের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আর কওমের মধ্যে 
ক্ষোভেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কেননা তুমি তাহাদিগের ইলাহদিগকে এবং ধর্মকে মিথ্যা 
বলিয়া মন্তব্য করিয়াছ। বিগতকালে যাহারা তাহাদিগের এই ধর্মের অনুসরণ করিয়াছে 
এবং বর্তমানে যাহারা অনুসরণ করিতেছে সকলকে তুমি কাফির বলিয়া সিদ্ধান্ত দিয়াছ। 
যাহা হোক আমি তোমার নিকট কয়েকটি প্রস্তাব রাখিব, তুমি উহার যে কোন একটি 
গ্রহণ করিবে বলিয়া আমি আশাবাদী । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, “হে আবুল ওয়ালীদ! 
প্রস্তাব পেশ করুন, আমি শুনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি।” 
. সে বলিল, হে ভ্রাতুস্পুত্র! তোমার এই কার্যক্রম তৎপরতার দ্বারা যদি সম্পদ লাভ 
করার কোন মতলব থাকে তাহা হইলে বল, আমরা. তোমাকে এত পরিমাণে 
মাল-সম্পদ সংগ্রহ করিয়া দিব যাহাতে তুমি আমাদিগের সকলের চেয়ে সম্পদশালী 
ব্যক্তিতে পরিণত হও। আর যদি তুমি আমাদিগের সকলের সর্দার হইতে চাও তাহা 
হইলে বল, আমরা এক বাক্যে তোমাকে আমাদিগের সর্দাররূপে গ্রহণ করিয়া নিব। 
আর যদি তুমি আমাদিগের দেশের বাদশাহ হইতে চাও তবে তাহাও বল, আমরা 
তোমাকে বাদশাহ হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিতেও প্রস্তুত রহিয়াছি। আর যদি কোন জ্বিন 
বা ভূত-প্রেত তোমাকে আছর করিয়াছে বলিয়া মনে কর তবে তাহাও বল আমরা 
আমাদিগের অর্থ ব্যয় করিয়া তোমাকে চিকিৎসক দেখাইয়া ভাল করিয়া তুলিব। কেননা 
কখনো কখনো মানুষের অনুগত জ্বিন মানুষের উপর চড়াও হইয়া তাহাকে প্রভাবিত 
করার চেষ্টা করে। চিকিৎসক দেখাইয়া ঝাড়-ফুক দেওয়াইয়া উহা বিতাড়িত করিলে 
তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মনোযোগের সহিত তাহার কথাগুলা শুনিতেছিলেন। এই পর্যন্ত 
বলিয়া উতবাহ থামিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার 
কথা শেষ হইয়াছে?” সে বলিল, হা, আমার কথা শেষ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) 
বলিলেন, “তাহা হইলে এখন আমার বক্তব্য শুনুন!” সে বলিল, আচ্ছা, বল। 

অত:পর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া পাঠ করেন ৪ 


£ 2 প1 5 পা 2 £ ০.2 1০2 “eto ০৫ তোরটা ০2 ৪5 L ০ 
He AEE ERR ELDAR SS RETA fo £0 এ 080 ৪ তপু পিএ ৫0০ 2 


অর্থাৎ ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ। ইহা এক কিতাব 
অবতীর্ণ আরবী কুরআনরূপে । বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ জ্ঞানী 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 
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সম্প্রদায়ের জন্য । সুসংবাদদাত ও সতর্ককারীরূপে । কিন্তু উহাদিগে« অধিকাংশই . 
বিমুখ হইয়াছে। সুতরাং উহারা শুনিবে না। 

এইভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) পড়িয়া যাইতেছিলেন এবং সে মনোযোগ সহকারে 
শুনিতেছিল। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) পড়িয়া সূরাটির সিজদার আয়াত পর্যন্ত 
আসেন এবং তিনি সিজদাহ করেন। অত:পর বলেন, “হে আবৃল ওয়ালিদ! শুনিলেন 
তো, আমার যাহা বলার ছিল বলিয়াছি, এখন আপনি চিন্তা করুন।” 

অত:পর সে উঠিয়া তাহার জন্য অপেক্ষমান কুরাইশ সাথীদিগের নিকট যাইয়া 
পৌছিলে তাহারা তাহার মুখাবয়ব দেখিয়া বলিতে লাগিল, উতবার হালাত বদলিয়া 
গিয়াছে। সে গিয়া উহাদিগের সহিত বসিলে তাহারা বলিতে লাগিল, বল, উহার 
সহিত তোমার কি আলোচনা হইল । সে বলিল, উহার নিকট আমি এমন কথা 
শুনিয়াছি যাহা আমি ইতিপূর্বে আর কখনো শুনি নাই। আল্লাহ্‌র কসম দিয়া আমি 
বলিতে পারি, সে যাদুকর নহে, কবিও নহে এবং নহে কোন গণক । হে কুরাইশগণ! 
তোমরা আমার কথা শুন এবং তাহা গ্রহণ কর। আমার সহিত উহার যে আলোচনা 
হইয়াছে তাহা তোমরা শুনিলে । তোমাদিগকে আমি বলিতে চাই যে, তোমরা তাহার 
বিরোধিতা করিও না । তাহার মতে তাহাকে চলিতে দাও । তাহার বিরোধীতা করিয়া 
তোমরা লাভবান হইতে পারিবে না। কেননা তোমরা তাহার সাহায্য না করিলে তাহার 
সাহায্যকারীর অভাব হইবে না। কোন না কোন গোত্র বা দেশ তাহার সহযোগীতায় 
আগাইয়া আসিবে । আর তোমরা যদি তাহার সহযোগীতা কর, সে যদি এই রাষ্ট্রের 
বাদশাহ হয় তবে এই রাষ্ট্র তোমাদিগের নামেই অভিহিত হইবে এবং তোমাদিগের 
তাহার নিকটতম ও আস্থাভাজন লোকদিগের মধ্যে অন্যতম হিসাবে পরিগণিত । 

উতবাহ এই কথা বলিলে সকলে তাহাকে বলিল, আল্লাহ্র কসম'দিয়া বলিতে 
পারি, হে আবু ওয়ালীদ! মুহাম্মাদ তোমার উপর যাদু করিয়াছে। অত:পর সে বলিল, 
তাহার ব্যাপারে আমার রায় আমি তোমাদিগকে স্বাধীনভাবে শুনাইলাম। এখন 
তোমরা ইচ্ছা হইলে গ্রহণ কর না হয় বর্জন কর। যাহা ইচ্ছা তোমরা করিতে পার। 
এই রেওয়ায়েতটি পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতটির প্রায় অনুরূপ । (আল্লাহই ভাল জানেন ।) 
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৬. বল, আমি তো তোমাদিগের মতই একজন মানুষ । আমার প্রতি ওহী হয় 
যে, তোমাদিগের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব তাহারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন 
কর এবং তীহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদিগের জন্য! 

৭. যাহারা যাকাত প্রদান করে না এবং উহারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী । 

৮. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন 
পুরস্কার । 

বা হানা 
মিথ্যাবাদী মুশরিকদিগের সামনে ঘোষণা করিয়া দিন যে, ৮৫115 ১:২১ 09121 
টব (5021 এ আমি তো তোমাদিগের মর্তই একজন মানুষ 
আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদিগের সকলের একমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌ । তোমরা 
যে একাধিক ও ভিন্ন ভিন্ন মাবুদ তৈরী করিয়া পূজা করিতেছ উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও 
্রষ্টতা। সকলের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ্‌ 

4১11 [১-১5 অর্থাৎ অতএব সকলে একাগ্রমনে একমাত্র তাহারই ইবাদত 
কর-_ যেভাবে তোমরা তোমাদিগের রাসূলের নিকট ইবাদত করা তালীম পাইয়াছ। 

১5১4540, অর্থাৎ বিগত জীবনের গুনাহ হইতে তাহার নিকট তাওবা কর । 

৫১:৮০ 4 অর্থাৎ আর এই কথা বিশ্বাস কর, যাহারা শিরক করে 
তাহাদিগের ধ্বংস অবধারিত । 84 255 ১২১৭ যাহারা যাকাত প্রদান করে না। 

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ইবৃন আববাস (রা) হইতে বলেন যে, £421 29214 এর 
অর্থ হইল যাহারা এই কথা স্বীকার করে যে, $1 &1 441 9 আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন 
ইলাহ নাই। ইকরিমাও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ' 

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, LU 29 ৮5189 ১-০ ৮131 3 
০,১ ০ অর্থাৎ যে নিজেকে পবিত্র করিবে সেই সফলকাম হইবে এবং সে-ই ব্যর্থ 
হইবে যে নিজেকে কলুাচ্ছন্ন করিবে। 

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, ৮5:70: 745) ০53 ১2০1 5 অর্থাৎ 
নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে সে যে পবিত্র এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও 
সালাত আদায় করে। 

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, ০৫৮ 51 | এ 1485 অর্থাৎ তোমার কি 
পবিত্রতা লাভ করার ইচ্ছা আছে? 

উল্লেখ্য যে 31445 -এর অর্থ হইল আত্মাকে সকল দুশ্চরিত্রতা ও অপবিভ্রতা হইতে 
পবিত্র করা । আর এই স্থানে £৪$ বিশেষভাবে আত্মাকে শিরক হইতে পবিত্র করা অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 
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সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা ৭০৯ 


সম্পদ সম্বন্ধে যে যাকাতের কথা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ হইল হারাম হইতে . 
সম্পদকে পবিত্র করা যাহাতে উহা বৃদ্ধি পায়, বরকতময় হয় এবং যাহাতে উহা যথাযথ 
উপকারে আসে এবং আল্লাহ্‌র অনুমোদিত পন্থায় যাহাতে উহা ব্যয়িত হয়। 


LLL Ld 


সুদ্দী বলেন, 2১৫11 25229 ১4 ১৫:৮1] 43% -এর অর্থ হইল াহারা 
মালের যাকাত আদায় করে না। 

মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররাহ রে) বলেন, যাহারা যাকাত আদায় করিত না তাহাদিগকে 
উদ্দেশ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে। কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন, যাহারা মালের যাকাত 
দিতে নিষেধ করিত। অনেক মুফাস্সির আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ইব্‌ন জারীরও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 

কিন্তু এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। অ€1ৎ হিজরী 
দ্বিতীয় সনে মদীনায় যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হ.:। আর 
আলোচ্য আয়াতটি হইল মক্কী । তাই এই যাকাতের অর্থ কিভাবে আমরা প্রচলিত অর্থে 
ব্যবহার করিতে পারি? তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
ওয়াজিব না হইলেও পূর্ব হইতে এই ব্যাপারে লোকদিগকে অবহিত করিয়া আসা 
হইতেছিল। 

যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ ৯১. ৬2 ২48০ 1,55 অর্থাৎ যৌদন 
ক্ষেতের ফসল কাটিয়া ঘরে তোল সেদিন উহার প্রাপ্য অংশ প্রদান কর। এইভাবে 
যাকাত ও সদকাহ-এর হুকুম মক্কী জীবনেই দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু যাকাতের অংশ 
নির্ধারিত করা হইয়াছে মদীনায় হিজরত করার পরে। এইভাবে উভয় অভিমতের মধ্যে 
সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। 

যেমন নবৃয়াতের প্রথম হইতেই সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব 
সালাত আদায় করা হইত। কিন্তু হিজরতের পূর্বে মি'রাজের রাতের পর হইতে পচ 
ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে উহার আরকান ও শর্তসমূহ জানান 
হইতে থাকে । (আল্লাহই ভাল জানেন ৷) 

অত:পর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 


ও ৪৪০9 


BL EAH LILA (৮7০৪ 17৭ 338 রি 


অর্থাৎ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জনা রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন 
পুরষ্কার । 

মুজাহিদ (র) বলেন, ০১: ১: অর্থাৎ যাহা সর্বক্ষণ বর্তমান থাকিবে এবং যাহা 
কখনো নি:শোষিত হইবে না। 

যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, 1১: (2 ১3:05 অর্থাৎ উহার মধ্যে 
তাহার অবস্থান করিবে__অবিনেশ কালের জন্য । 
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৭১০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


১. অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, ১১১০ ০১2 ৮15 অর্থাৎ উহাদিগকে এমন এক 
পুরস্কার দেওয়া হইবে যাহা চাহিয়া আনিতে হইবে না বরং যাহা হইবে নিরবচ্ছিন্ন । 
সুদ্দী (র) +১5০ ১2-এর অর্থ বলেন যে, উহাদিগকে যে পুরষ্কার দেওয়া হইবে 

তাহা তাহাদিগের পাওনা, এই পুরফার ইহসান নহে। কতক ইমাম এই মতের 

বিরোধীতা করিয়া বলিয়াছেন, উহাদিগকে যে পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ইহসানস্বরূপ বটে । 
যেমন স্পষ্ট করিয়া কুরআনের মধোই বলা হইয়াছে যে. ১7122553007 

১০১ $1১০ অর্থাৎ না, আল্লাহই তোমাদিগকে ঈমানের দিকে হিদায়াত দান 

করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। 


জান্নাতবাসীরা বলিবে, (৬৮০1 055 09895 0585 {Ul ০০ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমাদিগের উপর ইহসান করিয়াছেন এবং জাহান্নামের অগ্নি হইতে 
49 
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সুরা হা-মীম আস্সাজ্দা ৭১১ 


৯. বল, তোমরা কি তাহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন :: 
দুই দিনে এবং তোমরা তাহার সমকক্ষ দীড় করাইতে চাহ? তিনিতো জগতসমূহের 
প্রতিপালক । 

১০. তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং উহাতে রা'খিয়াছেন 
কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের সমভাবে 
যাচনাকারীদিগের জন্য । 

১১. অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূপুঞ্জ 
বিশেষ । অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আস, ইচ্ছায় 
অথবা অনিচ্ছায় । উহারা বলিল, আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া । 

১২. অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন 
এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন এবং আমি নিকটবর্তী 
আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুর্,'ত। ইহা 
পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা । 

তাফসীর ৪ এই স্থানে মুশরিকদিগকে তাচ্ছিল্য করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র 
সহিত আরো অনেককে যোগ করিয়া সকলের উপাসনা করে । অথচ একমাত্র আল্লাহই 
সকলকিছুর সৃষ্টা। আল্লাহ্‌ একমাত্র ক্ষমাকারী এবং একমাত্র তিনিই সবকিছুর একচ্ছত্র 
অধিকারী তাই বলা হইয়াছে ৪ ২১১ ৮৪০৯১ 9৯ 5১100১১১২4৭ এ$ 
1:31 £1:2125 অর্থাৎ বল, তোমরা কি তাহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী 
সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাহার সমকক্ষ, তাহার অনুরূপ কোন সত্তা 
দাড় করাইতে চাহ? (যাহাকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ইবাদত করিবে?) 

১:০1 £ U3 তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক । অর্থাৎ তিনিই সকল কিছুর 
স্রষ্টা এবং বিশ্বজগতের সকল কিছুর তিনিই একমাত্র প্রতিপালক । 

উল্লেখ্য যে, অন্যস্থানে আসিয়াছে যে, 091 33০ ৮ ০5519 Sl ১1১ 
অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশ মগ্ডলীকে ছয় দিনে তৈরী করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, 
আলোচ্য আয়াতে পৃথিবী তৈরী হইতে আকাশ তৈরীর মোট সময়কে ভাগ করা 
হইয়াছে । আরো বুঝা গেল যে, আকাশের চেয়ে পৃথিবীকে আগে তৈরী করা হইয়াছে 
কেননা পৃথিবী আকাশের ভিত স্বরূপ। আর ভিত সব সময়ই আগে তৈরী করা হইয়া 
থাকে । এবং ভিত তৈরী হইয়া গেলে উহার উপর ছাদ দেওয়া হয়। 


অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা“আলা বলিয়াছেন £ 
চি নিলে চস পন হি ৪051318৪1৬৮ 


Sl Ee 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


৭১২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদিগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি 
আকাশের দিকে মনঃসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন। 
অন্য আয়াতে আরো ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, 


| $110217-218 (6৫-৮০-052৭ 02111815501 
JERE Cs (১০ 413 Ab LE EAL 
Salis eli all 

অর্থাৎ তোমদিগের সৃষ্টি কঠিনতর, না আকাশের (সৃষ্টি কঠিনতর) ? তিনিই ইহা 
নির্মাণ করিয়াছেন । তিনি ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন । তিনি রাত্রিকে করেন 
অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিবসে প্রকাশ করেন সূর্যালোক। অত:পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন, 
তিনি উহা হইতে উহার প্রস্রবণ ও চারণভূমি বহির্গত করেন; এবং পর্বতকে তিনি 
দৃঢ়ভাবে রা করেন। এই সমস্ত তোমাদিগের ও তোমাদিগের গৃহপালিত 
জন্তুদিগের জ 

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে যে, জাকাশমন্তলী সৃষ্টির পর 
পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন । আর ১5১ বা (বিস্তৃতি)-এর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এই 
আয়াত দ্বারা যে, (১৮০১২ ৮৮1০ ৫১ ০৯ অর্থাৎ তিনি পৃথিবী হইতে উহার প্রস্রবণ 
ও চারণভূমি বহির্গত করেন। এই সকল আসমান সৃষ্টির পর সৃষ্টি করা হইয়াছে। 
অতএব কুরআনের এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবীকে সৃষ্টি করা 
হইয়াছে। এবং বিস্তৃতি হইয়াছে আকাশ সৃষ্টির পর। 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ বুখারীর মধ্যে এই সকল 
উদ্ভূত প্রশ্নের উত্তর প্রদানমূলক একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইবৃন জুবাইর 
হইতে মিনহাস রে) বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, 
কুরআনের কতক আয়াত আমার দৃষ্টিতে ছন্দ্ব মনে হইতেছে। যথা একটি আয়াতে বলা 
হইয়াছে ৪ ১১০3 2১১১৪৫5১০1০ 9৪ অর্থাৎ যেদিন শিংগায় ফুৎকার 
দেওয়া হইবে সেদিন পরম্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না এবং একে অপরের 
খোজ-খবর লইবে না । অথচ অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, 2 ০০০৯৬ 0:38 
৬১৮৪১ ০১০ অর্থাৎ, উহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে । 

আর একটি আয়াতে বলা হইয়াছে ৪ (£14১ 2111 5১44২195 অর্থাৎ তাহারা 
আল্লাহ্‌ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না। অথচ অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ 
১৫১১০ WEL (2১ 41 অর্থাৎ আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা 
মিৰ এই স্থানে মুশরিকরা সত্য কথা গোপন 
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আর এক স্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 
(১03 DS 25505590955 (21522 সদ এ 

অর্থাৎ তোমাদিগের সৃষ্টি কঠিনতর, না আকাশের ? তিনিই ইহা নির্মাণ 
করিয়াছেন। তিনি ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাত্রিকে করেন 
অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিবসে প্রকাশ করেন সূর্যালোক । অত:পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন। 
এই আয়াতে পৃথিবীর পূর্বে আকাশমন্ডলী সৃষ্টির কথা ব্যক্ত হইয়াছে । অথচ অন্যত্র বলা 
হইয়াছে 8১১৭১ ৪ ১১51 315 4১০ ০৩১৯২2491৫২ অর্থাৎ বল, তোমরা কি 
তাহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাহার 
সমকক্ষ দাড় করাইতে চাহ? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তিনি ভূপৃষ্ঠে অটল 
পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারি।টনের মধ্যে 
করে । অত:পর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধুম্র-পুঞ্জ বিশেষ । 
অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের 
জন্য প্রস্তুত হও ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় । উহারা বলিল, আমরা তো আনুগত্যের সহিত 
প্রস্তুত আছি। উল্লেখ্য যে, ০০০০০০০০০০০ 
বলিয়া বলিয়াছেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন 8 1: (8 | 50) তিনি ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু। ।-:৫1১১১০ তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । আরো বলিয়াছেন যে, 

1১১... ১ তিনি সর্বশ্রোতা ও সৰ্বদৃষ্টা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পূর্বে এমন ছিলেন 
যাহা বর্তমানে নাই । অতএব আয়াতসমূহে পারস্পরিক দ্বন্দের অর্থ কি? 

অতপর ইবন আববস রো) বলেন 55144-5%, 55:57:55: -0-0 93 এই 
আয়াতটি শিংগার প্রথম ফুৎকারের জন্য বা তৎকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য । প্রথম 
ফুৎকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ৬ 91 2591 ৮৪ ১০ Sl ০৪ ০০ 3০৯৯ 
£111 2.5 শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার ফলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া 
পড়িবে; তবে তাহারা নহে যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন । অর্থাৎ 
তখন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না এবং ফুৎকার দেওয়া হইবে ঃ 
১৬1০ ০৯৮৫ ৮1৮১৯৯৪0586 তখন উহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া 
তাকাইবে। 

আর বলা হইয়াছে যে, মুশরিকরা বলিবে £ Lists Lik 050 46 অর্থাৎ 
আমাদিগের প্রভু আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। অথচ অন্য দিকে আল্লাহ্‌ 
ঠা'আলা বলিয়াছেন £ (£১০ 2401 5১:4২:30 অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কোন কথাই 


হবন কাছীব_-৯০ (৯ম) 
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৭১৪ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


তাহারা গোপন রাখিতে পারিবে না। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মুসলমানদিগকে ক্ষমা করিয়া দিতে থাকিবেন তখন বিদিশা হইয়া মুশরিকরা বলিতে 
থাকিবে, আমরাও তো কখনো শিরক করি নাই। অতএব আমাদিগকেও ক্ষমা করিয়া 
দেওয়া হোক । অত:পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা উহাদিগের মুখে মোহর লাগাইয়া 
দিবেন । তৎপর উহাদিগের অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহ উহাদিগের প্রত্যেকটি পাপের সাক্ষ্য দিতে 
থাকিবে । অতএব বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট কোন কথাই গোপন রাখা 
সম্ভব না। তাই এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, 


[| এ - ER রো 
75578577557 
Lai 
অর্থাৎ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং রাসূলের অবাধ্য হইয়াছে তাহারা 
সেদিন কামনা করিবে যদি তাহারা মাটির সহিত মিশিয়া যাইত এবং তাহারা আল্লাহ্‌ 
হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না। 
আর পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির মধ্যেও মূলত কোন দ্বন্দ নাই। প্রথমে দুইদিনে পৃথিবী 
সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার পর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং দুই দিনে 
আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেন । অত:পর তিনি দুই দিনে পৃথিবীর বুক হইতে প্রস্রবণ ও 
চারণভূমি বহির্গত করেন, মযবৃতভাবে পর্বত প্রোথিত করেন এবং পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি 
করেন জড় ও অজড় বহু পদার্থ । আর ৯055 বলিয়া এই কথাই বলা হইয়াছে বা 
বুঝান হইয়াছে। অতএব ০২: ৬৪ ১5531 513 অর্থাৎ পৃথিবীকে দুই দিনে এবং 
পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুকে আরো দুই দিনে মোট চার দিনে এবং আকাশমন্ডলীকে সৃষ্টি 
করিয়াছেন দুই দিনে। 
আর যে বলা হইয়াছে 81১৯১ 1০82 Ll 5; অর্থাৎ তিনি পরম দয়ালু, 
করুণাশীল। বস্তুত তিনি সর্বাবস্থায় এই গুণে গুণান্বিত থাকিবেন এবং আল্লাহ্র কোন 
ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া ব্যতীত অপূর্ণ রহিবে না। অতএব বুঝা গেল যে, কুরআনের মধ্যে 
মুলত দ্বান্দিক কোন বিষয় নাই । কুরআনের প্রত্যেকটি কথাই বাস্তব সত্য এবং দ্বন্দৃমুক্ত । 
কেননা ইহার প্রতিটি শব্দ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আসিয়াছে । কুরআনের ভাব ও বিষয় 
স্বয়ং আল্লাহ্‌ নিজে উদ্ভাবন ও রচনা করিয়াছেন। 
বুখারী স্বীয় সূত্রে ...ইবৃন আমর ওরফে মিনহাল হইতে এই হাদীস বর্ণনা 
করিয়াছেন। ১২১: ৮৪ ০৯৩% 3৯ অর্থাৎ পৃথিবীকে রবি ও সোমবার সৃষ্টি 
করিয়াছেন । 125 JU (45৬১ ১০ ৮1৩০ 4-43 43৩ অর্থাৎ যমীনকে তিনি 
বরকতময় করিয়াছেন। আর তোমরা উহাতে বীজ বপন কর । উহাতে বৃক্ষ ও ফল এবং 
পৃথিবীর অধিবাসীদিগের যাহা প্রয়োজন তাহা সব উৎপন্ন হয়। তিনি উহাতে ক্ষেত ও 
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বাগান করার জায়গা তৈরী করিয়াছেন । পৃথিবীর বুকে মঙ্গল ও বুধবার তিনি এই সকল 
সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ মোট চার দিনে পৃথিবী ও উহার অভ্যন্তরে সকল কিছু সৃষ্টি করা 
হইয়াছে! তাই বলা হইয়াছে ৪ ০3০] ত ৮1১70217291 ৮৪ অথাৎ এই ব্যাপারে 
যাহাদিগের জানিবার ইচ্ছা রহিয়াছে তাহাদিগের প্রশ্নের জবাব ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। 
ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) 18181 (4২:3, এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন 
যে, পৃথিবীর যে অংশের লোকের জন্য যে ধরনের খাদ্য উপযুক্ত সেই ধরনের খাদ্য 
, তিনি সেই অঞ্চলে উৎপাদিত করেন। যথা ইয়ামান চাদর ও পাগড়ী উৎপাদনের জন্য, 
শুদ্ধ আরব উপসাগরীয় অঞ্চলে খেজুর উৎপাদনের জন্য এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য 
পশমী টুপী ও পোশাক ইত্যাদি । 
ইব্‌ন আব্বাস, কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) ১:01] "১-৯ -এর মর্ধার্থে বলেন যে, 
যাহারা এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করে তাহার্দিগের অনুসন্ধানের ফ১, ইহার মধ্যে 
রহিয়াছে। রা 
ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল যে, যাহার যাহা প্রয়োজন হইবে তাহার 
জন্য তাহা সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছেন। এই ভাবার্থ এই আয়াতটির অর্থের সহিত 
সামঞ্জস্য রাখে যে, ১৮৮১০ 04 ১০243 অর্থাৎ তোমাদিগের যে যাহা প্রার্থনা 
করিয়াছে তাহাকে তাহা তিনি দিয়াছেন। (আল্লাহই ভাল জানেন) । 


ইহার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন 8 9৮১ dln 
সি LA OE 0 Cd ment Cat 
তখন উর্ধলোক বাম্পায়িত ধুমু-পুঞ্জবিশেষ ছিল। 


[55 10 (251 ১2305 ৮৫108 অর্থাৎ অত:পর তিনি আকাশ ও 
পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও ইচ্ছায় 
অথবা অনিচ্ছায় । I 

ছাওরী ....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশকে এই আদেশ 
করিয়াছেন যে, তুমি সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্র উদিত কর এবং পৃথিবীকে আদেশ 
করিয়াছিলেন যে, তুমি প্রস্রবণ প্রবাহিত কর এবং উৎপন্ন কর ফল ও ফসল । ইহারা 
উভয়ে জবাবে বলিল ০০৮ 0১১3 (£5 আমরা তো আনুগত্যের সহিত প্রস্তুত 
রহিয়াছি। 

তবে ইব্‌ন জারীর (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, আমরা তো আনুগত্যের 
সহিত প্রস্তুত আছি-ই বরং এই সব স্থানে জিন ও মানব নামক যাহাদিগকে সৃষ্টি 
করিয়াছেন তাহারাও সকলে আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকিবে । 
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৭১৬ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


আরববাসী জনৈক ব্যক্তি হইতে ইব্ন জারীর উহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর কেহ 
বলেন, আকাশ ও পৃথিবীর সহিত আল্লাহ্র এই কথা বলা বাকশক্তি সম্পন্ন কোন 
ব্যক্তির সহিত কথা বলার ন্যায় বলিয়াছেন। 

কেহ বলিয়াছেন, পৃথিবীর যে ভূমিটুকুর উপর কা'বা শরীফ প্রতিষ্ঠিত সেই অংশটুকু 
তখন এই কথা আল্লাহ্‌কে বলিয়াছিল! আর কাবা শরীফের সোজা উপরে আসমানের 
যে অংশটুকু রহিয়াছে সেই অংশটুকু আল্লাহ্‌র সহিত তখন এই কথা বলিয়াছিল। 
(আল্লাহই ভাল জানেন ৷) 

হাসান বসরী রে) বলেন, যদি আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্র আদেশ মানিতে 
অস্বীকৃতি জানাইত তাহা হইলে উহাদের উভয়কে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইত এবং 
তাহারা অনুভব করিতে পারিত। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । 

১২১৪ ৮৪ ১০০ ৮৮০ ৯৮০৮৪৪ অর্থাৎ সপ্ত আকাশ তিনি দুই দিনে সৃষ্টি 
করিয়াছেন। বৃহস্পতি ও শুক্র এই শেষ দুই দিনে তিনি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। 

al ৮৮০: 0৫ ৬৪ ৫-০৩১ অর্থাৎ এবং প্রত্যেক আকাশে তিনি যাহা যাহা 
স্থাপিত করিতে চাহিলেন এবং যে যে ফেরেশতা নির্ধারিত চাহিলেন তাহা করিলেন। 
রক ১৮ ৪৮৯10 Lid 
এবং তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে উজ্জ্বল গ্রহ ও নক্ষত্র দ্বারা সুশোভিত 
রি (৯ এবং করিলেন সুরক্ষিত । অর্থাৎ মালা-এ আ'লার কথাবার্তা 
শয়তানের কর্ণে যাহাতে না গৌছিতে পারে সে ব্যবস্থা করিলেন। 

1 ১১১খ। ১:৮৪: 413 এই সব পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
সুবিন্যস্ত ! অর্থাং এই সব প্রযুক্তি ও রৌশন সেই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র যিনি 
সবার উপরে শক্তিমান এবং যিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর গোপন-প্রকাশ্য সকল 
আচার-আচরণ সম্পর্কে সম্যক অবগত রহিয়াছেন। 

ইব্‌ন জারীর ....ইবৃন আব্বাস রো) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা 
একজন ইয়াহুদী আসিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা রবি ও সোমবারে পৃথিবী 
সৃষ্টি করিয়াছেন, মঙ্গলবার সৃষ্টি করিয়াছেন পাহাড়-পর্বত এবং পৃথিবীস্থ জীবকুলের 
প্রয়োজন ও উপকারার্থে যাহা কিছু তৈরী করা হইয়াছে তাহা এবং বুধবার সৃষ্টি 
করিয়াছেন বৃক্ষ, পানি, শহর, আবাদী জনপদ ও অনাবাদী ভূমি-_সাকুল্যে চারদিনে 
পৃথিবী সৃষ্টি করা হইয়াছে। - 
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সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা ৭১৭ 
অত:পর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ 


24 015৮০১৯2০5০ GE idl CUAL EL 8 
৪059৮620565 ৮৪4০৪ ৯৪০০ ৩5 (25 JG - all 
০40৮70208২9 
অর্থাৎ বল, তোমরা কি তাহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন 
দুই দিনে এবং তোমরা তাহার সমকক্ষ দীড় করাইতে চাহ? তিনি তো বিশ্বজগতের 
প্রতিপালক! তিনি ভূপৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে রাখিয়াছেন 
কল্যাণ এবং চারিদিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের 
জন্য যাহারা ইহার অনুসন্ধান করে। 
করিয়াছেন নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র এবং দিনের তিন ঘন্টা বাকী থাকার সময় সৃষ্টি করিয়াছেন 
ফেরেশতাকুল। দিনের অবশিষ্ট তিন ঘন্টার প্রথম ঘন্টায় প্রত্যেক বস্তুর উপর আপদ 
আপতিত করেন যাহাতে মানুষ সকল বস্তু দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। দ্বিতীয় ঘন্টায় 
আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়া জান্নাতে বসতি দান করেন এবং ইবলিসকৈ সিজদা করার 
জন্য আদেশ করেন। অত:পর শেষ ঘন্টায় আদম (আ)-কে জান্নাত হইতে বহিষ্কার 
করেন। 
মুহাম্মদ! তিনি বলিলেন £ 
2১১ 05 ৯% {5 অত:পর আল্লাহ তা'আলা আরশে আরোহণ করেন। 
ইয়াহুদী লোকটি বলিল, আপনি সবই সঠিক বলিয়াছেন, কিন্তু শেষ কথাটি বলেন 
নাই। অর্থাৎ অত:পর তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
অত্যন্ত রাগান্বিত হন। অত:পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন ৪ 
০৮০০ (5০০03502155 ৮8 ০০০৯১০০৪০০০ ৪1১, 
WLLL she ০ 
অর্থাৎ আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তরবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি 
করিয়াছি ছয় দিনে; আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই । অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে 
তুমি ধৈর্য ধারণ কর ৷ তবে হাদীসটি ‘গরীব’ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত । 
ইব্‌ন জুরাইজ (রা) ....আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা 
আমার হাত ধরিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা শনিবার দিন মাটি তৈরী 
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করিয়াছেন বৃক্ষরাজি, অনিষ্ট সৃষ্টি করিয়াছেন মঙ্গলবার দিন, বুধবার দিন সৃষ্টি 
বৃহস্পতিবার দিন এবং জুমার দিন আসরের পরে দিনের একেবারে শেষ সময়ে রাত্রি 
আগমনের পূর্বক্ষণে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন।” 

ইব্‌ন জুরাইজের হাদীসে উপরোক্ত সূত্রে মুসলিম ও নাসায়ীও ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন। হাদীসটি সহীহ ও গরীব। ইমাম বুখারী (র) স্বীয় তারীখ গ্রন্থে এই 
হাদীসটি সম্পর্কে সমালোচনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ 
বলিয়াছেন যে আবু হুরায়রা রো) কা'ব আহবার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই 
বিশুদ্ধ । 


b পরাগ ৪ LA 
0523 $ ৯৩ 
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সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা ৭১৯ 


2515 পাতার ১58৫ 
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১৩. তবুও ইহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, আমি তো তোমাদিগকে 
সতর্ক করিতেছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও সামুদের শাস্তির অনুরূপ । 

১৪. যখন উহাদিগের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল উহাদিগের সম্মু. ও পশ্চাত 
হইতে এবং বলিয়াছিল, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিও না। তখন 
উহারা বলিয়াছিল, আমাদিগের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি অবশ্যই 
ফেরেশতা প্রেরণ করিতেন । অতএব ভিন রজত নি হংয়াছ সামা হাত! 
প্রত্যাখ্যান করিলাম । 

১৫. আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, উহারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করিত 
এবং বলিত, আমাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? উহারা কি তবে লক্ষ্য 
করে নাই যে, আল্লাহ্‌ যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদিগের অপেক্ষা 
শক্তিশালী ? অথচ উহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিত। 

১৬. অত:পর আমি উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঙ্নাদায়ক শান্তি আস্বাদন 
করাইবার জন্য উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্চাবায়ু অশুভদিনে । 
পরলোকের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্কনাদায়ক এবং উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে 
না। 

১৭. আর সামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি উহাদিগকে পথ-নির্দেশ 
করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিল । 
অতঃপর উহাদিগকে লাঞ্কনাদায়ক শাস্তির আঘাত হানিলাম উহাদিগের কৃতকর্মের 
পরিণাম স্বরূপ । | 

১৮. আমি উদ্ধার করিলাম তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং যাহারা 
তাকওয়া অবলম্বন করিত। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! যাহারা 
শরীক করে এবং যাহারা আপনাকে অস্বীকার করে আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, 
আমার শিক্ষা ও আদর্শ হইতে তোমরা বিমুখ থাকিলে উহারা তোমাদিগকে কোন সুফল 
আনয়ন করিবে না। আমি সাবধান বাণীসহ তোমাদিগকে বলিতে চাই, তোমরা 
আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিওনা এবং তাহার বিধান অমান্য করিও না। যদি এমন কর 
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তাহা হইলে মনে রাখিও তোমাদিগের পূর্বেকার লোকদিগকে পূর্ববর্তী নবীগণের 
বিরোধীতা করার জন্য যেমন জঘন্য পরিণতি ভোগ করিতে হইয়াছিল, তোমরাও 
অনুরূপ পরিণতির শিকার হইবে। 

1 ue ello 25, 2 অর্থাৎ তোমাদিগের কর্মের পরিণাম এইরূপ 
যেন এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যেরূপ শাস্তির 
সম্মুখীন হইয়াছিল আদ ও সামুদ। 

৮৮১ ১-৩১১৪০৮:১০০০। ৫৯1৯ 8 অর্থাৎ যখন উহাদিগের নিকট ও 
উহাদিগের পূর্ববতীদিগের নিকট রাসুলগণ আসিয়াছিল। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, 

31১ 34253১3৯০5১] ০০৯ ১৪৪০/৪৯১৪ Lay 0১131 ১৮০ EES 

স্মরণ কর আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা হুদের কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা 
আসিয়াছিল, সে তাহার আহ্কাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া ৪ 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিও না। অর্থাৎ শহর ও গ্রামীণ জনপদগুলিতে 
পর্যায়ক্রমিকভাবে নবী ও রাসূলগণ আগমন করিয়াছিল । তাহারা জনগণকে একক 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য উপদেশ দিতেন এবং বারণ করিতেন তাহাদের সহিত 
কোন সত্তাকে শরীক করিতে । আর তাহারা সুসংবাদ দিতেন পরম শান্তিময় জান্নাতের 
এবং ভীতি প্রদর্শন করিতেন দুঃখ ও কষ্টদায়ক আবাস জাহান্নাম হইতে। কিন্তু উহারা 
নবীগণের উপদেশ ও আদেশ গ্রাহ্য করিত না। মূলত উহাদিগের মানসিকতা ছিল 
দুষ্টামি ও হঠকারিতামূলক। উপরস্তু উহারা নিজেরাতো উপদেশ গ্রহণ করেই নাই এবং 
অন্যকেও গ্রহণ করিতে দেয় নাই । বরং উহারা একবার আল্লাহ্‌কে অখ্বাকার করিয়াছে । 
নবীগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং সত্য গ্রহণ করিতে গোড়ামি প্রদর্শন 
করিয়াছে। 

তাই তাহারা বলিত ৪ £৫%০ 549 45, 2. ১1 আমাদিগের প্রতিপালকের 
এইরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি অবশ্যই ফেরেশৃতা প্রেরণ করিতেন । অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যদি 
তাহাদিগের নিকট কোন নবী প্রেরণ করার ইচ্ছা হইত তাহা হইলে তিনি অবশ্যই কোন 
ফেরেশতা তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন। (কোন মানুষকে আমাদিগের নিকট নবী 
হিসাবে প্রেরণ করার কোন অর্থ হইতে পারে না|) 

4০5০০ 1 ৮ (5 অতএব হে লোকেরা! তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ 

১3৮৪৮ তাহা আমরা মানিতে পারিনা-তোমাদিগের প্রস্তাব আমরা প্রত্যাখ্যান 
করিলাম । কেননা তোমরা আমাদিগের মত মানুষ নহ। 

অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ 311 ১:২১ ০313১524505 টি 
অর্থাৎ আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, উহারা অযথা দম্ভ ও অহংকার করিত। 
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£5 12০ 5:51 ১5 1.8) এবং তাহারা বলিত আমাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী কে 
আছে? অর্থাৎ শক্তি ও পেশী প্রদর্শনের মন্ততায় তাহারা বলিত এবং তাহারা ধারণা 
করিত যে, শক্তি দ্বারা আমরা আল্লাহ্র আযাব ও আপদ-বিপদ প্রতিহত করিয়া দিব। 

তাই ইহার পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেন যে, | 

2১874: ৬০৭ ৮১185 এঞ। 201011১2148 ইহারা কি তবে লক্ষ্য করে 
নাই যে, আল্লাহ্‌ যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদিগের অপেক্ষাও 
শক্তিশালী? অর্থাৎ তাহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছে যে, কাহার সহিত তাহারা ধৃষ্টতা 
যিনি অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার বহু সৃষ্টির মধ্যে তিনি দিয়াছেন অবিশ্বাস্য 
রকম শক্তি । আর আল্লাহ্‌র শক্তির কথা তো ভাবাই যায়না । 

যথা আল্লাহ্‌ তাহার শক্তির কথা বিবৃত করিয়া পবিত্র কুরআনের একস্থানে 
বলিয়াছেন ৪ 2১০ 1 090 4503 ৮5১52 :50 অর্থাৎ আমি আকাশ নির্মাণ 
করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা ক্ষমতাশালী। 

অত:পর দন্ত করার জন্য, রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য, খোদার নাফরমানী 
এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করার জন্য উহাদিগের উপর আল্লাহ্‌র আযাব 
আপতিত হয়। 

তাই বলা হইয়াছে £ ০১০ ৮৯১1৫ ৮2০ অত:পর আমি উহাদিগের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ বায়ু। 

কেহ বলিয়াছেন £ /১:০১:০ (১2) এর অর্থ হইল, তীব্র গতিতে প্রবাহিত বায়ু। 
কেহ বলিয়াছেন ঃ তীব্র গতি সম্পন্ন অতি শীতল বাযু। 

কেহ বলিয়াছেন ঃ পৃথিবী প্রকম্পিত সশব্দে প্রবাহিত বায়ু। 

উল্লেখ্য যে, 1০:০১:০ (22) এর অর্থ হইল উপরোক্ত অর্থগুলির মর্মার্থ যাহা দাড়ায় 
তাহা সবটাই । কেননা সেই বায়ু যেমন ছিল তীব্র গতি সম্পন্ন তেমন ছিল ভয়ংকর শীত 
ও বিকট শব্দ মিশ্রিত। এই ধরনের কঠিন এক আযাব উহাদিগের উপর আপতিত 
হইয়াছিল । যে আযাব উহাদিগের দম্ভ ও গর্ব খর্ব করিয়া দিয়াছিল। যেমন অন্য আয়াতে 
উল্লেখিত হইয়াছিল যে, ০৮০১০৮০০75১ এক প্রচন্ড বঞ্জা-বিক্ষুব্ধ বায়ুতে (আদ 
সম্প্রদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল).। অর্থাৎ সেই বায়ু ছিল ভয়ংকর রকমের শীত ৷ যাহা 
বিকট এক শব্দসহ উহাদিগের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল প্রাচ্যে একটি নদী রহিয়াছে 
যাহা সব সময় এই ধরনের এক শন্দসহ প্রবাহিত হয়। এই জন্য আরববাসী সেই 
নদীকে +:০ ১.০ (সর সর) নদী নামে অভিহিত করে। 
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০০] ৪৪ একাধারে কয়েকদিন। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ JU 
(১০৯ ০1 {50% অর্থাৎ অপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে (যাহা তিনি 
উহাদিগের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন) । অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, 7৬: ৮ 
১০০৮৭ ১৯ উহাদিগের উপর আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্জাবায় এক চরম 
দুর্ভোগের দিনে । অর্থাৎ দুর্ভাগ্যজনক একদিনে উহাদিগের উপর এই আযাব আপতিত 
হইয়াছিল। যাহা একাধারে উহাদিগের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল 1% JU ₹.. 
নল ৮5 

ধ্বংস হইয়া না গিয়াছে । এই রকমের শাস্তি দুনিয়াতে উহাদিগকে প্রদান করা 
৮88 
জন্য রহিয়াছেই। 

তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন £ (০০0 ০5১০0 LL Lila 
০১ ৪১3 529 অর্থাৎ আমি উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি 
আস্বাদন করাইয়াছি। আর পরকালের শাস্তি তো আরো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক ৷ 

১:১3 ৮ অর্থাৎ উহাদিগের বিরুদ্ধে ঝঞ্জাবায়ু প্রেরণ করা হইলে তখন 
যেমন উহারা কাহারো সাহায্য পায় নাই তেমন পরকালেও উহাদিগকে সাহায্য করা 
হইবে না। জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নি উহাদিগকে গ্রাস করিয়া নিবে । 

ALLL ২৮০৪ (০ অর্থাৎ আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, 
উহাদিগকে আমি পথ-নির্দেশ করিয়াছিলাম। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবুল আলিয়া, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদাহ, সুদ্দী ও 
ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ বলেন যে, (1345 অর্থ হইল, আমি উহাদিগের নিকট 
সঠিক পথের দাওয়াত স্পষ্ট করিয়া পৌছাইয়াছিলাম। 

ছাওরী রে) বলেন, ১-১.:১৫$ এর অর্থ হইল আমি উহাদিগকে হেদায়েতের পথে 
দাওয়াত জানাইয়া দিলাম। 

sl 52 ৪৮০0-৮2-55 কিন্তু উহারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন 
করিয়াছিল। অর্থাৎ হযরত সালিহ (আ)-এর মারফত উহাদিগের নিকট আমি স্পষ্ট 
করিয়া দ্বীনের দাওয়াত পৌছাইয়াছিলাম ॥ হযরত সালিহ (আ)-এর যবানে আমি 
উহাদিগের নিকট দ্বীন প্রকাশিত করিলাম । কিন্তু উহারা সেই আহবানের বিরোধীতা 
করে, সালিহ আ)-এর নবুয়্যতের সত্যতা অস্বীকার করে এবং সালিহ (আ)-এর 
নবুয়্যতের সত্যতা প্রমাণার্থে যে উদ্ত্রীটি আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম সেইটাকে তাহারা 
হত্যা করে। 
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সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা ৭২৩ 


১৮৫] lili {£০০ 4350 অর্থাৎ ফলে আমি উহাদিগের উপর শাস্তির 
কষাঘাত হানিলাম। যাহা ছিল কলিজা বিদীর্ণকর বিকট চিৎকার ও ভয়াবহ ভূমিকম্প 
এবং ভয়াল আতংকজনক। এই ধরনের আযাব দ্বারা উহাদিগের কৃতকর্মের বদলা লওয়া 
হইয়াছিল। 

০৮৮০৫519214 ৮০5 অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং দ্বীনের দাওয়াত অস্বীকার 
করার পরিণাম স্বরূপ । 

(১:51 ১:34 15১৯ অর্থাৎ আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে কোন 
অশুভ জিনিস স্পর্শ করে নাই এবং এই ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ ঝড়ও তাহাদিগকে কোন ক্ষতি 
করে নাই । ঈমান আনয়ন ও তাকওয়া অবলম্বনের ফলে উহাদিগের নবী হযরত সালিহ 
(আ)-এর সহিত উহারা আযাব হইতে নাজাত পাইয়া যায়। 


০৫226 01549) HIS 58485 (৭) 
HEN 44% LAGI UY Er.) 
9952 BE Uy Pes 

ES NCBI Co FLEA BES Co) 
০6১2 903 56 OF 985555565৫৫ ELST 
2৫244066466 2 UF Cr) 
০৫১৩৩ 58545406748 2০5 
০09 12০6 90১10555401 CEST (YY) 
1৮-51-৩১৮১ 4256 855 OB (5) 
9 Ge ০% চি 
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৭২৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


১৯. যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদিগকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হইবে 
সেদিন উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন দলে। | 

২০. পরিশেষে যখন উহারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌছিবে তখন উহাদিগের 
কর্ণ, চক্ষু ও তৃক উহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। 

২১. জাহান্নামীরা উহাদিগের ভৃককে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা আমাদিগের * 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন? উত্তরে তক বলিবে, আল্লাহ্‌, যিনি সমস্ত কিছুকে 
বাকশক্তি দিয়াছেন তিনি আমাদিগকেও বাকশক্তি দিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে 
সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথম বার এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে । 

২২. তোমরা কিছু গোপন রুরিবে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদিগের কর্ণ, চক্ষু 
এবং তক তোমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেনা- উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, 
তোমরা যাহা করিবে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্‌ জানেন না। | 

২৩. তোমাদিগের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদিগের এই ধারণাই তোমাদিগের 
ধ্বংস আনিয়াছে। ফলে, তোমরা হইয়াছ ক্ষতিগ্রস্ত । 

২৪. এখন উহারা ধৈর্যধারণ করিলেও জাহাল্নামই হইবে উহাদিগের আবাস 
মি রা ইন 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, Li Lin ০401 lone ee 
4১১% অর্থাৎ সেই সকল মুশ্রিকদিগকে বলিয়া দাও যে, কিয়ামতের দিন উহাদিগকে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হইবে। অর্থাৎ সকল যুগের 
সকল মুশ্রিকদিগকে সেদিন একত্রিত করা হইবে। 

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ 15১42 ill ০৮৯০ ৮০৪ 
অর্থাৎ এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাকাইয়া লইয়া 
যাইব। 

8122 13 ৮১ পরিশেষে .উহারা জাহান্নামের সন্নিকটে যাইয়া অবস্থান 
করিবে। 3১1-:215405121210025502074570575815 05 তখন 
উহাদিগের কর্ণ, চক্ষু ও তক উহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে “সাক্ষ্য দিবে। অর্থাৎ যত 
অপরাধ করিয়াছে তাহার একটি বর্ণও উহারা গোপন রাখিতে পারিবে না। 

4১2 ips a 11. জাহান্নামীরা উহাদিগের ত্বককে জিজ্ঞাসা 
করিবে তোমরা আমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন? অর্থাৎ মুশ্রিকদিগের এই 
প্রশ্নের জবাবে ত্বকসহ সকল অংগ প্রত্যংগসমূহ বলিবে $ 

Exe Di SLE hse LE Gli (31% 1১40 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন তিনি আমাদিগকেও বাকশক্তি দিয়াছেন তিনি 
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সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা যা 


তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার ৷ অতএব আমরা তাহার নির্দেশ অমান্য করিতে 
পারি না এবং পারি না তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে । আর তাহারই নিকট তোমরা 
প্রত্যাবর্তিত হইবে। 

রিতার বারবার দিনা ই ভারী: 'আনাস 
ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রহসা মাখা 
একটি মুচকি হাসি দেন। অত:পর তিনি সাহাবীদিগকে বলেন, রে 
জিজ্ঞাসা কর না, কেন আমি হাসিলাম?” সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্‌ রাসুল! 
বলুন, কেন আপনি হাসিলেন? তিনি বলিলেন, “কিয়ামাতের দিন বান্দা তাঁহার রবের 
সহিত ঝগড়া করিয়া বলিবে, হে প্রতিপালক! আপনি কি অঙ্গীকার কুনিয়াছিলেন লা যে, 
আপনি যুলুম করিবেন না? আল্লাহ বলিবেন, হ্যা আমি যুলুম করিব নাওয়াদা 
করিয়াছিলাম । অত:পর তাহারা বলিবে যে, আমরা অ:যাদিগের অপরাধের বিরুদ্ধে 
কাহারো সাক্ষ্য মানিব না। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেন, আমার এবং আমল রেকর্ডকারা 
আমার ফেরেশ্তাদ্য়ের সাক্ষ্য কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু তাহারা বার বার এ একই কথ! 
পুনরোক্ত করিতে থাকিবে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, অত:পর উহার মুখ বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইবে। ফলে (আল্লাহ্র আদেশে) উহাদিগের অংগ-প্রত্যংগগুলি ই 
অপরাধসমূহের বিবরণ দিতে থাকিবে । যখন অংগ-প্রত্যংগ সমূহ সাফ নাফ সাক্ষ্য পি 
থাকিবে তখন সে আক্ষেপ করিয়া বলিবে, আমি তো তোমাদিশকে রক্ষা করার জন্যই 
ঝগড়া করিতেছিলাম (আর এখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিলে!) ; 


বাযৃযার ও হযরত আবূ হাতিম (র) ---- শা'বী রে) হইতে বণনা করেন, অত? 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, আনাস (রা) হইতে শা'বী এর সূত্র ব্যতীত এই অন্য সুরে ্ঃ 
হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। 

তবে মুসলিম ও নাসায়ী আশজায়ী সূত্রে সাওরী (রে) হইতে হাদীদটি বণনা 
করিয়াছেন । অত:পর নাসায়ী বলিয়াছেন, আশাজায়ী ব্যতীত ছাত্রী হইতে অনা কেহ 
এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই! (আল্লাহৃই ভ'ল আলে), 
ইব্‌ন আবু হাতিম---- আবু মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা বা} নলেশ ও 
৪1৮ জা ৮৮৮৮ টাই, 
নিকট আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগের আমলনামা পেশ করিবেন । কিনতু তাহার চলেন 
করিয়া বলিবে, হে প্রতিপালক! তোমার ইয্যাভের শপথ করিয়া বালাতেহি যে, আমরা 
এইগুলি করি নাই, তোমরা ফেরেশতারা অযথা আমাদিগের আমল নামায় এইসব 
লিখিয়া রাখিয়াছ। তখন ফেরেশৃতাগণ বলিবেন, এই আমল এ এ দিনে অমুক অমুক 
স্থানে তোমরা সম্পাদন কর নাই? ইহার পরও তাহারা বলিবে, হে প্রতিপালক: তোমার 
ইয্যাতের শপথ, এইসব আমল আমরা করি নাই; অত:পর তাহাদিগের মুখ মহল 
দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে । 
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৭২৬ তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


আবূ মূসা আশআ'রী (রা) বলেন, কিয়ামাতের দিন হিসাব বা সাক্ষ্য গ্রহণ করার 
সময় সাক্ষ্যস্বরূপ সর্ব প্রথম ডান রান কথা বলিবে। 

হাফিজ আবূ ইয়ালা ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু 
সাঈদ খুদরী (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলিয়াছেন ৪ “কিয়ামাতের দিন কাফির 
লোকের সামনে তাহার আমলনামা পেশ করিলে সে উহা অস্বীকার করিবে এবং এই 
ধরনের আমল সে করে নাই বলিয়া ঝগড়া শুরু করিবে । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাহাদিগের আমলের সাক্ষ্য স্বরূপ তাহার পরশী ব্যক্তিদিগকে পেশ করিবেন। কিন্তু সে 
বলিবে, ইহারা যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা। অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার 
আত্মীয়-স্বজনদিগকে তাহার পাপ কর্মের সাক্ষ্যস্বরূপ পেশ করিবেন। কিন্তু তাহারা 
, বলিবে, ইহারা মিথ্যাবাদী । অত:পর আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদিগকে বলিবেন, তাহা 
হইলে তোমরা শপথ করিয়া বল (যে, এই সব আমল তোমরা করা নাই)। তাহারা 
শপথ করিয়া বলিবে যে, হ্যা, এই সব আমল আমাদিগের নহে। অত:পর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহাদিগের সকলের বাকশক্তি কাড়িয়া নিবেন এবং তাহাদিগের জিহবা 
তাহাদিগের দাবীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে । ফলে তাহাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ 
করোনো হইবে ।” 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস রে) ইব্‌ন আযরাক-কে বলেন, কিয়ামতের দিন এমন এক সময় উপস্থিত 
হইবে যখন মানুষের কথা বলার শক্তি থাকিবে না। কোন ওযর শুনা হইবে না এবং 
যতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলার অনুমতি না পাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলিতে পারিবে না। 
অত:পর কথা বলার অনুমতি পাইলে তাহারা আল্লাহ্র সহিত শিরক করে নাই বলিয়া 
ঝগড়া করিবে, উহা অস্বীকার করিবে এবং মিথ্যা শপথ করিবে । অত:পর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন এবং উহাদিগের তৃক, চোখ, হাত ও পা সাক্ষ্য প্রদান 
করিবে । আর উহাদিগের মুখে মোহর মারিয়া দেওয়া হইবে । অত:পর মুখের মোহর 
তুলিয়া ফেলিলে উহারা উহাদিগের অংগসমূহের সহিত ঝগড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে 
অংগ সকল বলিবে £ - 


৩৯৩৩ 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন তিনি আমদিগকেও বাকশক্তি 
দিয়াছেন! তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার এবং তাহারই নিকট তোমরা 
প্রত্যাবর্তিত হইবে। 

এই কথা দ্বারা অলক্ষ্যে উহাদিগের জবানেরও স্বীকৃতি দান করা হইয়া যাইবে । 
ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)---- রাফি' আবৃল হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন 
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যে, নিজ কৃতকর্মের অস্বীকৃতির ফলে আল্লাহ্‌ তাহার ভ্বিহবা এতটা মোটা করিয়া দিবেন 
যে, মুখ পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং জিহ্ববা দ্বারা কথা বলিতে পারিবে না। অত:পর 
শরীরের অন্যান্য অংগসমূহকে পাপের সাক্ষী প্রদান করার আদেশ হইবে যে, তোমরা 
সাক্ষ্য প্রদান কর। অত:পর কান, চোখ, লজ্জাস্থান, হাত ও পা ইত্যাদি দ্বারা সংঘটিত 
পাপের সাক্ষ্য এইসব অংগসমূহ প্রদান করিবে । উল্লেখ্য যে, ৮৮1০ 1৩১ টা 
Lt) LE Lr ফি ৮ UL 45031 অর্থাৎ আমি আজ 
' ইহাদিগের মুখ মোহর করিয়া দিব, ইহাদিগের হস্ত কথা বলিবে আমার সহিত 
ইহাদিগের চরণ সাক্ষ্য দিবে ইহাদিগের কৃতকর্মের ৷’ সূরা ইয়াসীনের এই আয়াতটির 
ব্যাখ্যা প্রসংগে এই ধরনের আরো বহু হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে, যাহার পুনরোল্লেখ 
নিম্্রয়োজন। 

ইব্‌ন আবূ হাতিম রে) বলেন আমার পিতা ----- জাবির ইব্‌ন আব্দুল্রাহ (রা) 
হইতে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন ৪ আমরা সাগর পথে সফর শেষ করিয়া স্বদেশে পৌছিলে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদিগকে বলেন, হাবৃশ দেশে সফর করার সময় আশ্চর্যজনক কোন 
বিষয় তোমাদিগের নজরে পড়িয়া থাকিলে আমাকে শুনাও। এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে 
উহাদিগের মধ্য হইতে এক যুবক উঠিয়া বলেন, হ্যা, হে আল্লাহ্র রাসূল! একদা 
আমরা বসিয়াছিলাম, তখন আমাদিগের নিকট হইতে অশীতিপর এক বৃদ্ধা মাথায় 
করিয়া একটি পানি ভর্তি হাড়ি নিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এক যুবক তাহাকে ধাক্কা দিয়া 
ফেলিয়া দিলে সে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে এবং তাহার হাড়িটি ভাংগিয়া চুরমার হইয়া 
যায়। অত:পর বৃদ্ধা উঠিয়া সেই যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকে, হে প্রতারক! 
তুমি সত্র ইহার পরিণাম সম্পর্কে অবগতি লাভ করিবে ঃ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কুরসীর উপর আসন গ্রহণ করিবেন, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে যেদিন 
সাক্ষ্য প্রদান করিবে; সেই দিন আমার সহিত তোমার এই ব্যবহারেরও ফয়সালা 
হইবে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, “বৃদ্ধা সত্য বলিয়াছে, বৃদ্ধা সত্য বলিয়াছে 
এবং সেই জাতিকে কিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা পবিত্রতা দান করিবেন যে জাতির 
দুর্বলদের প্রতি সবলদের অত্যাচারের বিচার নেওয়া হয় না?” এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল। 
কিতাবুল আহওয়ালের মধ্যেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 


74১51৯33৮21 504৮৮:5525 58520185055 Ly 
অর্থাৎ যখন উহারা স্বীয় অংগসমূহ ও তৃককে ভসনা করিবে তখন জবাবে উহারা 
বলিবে, মূলত তোমাদিগের কোন আমলই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকিত না। বরং 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


৭২৮ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


পাপ ও কুফ্‌র তোমরা তাহার সামনেই করিয়াছ এবং এই ব্যাপারে তোমরা একেবারে 
বেপরোয়া ছিলে। তোমরা ধারণা করিতে যে, তোমাদিগের অনেক আমল আল্লাহ্‌র 
নিকট গোপন থাকিত। কিন্তু তাহা নহে, বরং এই ভুল ধারণাই তোমাদিগকে আজ 
নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপিত করিয়াছে । তাই আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 


2) 55, ৭ see 


৮5১৮৫ SHES BALLS CS Sl) 927010555১9 
MiSs 
অর্থাৎ উপরস্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে তাহার অনেক 
UE হর ভাতের রনি 
ধ্বংস আনিয়াছে। 
অতএব তাহাদিগের এই ধারণা ছিল ভুল ৷ তাহারা ধারণা করিত যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাহাদিগের অনেক কর্ম-কান্ড সম্বন্ধেই খোজ-খবর রাখেন না। আর এই 
ধারণাই তাহাদিগের উপর ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে। 
১১০০০এ। ১৪১০১০১ অৰ্থাৎ ফলে কিয়ামতের ময়দানে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে, সেই দিন তোমরা নিপতিত হইবে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে । আহমদ রে) ---- 
আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি কাবার গিলাফের নিচে 
৪৭১ ০4-45-৮8৮8 
একজন কুরাইশী আর দুইজন সাফফী অথবা একজন সাকফী আর দুইজন কুরাইশী । 
অত:পর একজনে বলে, তোমরা মনে কর আমরা যাহা বলি তাহা আল্লাহ্‌ শুনেন? 
একজনে উত্তরে বলে, আমরা যাহা আস্তে বলি তাহা তিনি শুনেন না এবং যাহা জোরে 
বলি তাহা তিনি শুনতে পান। তৃতীয় ব্যক্তি বলে জোরে বলিলে যদি তিনি শুনতে পান 
তাহা হইলে হয়ত তিনি সব কথাই শুনেন। 
অত:পর আব্দুল্লাহ (র) এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট যাইয়া বলিলেন 
তখন নাযিল হয় ৪ 
১৫৯2০893450 
lls Mine শাণিত 
তিরমিযী হান্নাদের সূত্রে আবু মুআবিয়া হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ 
তিরমিযী রে) সুফিয়ান সাওরী (র) হাদীস---- আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (র) হইতে 
বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ইহা ' 
বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রাষ্যাক ..... বাহায্‌ ইব্‌ন হাকীমের দাদা হইতে বর্ণনা 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা ৭২৯ 


৪৪ ৮ ০. 


করেন যে, বাহায্‌ ইব্‌ন হাকীমের দাদা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ১৫১০ 8:১2 0 
4১1২ Lal 5 ৮৫৮৭ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন 
যখন তাহাদিগকে ডাকা হইবে এবং তাহাদিগের বাকশক্তি রহিত করা হইলে প্রথমে 
উরু এবং হাত সাক্ষী প্রদান করিবে। মা'মার (র) বলেন, হাসান (র) এই প্রসংগে পাঠ 
করেন ৪ 78০১1 7, 44১% 53 ৫১6 ১48 অর্থাৎ তোর্মাদিগের প্রতিপালক 
সম্বন্ধে তোমাদিগের এই ধারণাই তোমাদিগের ধ্বংস আনিয়াছে। অত:পর বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করিয়াছেন, আমার ব্যাপারে আমার 
বান্দা যে ধরনের ধারণা রাখে আমি তাহার সহিত সেই অনুযায়ী ব্যবহার করি এবং 
যখন বান্দা আমাকে ডাকে তখন আমি তাহার সাথে থাকি। ইহার পর হাসান রে) 
একটু চিন্তা করার পর বলেন, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যে যে ধরনের ধারণা পোষণ করে 
তাহার আমল সেই অনুযায়ী হইয়া থাকে। মু'মিন যেহেতু আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে উত্তম ধারণা 
পোষণ করিয়া থাকে সেহেতু তাহার আমল উত্তম হইয়া থাকে এবং কাফির ও মুনাফিক 
যেহেতু আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে সেহেতু “তাহার আমল মন্দ 
হইয়া থাকে । অত:পর তিনি পাঠ করেন ঃ 


রা ৮51 ৬৯ BOL LES Se Ls Bl. RPE EES 0 
৩516০ oso. EERE 


-8)75825755553115518 
অর্থাৎ তোমাদিগের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না-এই 
বিশ্বাসে তোমরা ইহাদিগের নিকট কিছু গোপন করিতে দা। উপরজ ভোমরা মনে 
করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্‌ জানেন না। প্রতিপালক 
সম্বন্ধে তোমাদিগের এই ধারণাই তোমাদিগের ধ্বংস আনিয়াছে। 
ইমাম আহমদ (র)---- জাবির (র) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির রে) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £ “তোমাদিগের কেহ যেন আল্লাহ্‌র প্রতি উত্তম ধারণা 
পোষণ কর! ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে।” কেননা যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি মন্দ ধারণা 
কা ব্রিত তাহাবিভার হজে ময় আয়াহ ভা ভালা র বরা { “তোমাদিগের 
প্রতিপালকের উপর তোমাদিগের মন্দ ধারণার ফলেই তোমাদিগের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া 
আনয়াছে ৷ ফলে, তোমরা হইয়াছ ক্ষতিগ্রস্ত ।” 
অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ 
-১3$৮খ। ১3515810০55 90171৮5544৩ ০৫9০৪ 
অর্থাৎ উহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে ধৈর্যের সাথে আযাব ভোগ করা বা দহনের 
জ্বালায় অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়া সমান কথা । কেননা তখন উহাদিগের ওষর-অনুযোগ 
গ্রহণ করা হইবে না এবং উহাদিগের পাপও আর ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে না । আর 
5 - 
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ইব্‌ন জারীর রে) বলেন, (৮২০১: 3 অর্থ উহারা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার 
প্ত্যাগমনের আকাংখা ব্যাক্ত করিবে কিন্তু উহাদিগের আকাংখার প্রত্যুত্তরে কিছুই বলা 


হইবে না। 
অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ 


30 ৮৫১০ ৯১১1 Gy Ca Cai 12558515155 CS 
SALE Us BLU Gy (8 
অর্থাৎ উহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! দুর্ভোগ্য আমাদিগকে পাইয়া 
বসিয়াছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়, হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই 
অগ্নি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, অত:পর আমরা যদি পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করি 


তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব । আল্লাহ্‌ বলিবেন, “তোরা হীন 
অবস্থায় এই খানেই থাক এবং আমার সহিত কোন কথা বলিস্‌ না।” 


Bl ৮৪755 CAINE YEE; (vo) 

35109505444 SANG US (৫425৮485 

602255 15৬-০৪১০০১ 5 Ea) 

SEB CODING BES IAC GH OEY 

(4 51 6১৫ GI 154 02১১ । 62548 (৬) 

| ০৫৯৯৪ EH 

,94013454-3৫। 9 NEE ৮৮) 
০৫১৬৫৫৩১৬৮৬ ঠা 

| 5 (৫৫৬24 ৬০ 620৬5 (va) 
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২৫. আমি ইহাদিগের জন্য নির্ধারণ করিয়াছিলাম সহচর, যাহারা উহাদিগের 
সম্মুখ ও পাশ্চাতে যাহা আছে তাহা উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া দেখাইয়াছিল 
এবং উহাদিগের ব্যাপারেও উহাদিগের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষদিগের ন্যায় শাস্তির 
কথা বাস্তব হইয়াছে। উহারা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। 

২৬. কাফিররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না এবং উহা 
আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার। 

২৭. আমি অবশ্যই কাফিরদিগকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব এবং নিশ্চয়ই 
আমি উহাদিগকে উহাদিগের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব । 

২৮. জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহ্র শত্রদিগের পরিণাম; সেথায় উহাদিগের জন্য 
রহিয়াছে স্থায়ী আবাস আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলন্বরূপ । 

২৯. কাফিররা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! যেসব জিন ও মানব 
আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল উহাদিগের উভয়কে দেখাইয়া দাও। আমরা 
উভয়কে পদদলিত করিব, যাহাতে উহারা লাঞ্ছিত হয়। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, তিনি মুশ্রিকদিগকে গোমরাহ 
করিয়াছেন এবং ইহা হইয়াছে তাহার কুদরতের মাধ্যমে । আর তিনি সকল কাজে 
অভিজ্ঞ । তিনি উহাদিগকে জিন ও ইনসানের মধ্য হইতে এমন কিছু সংগী দিয়াছিলেন 
যাহারা উহাদিগের অতীত ও ভবিষ্যতকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া তুলিয়া 
ধরিয়াছিল। 

অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতকালের চেয়ে উত্তম ও শোভন করিয়া উহাদিগের আমল 
উহাদিগের নিকট তাহারা তুলিয়া ধরিয়াছিল। আর বলিত এই ধরণের উত্তম আমল বা 
কর্ম-কান্ড একমাত্র আদর্শ লোকদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে । 

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে ৪ 
GAUL MLL SULA SSL A tb 

MCE DUST HEE [Sr SECA 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় তিনি তাহার জন্য নিয়োজিত 


করেন এক শয়তানকে, অত:পর সেই হয় তাহার সহচর । শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ 
হইতে বিরত রাখে । অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে। 


Jl le সঃ অর্থাৎ উহাদিগের ব্যাপারেও শাস্তির কথা বাস্তব হইয়াছে 
যেমন শাস্তির কথা বাস্তব হইয়াছিল উহাদিগের পূর্ববর্তী জিন ও ইনসানের উপর ৷ আর 
উহারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত । অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ততার দিক দিয়া ইহারা ও উহারা সমান । পরবর্তী 
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আয়াতে বলা হইয়াছে যে, 141 54 ০০9 12১8৫ 5531965 কাফিররা বলে, 
তোমরা এই কুরআন শ্রবর্ণ করিও না 1 অর্থাৎ তাহারা পরম্পরে এই ব্যাপারে একমত 
গ্রহণ করিয়াছিল যে, তাহারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনিবে না এবং উহার আহ্কাম গ্রহণও 
করিবে না। 

«১৪ (৯51 অর্থাৎ বরং উহা তেলাওয়াতকালে সকলে শোরগোল সৃষ্টি করিবে 
যাহাতে উহা কর্ণকৃহরে প্রবেশ না করে। 

যেমন মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, «:$ 1১21 -এর অর্থ কথার মধ্যে তালি বাজান, 
শিশ দেওয়া এবং শোরগোল সৃষ্টি করা । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন কুরআন তেলাওয়াত 
করিতেন তখন কুরাইশরা ইহা করিত। যাহ্হাক রে) ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে 
বলেন, এর অর্থ তাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দোষ অবেষণ করিত। 

কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, উহারা তাহাকে অস্বীকার করিত, তাহার 
সহিত শত্ৰুতা পোষণ করিত এবং ইহা করা দ্বারা উহারা মনে করিত যে, তাহারা জয়ী 
হইয়াছে। 


৬১45: 151 যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার। অর্থাৎ জাহিল কাফির এবং 
যাহারা ইহাদিগের অনুসরণ করিত তাহাদিগের প্রত্যেকের এই একই অবস্থা ছিল-- 
তাহাদিগের নিকট কুরআন শ্রবণ করা অসহ্য মনে হইত। অত:পর ইহার বিপরীতে 
মু'মিনদিগের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলা আদেশ করেন যে, PABA CE EE 
১০১৮5 ১২৫51 ১০১ 4 অর্থাৎ যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা 
মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্” হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদিগের 
প্রতি দয়া করা হয়। অত:পর কুরআনের বিরোধীতাকারী কাফিরদিগকে শাস্তির ভীতি ও 
হুমকী প্রদর্শনস্বরূপ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ 

1১2১: 1515512১84 ih ৬৪১১5 অর্থাৎ আমি অবশ্যই কাফিরদিগকে শাস্তির 
স্বাদ আস্বাদন করাইব। 

১১12 Al এএ। এ ৮4১১৯ অর্থাৎ উহাদিগের আমলের প্রতিদানের 
কথা বলা হইয়াছে, নিশ্চয়ই আমি উহাদিগকে উহাদিগের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল 
দিব। 


. উহাদিগের শাস্তির বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, 
15520310508 0329৯ ১1১50 Us 74120814171755125 uh 
০১৮৮৮ নেও ও 2 ie, (5553354 নিকিতা 
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অর্থাৎ জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহ্‌র শক্রদিগের পরিণাম; সেথায় উহাদিগের জন্য 
রহিয়াছে স্থায়ী আবাস আমার নিদের্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ। কাফিরগণ 
বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! যেসব জিন ও মানুষ আমাদিগকে পথভ্রষ্ট 
করিয়াছিল তাহাদিগকে দেখাইয়া দাও, আমরা উহাদিগকে পদদলিত করিব যাহাতে 
উহারা লাঞ্চিত হয়। সুফিয়ান সাওরী (র) ---- আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
আলী (রা) এর মর্মার্থে বলেন যে, ইহার দ্বারা ইবলীস এবং আদম (আ)-এর সেই 
পুত্রকে বুঝান হইয়াছে, যে তাহার সহদর ভাইকে হত্যা করিয়াছিল । আওফীও আলী 
(রা) ₹ইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ্‌ 

সুদ্দী (র) আলী (রো) হইতে বলেন যে, প্রত্যেক মুশ্রিককে শিরক করার জন্য 
ইবলীস উৎসাহিত করে এবং প্রত্যেক কবীরা গুনাহর পিছনে উৎসহ যোগায় আদম 
(আ)-এর পুত্র। অতএব প্রত্যেক শিরকের উৎস হইল ইবলীস এবং প্রত্যেক কবীরা 
গুনাহর উৎস হইল আদম (আ) তনয়। যেমন হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে, “যে কেহ 
অন্যায়ভাবে কেহকে হত্যা করিলে উহার পাপের অংশ আদম (আ) তনয়ের প্রতি 
বর্তাইবে। কেননা পৃথিবীতে সেই প্রথম হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করিয়াছে এবং হত্যার পথ 
সেই প্রথম উদ্ঘাটন করিয়াছে। 

আর (০১৪ 41 £5 এর অর্থ উহাদিগকে আযাব স্থলের নিত স্থানে 
নিক্ষেপ কর যাহাতে উহারা আমাদিগের চেয়ে অধিক কঠিন আযাব ভোগ করে। তাই 
বলিয়াছে £ ৬১% ০ 0৮538 অর্থাৎ জানান্নামের সর্বনিননস্তরে নিপতিত হইয়া 
যাহাতে উহারা লাঞ্ছিত হয়। সূরা আ'রাফের মধ্যে সাধারণ কাফিরেরা উহাদিগের 
নেতাদিগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিবে সেই প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, (5 0৪ 
১১০১৪% ১4 ১৩ অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদিগকে 
বিভ্রান্ত করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নি শাস্তি দাও। আল্লাহ্‌ বলিবেন, 
প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
প্রত্যেককে উহার পাপ অনুযায়ী শাস্তি দিবেন। যেমন বলা হইয়াছে যে, 
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অর্থাৎ আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করিব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণের ও আল্লাহ্‌র 
পথে বাধাদানকারীগণের; কারণ, তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত । 
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৩০. যাহারা বলে, আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে, 
তাহাদিগের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশ্তা এবং বলে, তোমরা ভীত হইও না, 
চিন্তিত হইও না এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল 
. তাহার জন্য আনন্দিত হও। 

৩১. আমরাই তোমাদিগের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে; সেথায় 
তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে যাহা কিছু তোমাদিগের মন চাহে, এবং সেথায় 
তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা ফরমায়েশ কর। 

৩২. ইহা হইবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আপ্যায়ন । 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেন 8 A 76501 (52) 19105 01 31 
যাহারা বলে আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্‌, এবং অবিচলিত থাকে। অর্থাৎ যাহারা 
আত্তরিকতার সাথে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য আমল ইবাদত করে এবং শরীআ'্ত 
অনুযায়ী আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে। 

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদিগের সামনে এই আয়াতটি 
পাঠ করেন 8 1১478 52175 201 152) 01005 22 2। (অর্থাৎ যাহারা বলে, 
আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্‌, এবং অবিচলিত থাকে ।) অত:পর বলেন, অধিকাংশ 
যাহারা আল্লাহ্‌কে রব হিসাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করার পর আমৃত্যু এই বিশ্বাসের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহাদিগকে বলে “মুস্তাকীম বা অবিচল । 


www.quraneralo.com 


Contents 


সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা ৭৩৫ 


নাসায়ী স্বীয় নাসায়ী শরীফের তাফসীর অধ্যায়ে এবং বাযযার ও ইব্‌ন জারীর (র) 
' মুসলিম ইব্‌ন কুতাইবার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিমও ফাল্লাসের সূত্রে 
ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । 

ইব্‌ন জারীর ---- সাঈদ ইব্‌ন ইমরান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন 
7 1 এর সাম iy (১405 323 ol 


ae 
বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, একদা লোকদিগকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) (£4, 
(১51৪2: 5 £। এই আয়াতাংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, ইহার অর্থ 
হইল পাপ হইতে বিরত থাকা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) প্রত্যুত্তরে বলেন,'না তোমরা 
ভুল বলিয়াছ। ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্‌র রবুবিয়্যাতকে স্বীকারপূর্বক কখনো অন্যের 
প্রতি মুখপেক্ষী না হওয়া। মুজাহিদ, ইকরিমা ও সুদ্দী (র) প্রমুখও এই অর্থ 
করিয়াছেন। 

ইব্‌ন আবু হাতিম রে)---- ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা বলেনঃ 
একদা ইব্‌ন আব্বাস রে)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কুরআনের মধ্যে আদেশের দিক 
দিয়া কোন্‌ আয়াতটি সর্বাপেক্ষা সহজ? তিনি A 28401 162) (৮155 ০3 | 
এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলেন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নাই এই 
বিশ্বাসের উপর মৃত্যু পর্যন্ত অনড় থাকা । 

যুহরী (র) বলেন, একবার ওমর (রা) মিশ্বারে উঠিয়া এই আয়াতটি পাঠপূর্বক 
বলেন, এই আয়াতে সেই সকল লোকের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা আল্লাহ্র 
আনুগত্যে অবিচল থাকে এবং শৃগালের মত এই দিক সেই দিক না করে। আলী ইব্‌ন 
আবূ তালহা ইবৃন আব্বাস হইতে বলেন, এই আয়াতাংশে সেই সকল লোকের কথা 
বলা হইয়াছে, যাহারা ফরয আদায়ে যত্ববান। কাতাদাহ রে) বলেন, হাসান (র) দু'আ 
করিতেন যে, হে আল্লাহ্‌! তুমি আমদিগের প্রভু, অতএব তুমি আমাদিগকে তোমার 
দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দাও। 

আবূ আলীয়া রে) বলেন, 1,405.1 ₹$ এর অর্থ হইল, দ্বীন প্রতিপালন এবং. 
আমলের মধ্যে ইখলাস আনয়ন করা । 

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম (র).... সুফীয়ান ছাক্ফী (রা) হইতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
কাছে যেন কিছু জানার জন্য যাইতে না হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, “তুমি বল, 
আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিলাম এবং এই বিশ্বাসের উপর অবিচল থাক।” 
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অত:পর লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোন্‌ জিনিস হইতে সংযম অবলম্বন করিব? 
এই প্রশ্ন করার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বীয় জিহ্বার প্রতি ইশারা করেন। 

নাসায়ী (র) শু“বা (র) এর হাদীস ইয়ালা ইব্‌ন আ'তা হইতে ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন। 


ইমাম আহমদ রে) ইয়াধীদ ইব্‌ন হারুন (র)---- সুফিয়ান ইবৃন আব্দুল্লাহ ছাকফী 
(র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন, যাহার উপর আমি আজীবন প্রতিষ্ঠিত 
থাকিতে পারি। তিনি বলিলেন, “বল, আল্লাহ্‌ আমার প্রভু । অত:পর এই বিশ্বাসের 
উপর অবিচল থাক।” আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি 
আমার জন্য সবচেয়ে কোন্‌ জিনিসটিকে বেশী ভয় করেন? এই প্রশ্নটি করার পর তিনি 
স্বীয় জিহ্বার এক অংশ হাতে ধরিয়া বলেন, ‘এইটি’ 

ইব্ন মাজা ও তিরমিযী যুহরীর হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন । তিরমিযী (র) 
বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুসলিম তাহার স্বীয় গ্রন্থে ও নাসায়ী রে) ---- 
সুফিয়ান ইব্‌ন আব্দূল্লাহ ছাকফী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুফিয়ান ইব্‌ন 
আব্দুল্লাহ ছাকফী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধীয় এমন একটি বিষয় বলিয়া দিন, যেটি জানার পর যেন 
দ্বিতীয়বার কাহারো নিকট কিছু জানার জন্য যাইতে না হয়। তিনি বলিলেন “তুমি বল, 
আমি ঈমান আনিলাম আল্লাহ্‌র উপরে এবং এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ়পদ অবিচল থাক ।” 
একইভাবে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। 

আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলিয়াছেন ৪ ££: (৫১1০ 4:55 তাহাদিগের নিকট অবতীর্ণ 
হয় ফেরেশৃতা। মুজাহিদ, সুদ্দী, যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) ও তাহার পুত্র বলেন, 
উহাদিগের মৃত্যুর সময় ফেরেশৃতারা বলিবে 15১24 ১1, তোমরা ভীত হইও না। 
_ মুজাহিদ, ইকারিমা, যায়দ ইবৃন আসলাম রে) বলেন, 1১ 2% ১1 এর ভাবার্থ 
হইল, এখন তোমরা পরকালের দিকে চলিয়াছ, অতএব তোমরা নির্ভয়ে থাক। 
পৃথিবীতে পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান, সম্পদ ও যে খণ রাখিয়া আসিয়াছ সে সম্বন্ধে 
(১5 % নিশ্চিত থাক উহার হেফাযতের দায়িত্ব আমাদিগের ৷ 

৩৬০৪৪ ৮৫১৫ পা TiC 11৮১১06 অতএব তোমাদিগকে যে জান্নাতের 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য এবং অশুভতার বিদায় ও কল্যাণের সাক্ষাতের 
জন্য তোমরা আনন্দিত হও । যেমন হযরত বাররা (র)-এর হাদীসে আসিয়াছে যে, 
মুমিনের আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ফেরেশতারা বলিবে, হে পবিত্র বদন হইতে নির্গত 
পবিত্রতা! চল আল্লাহ্র অফুরন্ত নেয়ামতরাজীর শানে এবং চল সেই আল্লাহ্‌র দিকে 
যিনি তোমার প্রতি রাগান্বিত নন। 


Wwww.quraneralo.com 


Contents 


সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা ৭৩৭ 


অন্য হাদীসে আরো বলা হইয়াছে যে, যেদিন মু’মিনরা কবর হইতে উদিত হইবে 
সেদিন ফেরেশ্তা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য তাহাদিগের কবর পার্শ্বে 
আগমন করিবেন। সুদ্দী ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন জারীব (র) ইহা বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)---- জাফর ইব্‌ন সুলাইমান হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, ছাবিত (র) সূরা হা-মীম সিজদার 5, 1115 253 21 
2৫75৮1৮৫215 05551508554 75 401 -এই আয়াতটি পৰ্যন্ত পৌঁছিয়া থামিয়া 
যান এবং বলেন, আমি জানিয়াছি যে, মু'মিন বান্দা যখন কবর হইতে উখথিত হইবে 
তখন তাহার সহিত দুইজন ফেরেশৃতা থাকিবে__সেই দুই ফেরেশতা যাহারা পৃথিবীতে 
তাহার সহিত ছিল। ফেরেশ্তাদ্বয় তাহাকে বলিবে, ভীত হইও না ও চিন্তিত হইও না 
05553 ৮5৯5 ill ২১2101৮5566 এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও । আর আল্লাহ্‌ তোমাদিগের শংকা বিদূরীত 
করিয়াছেন এবং তোমাদিগের আখিদ্বয় ভরিয়া দিয়াছেন প্রশান্তি দ্বারা । সেই দিন সকলে 
আশংকায় থর থর করিয়া কাপিতে থাকিবে একমাত্র মু'মিন ব্যতীত, যাহারা আল্লাহ্‌র 
নির্দেশিত পথে চলিয়া নিজেদেরকে ধন্য করিয়াছে । 

যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দেওয়া হইবে 
তাহাদিগের মৃত্যুর সময়, কবরের মধ্যে এবং যখন কবর হইতে উত্থিত করা হইবে 
তখন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও ব্যাপক 
অর্থ বোধক ৷ তাই মুফাসিসরগণ এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন । মূলত ব্যবহারটা এই 
ধরনেরই হইবে। 
: ইহার পূর্বের আয়াতে বলা হইয়াছে $ 1৮২) I ০৮11 (৮ 55070 ১৯ 
£) ১১) ইহকাল ও পরকালে আমরা তোমাদিগের বন্ধু । 
_ : অর্থাৎ সেই সময়ে ফেরেশৃতারা মু'মিনদেরকে বলিবে, আমরা পার্থিব জীবনে 
তোমাদিগের সংগী ছিলাম এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে চলিতে ও সেই পথের 
বাধাসমূহ অপসারিত করিয়া আল্লাহ্র খোশনুদী লাভের সার্বিক সহযোগিতা আমরা 
করিয়াছিলাম। এইভাবে এঁ সময় ও সর্বকালীনের জন্য তোমাদিগের সংগে আমরা আছি 
এবং থাকিব । কবর, সিংগায় ফুৎকার, পুনরোথান, হাশর ও পুলসিরাতের শঙ্কা ও 
ভয়াবহতা হইতে মুক্ত করিয়া জান্নাতে পৌছাইয়া দেওয়া পর্যন্ত তোমাদিগের সহিত 
আমরা আছি। 

৮4,501 ৮8255 0০৪ 244 সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে সমস্ত কিছু 
যাহা তোমদিগের মন চাহে অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে তোমার মন যাহা চাহিবে এবং যাহা 
করিলে তুমি শান্তি পাইবে তাহার সকল উপকরণ তথায় উপস্থিত রহিয়াছে । 


কাহীর-৯৩(৭ ) 
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০১০১৪৮০142৪ ৪০ অর্থাৎ সেথায় সমস্ত কিছু সহজলভ্য, তুমি যাহা আকাংখা 
করিবে তাহা তোমার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইবে । তুমি স্বেচ্ছায় তাহা উপভোগ 
করিবে। 

7১৯০ ১৬৬১ ১৪ ১) ইহা হইবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে 
আপ্যায়ন ৷ অর্থাৎ এই আপ্যায়ন, দান ও পুরস্কার তোমাদিগের পাপ মোচনকারী দয়ালু 
প্রভুর পক্ষীয়। যিনি পাপ মোচন করিয়াছেন, পাপ গোপন রাখিয়াছেন এবং তোমাদিগের 
প্রদর্শন করিয়াছেন পরম দয়া ও করুণা । 

15777755707 99 (৩2 ৮ 

MS hE ১$ 2 Lei EEE OE UTE EE OEY 52 সেথায় 
ভি পুল 
আকাংখা কর। এই সম্বন্ধে ইব্‌ন আবূ হাতিম ও সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) বর্ণনা 
করেন যে, একদা সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাবের আবূ হুরায়রা (রা) এর সহিত সাক্ষাত 
হইলে আবু হুরায়য়া তাহাকে বলেন, আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন জান্নাতের 
বাজারের মধ্যে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটান। এই কথা শুনিয়া সাঈদ (র) 
বলিলেন, জান্নাতের মধ্যে বাজার থাকিবে? তিনি বলিলেন, হ্যা, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-আমাকে বলিয়াছেন £ বেহেশৃতবাসীরা যখন বেহেশৃতে প্রবেশ করিবেন এবং যখন 
সকলে নিজ নিজ সতর্ক অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণ করিবেন, তখন দুনিয়ার দিনগুলির মত 
এক শুক্রবার তিনি সকল বেশ্তেবাসীকে একস্থানে একত্রিত হওয়ার জন্য আদেশ 
করিবেন। সকলে তথায় একত্রিত হইলে আল্লাহ্‌ তাহাদিগের উপর স্বীয় তাজাল্লী 
বিকিরিত করিবেন এবং তখন তাহার আরশ পরিদৃষ্ট হইবে । সকলে নিজ মর্তবা 
অনুযায়ী বাগিচার মধ্যে নূর, মুতী, ইয়াকুত, পান্না, স্বর্ণ ও রূপার মিশ্বারের উপর আসন 
গ্রহণ করিবেন । আর যাহারা পুণ্যের দিক দিয়া কিছুটা খাট তাহাদিগকে নিম্নবর্ণের মনে 
করা হইবে না; তাহারাও মিশৃক ও কর্পুরের সুগন্ধীময় টিলার উপর আসন গ্রহণ 
করিবেন। কিন্তু এই অসামঞ্জস্যতার জন্য তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকারের দুঃখ 
আসিবে না। তাহাদিগের মনে কখনো এই ধারণা আসার সুযোগ থাকিবে না যে, উচ্চ 
আসনে উপবিষ্টকারীরা তাহাদিগের চেয়ে উত্তম। 

আবু হুরায়রা (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখিতে পারি? তিনি বলিয়াছিলেন, 
“হ্যা, সূর্যকে এবং পূর্ণিমার চন্দ্রকে যেভাবে তোমরা দেখিয়া থাক আল্লাহকে সেইভাবে 
দেখিতে পাইবে ।” তিনি আরো বলিয়াছিলেন £ সকলে আন্রাহ্‌কে দেখিতে পাইবে, 
সকলে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পাইবে । এক পর্যায়ে একজনকে ডাকিয়া আল্লাহ্‌ তাআ'লা 
বলিবেন, ওহে! অমুকদিনে সেই অপরাধকারীর কথা স্মরণ আসে তোমার? লোকটি 
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বলিব, হে প্রভু! তাহা তো আপনি ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি বলিবেন, হ্যা, তাহা আমি 
ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ফলেই তো তুমি আজ এই পর্যায়ে আসিয়া 
পৌছিতে সমর্থ হইয়াছ। এমন সময় তাহাদিগকে মেঘ আসিয়া উর্ধাকাশ ঢাকিয়া 
ফেলিবে এবং উহা হইতে এমন সুগন্ধিময় বৃষ্টি বর্ষিত হইবে যাহার মত সুগন্ধি জীবনে 
সে কখনো পায় নাই । অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা সকলকে বলিবেন, উঠ, আমি 
তোমাদিগের জন্য যে সকল উপটৌকন রাখিয়াছি তাহা হইতে তোমরা নিজ নিজ পছন্দ 
মত গ্রহণ কর। পরে সকলে এমন একটি বাজারে উপস্থিত হইবে যে বাজারটির 
চতুর্দিক ফেরেশ্তারা সারিবদ্ধ ভাবে ঘিরিয়া থাকিবে । সেখানে তাহারা এমন এমন 
জিনিসের সমাহার দেখিবে যাহা তাহারা কোন দিন দেখে নাই, শুনে নাই এবং যাহার 
সম্পর্কে তাহারা কল্পনাও করে নাই । সকলে নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে তথা 
হইতে গ্রহণ করিবে । সেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের কোন ঝামেলা নাই। বরং উহা 
তাহাদিগকে আল্মাহ্‌ তা'আলা উপহার স্বরূপ প্রদান করিবেন। তথায় 
বেহেশ্তবাসীদিগের একের সহিত অপরের সাক্ষাৎ হইবে । উঁচু স্তরের জান্নাতীর সহিত : 
_ নিম্নস্তরের জান্নাতীর সাক্ষাৎ হইলে তাহার উন্নত পরিপাটি পোষাক দেখিয়া নিম্নস্তরের 

জান্নাতীর মনে উহার আকাংখা জাগিলে সে তাহার পরনে উহার চেয়েও উন্নতমানের 
পোষাক দেখিতে পাইবে । কেননা তথায় কাহারো কোন রূপ দুঃখ ও ব্যাথা থাকিবে না। 
তথা হইতে প্রস্থান করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগের বেগমরা তাহাদিগকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে এবং তাহারা বলিবে, আজ আপনার যাওয়ার সময় তো আপনি 
এতো সজীব ও সুন্দর ছিলেন না। আপনার চেহারা তো এতো লাবণ্যময় ছিলনা? 
তাহারা বলিবে, হ্যা, আজ আমরা খোদ আল্লাহ্র সহিত একই সভায় অবস্থান করিয়াছি 
এক সাথে আমরা সময় কাটাইয়াছি। তাই আজ সত্যই আমাদিগের ভাগ্য আরো প্রসন্ন 
হইয়াছে এবং আমরা আরো কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। 

হিশাম ইব্‌ন আম্মার হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈলের সূত্রে তিরমিযী স্বীয় জামে 
তিরমিযী শরীফের মধ্যেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হিশাম" ইব্‌ন আম্মারের সূত্রে ইব্‌ন 
মাজাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী (র) বলেন, একমাত্র এই সূত্র 
ব্যতীত হাদীসটি অজ্ঞাত । উপরন্তু হাদীসটি দুর্বল । ইমাম আহমদ রে) ---- আনাস 
(র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রে) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ৪ “যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করাকে পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে 
তাহার সহিত আল্লাহ্‌ও সাক্ষাৎকার দিতে অপছন্দ করেন।” 

এই কথা শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন,হে আন্রাহ্‌র রাসূল! আমরা তো মৃত্যুকে 
অপছন্দ করিয়া থাকি। তিনি বলিলেন, “ ইহার দ্বারা মৃত্যুর পছন্দ অপছন্দের কথা 
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৭8০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর 


বুঝান হয় নাই। বরং যখন মুমিনের মৃত্যু উপস্থিত হয় এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে 
তাহাকে খোশ খবর প্রদান করা হয়। যাহা শুনার পরে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ ব্যতীত 
আর কিছু কামনা করে না। অতএব আল্লাহ্‌ও তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর পাপিষ্ঠ 
কাফিরদিগের মৃত্যুর সময় তাহাদিগকে দুঃসংবাদ প্রদান করা যে, তাহারা মৃত্যুহীন 
একটি জগতে যাত্রা করিতেছে, যেখানে তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছে ব্যথা, 
বেদনা । ফলে সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে। তাই আল্লাহ্‌ও তাহাদিগের সহিত 
সাক্ষাৎ করা পছন্দ করেন না।” হাদীসটি সহীহ এবং একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে 
হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে । 


SIG 05484 USSG LHS গে 
০ Glos & ৮ 

84210 (0753) ৮8801% 8065 ৫ 

০085 BE LNG ৪4 Sgr Cy 

855 258 ৬৫ 2 ৫ 858৫ (ro) 


ঠ ০ 


০4৪: 


Sy hl LEE YI 5:6105 HLS ov 
০7 (Fae) শার্ট 


৩৩. কথায় কে উত্তম এঁ ব্যক্তি অপেক্ষা, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান 
করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারী দিগের অন্তর্ভুক্ত । 

৩৪. ভাল এবং মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; 
ফলে তোমার সহিত যাহার শুক্রতা আছে সে হইয়া যাইবে অন্তরংগ বন্ধুর মত। 

৩৫. এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা ধৈর্যশীল; এই 
গুণের অধিকারী কেবল করা হয় ভাহাদিগকেই, যাহারা মহাভাগ্যবান । 

৩৬. যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে ভবে আল্লাহ্র শরণ 
লইবে, তিনি তো সর্বশ্রোভা, সর্বজ্ঞ । 
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তাফসীর £ মহান আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেন 8 4৫1 51 (55 355 ঠ55 2:৮৮ চি 
অর্থাৎ তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কাহার? যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে 
আহ্বান করে। 

০০০ ৮৯ il ০০২১ ০৯০০০ J অর্থাৎ সে নিজে হিদায়াত গ্রহণ 

করেছে এবং অপরকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করেছে। সে এমন নহে যে, অন্যকে 
সৎপথে চলার আদেশ করে উপদেশ দেয় কিন্তু নিজে গ্রহণ করে না এবং অন্যকে অন্যায় 
থেকে বিরত থাকার ওয়াজ করে কিন্তু নিজে তাহা মানিয়া চলে না । বরং নিজে সৎপখে 
চলে এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকে । আর অপরকেও সেই অনুযায়ী চলিতে আদেশ 
করে। এক কথায় আল্লাহ্‌র কর্তৃক আদিষ্ট পথে সে মানুষকে আহ্বান করে। 
' উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ! তবে এই আয়াতটি 
সবচেরে বেশী প্রযোজ্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপরে ! এই কথা বলিয়াছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন 
সীরীন, সুদ্দী ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র)। কেহ কেহ বলিয়াছেন 
যে, ইহা দ্বারা মুয়াযযিনদেরকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যেমন সহীহ মুসলিমেব মধ্যে 
আসিয়াছে যে, “যাহারা আযান দেন কিয়ামতের দিন তাহাদিগের গর্দান সবাব চেয়ে 
লম্বা হইবে 1” 

“সুনানের মধ্যে একটি মারফু হাদীসে আসিয়াছে যে, ইমাম দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং 
মুয়াযিযন আমানতদার ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইমামদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন 
আর ক্ষমা করিয়াছেন মুয়াযযিনদিগকে। 

ইবন আবূ হাতিম .... সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়ান্কাস রো) হইতে বর্ণনা করেন যে, 
সা'আদ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন £ কিয়ামতের দিন 
মুয়যিযনরা আল্লাহ্‌র নিকট মুজাহিদদিগের সমপরিমাণ অংশ প্রাপ্ত হইবে । আযান ও 
ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে কোন মুয়যষিনের মর্যাদা, আল্লাহ্‌র পথের সৈনিকের যুদ্ধের 
ময়দানে রক্তে সিক্ত হইয়া মাটিতে লুটিপুটি খাওয়ার মর্যাদার সমান 

ইব্‌ন মাসউদ (র) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াযিযন হইতাম তাহা হইলে হজ্জ, 
উমরা ও জিহাদের প্রতি এতটা আগ্রহী হওয়ার প্রয়োজন হইত না! 

ওমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াখিধন হইতাম তাহ! হইলে 
আমি রাত জাগিয়া নফল সালাত আদায় এবং দিনের বেলা নফল সাওম পালনের প্রতি 
এতটা যতুশীল হইতাম না। কেননা আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তিনবার 
বলিয়াছেন “হে আল্লাহ্‌! মুয়যষিন দিগকে তুমি ক্ষমা করিয়া দাও ।” তখন আমি 
বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না অথচ 
আমরা দ্বীনের জন্য আযানের সময়ও তরবারি লইয়া শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তত 
হইয়া থাকি! জবাবে তিনি বলিলেন, উমর! নিকট ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসিবে 
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যখন সমাজের দুর্বল ও গরীবদিগের জন্য মুয়যযিন পদবী বরাদ্দ থাকিবে । অথচ 
মুয়যযিনরা. সেই পর্যায়ের গণ্য যাহাদিগের মাংস স্পর্শ করাও জাহান্নামের জন্য 
হারাম ।” 

আয়েশা রে) বলিয়াছেন 8 LU Jans 4101 21 £25 02455 0:১9 
| ০১০০ ০০ 2৮ ৪ এই আয়াতটি মুয়যিষনদিগের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে। 
তিনি বলেন, মুয়াযিযন দ্বারা লোকদিগকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করিয়া থাকে । ইব্‌ন 
ওমর রে) ও ইকরিমাও বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি মুয়যিযনদিগের সমন্ধে নাযিল 
হইয়াছে। 

আর উসামাহ বাহিলী (র) হইতে বাগভী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, এর . 
দ্বারা উহাদিগকে বুঝান হইয়াছে যাহারা আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দুই 
রাকাত সালাত আদায় করে। 

অত:পর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফালের হাদীসে বাগভী বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেনঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাআত 
রহিয়াছে। ইহা দুইবার বলিয়া তৃতীয়বার তিনি বলেন, যাহার ইচ্ছা হয় সে উহা আদায় 
করিবে ।” 

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বুরাইদার হাদীসকে সিহাহ সিত্তাহর সকল ইমামগণই তাহাদের 
গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সাওরী (র) এর হাদীস.... আনাস ইব্‌ন মালিক 
(রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাওরী বলেন (এই হাদীসটির প্রত্যেকটি সূত্র মারফু) 
বর্ণিত হইয়াছে যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেন ঃ 
“আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়কালীন দু'আ কখনো রদ হয় না।” 

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী তাহাদের গ্রন্থে রেওয়াতে এই কথাও উল্লেখিত 
হইয়াছে যে, রাত ও দিনের প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী কালীন সময়ের 
দু'আ কখনো রদ হয় না। ইহা সাওরীর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিযী (র) বলেন, 
হাদিসটি হাসান। আনাস (র) হইতে একাধারে কাতাদাহ ও সুলায়মান তাইমীর 
হাদীসে নাসায়ীও এই হৃদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। 

ডিবি 
সংশ্লিষ্ট । তবে কথা হইল এই আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন আযানের প্রচলন ছিল 
- না। কেননা আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আর আযানের প্রচলন হইয়াছে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হিজরতের পর তাহার মাদানী জীবনে । 

আযানের ব্যাপারটি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আব্দ রাবিবহী আল্‌ আনসারী (র) 
এর একটি স্বপ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট । তিনি আযানের বাক্য সম্বলিত একটি স্বপ্ন দেখিলে 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এর নিকট তাহার স্বপ্ন বর্ণনা করিলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আযানের জন্য 
তাহার স্বপ্নের বাক্যগুলি অনুমোদন করেন এবং আযান দেওয়ার জন্য বিলাল (রা) কে 
মনোনীত করেন। কেননা তাহার আওয়ায উচ্চ ছিল। 

অতএব বুঝা যায় যে, আয়াতটি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য । যথা ইমাম বসরী 
হইতে একাধারে মা'মার ও আব্দুর রাযযাকের রেওয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাসান 
বসরী (3) AIL [০35 37234111510 Eira Ld cil Ct 
০১০১" এই আয়াতটি তেলাওয়াত করার পর বলেন, এই আয়াতে যাহাদিগের 
কথা বলা হইয়াছে তাহারাই আল্লাহ্র প্রকৃত হাবীব, আল্লাহ্র অলী, ইহারাই আল্লাহ্‌র 
গুণে গুণাবিত এবং ইহারাই উত্তম ব্যক্তি সকল। 

পৃথিবীর সকল লোকদিগের মধ্যে ইহারাই আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র। কেননা হহীরা 
আল্লাহ্‌র অনুশাসন মান্য করে এবং অন্যকেও ইহা মান্য করার জন্য আহ্বান করে। 
ইহারা নিজেরাও সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অন্যকেও সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য আহ্বান 
করে । আর দরাজ গলায় বলে, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলমান-_- এরাই, আল্লাহ্‌র 
সর্বোত্তম প্রতিনিধি । 

অত:পর আল্লাহ্‌ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে বলেন,%3 Ll ১2733 
২5: অর্থাৎ ভাল এবং মন্দ সমান হইতে পারে না। কেননা এই দুইয়ের মধ্যে 
বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। 

১০ ০৯ ৮510 ৮85 মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্ধারা। অর্থাৎ যে তোমার 
সহিত মন্দ ব্যবহার করিবে তাহার সহিত তুমি ঈমানের ব্যবহার করিবে । 

যেমন হযরত ওমর রো) বলিয়াছেন £ যে ব্যক্তি তোমার সহিত আল্লাহ্‌র 
অবাধ্যমূলক অন্যায় ব্যবহার করিবে তুমি তাহার সহিত আল্লাহ্‌র বাধ্যতামূলক সুন্দর 
ব্যবহার কর। (যাহার ফলে জীবনের শত্রু অন্তরের বন্ধুতে পরিণত হয় ।) 

Ms Sb LSE BLD এ চল ii 1১45 ফলে তোমার সহিত যাহার 
শত্ৰুতা আছে সে হইয়া যাইবে অন্তরংগ বন্ধুর মত । 

অর্থাৎ কেহ তোমার সহিত অন্যায় ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করিলে তাহার সহি 
যদি সৌজন্য ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে বন্ধুতে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে । তোমার 
প্রতি তাহার শ্রদ্ধা সৃষ্টি হইবে । ফলে সৎব্যবহারের বদৌলতে এক সময়ের শত্রু হইয়া 
যাইবে বন্ধু 

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ৪ 1,০ 95৮1 31 ৫81 12 এই চরিত্রের 
অধিকারী কেবল তাহারাই হয় যাহারা ধৈর্যশীল । . 


www.quraneralo.com 


Contents 


৭88 তাফসীরে ইবৃন কাছীর 


অর্থাৎ এই উপদেশ কেবল তাহারাই গ্রহণ করে এবং ইহার উপর কেবল তাহারাই 
আমল করে যাহারা ধৈর্যশীল- যাহারা অন্যের অসত্ব্যবহারের সময় নিজেদেরকে সংযত 
রাখতে সমর্থ হয়। 

ME Eo 35 [51815.5 এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তাহারাই হয় যাহারা 
গ্রহাভাগ্যবান । অর্থাৎ এ সকল ভাগ্যবান ব্যক্তিরা যাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ইহকাল ও 
পরকাল উভয়কালের কল্যাণ । 

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতটির 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহার মধ্যে মু'মিনদিগকে ক্রোধের সময় ধৈর্য্য 
ধারণ করার, অজ্ঞের সামনে নম্রতা প্রকাশ করা এবং দুর্বিহারকারীকে ক্ষমা করিয়া 
দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন। এই সকল লোককে আল্লাহ্‌ তা'আলা শয়তানের প্ররোচনা 
হইতে হিফাযতে রাখেন এবং এই সকল লোকের শত্রুরা বন্ধুতে পরিণত হইয়া যায়। 

৭11 ১৮:৭5 ১১ ০৮৮৭ন। ০৮ ১552 16 যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা 
তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র স্মরণ লইবে। ৃ 

অর্থাৎ ইহার পুর্বে মানুষ শয়তানকে সব্যবহার দ্বারা কাবু করার কথা বলা 
হইয়াছে ! এখন জিন শয়তানের কথা বলা হইতেছে যে, শয়তানের প্ররোচনার সময় 
একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট উহা হইতে পানহই চাহিবে । কেননা তোমার মনকে কাবু 
করার ক্ষমতা তাহার রহিয়াছে। যখনই আল্লাহ্‌র নিকট উহার প্ররোচনা হইতে পানাহ 
চাহিবে তখনই সে তোমার উপর হইতে তাহার অশুভ হাত গুটাইয়া ফেলিবে। 

তাই প্রত্যেক সালাতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'আটি পাঠ করিতেন ঃ 


চা 


১১১৪০৯০০৬ ১০০ SLi pala ০৮০1 415 51 
আলোচ্য বিষয়ের উপর সুরা আরাফের মধ্যেও বলা হইয়াছে যে, 


পা জ৬ ক SEL Et RF পল গড কত ৩ ৮ চা নিন 
১৮৮৮41১০০৪১ ৮০০১৪৭।০০০৯০০০৮৭০৪৩০৭, 1১1১০ 
৪০০৫৩ 


৯450০ SU ball tb 
অর্থাৎ তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে 
উপেক্ষা কর। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত কয়ে তবে আল্লাহ্র শরণ 
লইবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । 
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অর্থাৎ মন্দের মুকাবেলা কর উত্তম দ্বারা, উহারা যাহা বলে আমি সে সমন্ধে 
সবিশেষ অবহিত । বল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি 
শয়তানের প্ররোচনা হইতে । হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি 
উহাদিগের উপস্থিতি হইতে । 


Ble দশ 82 17 ০48. EME) রর 16412 It 45 45815 ( rv) 
BRE SEE GY %5524/% ol 


চা ” 


0939 

JILL OILS 5১৮5 By ররর 3০0 ৫৫০57), 
8 রি ৫556 

BE এগ 5৬১45 459 (A) 
Bhd 5৩ GE EH এজ ৬৪120 


0849885 ৮৮ 4৫ 

৩৭. তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্ৰ । 
তোমরা সূর্যকে সিজদা করিও না, চন্দ্রকেও নহে; সিজদা কর আল্লাহকে যিনি 
এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাহারই ইবাদাত কর। 

৩৮, উহারা অহংকার করিলে যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে 
তাহা তো দিবস ও রজনী তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাহারা 
ক্লান্তি বোধ করে না। 

৩৯. এবং তীহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শু, 
উর, অত:পর আমি উহাতে বারি বর্ষণ করিলে উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া 
আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতকে 
জীবনদানকারী । তিনি তো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান । 

তাফসীর $ এই স্থানে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় আযীম শান ও কুদরতের উল্লেখ করিয়া 
ববি রনির OT 


কাছীর-৯৪ (>, ) 
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তাই বলা হইয়াছে 8: ৪119 ১০৮১০, tly hall 45021 ১-০ তাহার 
নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র । . 

নানান MCE COON OE TO 
আলোকময়-উজ্বল। উপরন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কখনো সংমিশ্রণ ঘটেনা । সরলভাবে: 
তাহারা একেরপর অপরে আগমন করে। 

এইভাবে তিনি সূর্য ও সূর্যের রশ্যি, চন্দ্র ও চন্দ্রের আলো সৃষ্টি করিয়াছেন। 
মহাকাশে ইহাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র কক্ষ দিয়াছেন। ইহারা স্ব স্ব কক্ষে আবর্তিত 
হইতে থাকে। যে আবর্তনের ফলে চিহ্নিত করা হয় দিন, রাত, মাস ও বৎসর । আর 
ইহারই দ্বারা নির্ধারিত করা হয় ইবাদাত ও অনুষ্ঠানের দিন তারিখ ও সময়ক্ষণ। 

আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য বিশেষ সৌন্দর্যে সুমন্ডিত। তাই 
ইহাদেরকে আলোচনায় আনা হইয়াছে। অথচ ইহারা মাখ্লুক বই নহে। অতএব- 
TEE SE BOS ও 0০১০০511250 re 

তোমরা সূর্যকে সিজ্দা করিও না, চন্দ্রকেও নহে; সিজ্দা কর আনল্লাকে যিনি 
 এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাহারই ইবাদাত কর । 

অর্থাৎ তোমরা তাহার সহিত শিরক করিও না। কেননা উহাদিগের উপাসনা 
তোমাদিগের কোনই উপকার সাধন করিতে পারিবে না। উপরন্তু আল্লাহ্‌ শিরককারীকে 
রক্ষা দেন না। 

তাই বলা হইয়াছে যে, (১: 5/ 5 অর্থাৎ উহারা যদি আল্লাহ্‌কেসহ আরো 
অনেকের ইবাদত করে তবে তাহাতে তাহার কিছু আসেনা। কেননা 4) ১45 93518 
ফেরেশ্তারা যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে- 311 41 2১৯১: 
509% ১4440 তাহার তো দিবস ও রজনী তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করে এবং তাহারা ক্লান্তিবোধ করে না। 

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ৃ্‌ 

১১০৫১৫৪0005 ও ৫১৪7৮০১858৫ 

অর্থাৎ অত:পর যদি ইহারা এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও. করে তবে আমি তো এমন 
এক সম্প্রদায়ের প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে 
না। হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) .... জাবির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (র) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিয়াছেনঃ “রজনী, দিবস, সূর্য, চন্দ্র ও হাওয়াকে তোমরা 
গালি দিওনা, কেনানা এইগুলি কোন কওমের জন্য রহমাত হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং 
কোন কওমের জন্য ব্যবহৃত হয় শাস্তি ও বেদনা হিসাবে ।” 
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ull ROE প্র oi 
2255 ০৯১% &১5 তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক । আর যে ভূমি শু্ক-চাষাবাদের 
অযোগ্য তাহা মৃত বৎ। 

7১১55127511 (0517 অতঃপর আমি উহাতে বারি বর্ষণ করিলে, 
উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। 


১:১৪ ৪ 08 ৮5 all ৮৯ ০১০১৭ ৬০ 01 অর্থাৎ যিনি ভূমিকে 
RT 


৯৩১০ GIES 3৮ ৫৬০ Al DE.) 


৬৫১৫ ০৫০৭ HENS PE G1 
রো ON UBL 

1:25, ৯2৫ SBS Ge 5h ৫1, (£)) 
82১ ৮4৮99 45484৬53৯05 খেতে 


Hf ০৯ 7 ডক 
তা 9৬ 


০৬০১ ৬৪ 


24618585258 এ! ৩) 


091 ০21853১88১9 
৪০. যাহারা আমার আয়াত সমূহকে বিকৃত করে তাহারা আমার অগোচর 
নহে । শ্রেষ্ঠকে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে কিয়ামতের দিন 
নিরাপদে থাকিবে সে! তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা কর, তোমরা যাহা কর তিনি তাহার 
দ্রষ্টা। 
৪১. যাহারা উহাদিগের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে 
তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে । ইহা অবশ্যই এক মহা গ্রন্থ. 
৪২. কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিবেনা অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত 
হইতেও নহে। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ । 
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৪৩. তোমার সম্বন্ধে তো তাহাই বলা হয় যাহা বলা হইতো তোমার পূর্ববর্তী 
রাসূলগণ সম্পর্কে । তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা । 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 15501 ০৪ ০১১ ০০ 4 অর্থাৎ যাহারা 
আমার আয়াত সমূহকে বিকৃত করে । 

ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন, ১.২11 অর্থ শব্দকে স্ব স্থান হইতে অন্য স্থানে অপসারিত 
করিয়া বাক্যের অর্থ বিকৃত করা । 

কাতাদাহ (র) সহ অন্যান্যে বলেন, 21৯1] অর্থ কুফ্রী ও নাস্তিকতা । 

অত:পর বলেন, (১:15 2১৯: তাহারা আমার অগোচর নহে। অর্থাৎ ইহা 
বলিয়া হুমকী দেওয়া হইয়াছে। যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত, নাম ও সিফাতসমূহ বিকৃত 
করে তাহদিগের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সম্যক অবহিত। ইহার পরিণাম হল অদূর ভবিষ্যতে 
তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। 

তাই বলা হইয়াছে ৪ 

4 Ul SU be 92১05 ০৪ ৪৪1৪ ১০ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কে? 
যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকিবে সে। 
মোট কথা এতদুভয়ের মধ্যে কোন তুলনা হইতে পারে কি? না, এতদুভয়ের মধ্যে 
কোন তুলনা হইতে পারে না। 

পরবর্তী বাক্যে ধমকির সুরে কাফিরদিগকে বলা হইয়াছে £ iil [১5০ অর্থাৎ 
তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা কর। 

মুজাহিদ, যাহ্‌হাক ও আতা খোরাসানী (র) বলেন, ॥$% এ [১1:21 এর মাধ্যমে 
আল্লাহ তা'আলা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমরা ভাল মন্দ যাহা কর 
আল্লাহ্‌ সবকিছুর ব্যাপারে সম্যক অবগত এবং তোমরা প্রকাশ্যে-গোপনে যাহা কর 
আল্লাহ্‌ তাহা দেখেন। 

তাই তিনি বলিয়াছেন £ ১.০; ১১১১; ১ 5 অর্থাৎ তোমরা যাহা কর তিনি 
তাহার দ্রষ্টা। 
৮ লাক 
হইবে । যাহ্হাক, সুদ্দী ও কাতাদাহ (র) বলেন, ১৫১ দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য করা 
হইয়াছে 

০ 544 259 ইহা অবশ্যই এক মহাগ্রন্থ । অর্থাৎ ইহা এমন এক মহাগ্রন্থ 
যাহার কোন উপমা নাই । ইহার মত রচনা করিতে কেহই সক্ষম নহে। ৫:1| 4513 
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০৮1৯ ১ %9 422০১ ০ পূৰ্ববৰ্তী অথবা পরবর্তী কোন মিথ্যা ইহাতে প্রক্ষিপ্ত 
হয় নাই। 

অর্থাৎ ইহাতে কোন মিথ্যা সন্নিবেশিত করার সামর্থ্য কাহারো নাই । কেননা ইহা 
আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত। | 

সারার রানি তি ত 
অবতীৰ্ণ ৷ 

অর্থাৎ তিনি স্বীয় কথায় প্রাজ্ঞ এবং স্বীয় কর্মে প্রশংসার্হ । তাহার প্রত্যেকটি আদেশ 
ও নিষেধ পরিণাম ফলের বিচারে প্রশংসার দাবীদার । 

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 

ibs CnC 
অর্থাৎ তোমার সম্বন্ধে তো তাহাই বলা হয় যাহা বলা হইত তোমার পূর্ববর্তী 
রাসূলগণ সম্পর্কে । 

কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমার সম্বন্ধে উহারা যাহা 
বলে, তাহা সবই মিথ্যা। উহাদিগের এই মিথ্যা চর্চার অভ্যাস নতুন নহে। তোমার 
পূর্ববর্তী সকল নবী সম্বন্ধেও উহারা মিথ্যা প্রচার করিয়াছে। তবে তাহারা যেভাবে 
উহাদিগের যুলুম সহ্য করিয়াছে তুমিও তোমার কওমের যুলুম সহ্য কর। 

ইব্‌ন জারীর রে) এই ব্যাখ্যা পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু ইব্‌ন আবূ হাতিমের নিকট 
এই ব্যাখ্যা পছন্দ নহে। 2১৪১, ১১1 এ-:) ১ অর্থাৎ যে প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট 
তাওবা করে তাহাকে প্রতিপালক আল্লাহ্‌ অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দেন। 

1-1 ৮৮৪০ ৩৪ অর্থাৎ যে কুফরীর উপর দৃঢ় থাকিবে, সত্যের বিরোধীতা ও 
রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যাচার প্রচার করিতে বিরত না হইবে তাহাকে আল্লাহ্‌ কঠিন শাস্তি 
প্রদান করিবেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা 
করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন, ০৮১১ SH OL 9 এই আয়াতটি 
নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি মানুষকে ক্ষমা 
করিয়া না দিতেন তাহা হইলে একটি জীবনও রক্ষা পাইত না এবং যদি তিনি ভীতি 
প্রদর্শন মূলক শাস্তি আরোপিত না করিতেন তাহা হইলে প্রত্যেকটি মানুষ চরম 
স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইত ৷” 
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88. আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করিতাম উহারা অবশ্যই 
বলিত, ইহার আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয় নাই কেন? কি আশ্চর্য যে, ইহার . 
ভাষা আজমী অথচ রাসূল আরবীয়; বল, মু*মিনদিগের জন্য ইহা পথ-নির্দেশ ও 
ব্যাধিক প্রতিকার । কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং 
কুরআন হইবে ইহাদিগের জন্য অন্ত স্বরূপ । ইহারা এমন যে, যেন ইহাদিগকে 
আহ্বান করা হয় বহুদূর হইতে । 

8৫. আমি তো যৃঙ্াকে কিতাব দিয়াছিলাম অত:পর ইহাতে মতভেদ 
ঘটিয়াছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদিগের 
মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে 
রহিয়াছে। 

তাফসীর £ কুরআনের উচু সাহিত্যমান, নিপুণ শব্দবিন্যাস, অলংকার ও যুক্তিপূর্ণ 
নির্দেশাবলী সত্বেও মুশরিকদিগের উহা ওদ্ধত্বের সহিত অগ্রাহ্য করার কথা এইস্থানে 
মাহে 

যথা অন্যত্রও বলা হইয়াছে যে, 


-১০০০৭০ AE ০৫০ ৮০8 ১৪০২৪ ৯৯০১1 sw li 
অর্থাৎ যদি ইহা কোন আজমীর প্রতি অবতীর্ণ করা হইত এবং উহা সে উহাদিগের 
নিকট পাঠ করিত তবে উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না। 
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আর এই স্থানেও বলা হইয়াছে যে, যদি পূর্ণ কুরআন আমি আজমী ভাষায় অবতীর্ণ 
করিতাম তবুও উহারা বলিত ৪ ২০2) ৮০শ £2101 ০০% 24 ইহার আয়াতগুলি 
বোধগম্য ভাষায় বিবৃত হয় নাই কেন ? কি আশ্চর্য যে, ইহার ভাষা আজমী অথচ 
রাসূল আরবীয় । 

অর্থাৎ যদি কুরআন কোন অনারবীয় ভাষায় নাযিল করিতাম তাহা হইলে উহারা 
বাহানা করিয়া অবশ্যই বলিত, এই কুরআন যেহেতু আরবীয়দিগকে উদ্দেশ্য করিয়া 
বলিতেছে সেহেতু উহার ভাষা অনারবীয় ভাষায় কিভাবে নাযিল হইতে পারে ? আর 
অনারবীয় ভাষার কিতাব আমাদিগের বোধগম্য নহে। এই অর্থ করিয়াছেন ইব্ন 
আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও সুদ্দী (র) প্রমুখ । | 

আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ কেহ এইভাবে করিয়াছেন যে, কুরআনের কিছু অংশ 
যদি আরবী হইত এবং কিছু অংশ যদি আজমী হইত তাহা হইলেও উহারা বলিত, 
কিভাবে একটি কিতাবে দুই ধরনের ভাষা হইতে পারে ? তবে কি ইহার একাংশ 
আরবীয়দিগের জন্য এবং অপর অংশ অনারবীয়দিগের জন্য ? অতএব ইহার উদ্দেশ্য 
আমাদিগের বোধগম্য নহে । এই অর্থ করিয়াছেন ইমাম বসরী (রে)। 

ইমাম বসরী (র) 2 কে "1 হিসাবে জিজ্ঞাসা বোধক চিহ্ন ব্যতীত 
পাঠ করিয়াছেন। সাঈদ ইবৃন জুবাইর রে) এই অর্থ করিয়াছেন। যাহা কাফিরদিগের 
চরম ধৃষ্টতা ও গুদ্ধত্যের প্রমাণ বহন করে। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা“আলা বলেন, 055 ০১15০ 023114445 অর্থাৎ বল 
হে মুহাম্মদ! এই কুরআনের প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগের জন্য ইহা 
হিদায়াত স্বরূপ আর ইহা তাহার মনের সকল সন্দেহ ও পংকিলতা বিদূরীতকারী । 

৮৯90 0 ০৮:০৬ 5:40 অর্থাৎ যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারা ইহা 
বুঝে না! কেননা উহাদিগের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা ৷ 

৬০০ (৫2০ 5২, অর্থাৎ এই কুরআন উহাদিগকে হিদায়াত দান করিবে না এবং 
কুরআন হইবে উহাদিগের জন্য অন্ধকার স্বরূপ । 

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেন £ 
০১91০১14985 a UUs AC NE oa Ui 

অর্থাৎ আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা বিশ্ববাসীদিগের জন্য শান্তি ও দয়া; কিন্তু 
উহা সীমালংঘনকারীদিগের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। 

১৫5 ১০ 0548 UU অৰ্থাৎ ইহারা এমন যে, যেন ইহাদিগকে আহ্বান 
করা হয় বহু দূর হইতে । 
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মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, ইহার আহ্বান উহাদিগের অন্তর হইতে বহু 
দূরে। 
ইব্‌ন জারীর ইহার অর্থে বলেন যে, যেন উহাদিগকে বহুদূর হইতে ডাকিয়া বলা 
হইয়াছে, যে কারণে ডাকের সঠিক শব্দ উহাদিগের কর্ণে পৌছিতেছে না। 
ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, আমার মতে ইহার অর্থ হইবে এইরূপ, যেমন অন্য 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ 
০২450508128 05559010874 Sts 
অর্থাৎ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের উপমা যেমন কোন ব্যক্তি এমন 
কিছুকে ডাকে, যাহা ডাক-হাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না__বধির, মুক, অন্ধ । 
সুতরাং তাহারা বুঝিবে না: 
যাহ্হাক বলেন, ইহার অর্থ হইল, ইহাদিগকে কিয়ামতের দিন মন্দ নাম ধরিয়া 
ডাকা হইবে। 
সুদ্দী (র) বলেন, একদা উমর (রা) মুত্যু উপস্থিত একজন মুসলমান ব্যক্তির নিকট 
বসা ছিলেন। লোকটি অনাহুত লাব্বায়িক লাব্বায়িক বলিয়া কাহারো ডাকে সাড়া 
দিতেছিল। তাহাকে ওমর (রো) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহাকে দেখিতেছ অথবা কেহ 
তোমাকে ডাকিতেছে ? লোকটি বলিল, কে যেন আমাকে নদীর এদিক হইতে 
ডাকিতেছে। অতঃপর ইহার প্রেক্ষিতে ওমর (রা) বলেন, ০৮৫০ ০০ DL ৫০৪ 
১? অর্থাৎ ইহারা এমন যে, যেন ইহাদিগকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হইতে । ইব্‌ন 
আবু হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 
* পরবর্তী আয়াতে বলেন £ 4১৪ 81505505411 ৪০১ 0551 ১৪1১ অর্থাৎ আমি 
তো মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম। অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ ইহারা 
তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাকে নির্যাতনের বিন্দুতে পরিণত করিয়াছিল । 
০০] ০০ ১১৮] ৯01৮৮ (০৫ ১৯ অর্থাৎ অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর 
যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ । 
dsl sl ৪১১8১ ০418 % 3 অর্থাৎ এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত 
অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের যদি ঘোষণা না থাকিত। 74: ৮৮ 
তাহা হইলে উহাদিগের মীমাংসা হইয়া যাইত। অর্থাৎ উহাদিগের প্রতি কিয়ামতের 
পূর্বে আযাব আপতিত না করার ওয়াদা রহিয়াছে বলিয়া উহারা রেহাই পাইতেছে, না 
হয় উহাদিগকে আযাব ছারা ধ্বংস করিতে সামান্য বিলম্ব করা হইত না। 
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২০১৯৭ 4১০ ৩5 এ ৫ উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল । 
অর্থাৎ উহারা যে ইহাকে অস্বীকার করিত এই ব্যাপারেও উহারা সন্দেহাতীত বিশ্বাসী 
ছিল না, বরং অবিশ্বাস করার ব্যাপারেও উহারা শংসয়গ্রস্ত ছিল। এই ব্যাপারে উহারা 
দ্বিধা-দ্বন্দে নিপতিত ছিল। ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (আল্লাহ্‌ ভাল 
সু 


৬০ ৩৯৬৫৫ ৪4০ 2৮৮ WIG IES (৮7) 
১১023 


টে BI IESG IESE Lt 59 
5 ১০4৮25654০0 ০৮০৬ ৬৫ 
৩১৪০ ০545৫ গন £ ৮৪৯৬৪ 


৮৪৩৩৩? ৫৫6৬ ০৪০৫ (tA) 
এগ ১৯১% 


৪৬. যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং মন্দ করিলে 
EE ভিউ রিতা তির হত হানি 
যুলুম করেন না। 

ভি ভান NE RES 
আবরণ মুক্ত হয় না। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। 
যেদিন আল্লাহ্‌ উহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, আমার শরীকেরা কোথায় ? তখন 
উহারা বলিবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে, এ ব্যাপারে আমরা 
কিছুই জানি না। 

৪৮. পূর্বে উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইবে 
এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করিবে যে, উহাদিগের নিফৃতির কোন উপায় নাই। 

তাফসীর ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, iil LU ৫০০5 ১০ যে সৎকর্ম করে 
সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে। অর্থাৎ উহার প্রতিদান সে-ই ভোগ করিবে । 


কাছীর-৯৫ ৫৯) 
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{১১% 2৮:41 ১ কেহ মন্দকর্ম করিলে তাহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। 
অর্থাৎ তাহার কৃত মন্দকর্মের শাস্তি তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে। 

১১৯21119554: 59 তামার প্রতিপালক তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি কোন 
যুলুম করেন না। অর্থাৎ পাপ করা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তিনি শাস্তি দেন না এবং স্বীয় 
অস্তিত্বের সত্যতার দলীল পেশ না করিয়াও তিনি কাউকে শাস্তি দেন না। আর শাস্তি 
দেন না রাসূল প্রেরণ করার আগ পর্যন্ত । 

২2010 5 44 অর্থাৎ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটেই আছে। 
তিনি ব্যতীত উহার জ্ঞান কাহারো নিকট নাই। 

যেমন কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর নিকট জিবরাইল 
(আ) এর এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন, যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে সে এই 
ব্যাপারে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না। 


যেমন কুরআনের অন্যত্র আল্লাহু তা'আলা বলিয়াছেন ৪ 


21805 ০ অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার চরম জ্ঞান আছে তোমার 
প্রতিপালকের নিকট। 


অন্যস্থানে আরো বলিয়াছেন 8 ৬৯ 1 (8৮ ই সনি DBL LL 
হওয়ার নির্দিষ্ট জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র আছে। 
sl bn Loos ০৩ ৮৭০০৪ bn Slat a CSU 


তাহার অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না। কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান 
প্রসব.করে না। 


* অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণও ০৪ দৃষ্টির অগোচরে 
নহে। 

4758118৩১১5 (3 জবার অজাতারে একটি পাভাও পড়ে না। 

আর ১১১০৮১5৭৫43 ০2১41৮০১৩০4 0০৯০5 
58০ অর্থাৎ স্ত্রীজাতির প্রত্যেকের গর্ভে যাহা আছে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু 


পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ্‌ তাহা জানেন এবং তাহার বিধানে প্রত্যেক বন্তুরই এক নির্দিষ্ট 
পরিমাণ আছে। 


রি 0 PUA 


দে প্রন HE পরমায়ু হাস পাইলে তাহা তো 
হয় সংরক্ষিত ফলক অনুসারে । ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ |. 
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_ অতঃপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, 

০৮৫৮ 021 444401449 যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা উহাদিগকে ডাকিয়া 
বলিবেন, আমার শরীকেরা কোথায় ? অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তীহার 
সমুদয় সৃষ্টির সামনে মুশরিকদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমরা আমার সহিত অংশীদার 
করিয়া যাহাদিগকে উপাসনা করিতে তাহারা আজ কোথায় ? 

JU, অর্থাৎ তখন উহারা বলিবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি 
যে, ১১৫১ ০৯ ৮১০. এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। অর্থাৎ আজ আমাদিগের 
কেহই বলিবে না যে, আপনার একতৃবাদে কোন শরীকদার রহিয়াছে। 

২৪ ১০০ ০৩০০৪ 1১:41, ৮৫১০ 4: পূর্বে উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করিত 
তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইবে। অর্থাৎ উপাসকরা উপাস্যদিগের দৃষ্টি হইতে হইয়া 
রর জাভা হানি ভারি ব্যর্থ 
থাকিবে । 

০৯১৯১ br HHL [,£5, এবং মুশরিকরা উপলব্ধি করিবে যে, উহাদিগের 
নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই। 

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইবে যে, আল্লাহ্‌র আযাব 
হইতে তাহাদিগকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন পথ নাই। 

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ৪ 


Gras lie bi: Glas el 5904112১৯৪০ 
অর্থাৎ অপরাধীরা জাহান্নাম দেখিয়া বুঝিবে যে, উহারা তথায় পতিত হইতেছে 


এবং উহারা উহা হইতে কোন পরিত্রাণস্থল পাইবে না। 
4201 26205570156 95 035128% €) 
০৫ SE 


SAT ৮৮ MS bE LAL 86405 (০.) 
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০ URL EL ১50৬ 2&। ৫ 


৪৯. মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্রান্তিবোধ করে না, কিন্তু যখন তাহাকে 
দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হইয়া পড়ে; 

৫০. দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর যদি আমি তাহাকে অনুগহের স্বাদ দিই 
তখন সে বলিয়া থাকে ইহা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামত 
সংঘটিত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই, 
তাহার নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকিবে । আমি কাফিরদিগকে উহাদিগের 
কৃতকর্ম-অবশ্যই অবহিত করিব এবং উহাদিগকে আস্বাদন করাইব কঠোর শাস্তি । 

৫১. যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগহ করি, সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও দূরে 
সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। 

তাফসীর £ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, মানুষ কখনো তাহার প্রতিপালকের নিকট 
উন্নতি, সুস্বাস্থ্য ও ধন-সম্পদ প্রার্থনা করিতে ক্রান্তিবোধ করে না। যদি তাহাকে কখনো 
অমঙ্গল বা দারিদ্রতা স্পর্শ করে ১5 ১% তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া, 
পড়ে। অর্থাৎ তখন তাহাকে এই চিন্তায় পাইয়া বসে যে, তাহার জীবনে আর হয়ত 
মঙ্গল ও সুদিন আসিবে না। j 

sa BELLA a (8০ 8০0 00580 ১50) দুঃখ-দৈন্য স্পৰ্শ 
করিবার পর যদি আমি তাহাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলিয়াই থাকে ইহা 
আমার প্রাপ্য । 

অর্থাৎ দুঃখ-দৈন্যতা ও সংকটের পর যদি মানুষকে অর্থ-সম্পদ ও সুখ-শান্তি দেওয়া 
হয় তবে সে অবশ্যই এই কথা বলে, ইহা আমার -_ইহাই প্রতিপালকের নিকট আমার 
প্রাপ্য ছিল। | 

২215 2511 051 (৩ এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে । 
অর্থাৎ তখন সে স্পষ্ট ভাষায় কুফরী প্রকাশ করিয়া থাকে । ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তি 

তাহার কুফরীর কারণ হইয়া"দাড়ায়। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ 

০১০50 01 ৬৪০০1015551 21 9৫. অর্থাৎ বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন 
করিয়াই থাকে । কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। 

০০৯৫1 5০১ 0] 01 ৮০ ৬]1 ০৯৩ ৩৬% আমি যদি আমার প্রতিপালকের 
নিকট প্রত্যাবর্তিত হই তাহার নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকিবে। 
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অর্থাৎ ধরিয়া নিলাম যে, যদি আমাকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হইতে হয়, তাহা 
হইলে এই জগতে প্রভু আমাকে যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রাখিয়াছেন, তিনি পরকালেও 
আমাকে তেমন সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে রাখিবেন। মোট কথা, পাপ 
করিয়াও তাহারা পরকালের শান্তির আশা করে। 

০০27 78747 


চিনি 2 দু নাহ 
অবহিত করিব এবং উহাদিগকে আস্বাদন করাইব কঠোর শাস্তি। 

এই আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা উপরোক্তরূপ কামনাকারীদিগকে যাহাদিগের 
কামনা তাহাদিগের আমলের, সম্পূর্ণ বিপরীত-_উহাদিগকে তিরঙ্কার করিয়া পরবর্তী 
আয়াতে বলিয়াছেন ঃ ২০02 4৫০০১১০১০৭৪ ০০ ০ 13 

অর্থাৎ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করিলে সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও অহংকারে দূরে সরিয়া 
যায়। অর্থাৎ সে আল্লাহ্র আনুগত্যের পথ ত্যাগ করে এবং নব-সুখের অঘোর নিদ্রায় 
বেহুশ থাকে। যথা অন্যস্থানে বলিয়াছেন £ 7:11 24,5150, যখন তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ 
করে :১২১১2 ৮24 %-$ তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয় । অর্থাৎ এই বিষয়ের উপরই 
সে প্রার্থনা করিতে থাকে। বিনয়ের সাথে একই প্রার্থনা বারবার আবৃত্তি করিতে থাকে। 

উল্লেখ্য যে,,১:১৮2 বলে স্বল্প অর্থবোধক দীর্ঘ বাক্যকে। আর %: বলে ব্যাপক 
অর্থবোধক ছোট বাক্যকে যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, 


28212558650 LSU sell i ical: পা ০515 


«2538 


Lede dikes 

অর্থাৎ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া অথবা 

দাড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে । অতঃপর যখন আমি তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি 

সে তাহার পূর্ব পথ অবলম্বন করে, যেন তাহাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল তাহার 
জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই। 
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৫২. বল, তোমারা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহ্র নিকট 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর 
বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ? 

. ৫৩. আমি উহাদিগের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব বিশ্ব জগতে এবং 
ইহাদিগের নিজদিগের মধ্যে; ফলে উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, 
ডি তি জা উন তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে 


৫৪. জানিয়া রাখ, ইহারা ইহাদিগের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎকারে 
সন্দিহান । জানিয়া রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ্‌ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। 

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, %৪ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! বল, এ সকল মুশরিক 
ও কুরআন অস্বীকারকারীদিগকে যে, ১৫ ১1 1১31 যদি কুরআন আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ 
কিতাব হইয়া থাকে 37:১8 1/4 41 :০ 5 দেখিয়াছ কি যে, ইহা অস্বীকার করার 
পরিণতি কি হইবে ? অর্থাৎ যে খোদা তাহার রাসূলের উপর কুরআন নাযিল করিয়াছেন 
‘তিনি তোমাদিগের উপর কত রাগান্বিত হইবেন? ' 

' তাই বলিয়াছেন £ ১১! 31৪ ৯ ৪ ১৯ ১০০ এ: ৯০ যে ব্যক্তি ঘোর 
বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী করে এবং সত্য গ্রহণে গোড়ামি করে সে সত্য ও হিদায়াত 
হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী দূরে থাকে। 

অতঃপর বলিয়াছেন ৪ ১4১ 4% 5.831 ৮5 (5502143৯১০৭ আমি উহাদিগের 
জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব বিশ্ব জগতে এবং উহাদিগের নিজদিগের মধ্যে । 

অর্থাৎ বাহ্যিক দলীল দ্বারা আমি প্রমাণ করিব যে, রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ আমার 
কুরআন সত্য । 

আর 38331 4 অর্থ বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয়ের দ্বারা প্রমাণিত করিব যে, 
ইসলাম ও কুরআন সত্য । 


www.quraneralo.com 


Contents 
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441 ৮% এর অর্থে মুজাহিদ, হাসান ও সুম্দী (র) বলেন, বদর যুদ্ধ ও মক্কা 
বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ প্রমাণিত করেন যে, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণের 
সাথে আল্লাহ্‌ ও তাহার মদদ রহিয়াছে। যার ফলে বাতিল শক্তি তাহাদিগের. নিকট 
পরাভূত হইয়াছে। : 

এই অর্থও হইতে পারে যে, কিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে দর্শনীয়রূপে বিভিন্ন 
রং ও গড়নে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহার দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার কল্পনাতীত শক্তি ও 
বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ বহন করে। দ্বিতীয়ত তিনি একই আকৃতির মানুষকে ভাল-মন্দ কত 
চরিত্রে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর এই মানুষ শৈশব, কৈশর, যৌবন ও বার্ধক্য ইত্যাদি 
কতটি কাল কতটি অবস্থা অতিক্রম করে। এই ধরনের বহু নিদর্শন আল্লাহ্‌ মানুষের 
সামনে ব্যক্ত করিয়াছেন; যাহার মাধ্যমে তিনি তাহার শক্তির অসীমতৃতা প্রকাশ 
করিয়াছেন । যাহাতে কাফিরেরা তাহাকে চিনিতে পারে এবং তাহাকে ভয় করে। | 

যেমন শাইখ আবূ কুরাইশী হইতে ইব্‌ন আবুদ্‌ দুনিয়া স্বীয় কিতাব 21 
১4১55১১ এর মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, 


শ ও ঠ প - ef 
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অর্থ ঃ তুমি যদি শিক্ষা গণের উদ্দেশ্য দৃষ্টি দিত চাও তবে নিজের প্রতি দৃষ্টি 
দিও। ইহাতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। তুমি দুনিয়াতে সকাল বিকাল সময় 
অভিবাহিত করিতেছ: দুনিয়ার বিবর্তনের প্রতিটি বনতুতেই শিক্ষা রহিয়াছে। তুমি 
শৈশবকালে পরের সাহায্যে নড়াচড়া করিতে এবং বড় হইয়া তুমি একজন শক্তিশালী 
ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছ। তুমি বহু মানুষের মৃত্যু সংবাদ দিয়া আস অথচ তোমাকে 
তোমার চুল ও চামড়া মৃত্যু সংবাদ বাদ বহন করিতেছে । তুমি ধারণ ও বারণ কর তবে 
সতর্কতা হইতে কেহ মুক্ত করিতে পারে না। তুমি এমন এক ব্যক্তি যাহার কোন কিছুই 
নাই। কেবলমাত্র তাকদীরে যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহাই তোমার প্রাপ্য । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ 


pp SU LIU ACHING LES 
ফলে উহাদিগের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, আল-কুরআন সত্য ৷ ইহা কি যথেষ্ট 
নহে যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত । 
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৭৬০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর 


. অর্থাৎ যখন প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহ্‌ তাহার বান্দাদিগের কথা ও কর্মসমূহ সম্বন্ধে 
সম্যক অবগত তখন যদি তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নারি বানের হত 
তবে এই ব্যাপারে সন্দেহের আর অবকাশ থাকে কি? 

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যস্থানে বলা হইয়াছে যে, Ji is < 
<২, 541 এএ। অতঃপর বলেন, ৮42১০081532 ২,4 414191 জানিয়া রাখ, 
ইহারা ইহাদিগের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎকারে সন্দিহান ৷ অর্থাৎ মূলত কিয়ামত 
কায়িম হইবে বলিয়া উহারা বিশ্বাসই করে না। এইজন্য উহারা পুণ্য সঞ্চয়ে উদাসীন 
এবং পাপ করিতে মোটেই ভাবে না । অথচ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিতব্য। 

ইব্‌ন আবৃদ দুনিয়া রে) ....সাঈদ আনসারী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ওমর 
ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) একদিন মিম্বরে উঠিয়া আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠপূর্বক সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আমি 
তোমাদিগকে কোন হাদীস শুনাইবার জন্য সমবেত করি নাই, বরং একটি ব্যাপারে 
আমি গভীর চিন্তা করিয়াছি; যাহার ফসল তোমাদিগকে শুনাইব। অর্থাৎ আমার 
চিন্তামতে যাহারা সেই বিষয়টি বিশ্বাস করে তাহারা আহম্মক। আর যাহারা উহা 
অবিশ্বাস করে তাহারা অবশ্যই বিপথগামী । অতঃপর তিনি মিশ্বর হইতে অবতরণ 
করেন। 

তাহার কথার অর্থ হইল, যাহারা কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখিয়াও সেই অনুযায়ী 
আমল করে না, কিয়ামতের ভয় করে না এবং কিয়ামতের ভয়াবহতার ব্যাপারে শঙ্কা 
প্রকাশ করে না, তাহারা সত্য সত্যই আহাম্মক। যাহারা কিয়ামতকে সত্য জানিয়াও 
জীবনকে ভোগ-বিলাস, খেল-তামাসা ও পাপকর্মে নিয়োজিত রাখে তাহারা আহম্মক 
নহে তো কি ? আর যাহারা কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে তাহারা যে বিপথগামী সে কথা 
বুঝাইবার জন্য ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। আল্লাহই ভাল জানেন। ইহার পর বলা 
হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃতৃশীল এবং সমস্ত রহিয়াছে তাহার 
পরিবেষ্টনে আর কিয়ামত সংঘটিত করা তাহার জন্য খুবই সহজ ব্যাগার। . 

তাই বলা হইয়াছে ১: 4, 45। 91 সব কিছুকে আল্লাহ্‌ পরিবেষ্টন করিয়া 
রাখিয়াছেন। ০ 

অর্থাৎ প্রত্যেকটি সৃষ্টি তাহার আয়ত্বাধীন এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টি তাহার ইল্মের মধ্যে 
উপস্থিত । উহার প্রত্যেকটি তাহার হুকুমে পরিচালিত হয় । তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা 
নিমিষে বাস্তবে রূপায়িত হয়। আর তিনি যাহা চাহেন না তাহা কখনো বাস্তবায়িত হয় 
না। তিনিই একমাত্র ইলাহ__তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ-এর অস্তিত্ব নাই। 


ইফা-__২০১৩-২০১৪-_/৩০২(উ)-_ ৫,২৫০ 
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